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বঙ্গদর্শন | 


মাসিক পত্র ও সমালোচন। 
পঞ্চম খণ্ড। 
পিউ 


ৰজদর্শন। 


ধখ বঙগদর্শনের চতুর্থ খণ্ড য়াছি। সেই তিরস্কারের প্রাচ্য 
সমাপ্তঝরিয়া আমি পাঠকদিগের আমার এমত প্রতীতি জন্মিয়াছে 
নিকট বিদায় গ্রহণ করি, তখন যে, বঙ্গদর্শনে দেশের প্রয়োজন 
স্বীকার করিয়াছিলীম যে, প্রয়ো আছে। প্রয়োজন আছে বলিয়া, 
জন দেখিলে স্বতঃ হউক অন্যতঃ ইহ! পুনর্াঁবিত হইল।, 

হউক বজদর্শন পুনজ্জীবিত যাহ! একজনের উপর নির্ভর 
করিব। করে, তাহার স্থায়িত্ব অমিশ্চিত। 
বঙ্গদর্শনের লোপ জন্য আমি বঙ্গদর্শন যতদিন আমার ইচ্ছা, 
'অনেকের কাছে তিরস্কৃত হই- প্রবৃত্ত, স্বাস্থ্য বা জীবনের উপর 


বঙ্গদর্শন । 


নির্ভর করিবে ততদিন বঙ্গদর্শনের 
স্থায়িত্ব অসম্ভব । এজন্য আমি 
বঙ্গদর্শনের সম্পাদকীয় কার্ধ্য 
পরিত্যাগ করিলাম। বঙ্ধৃদর্শনের 
স্থাস়িহ্ববিধান ' করাই আমার 
উদ্দেশ্য । 
ধাহার হস্তে বঙ্গদর্শন সমর্পণ 
করিলাম তাহার দ্বারা ইহা পুর্ববা- 
পেক্ষ। শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিবে, ইহা! 
আমার সম্পূর্ণ ভরসা আছে। 
তাহার সন্কল্প সকল আমি অবগত 
আছি। তিনি নিজের উপর 
নির্ভর যত করুন বা না করুন 
দেশীয় স্বলেখক মাত্রেরই উপর 
অধিকতর নির্ভর করিবেন। 
তাহার ইচ্ছা বঙ্গদর্শনকে, স্থশি- 
ক্ষিত মণ্ডলীর সাধারণ উক্তিপত্র 
রূপে পরিণত করেন। তাহ! 
হইলেই বঙ্গদর্শন স্থায়ী এবং 
মঙ্গলপ্রদ হইবে। 
“ইউরোপীয় সাময়িক পত্রে 
এবং এতদ্েশীয় সাময়িক পত্রে 
বিশেষ প্রভেদ এই যে এখানে 
যিনি সম্পাদক তিনিই প্রধান 


লেখক। ইউরোপীয় সম্পাঁদক,. 


সম্পাদক মাত্র-_কদীচিৎ লেখক। 
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পত্র এবং প্রবন্ধের উদ্ধাহে তিনি 
ঘটক মাত্র-_-্বয়ং বরকর্ত। হইয়া 
সচরাচর উপস্থিত হয়েন নাই। 
এবার বঙ্গদর্শন সেই প্রণালী 
অবলম্বন করিল । 


যাহা নকলের মনোনীত,তাহার 
সহিত সম্বন্ধ গৌরবের বিষয় । 
আমি সে গৌরবের আকাঙ্ষ। 
করি। বঙ্গদর্শনের সম্পাদকীয় 
কার্য্য পরিত্যাগ করিলাম বটে, 
কিন্তু ইহার সহিত আমার সন্বন্ধ- 
বিচ্ছেদ হইল না। যতদিন 
বঙ্গদর্শন থাকিবে, আমি ইহার 
মঙ্গলাকাজ্ষা করিব এবং যদি 
পাঠকের! বিরক্ত না হয়েন,তবে 
ইহার স্তন্ডে তাহাদিগের সম্মুখে 
মধ্যে২ উপস্থিত হইয়া! বঙ্গদর্শ 
নের গৌরবে গৌরব লাভ করি- 
বার স্পর্ধা করিব। 


এক্ষণে বঙ্গদর্শনকে অভিনব 
সম্পাঁদকের হস্তে সমর্পণ করিয়া, 
আশীর্বাদ করিতেছি যে ইহার 
স্থশীতল ছায়ায় এই তপ্ত ভারত- 
বর্ষ পরিব্যাপ্ত হউক। আমি 
ষদরবুদ্ধি, ক্ষুদ্রশক্তি, সেই মহতী 


,(বঙজরন। বৈ? ১২৮৪ 1) 


ছায়াতলে অলক্ষিত থাকিয়া, 
বাঙ্গালা সাহিত্যের দৈনন্দিন 


ইবির উইণ |. -? ৩ 


শ্্ীরদ্ধি দর্শন করি, ব্হাই আমার ॥ 
বাসনা |% 
শ্রীবন্কিমচন্দ্র ব্রাদার ] 


টি 


ষ্ণকান্তের উইল। 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত । 
(পূর্বপ্রকাশিতে পর 1) 


দশম পরিচ্ছেদ । 


সেই রাত্রের প্রভাতে শয্াগুভে মক্ত 
বাতায়নপথে দাড়াইয়া, গোবিন্দলাল। 
ঠিক প্রভাত হয় নাই-_কিছু বাকি আছে। 
এখনও, গৃহপ্রাঙ্গণস্ত কামিনীকুঞ্জে, কো- 








* গত বৎসর বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণ 
কালে আমি অনবধানতা৷ বশতঃ একটি 
গুরুতর অপরাধে পতিত হুইয়াছিলাম। 
ধাহাদিগের বলে এবং সাহায্যে আমি 
চারি বত্মর বঙ্গদর্শন সম্পাদনে কৃতকার্য 
হইয়াছিলাম,কবিবর বাবু নবীনচন্ত্র সেন 
কাহাদিগের মধ্যে একজন অগ্রগণা । 
সে উগকার-ভুলিবার নহে-_-আমিও ভুলি 
নাই। তবে বিখ্যাত মুদ্রাকরের প্রেতগণ 
আমাকে চারিবৎসর জালাইয়। তৃপ্তিলাভ 
করে নাই; শেষ দিন; আমার' কৃতজ্ঞতা! 
স্বীকার কালে নবীন বাবুর নামটি উঠা- 
ইয়] দ্িয়াছিল। বঙ্গদর্শনের পুনজ্জীবন 
কালে আমি নবীন বাবুর কাছে বিনীত 
ভাবে এই দোষের জন্য ক্ষম।! প্রার্থনা 
স্ষরিতেছি। 


কিল প্রথম'ডাক ডাকে নাই। কিন্ত 
দোরেল, গীত আরম্ভ করিয়াছে । উষার 

তল বাতাস উঠিয়াছে-_গোবিন্দলাল 
বাতায়নপথ মুক্ত করিয়া, সেই উদ্যান- 
স্থিত মল্লিকা গন্ধরাজ কুটজের পরিমল- 
বাহী শীতল প্রভাতবাধু সেবন জন্য 
তৎমমীপে দাড়াইলেন। অমনি তাহার 
পাশে আসিয়! একটি ক্ষুদ্র শরীরা বালিকা 
ঈ্াড়াইল। | 

গোবিন্দলাল বলিলেন, “ আবার তুমি 
এখানে কেন ?” 

বালিকা বলিল,“তুমি এখানে কেন?” 
বলিতে হইবে না,যে এই বালিকা গোবিন্দ 
লালের স্ত্রী। 
 + বঙ্গদর্শনের চতুর্থ খণ্ডের ৪৯৯, ৪৫১, 
৫১৬ পৃষ্ঠ! দেখ। দশম পরিচ্ছেদ পড়িবার 
পুর্বে প্রথম নয় পরিচ্ছেদ আর একবার 
পড়িলে ভাল হয় না? কেননা যাহ 
এক বর পুর্বে পঠিত হইয়াছিল,তাহ! 
স্মরণ ন! থাকাই সম্ভব। 


5... কষ্ণকান্তের উইল। 


গোবিন্দ। “আমি একটু বাতাস খেতে 
এলেম, তাও কি তোমার সইল না ?” 

বালিক। বলিল, “সবে কেন? এখনই 
আবার খাই খাই ? ঘরের সামগ্রী খেয়ে 
মন উঠে ন1, আবার মাঠে ঘাটে বাতাস 
খেতে উকী মারেন ।” 

গো । “ঘরের সামগ্রী এত কি খাই- 
লাম 1? 

«কেন এইমাত্র আমার কাছে গালি 
খাইয়াছ ? 

“জান না) ভোমরা, গালি খাইলে যদি 
বাঙালির ছেলের পেট ভরিত, তাহা 
হইলে,এ দেশের লোক এত দিন সগোষ্ঠী 
বদ হজমে মরিয়া যাইত। ও সামগ্রীটি 
কমতি সহজে বাঙ্গালা পেটে জীর্ণ হয়। 
তুমি আর একবার নথ নাড়ো, তোম্রাঃ 
আমি আর একবার দেখি । 

গোবিন্দলালের পীর ষথার্থ নাম কৃষ্ণ- 
মোহিনী, কি কৃষ্ণকামিনী, কি অনঙ্গ- 
মুঞ্জরী, কি এমনই একটা কি তাহার 
পিত! মাত! রাখিয়াছিল, তাহা ইতিহাসে 
লেখে না। অব্যবহারে সে নাম লোপ- 
প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহার আদরের নাম 
“ভুমর'৮' বা “ ভোমরা 1৮ সার্থকতা- 
বশতঃ সেই নামই প্রচলিত হইয়াছিল । 
ভোমর! কিছু কাল। 

ভোমরা নথ নাড়ার পক্ষে বিশেষ 
আপত্তি জ'নাইবার জন্য নথ খুলিয়া, 
শ্রকটা হুকে রাখিয়া, গোবিন্দলালের 
নাক ধরিয়া! নাড়িয়! দ্রিল। পরে গোবিন্দ- 
লালের মুখপানে চাহিঙ্ক! মৃছুং হাসিতে 
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লাগিল,_মনে২ জ্ঞান, যেন বড় একটা 
কীন্তি করিয়াছি। গোবিন্দলালও তাহার 
মুখপানে চাহিয়া অতৃপ্তলোচনে দৃষ্টি 
করিতেছিলেন। সেই সময়ে সু্যোদয়- 
হুচক প্রথম রশ্মিকিরীট পূর্ববগগনে 
দেখা দিল-__তাহার মুছুল জ্যোতিঃপুঞ্জ 
ভূমগ্ডলে প্রতিফলিত হইতেলাগিল। 
নবীনালোক পূর্বদিক্‌ হইতে আসিয়া 
পূর্বরষুখী ভ্রমরের মুখের উপর পড়িয়া- 
ছিল। সেই উজ্জল, পরিষ্কার, কোমল, 
শ্যামচ্ছবি মুখকান্তির উপর কোমল 
প্রভাতালোক পড়ির!, তাহার বিক্ষারিত 
লীলাচঞ্চল চক্ষের উপর জলিল, তাঁহার 
নিগ্ধোজ্জল গণ্ডে প্রভাসিভ হইল, হাসি 
চাছুনিতে, সেই আলোতে, গোবিন্দ- 
লালের আদরে, আর প্রভাতের বাতাসে 
মিণিয়া৷ গেল। 

এই সময়ে স্থপ্তোথিতা চাকরানী মহলে 
একটা! গোলযোগ উপস্থিত হইল। তৎ- 
পূর্বে ঘর ঝাঁটান, জলছড়।নঃ বাসন 
মাজা, ইত্যাদির একটা সপ্ সপ্‌ ছপ্ছপ্‌ 
ঝন্‌ ঝন্‌ খন্‌ খন্‌ শব্দ হইতেছিল--অক- 
স্মাৎ সে শব্ধ বন্ধ হইয়া, “ও মা কি 
হবে!” “কি সর্বন[শ!” “কি জাম্পান্ধ!!?” 
“কি সাহস!” মাঝে২ হাসি টিট্কারি 
ইত্যার্দি গোলযোগ উপস্থিত হইল। 
শুনিয়! ভ্রমর বাহিরে আমিল। 

চাকরাণী মশ্প্রদায় ভ্রমরকে বড় মানিভ 
ন1-_তাহার কতকগুলি কারণ ছিল। 
একে ভ্রমর ছেলে মান্ুষ-তাঁতে ভ্রমর 
স্বয়ং গৃহিণী নহেন-_তীহার শ্বাশুড়ী 
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ননদ ছিল-_তার পর আবার ভ্রমর নিজে 
হাসিতে যত পটু,শামনে তত পটু ছিলেন 
না। ভ্রমরকে দেখিয়া! চাকরাপীর দল 
বন্ড গোলযোগ বাড়াইল-_ 

নং ১__ আর শুনেছ বউঠাকরুন্‌ ? 

নং ২_-এমন সর্বনেশে কথ! কেহ 
কখন শুনে নাই । 

নং৩-_কি সাহম! মাগিকে বাঁটাপেটা 
করে আস্বো এখন । 

নং ৪--গুধু ঝাঁটা_বৌঠাকরুন্‌ বল 
- আমি তার নাক কেটে নিয়! আসি। 

নং ৫__-কার পেটে কি আছে মাতা 
কেমন করে জান্বো মা 

ভ্রমরা হাসিয়া! বলিল “ আগে বল্না 
কি হয়েছে-_তার পর যার মনে য! থাকে 
করিস্‌।” তখনই আবার পুর্ব গোল- 
যোগ.আরম্ত হইল । 

নং ১ ধলিল--শৌনন পাড়াশু দ্ধ 
গোলমাল হরে গেল যে-- 

নং ২ বলিল--বাঘের ঘরে ঘোগের 
বাসা! 

নং ৩--যাগিৰ ঝট দিয়া বিষ ঝা- 
ড়িয়! দিই । 

নং ৪--ধি এগৃবে। ঠাকরুন বামন হয়ে 
াদে হান! 

নং ৫-ভিজে বেরালকে চিন্তে জো- 
গায় ন1--গলায় দড়ি! গলায় দড়ি! 

ভ্রমর বলিলেন, «“ তোদের ।৮ 

চাকরাদীর! তখন একবাক্যে বলিতে 
লাগিল, “আমাদের কি দোষ! আমর! 
কি করিলাম! তা জানি গে! জানি। যে 
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যেখানে যা কর্রেঃদোষ হবে 'মামাদের।, 
আমাদের আর উপায় নাই বলিয়া গতর 
খাটিয়ে থেতে এসেছি ।” এই বক্তৃতা! 
সমাপন করিয়া, ছুই একজন চক্ষে অঞ্চল 
দিয়! কাদিতে আরস্ত করিল। একজনের 
মৃত পুজ্রের শোক উছলিয়া উঠিল। 
ভ্রমর কাতর হইলেন-__কিস্তু হ।সিও 
সম্বরণ করিতে পারিলেন ন৷। বলিলেন, 

«তোদের গল।য় দড়ি, এইজনা যে 
এখনও তোরা বলিতে পারিলি না যে 
কথাট। কি। কি হয়েছে।”» 


তখন আবার চারিদিক হইতে চারি 
পাঁচ রকমের গল! ছুটিল। বহুকষ্টে, ভ্রমর, 
সেই অন্ত বক্তৃতা পরম্পরা হইতে এই 
ভাবার্থ সঙ্কলন করিলেন বে, গত রাত্রে 
কর্তামহাশয়ের শয়নকক্ষে একট! চুরি 
হইয়াছে। কেহ বলিল চুরি নহেনডাকাতি, 
কেহ বলিল সিঁদ, কেহ বলিল, না 
কেবল জন চারি পাঁচ চোর আমির! লক্ষ 
টাকার কোম্পানির কাগজ লইয়া! গিয়াছে। 

ভ্রমর বলিল “তার পর? কোন্‌ মাগির 
নাক কাটিতে চাহিতেছিলি ?"' 

নং ১__রোহিণী ঠাকরুনের আর কার ? 

নং ২__সেই আবাগীই ত সর্ধনাশের 
গোড়া। 

নং ৩__সেই নাকি ডাকাতের দল সঙ্গে 
করিয়৷ নিয়ে এসেছিল । 

নং ৪-_যেমন কর্ম তেমনি ফল। 

নং ৫_-এখন মরুন জেল খেটে। 

ভ্রমর লিজ্ঞাসা করিল; “রোহিণী যে 


কষ্চকান্তের উইল। 


চুরি করিতে আসিয়াছিল, তোরা কেমন 
স্বরে জান্লি ?” 

«কেন মেয়ের পড়েছে। কাছা- 
রির গাঁরদে কয়েদ আছে ।” 

ত্র, যাহা গুনিলেন, তাহ! গিয়! 
গোবিন্দলালকে বলিলেন। গোবিন্বলাল 
হাসিয়! ঘাড় নাড়িলেন। 

ভ্র। ঘাড় নাড়িলে যে? 
" গো। আমার বিশ্বাস হইল না যে 
রোহিণী চুরি করিতে আদিয়াছিল। 
তোমার বিশ্বাস হয় 

তভোমর। বলিল, “ না।” 

গো । কেন তোমার বিশ্বাস হয় না, 
আমায় বল দেখি? লোকে ত বলিতেছে। 

ভ্র। তোমার কেন বিশ্বাস হয় ন! 
আমায় বল দেখি? 

গো । তা সময়ান্তরে বলিব। তোমার 
বিশ্বাস হইতেছে ন! কেন, আগে বল। 
আ। তুমি আগে বল। 
গোবিনলাল হাধিল, “তুমি আগে ।” 

ভ্র। কেন আগে বলিব? 

গো। আমার শুনিতে সাধ হইয়াছে। 

ভ্র। অসত্য বলিব। 

গো । সত্য বল। 

ভ্রমর বলি বগি করিয়! বলিতে পারিল 
না। লজ্জাবনতমুখী হইয়া, নীরবে 
রহিল। 

গোবিন্দলাল বুঝিলেন। আগেই 
বুঝিয়াছিলেন। আগেই বুৰিয়াছিলেন 
বলিয়া! এত পীড়াপীড়ি করিয়! জিজ্ঞাস! 
করিতেছিলেন্। রোহিণী যে নিরপরা- 
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ধিনী, ভ্রমরের তাহা দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া- 
ছিল। আপনার অস্তিত্বে যতদূর বিশ্বাস 
ভ্রমর ইহার নির্দোধিতায় ততদূর বিশ্বাস- 
বতী। কিন্তু সে বিশ্বাসের অন্য কোনই 
কারণ ছিল না-কেবল গোবিন্বলাল 
বলিয়াছেন যে “সে নির্দোষী আমার এই 
রূপ বিশ্বাস।” গোবিন্দলালেয় বিশ্বাসেই 
ভ্রমরের বিশ্বাম। গোবিন্দলাল তাহা 
বুঝিষাছিলেন। ভ্রমর কে চিনিতেন। 
তাই সে কালো এত ভাল বাসিতেন। 

হাসিয়া গোবিন্দলাল বলিলেন,“আমি 
বলিব কেন তুমি রোহিণীর দিকে ??, 

ভ্র। কেন? 

গো। সে তোমায় কালে না বলিয়া 
উজ্জল শ্যামবর্ণ বলে। 

ভ্রমর কোপকুটিল কটাক্ষ করিয়া 
বলিল, “ যাও 1” 

গোবিনালান বলিল, “মাই |” এই 
বলিয়া গোবিন্দল/ল চলিলেন। 

ভ্রমর তাহার বমন ধরিল--“ কোথা 


যাও?” 
গে।। কোঁথ] যাই বল দেখে? 
ভ্র। এবার বলিব। 
গো। বল দেখি। 


ভ্র। রোহিণীকে বাচাইতে। 

“তাই |” বলিয়া! গেবিন্দলাল ভোম- 
রার মুখ বন করিলেন। পরছুঃখ কাত- 
রের হৃদয় পরছুঃখকাতরে বুঝিল-_তাই 
গে।বিন্দ লাল ত্রমরের ঘুখচুম্বন করিলেন। 


স্পা 
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একাদশ পরিচ্ছেদ । 

গোঁবিন্লাল কৃষ্ঝকান্ত রায়ের সদর 
কাছাঁরিতে গিয়! দর্শন দ্িলেন। 

কুষ্ণকান্ত প্রাতঃকালেই কাছারিতে 
বসিয়াছিলেন। গদির উপর মসনদ 
করিয়া বসিয়া, সোনার আলবোলায় 
অন্বুরি তামাকু চড়াইয়া,মর্তালোকে স্বর্গের 
অনুকরণ করিতেছিলেন। একপাশে 
রাশি দপ্তরে বাধা চিঠা, খহিয়ান, 
দাখিল1,জমণ ওয়াশীল;থোঁকাঃকরচাঃবাঁকি 
জার? শেহা, রোকড়--আর একপাশে না 
য়েব, গে!মস্তা, কারকুন, মুহুরি, তহশীল- 
দার, আমীন, পাইক, প্রদা। সম্মুখে, 
অধোঁবদনা, অবগুঠনবতী রোহিণী | 

গোবিন্দলাল আদরের ভ্রাতুষ্পুত্র। 
গ্রধেশ করিয়াই ভিজ্ঞসা করিলেন, 
« কি হয়েছে জোঠা ষহাশয় ?% 

তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া, রোহিণী অব- 
গুঠন ঈষৎ যুক্ত করিয়! তাহার প্রতি 
ক্ষণিক কটাক্ষ করিল। কৃষ্ণকান্ত তাহার 
কথার কি উত্তর করিলেন, তত্প্রতি 
গোবিন্দলাল বিশেষ মনোযোগ করিতে 
পারিলেন ন1। ভাবিলেন, সেই কটা 
ক্ষের অর্থ কি। শেষ সিদ্ধান্ত করিলেন, 
£ এ কাতর কটাক্ষের অর্থ, ভিক্ষা 1৮ . 

কি ভিক্ষা? গোবিন্বলাল ভাবিলেন, 
আর্তের ভিক্ষা আর কি? বিপদ হইতে 
উদ্ধার। সেই বাপীতীরে সোপানোপরে 
ধড়াইয়া যে কথোপকথন হইয়াছিল, 
তাঁহাও তাহার এই সময়ে মনে পড়িল। 


কৃষ্ণকান্তের উইল। ] ৭ 


গোবিন্দল!ল রোহিণীকে বলিয়াছিলেন, 
«€ তোঁমার যদি কোন বিষয়ের কই 
থাকে তবে আজি হউক, কালি হউক, 
আমাকে জানাইও | আজ ত রোহিণীর 
কষ্ট বটে, বুঝি এই ইজিতে রোহিণী 
তাহাকে তাহা জানাইল। 

গোবিন্দলাল মনে ২ ভাৰিলেন “তো- 
মার মঙ্গল সাধি, ইহা আমার ইচ্ছা । 
কেন না ইহলোকে তোমার সহায় কেহ 
নাই দেখিতেছি। কিন্তু তুমি যে লোকের 
হাতে পড়িয়াছ--তোমার রক্ষা সহজ 
নহে।”এই ভাবিয়া গ্রকাশো জ্যেষ্ঠতাতকে 
জিজ্ঞাস! করিলেন, « কি হয়েছে জ্োঠা! 
মহাশয় ?% 


বৃদ্ধ কষ্ণকাস্ত একবার সকল কথা! 
আবন্পূর্ব্বিক গোবিন্দলালকে বলিরাছি- 
লেন, কিন্তু গোবিন্দলাল রোহিণীর 
কটাক্ষের ব্যাখ্যায় ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, 
কানে কিছুই শুনেন নাই। ভ্রাতুপত্র 
আবার লিজ্ঞাসা করিল, “কি হয়েছে, 
জ্যেঠ।মহাশয় ?” শুনিয়! বৃদ্ধ মনে মনে 
ভাঁবিল, “হয়েছে! ছেলেটা বুঝি মাগির 
টা পানা মুখখানা দেখে ভূলে গেল 1৮ 
কৃষ্ণকাস্ত আবার আহ্বপূর্বিক গতরাত্রের 
বৃত্তান্ত গোবিন্দলাণকে শুনাইলেন। 
সমাপন করিয়া বলিলেন, 


“এ সেই হর! পাজির কারসাজি । 
বোধ হইতেছে, এ মাগি তাহার কাছে" 
টাকা খাইয়! জাল উইল রাখিয়া আসল 
উইল চুরি করিবার জন্য আসিয়াছিল। 


৮. কষ্খকাস্তের উইল। 


তার পর ধরা পড়িয়! ভয়ে জাল উইল 
ছি'ড়িয়! ফেলিয়াছে।” 

গো । রোহণী কি বলে? 

ক। ও আর বলিবে কি? বলে তা 
নয়। 

গোবিন্দলাল রোহিণীর দিকে ফিরিয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন “তা নয় ত তবে 
কি রোহিণি ?" 

রোহিণী মুখ না তুলিয়!, গদগদ কে 
বলিল, “ আমি আপনাদের হাতে পড়ি- 
য়াছি যাহা করিবার হয় করুন। আমি 
আর কিছু বলিব না।* 

কৃষ্ণকান্ত বণিলেন, “দেখিলে বদ্‌- 
জাতি |” 

গোবিন্দলাল মনে মনে ভাবিলেন, 
£ এ পৃথিবীতে সকলেই বদ্জাত নহে। 
ইহার ভিতর বদ্জাতি ছাড় আঁর কিছু 
থাকিতে পারে ।” প্রকাশ্যে বলিলেন, 

«ইহার প্রতি কি হুকুম দিয়াছেন? 
একে কি থানায় পাঠাইবেন ?” 

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, «আমার কাছে 
আবার থানা ফোজদারি কি। আমিই 
থানা, আমিই মেজেষ্টর, আমিই জজ। 
বিশেষ এই ক্ষুদ্র স্্রীলোককে জেলে দিয়া 
'আমার কি পৌকুষ বাঁড়িবে ? 

গোবিন্দলাল জিজ্ঞাসা করিলেন,“তবে 
কি করিবেন ?” 

ক। 
ঢালিয়। কুলার বাতাস দিয়! গ্রামের বাহির 
করিয়া দ্িব। আমার এলেকায় আর 
না আদিতে পারে। 


ইহার মাথা মুড়াইয়া ঘোল, 


বজদর্শন বৈঃ ১২৮৪1) 


গোবিনলাল আবার রোহিণীর দিকে 
ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি বল 
রোহিণি ?% 


রোহিরী বলিল, “ ক্ষতি কি।” 

গোবিন্দলাল বিস্মিত হইলেন। কিঞ্চিৎ 
ভাবিয়া! কৃষ্ণকাস্তকে বলিলেন, “একটা 
নিবেদন আছে ?” 

ক। কি? 

গো। ইহাকে একবার ছাড়িয়া দিন। 
আমি জামিন হইতেছি-_-বেল! দশটার 
সময়ে আনিয়া দিব। 


ক্ষ্ণকাস্ত ভাবিলেন, “বুৰি যা ভে- 
বেছি তাই। বাবাজির কিছু গরজ 
দেখছি।” প্রকাশ্যে বলিলেন,“কোথার 
যাইবে? কেন ছাড়িব ?” 

গোবিন্দলাল বলিলেন, “আসল কথ। 
কিঃ জান! নিতান্ত কর্তব্য। এত লো- 
কের সাক্ষাতে আমল কথা এ প্রকাশ 
করিবে না। ইহাকে একবার অন্দরে 
লইয়! গিয়া িজ্ঞাসাবাঁদ করিব ।” 

কৃষ্ণকান্ত ভাবিলেন, “ওর গোষ্ঠির 
মু করবে । একালের ছেলে পুলে 
বড় বেহায়৷ হয়ে উঠেছে । রহ ছু'চো 
আমিও তোর উপর এক চাল চণলিব 1” 
এই ভাবিয়া কষ্ণকাস্ত বলিলেন; « বেস্‌ 
ত।»৮ বলিয়! কৃষ্কাস্ত একজন নগীীকে 
বলিলেন, “ওরে! একে সঙ্গে করির! 
একজন চাকর!ণী দিয়া মেজ বৌমার 
কাছে গলাঠিয়ে দেত। দেখিস যেন 
পলায় না।” 


স্(বনতুদশন, বৈ: ১২৮৪। 


নগণী রোহিণীকে লইয়া গেল। 
গোবিন্দপাল প্রস্থান করিলেন। ক্ৃষ্ণ- 
কান্ত ভাবিলেন, *“হুর্গী ] ছুর্গা! ছেলে 
গুলে! হলে! কি?" 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । 
গোবিন্দলাল অস্তঃপুরে আসিয়া দেখি- 
লেন যে ভ্রমর, রোহিতীকে লইয়া চুপ 
করিয়। বসিয়া আছে। ভাল কথ! বলিবার 


ইচ্ছা, কিন্ত পাঁছে এ দায় সম্বন্ধে ভাল' 


কথ। বলিলেও রোহিণীর কান্না আসে 
এ জন্য তাহাও বলিতে. পারিতেছে ন]। 
গোবিন্দলাল আসিলেন দেখিয়া; ত্রমর 
যেন দায় হইতে উদ্ধার পাইল। শীঘ্র- 
গতি দুরে গিয়া গোবিন্দলালকে ইঙ্গিত 
করিয়। ভাকিল। গোবিন্দলাল ভ্রমরের 
কাছে গেলেন। ভ্রমর গোবিন্দলালকে 
চুপি চুপি জিজ্ঞাস! করিলেন, 

“ রোহিণী এখানে কেন ?” 

গোবিন্দলাল বলিলেন, “আমি গোঁ 
পনে উন্নাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিব। 
তাহার পর উহার কপালে যা থাকে 
হবে।৮ 

ভু। কিজিজ্ঞাসা করিবে? 

গো । উহা'র মনের কথা। আমাকে 
উহ্ার কাছে এক! রাখিয়া যাইতে যদি 
তোমার ভয় হয়ঃ তবে ন! হয়, আড়াল 
হইতে গুনিও। 
 ভোম্রা বড় অপ্রতিভ হইল. লজ্জায় 
অধোমুখী হইয়! ছুটিয়৷ সে অঞ্চল হইতে 


কষ্ককান্তেধ উইল। ৯৯ 


পলাইল। একেবারে পাঁকশীলাঁয় উপ- 
স্থিত হইয়া, পিছন হইতে পাচিকার চুল 
ধরিয়া টানিয়া বলিল, * বঁধুণি ঠাকুরঝি 
রীঁধৃতে রীধ্তে,একটি রূপ কথা বল ন1।% 

এদিকে গোবিনলাল, রোহিণীকে 
লিজ্ঞাস৷ করিলেন, 

“এ -বৃত্তাস্ত আমাকে সকল বিশ্বাস 
করিয়া বলিবে কি?” 

বলিবার জন্য রোহিণীর বুক ফাটিয়! 
যাইতেছিল--কিন্ত যে জাতি জীবস্তে 
জলম্ত চিতায় আরোহণ করিত,রোহিণীও 
সেই জাতীয়া-_আর্ধ্যকন্যা। বলিল, 
“কর্তার কাছে সবিশেষ গুনিয়াছেন ত।” 

গো। কর্তা বলেন, তুমি জাল উইল 
রাঁখিয়৷ আসল উইল চুরি করিতে আসি- 
যাছিলে। তাই কি? 

রো। তানয়। 

গো। তবেকি? 

রো। বলিয়া কি হইবে ? 

গো। তোমার ভাল হইতে পারে। 

রো। আপনি বিশ্বীম করিলে ত? 

গো। বিশ্বামযোগ্য কথা হইলে কেন 
বিশ্বাম করিব না? 

রো। বিশ্বাসযোগ্য কথা নহে। ". 

গো । আমার কাছে কি বিশ্বাসযোগ্য 
কি অবিশ্বীসযোগা, তাহা আমি জানি, 
তুমি জানিবে কিপ্রকারে £ আমি অবি- 
স্বাসযোগ্য কথাতেও কখন২ বিশ্বাস করি। 

রোহিণী মনে মনে বলিল, « বুঝি 
বিধাতা তোমাকে এত গুণেই গুণবান্‌ 
করিয়াছেন। নহিলে আমি তোমার জন্যে 


১০. কৃষ্ণকান্তের উইল। 


মরিতে বসিব কেন 1" বাই হৌক, আমি 
ত মরিতে বসিয়াছি কিন্তুতোমায় একবার 
পরীক্ষা করিয়৷ মরিব।” 
বলিল, «সে আপনার মহিমা । কিন্ত 
আপনাকে এ ছুঃখের কাহিনী বলিয়াই 
বা কি হইবে ?” 
গো। যদ্দি আমি তোমার কোন উপ- 
কার করিতে পারি। 
রো। কি উপকার করিবেন ? 
গোবিন্দলাল ভাবিলেন, « ইহার 
যোড়া নাই। যাই হউক এ কাতক্লা__ 
ইহাকে সহজে পরিত্যাগ কর! মহে।” 
প্রকাশ্যে বলিলেন, 
“যদি পারি, বর্তীকে অন্থুরোধ 
করিব। তিনি তোমায় ত্যাগ করিযেন।' 
রো। আর যদ্দি আপনি অন্থরোধ ন! 
করেন,তবে তিনি আম।& কি করিবেন? 
গো। শুনিয়াছ ত? 
রো। আমার মাথা মুড়াইবেন' ঘোল 
ঢালিয়া দ্বিবেন, দেশ হইতে বাহির ক- 
রিয়া দিবেন। ইহার তাল মন্দ কিছু 
বুঝিতে পারিতেছি না।-এ কলঙ্কের 
পর, দেশ হইতে বাহির করিয়া দ্লিলেই 
আমার উপকার । আমাকে তাড়াইয়! 
ন1 দিলে, আমি আপনিই এ দেশ ত্যাগ 
করিয়া যাইব। আর এ দেশে মুখ 
দেখাইব কিগ্রকারে? ঘ্বোল ঢাল! বড় 
গুরুতন্ত দণ্ড নয়, ধুইলেই ঘোল যাইবে। 
"কারি এই করেশ্ব--এই বলিয়!, রোহিণী 
.গ্পকবার আপনার তরজক্ষুব কষ তড়াগ 
তুল্য কেশদাম প্রতি দৃষ্টি করিল-_বলিতে 


প্রকাস্তে 


বজদশন বৈঃ১২৮৪ 


লাগিল-« এই কেশ-আপনি কাচি 
আনিতে বলুন, আমি বৌঠাকরুনের 
চুলের দড়ি বিনাইবার জন্য ইহার সকল 
গুলি কাটিয়। দিয়! যাইতেছি।” 
গোবিন্দলাল ব্যথিত হইলেন। দীর্ঘ 
নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, 
“বুঝেছি রোছিণি। কলঙ্কই তোমার 
দও। সেদণও্ড হইতে রক্ষা না হইলে, 
অন্য দণ্ডে তোমার আপত্তি নাই |» 
রোহিনী এইবার কাদিল। হদয়মধ্যে 


, গোবিন্দলালকে শতসহশ্র ধন্যবাদ করিতে 


লাগিল। বলিল, 

“যদি বুঝিয়াছেন,তবে জিজ্ঞাসা করি, 
এ কলক্কদণ্ড হইতে কি আমায় রক্ষ1 
করিতে পারিৰেন 1” 

গোবিন্দলাল কিছুক্ষণ চিত্তা করিয়া 
বলিলেন, “বলিতে পারি না। আসল কথা 
গুনিতে পাইলে, বলিতে পারি, ঘে পারিৰ 
কি না।% 

রোহিণী বলিল, “ কি জানিতে চাছেন, 
জিজ্ঞাসা করুন| 

গে!। তুষি যাহা পোড়াইস্রাছ, তাহা 
কি? 

রো। জাল উইল। 

গো। কোথায় পাইক়্াছিলে ? 

রে! কর্তার ঘরে, দেরাজে। 

গো । জাল উইল দেখানে কিপ্রকারে 
আমিল? 

রো।, আমিই রাখিয়া গিয়াছিলাম। 
বে দিন আসল উইল লেখা পড়া হয়, 
সেইদিন' রাজে আসিয়। জাদল উইল 


আমর্শম, বৈ ,১৮৪।) 


চুরি করিয়া জাল উইল রাখিয়া! গিয়া- 
ছিলাম। 
গো । কেন; তোমার কি প্রয়োজন? 
রো। হরলাল বাবুর অনুরোধে । 
গোবিন্দলাগ, অত্যন্ত অগ্রসন্ন হইয়া 


জ্বকুটী করিলেন। দেখিয়া, রোহিণী 
বলিল, 
“তাহা নহে। এই কার্য্ের জন্য 


. তিনি আমাকে একহাঁ্রার টাকা দিয়া- 
ছেন। নোট আঞ্িও আমার ঘরে 
আছে। আমাকে ছাড়িয়া দিন, আমি 
আনিয়! দেখাইতেছি ।” 

গোবিন্দলাল, বলিলেন, “তবে কালি 
রাত্রে আবার কি করিতে আসিয়াছিলে?” 

রো। আসল উইল রাখিয়৷ জাল 
উইল চুরি করিবার জন্য। 

গো। কেন? ভাল উইলে কি ছিল? 

রো। বড় বাবুর "বার আনা-_-আপ- 
নার এক পাই। 

গো। আমি ত তোমায় কোন টাকা 
দিই নাই--তবে কেন আবার উইল বদ- 
লাইতে জাসিয়ছিলে ? 

রোছিণী কাদিতে লাগিল। বহৃকষ্টে 
রোদনু সম্বরণ করিয়া বলিল, “না 
টাক! দেন নাই-_কিস্ত যাহা! আমি ইহ- 
জন্মে কখন পাই নাই-_যাহ! ইহুজন্মে 
আর কখন পাইব না--আপনি আমাকে 
তাহ! দিয়াছিলেন।” 

গো। কি সে, রোহিণি? 
. রো। মেই বারুণী পুকুরের তীরে, 
মনে করুন। 


কৃষ্ণকান্তের উইল। ১” ১ 


গো।: কি, রোছিণি? 


রো। কি? ইহজন্মে, আমি বলিতে 
পারিব না__কি। মেজ বাবু_-আর কিছু 
বলিবেন না। এ রোগের চিকিৎস! 
নাই--আমার মুক্তি নাই। আমি বিষ 
পাইলে খাইতাম। “কিন্ত সে আপনার 
বাড়ীতে নহে। আপনি আমার অন্য 
উপকার করিতে পারেন না__কিস্ত 
এক উপকার করিতে পারেন-_-.আমান্র 
সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিন। তার পর 
যদি আমি বাঁচিয়া থাকি, তবে না হয়, 
আমার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া, 
দেশ ছাড়া করিয়া! দিবেন । 


গোবিব্লাল বুঝিলেন। দর্পণস্থ গ্রতি- 
বিশ্বের ন্যায় রোহিণীর হৃদয় দেখিতে 
পরাইলেন। বুঝিলেন ষেমন্ত্রে ভূমর 
ুগ্ধ, এ ভূ্ঙ্গও সেই মন্ত্রে ুগ্ধ হইয়াছে। 
তাহার আহ্লাদ হইল না-_রাগও হইল 
না। তাহার হদয় সমুদ্র--সমুদ্রবৎ সে 
হৃদয়, তাহা উদ্বেলিত করিয়| দয়ার 
উচ্ছাস উঠিল। বলিলেন, 


« রোহিণি। মৃত্যুই বোধ হয়, তোমার 
ভাল, কিন্তু মরণে কাঁজ নাই। সকলেই 
কাজ করিতে এ সংসারে .আসিয়াছি-- 
আপনার আপনার কাজ না করিয়! মরিব 
কেন গ আমার কথা শুন--আগে বড় 
বাবুর সে টাকাগুলি আনিয়! দাও-_নে 
টাকা তোমার রাখা উচিত নহে । আমি" 
সেটাকা! তাহার কাছে পাঠাইয়। দিব। 

তার পর--” 


১২ 


গোবিন্দলাল ইতত্ততঃ করিতে লাগি- 
লেন। রোহিণী বলিল, “বলুন ন ?” 

গো । ভার পর, তোমাকে এদেশ 
ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। 

রো। কেন? 

গো। তুমি আপনিই ত বলিতে 
ছিলে, তুমি এদেশ ত্যাগ করিতে চাও । 

রো । আমি বলিতেছিলাম লজ্জায়, 
আপনি বলেন কেন? 

গো। তোমায় আমায় আর দেখা 
শুনা না হয়। 

রোহিণী দেখিল, গোবিন্দলাল সব 
বুঝিয়াছেন। মনে মনে, বড় অপ্রতিভ 
হইল-_বড় স্থুখী হইল। তাহার সমস্ত 
যন্ত্রণা ভুলিয়া! গেল। আবার তাহার 
বাচিতে সাধ হইল। আবার তাহার দেশে 
থাকিতে বাসন! জন্মিল। মনুষ্য বড়ই 
পরাধীন। 

রোহিণী বলিল, « আমি এখনই 
যাইতে রাজি আছি। কিন্ত কোথায় 
যাইব? 

গো। কলিকাতায়। সেখানে আমি 
আমার একজন বন্ধুকে পত্র দ্িতেছি। 
তিনি তোমাকে এক খানি বাড়ী কিনিয়া 
'দিবেন, তোমার টাক! লাগিবে না। 

রে! । আমার খুড়ার কি হইবে ? 


সপ 59ত্র 


কুষ্ণকান্তের উইল। 
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গো । তিনি তোমার সঙ্গে যাইবেন, 
নহিলে তোমাকে কলিকাতায় যাইতে 
বলিতাম না। | 

রো। সেখানে দ্বিনপাত করিব কি 
প্রকারে? 

গো। আমার বদ্ধু তোমার খুড়ার 
একটি চাকরি করিয়। দ্রিবেন। 

রে1। খুড়া দেশত্যাগে সম্মত হইবেন 
কেন? 

গো। তুমি কি তাহাকে এই ব্যাপা- 
রের পর সম্মত করাইতে পারিবে না ? 

রো। পারিব। কিস্ত আপনার জ্যেষ্ট- 
তাতকে সম্মত করিবে কে? তিনি 
আমাকে সহজে ছাড়িবেন কেন? 

গো । আমি অনুরোধ করিব। 

রো। ভাহা হইলে আমার কলঙ্কের 
উপর কলঙ্ক । আপনারও কিছু কলঙ্ক। 

গো!। সত্য। 'তোমার জন্য, কর্তার 
কাছে, ভ্রমর অন্থুরোধ করিবে। তুমি 
এখন ভ্রমরের অনুসন্ধানে যাও। 
তাহাকে পাঠাইয়! দিয়া, আপনি এই 
বাড়ীতেই থাকিও। ডাকিলে ঘ্বেন পাই। 

রোহিণী সজলনয়নে গোবিন্দলালকে 
দেখিতে দেখিতে ভ্রমরের * অনুসন্ধানে 
গেল। এই রূপে, কলঙ্কে, বন্ধনে, 
রোহিণীর প্রথম প্রণয় সম্ভাষণ হইল। 
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তত 


রাষইউবিপ্রব।. 


রাজা অথব1 রাজস্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি 
ব! ব্যক্তিসকলের দ্বারা উত্তেজিত কি 
উৎপাতিত হইয়! প্রক্কৃতিবর্গ বিদ্রোহ 
উপস্থিত করে, ও তগীর! সকল প্রণালী 
পরিবন্তিত হইয়া থাকে । এইরূপ ঘট- 
নাকে রাষ্ট্রবিপ্লব কহে। 

পৃথিবী মধ্যে আসিয়া খণ্ডের প্রজাগণ 
অনেকাংশে নিরীহ ও উৎসাহহীন। তথাচ 
এখানেও মধ্যে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়! থাকে। 
ইতিহাসে রাষ্ট্রবিপ্লবের বিষয় তূরি উল্লেখ 
আছে, তন্মধ্যে আধুনিক ইউরোপ মহা- 
খণ্ডের অস্তভূতি ভিন্ন দেশে যে বিপ্লব 
ঘটিয়াছে ও উত্তর আমেরিকায় যে একবার 
এ সংক্রান্ত তুমুল ব্যাপার উপস্থিত হয় 
তাহাই ইতিহামের বিশেষ আলোচ্য । 

লোকে কথায় বলে রাজার পাপে রাজ্য- 
নাশ। কি পাপে রাজার রাজ্য নাশ হয় 
তাহা রাজ প্রজা, উভয়েরই সর্বথ। বি- 
চাররধ্য। ফলতঃ যখন প্ররকৃতিমণ্ডলী মত্ত 
মাতঙ্গের ন্যায় একবার উথ্থিত হয়, তখন 
কাণডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না। উচ্চ পদ্- 
বীর লোকের প্রকৃতি সাধারণের বিজ্রোহ 
স্রোতে ভাপিয়া যান। সে বেগ স্বরণ 
কর! কাহার সাধ্য? খরাবতও ভাগী- 
রথীর ভীষণ বেগে গা চালিয়। দিয়া 
থাকে। তরঙ্গাঘাতে উভয় কুল কম্পিত 
হইতে থাকে। উচ্চ নীচ ও নীচ উচ্চ 
হয়। কোথাও নৃতন দ্বীপ সৃষ্টি, কোথাও 
পুরাতন উষ্চঙ্গ গিরিরাঙ্গি বিদারিত ও 


থণ্তীকৃত হইতে থাকে । ফলতং স্যুপ্ত 
প্রকৃতি অতি কোমল ও সহিষ্ণু, কিন্ত 
একবার উত্তাক্ত ও জাগ্রত হইলে আর 
নিস্তার নাই। শাননপ্রণালীর পরিবর্তন, 
সামাজিক রীতি নীতির বিপর্ষ্যয় ও লো- 
কের অবস্থাগত অনেক তারতম্য ঘটিয় 
উঠে। কি পাপে এতাদৃশ অস্তুত ব্যাপার 
সংঘটিত হয়, ইতিহাস সমালোচন দ্বার! 
তাহ৷ জানা যায়? | 
ইংরেজ' নৃপতি দ্বিতীয় চার্লস্‌ ইতি- 
হাসকে মিথ্যাবাদী বলিতেন। কিন্তু সত্যের 
আশ্রয় ব্যতীত মিথ্যা কখনই স্থায়ী হইতে 
পারে না। ইতিহাস স্থায়ী ও লোক- 
সমাজে আদৃত; স্তরাং এ্রতিহাসিক 
মিথ্যা কথা যে এঁতিহামিক সত্যের উপর 
নির্ষিতঃতাহাতে সংশয় নাই । ইতিহাসে 
প্রকৃতি ও পার্থিব উভয়েরই চরিত্র ও 
বার্য্যগত অনেক সত্য কথ| জানিতে পার! 
যায়। ইতিহাসে পূর্বাপর দেখিলেই 
কি পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত তাহ প্রতীয়- 
মান হইবে। ইংলগ, ফান্ম, ইটালী, 
গ্রীস ও স্পেন রাজ্যে যে২ রাষ্ট্বিপ্লব 
ঘটিয়াছে ক্রমানুয়ে তাহ! আলোচিত হই- 
তেছে। উল্লিখিত দেশ সমূহের মধ্যে 
ইংলগ্ডে প্রথমে রাষ্ট্রবিপ্লব হইয়াছিল, 
অতএব তাহার বিষয় প্রথমেই বিবৃত 
হইতেছে। . 
কখন২ কোন দেশে বিদ্যার চর্চা দ্বা 
অথব! নুন পর প্রচার দ্বারা লোকের 
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অন্তঃকরণে স্বাধীন চিন্তার উদয় হয়। এ 
চিন্তা দ্বারা ক্রমশঃ প্রবৃত্তি সমূহ উত্তেজিত 
হইয়া আচার ব্যবহার সংস্করণ কার্ষ্যে 
নীত হয়। এইরূপে দেশে সমাজবিপ্লব 
ঘটে এবং তাহার সঙ্গেই রাঙ্কীয় দোষের 
আলোচন ও সংশোধনের চেষ্টা হইতে 
থাকে । সকল লোকের একাগ্রতা জন্মে। 
রাজ! গ্রতিবাদী হইলে পদচ্যুত হন, উচ্চ 
শ্রেণীর লোকেরা অপদস্থ অথবা! তাড়িত 
হন। সুতরাং রাষ্্রবিপ্লব ঘটিয়া যায়। 
কখনও বা সমাজবিপ্লব পরে ঘটে। 
কেবল রাজ অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়! 
উচ্চ শ্রেণীর লোকের! প্রজাপুঞ্জের সহায়- 
তায় শাসনপ্রণালীর পরিবর্তন করেন। 
কোনং স্থলে প্রজার! ধনাঢাদিগের সহাক়- 
তায় কি বিন! সাহায্যে বিপ্লব উপস্থিত 
করে। ক্রমে নৃতন পদ্ধতিতে সমাজ 

স্থাপিত হইতে থাকে। 

প্রথমে ইংলগ্ডের নর্মান্বংশীয় রাজার! 
উচ্চ ও ধনাড্যদিগের সহায়তায় রাঁজকার্্য 
নির্বাহ করিতেন। ধনাঢা ভূম্যধি- 
কারীর! রাজবলকে সঙ্কোচিত রাখিয়া- 
ছিল। তাহাদিগের অমতে রাজ। কিছুই 
করিতে পারিতেন না। রাজ! জন; 
তাহাদের প্রভাবে প্রজাদদিগের কথঞ্চিৎ 
স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
ফলতঃ রাজ! প্রজা উরে ভূম্যধিকারী- 
দিগের সহারসাঁপেক্ষ ছিলেন। যেদিকে 
তাহার! থাকিত সেইদিকেই জয়। কাল- 


' ক্রমে তৃম্যধিকারীর! রাজাকে বাধ্য রাখিতে 
. চেষ্টা করিতে লাগিলেন) ভূম্যধিক|রীতে 


রাষ্ট্রবিপ্লব। 
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ভুম্যধিকারীতে ঈর্ষা ও বিবাদ উপস্থিত 
হইতে লাগিল; «গোলাপের.যুদ্ধ” নামক 
বিবাদে নর্মান বংশীয়গণ ছুই দলে বিভক্ত 
হুইল। ধ্রঁবিবাদের অবসান হইতে২ 
ভূম্যধিকারীর! প্রায় উন্ুলিত ও ধরাশায়ী 
হইলেন। অবশিষ্ট যাহারা রহিলেন 
তাহারা নিস্তেজ ও ধনহীন হইলেন। 
রাজার একাধিপত্য হইল। টুভর বংশীয় 
রাজারা প্রজাদিগের উপর অত্যাচার 
করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রজার! সহ্য 
করিল। তৎপরে ইঁয়ার্ট বংশ। তাহারা 


আরও অত্যাচারী। ইতিমধ্যে বিদ্যাচর্চা 


দ্বারা জ্ঞানোনতি হইতে লাগিল! নূতন 
ধর্মমসংস্থাপন দ্বার! প্রজার এঁকমত্য লাভ 
করিল-_অধ্যবসায় বৃদ্ধি হইল। প্রজার 
চক্ষু ফুটিল। তখন রাজা প্রথম চার্লস্‌। 
পদেং প্রজার! তাহাকে অবরুদ্ধ করিল। 
যুদ্ধ উপস্থিত হইল সেই যুদ্ধে ইংলগ্ডের 
গৃহে২ অনল জলিল। রাজা মিথ্যা- 
বাদী, রাজা ধনলোভী, রাজ] ম্বয়ং বিধি- 
বিহীন, স্বেচ্ছাচারী, তথাঁচ রাজ! সাক্ষাৎ 
দেবতা। বড় লোকের! রাজার দোষ 
দেখিতে পাইলেন না । আর পাইবেনই 
বা কেন? রাষ্টরবিপ্রৰ হইলে সমাজবিগ্লব 
হইবে; তাহাদ্িগের ধন/মান, কুল, সক- 
লই যাইবার সম্ভাবনা ঘটিবে। রাজ- 
দণ্ড লৌহের হইলেও রাজদও, তাহার 
আঘাত সহনীয়। মূর্থ ইতর লোকের 
আঘাতকি সহ হয়? ওপক্ষে প্রজাসা- 
ধারণ ক্লেশের সীমাস্ত।লাত করিয়াছিল। 
যুদ্ধে জয় হয় ভাল, না হয় অধিক 


এ বল্দর্শন। বৈ?) ১২৮৪) 


ক্লেশের সম্ভাবনা কি? অতএব রাজায় 
প্রজায় যুদ্ধ হইতেং প্রজায় প্রজার মর্ত্মা- 
স্তিক হইল। বহুদিন ব্যাপিয়! নররক্তে 
দেশ প্লাবিত হইল। ক্রমে রাজার প্রাণ 
দণ্ড হইল। তখনও অনল নিবিল না । 
সৈনিকের! প্রজাপ্রতিনিধিদিগের উপর 
কর্তৃত্ব আরম্ভ করিল । অবশেষে সেনা- 
পতি ক্রমওএল একাধিপত্য লাভ করি- 
লেন। 
উদ্বেলিত সাগর কৃত্রিম বাধে আবদ্ধ 
থাকেনা । পুনর্ধার রাজতনয় ইংলগ্ডে 
আহত হইলেন। কিন্ত তিনিও « বাপ 
কি বেটা ।” প্রজার প্রথমে সহা 
করিল বটে, কিন্তু একবার চক্ষু ফুটিলে 
মুদিত হওয়া ভার। দ্বিতীয় চার্লসের 
মৃত্যুর পরে দ্বিতীয় জেম্স্‌ রাজা হইলেন । 
তিনিও অভ্যাচারী। বলদ্বারা ধর্ম গ্রচা- 
রের চেষ্টা করিলেন। প্রজার! কুদ্ধ হইয়া 
পুনরায় বিদ্রোহ উপস্থিত করিল। রাজ! 
রাজ্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। 
তৃতীয় উইলিয়ম প্রজা দ্বারা আহুত হইয়া 
সিংহাসনাধথিরোহণ করিলেন ॥। ক্রমে 
সাধারণতগ্র শাসনপ্রণালীর সোপান 
গঠিত হইতে *লাগিল। এক্ষণে প্রজা- 
প্রতিনিধিগণ রাজকার্ষ্যের প্রধান অব- 
লম্বন হুইয়াছেন। ১৬৪২ খৃষ্টাবে যে 
বিপ্লবের হুত্রপাত হয় তাহাই কেক বৎ- 
লরের জন্য স্থগিত থাকিয়! ১৬৮৮ খৃষ্টান 
নবীন ভার ধারণ ক্িয়াছিল এবং বইন 
নদীর তীরে দ্বিতীয় জেমসের পরাজয় 
ঘার! সমান্তি প্রাপ্ত হইয়! ইংলণতীয় 
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শাসনপ্রণালীর প্রক্ষ্ট পরিবর্তন সাধন 
করিয়াছে । ইংরেজেরা সাধারণতঃ 
প্রাচীন পদ্ধতির পক্ষপাতী । এই জম্যই 
কেবল অন্যাপি এ বিপ্লবের পর রাজ- 
পদ্দের লোপ হয় নাই। তথা দ্বিতীয় 
জেমসের বংশ আর ইংলণ্ডে আসিতে 
পান নাই। প্রজাদ্দিগের সামাজিক ও 
ধর্মবিষয়ক স্বাধীনতা! অব্যাহত রহিল । 
রাজার ধনভৃষ হাস হইল। আজ এক 
কথা কাল অনা, আর হইল না। কর- 
গ্রহণ, আয়ব্যয়, প্রজার মতসাপেক্ষ 
হইল। অতএব মন্দ রাজাকর্তৃক পরি- 
ণামে ইংরেজদ্দিগের উপকার দর্শিয়াছে। 
াষ্টরবিপ্নৰ তাহাদিগের পক্ষে সম্পূর্ণ ফল- 
দায়ক হইয়াছে। এমন ফল আর কুত্রাপি 
ফলে নাই। ফলতঃ যে দেশের লোক 
প্রাচীন পদ্ধতির পক্ষ, সেদেশে বিপ্লব 
দ্বারা অনিষ্ট অল্প হয়; কারণ অনেক বিবে- 
চনার পর নূতন পদ্ধতি অবলম্বিত হয়। 

ইংনগেশ্বরী মহারান্ভী এলিজেবেথের 
গুর্ব্বেই সমাজ নূতন ভাবে গঠিত হুই- 
তেছিল; বিপ্লব দ্বার বর্ধিত ও পরিবর্তিত 
হইয়া তাহা নূতন আকার ধারণ করিল। 
ক্রমে শাসনপ্রণালীতে স্থুইটী দল লক্ষিত 
হুইল। প্রাচীন ও নব্য অথবা! আদি ও. 
উন্নতিশীল। একদল চলিত প্রণালীর 
পোষক একদল নূতন প্রবর্তক। এই 
ছই দল অদ্যাপি “ কমন” অর্থাৎ 
প্রজা প্রতিনিধিদিগের মধ্যে লক্ষিত হই- 
তেছে এবং ইছাদ্িগের অন্যতর ইংলততীয় 
মন্ত্রিত্ব কার্য নির্বাহ করেন। 


প্রকৃতিবৃন্দ উন্নতমনা ও স্বাধীনভাব 
হাবলম্বন পূর্বক এই অবধি আপনাদের 
স্বত্ব রক্ষা করিতে লাগিলেন। উচ্চ ও 
ধনাঢ্য শ্রেণীর লোকেরা ও রাজার! তাহা 
দের সহায়ত! আকাজ্ষা করিতে আরম্ভ 
করিলেন। রাজনীতি ও ব্যবহার শাস্ত্র 
সকলের উপর কর্তৃত্ব পাইল। এই পর্য্যস্ত 
ইংলগ্ডের রাজারা প্রজাদি গের ধর্ম ও বিশ্বা- 
সের বিষয়ে নিরপেক্ষ হইলেন। এমনকি 
ক্রমেং সেই ভাব বৃদ্ধি হইয়া এক্ষণে 
কোন ধর্মই রাজরক্ষিত হইবে না এইক্সপ 
কল্পনা হইতেছে। বস্ততঃ তদানীন্তন 
গ্রজারা আপনাদের ধর্প্রণালীর উপর 
দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন এবং রাঁজরক্ষিত 
প্রণালীর বিপক্ষ । এই দলের লোকেরা 
ক্রমেং উত্তর আমেরিক'য় উপনিবেশ 
স্থাপিত করিয়াছিলেন ও তীহাদিগের 
বংশধরেরা খৃঃ অষ্টাদশ শতাব্বীর শেষ- 
ভাগে স্বাধীনতা লাভ ও মান রক্ষার্থ ইং- 
লঙ্ডের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল এবং 
তাহাদের দ্বারা « ইউনাইটেড ষ্েট্স” 
অথাৎ “মিলিত রাজ্য”স্থাপিত হইয়াছে। 
এখানকার লোকেরা ছুইবার ইংলণ্ডের 
সহিত যুদ্ধ করিয়! জয়লাভ করিয়াছেন। 
অতএব যে বিষবৃক্ষের বীজ সপ্তদশ 
শতাবীর ইংনপীয় ই়ার্ট বংশীয় রাজারা 
গ্রজাপীড়ন দ্বারা রোপিত করিয়া যুদ্ধ 
বিগ্রহে প্রথম জলসিক্ত ও পালিত করিয়া- 
ছিলেন তাহার ফল অষ্টাদশ শতাব্বীর 
. শেষে হানোবর বংশীয় তৃতীয় জর্জ ভোগ 

করিলেন। 
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খৃঃ ১৬৪২ হইতে ১৬৬০ পর্ধ্যস্ত ও 
পুনরায় ১৬৮৮ হইতে ১৬৯০ পর্য্যন্ত রাঁজ- 
পীড়নে যে রাষ্ট্র বিপ্লব হয় তাহাতে প্রজা! 
পক্ষও কথঞ্চিৎ পাপী ছিল। কেন ন! 
তাহারা উত্তেজিত হইয়া! রাঙা প্রক্কত, 
স্বত্বেরও হস্তা হইয়াছিল। রাজ! ও 
মরিলেন প্রজারাও মরিল। ইংলগ্ডের 
অনেক পরিবার একেবারে কালগ্রাসে 
পতিত হইল। অনেক পরিবার নিঃস্ব 
হইল। কেহ দেশ পরিত্যাগ করিয়া 
উত্তর আমেরিকার ভীষণ অরণ্যে হিংস্র 
জন্ত ও বন্যজাতির আশ্রয় গ্রহণ করিল। 
এইরূপে রাজার রাজ্য নাশ, প্রজার বন- 
বাস, হইল। রাজবংশ তাড়িত, প্রজার 
কেহ২ পলায়িত। রাষ্ট্রবিপ্লবের এই ফল 
ইংল্ডে ঘটিয়াছিল। ইহাতেও অনিষ্টের 
ভাগ অল্প। অন্যদেশে এতদপেক্ষাও 
গুরুতর। 

কথিত সময়ে সমাজ ছুইদলে বিভক্ত 
হইল। এক দল বেশ বিন্যাস করিতে, 
দীর্ঘ চাচর রাখিতে,গন্ধাদি সেবনে;নৃত্য- 
গীত বাদ্য করিতে সর্ব! তখ্পর। সুুরা* 
পানওপরদার বহুল পরিমাণে ইহাদিগের 
মধ্যে প্রচলিত ছিল। বাজ! , তীয় 
চার্লস, ফরাশী সম্রাট, চত্ব্শশি লুই- 
য়ের আশ্রিত হুইয়া৷ তৎসভাস্থ অসৎ 
লোকের সংসর্গে এই সকল হুর্মাতি লাভ 
করিয়াছিলেন। তাহার পারিষদ বর্গও 
তদঙ্ুরূপ্র হইলেন।, যখন ১৬৬০ খৃঃ 
অন্দে রাজ! ইংলণ্ড প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, 
তখন হইতেই দেশের ধনাঢ্য ও তৃম্য- 
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ধিকারীরা এ্রবূপ ইন্জ্রিয়পরায়ণ হই- 
লেন। স্ত্রীলোকের সতীত্ব, সত্যবাক্য, 
তাহাদিগের নিকট কবিকল্পনাসম্ভূত বোধ 
হইতে লাগিল। কিন্তু তাহারা সাঁধা- 
রণতঃ দাতা, উদারম্বভাব, বিদ্োৎ- 
সাহী, সরলপ্রকূতি ছিলেন। তাঁংকালিক 
ইংরেজি কাব্য নাটকাদি তাহাদিগের 
দ্বারা অধিকাংশ প্রকাশিত হইয়াছিল। 
এদিকে অন্য দল বেশ ভূষার প্রতি 
বিরক্ত, ধর্ম্মানুরক্ত, ধর্দমকথানুরত্ত ও 
আড়ঙ্গর ত্যার্গী হইলেন। কিন্তু তাহা 
দ্রিগের মধ্যে অনেকে ধর্ন্দের ভাণ করি- 
তেন মাত্র, কোপণ স্বভাব ও জ্ুর ও 
ছ্েষী ছিলেন। নাটকের চিত্রকার্যযের ও 
তাঞ্ষর্য্যের প্রতি বিদ্বেষ ছিল। তবে 
মিষ্ট ও বনিয়ান এই দলের লোক 
হইয়াও উৎকৃষ্ট কাব্য রচন| করিয়া 
ছিলেন বটে! ফলত এই রাষ্টিবিপ্লবে 
ইংরেজি সাহিত্য সংসারেও বিপ্লব ঘটি- 
যা্িল। প্রথম দলশ্থ কবিরা ফরাসী 
দিগের অনুকরণ করিতে লাগিলেন। 
আদি রসেন্ন ঘট! আরম্ভ হইল। রাজ্ঞী 
এলিজাবেথের সময় যে অসাধারণ মানব 
চরিপ্রজ্ঞ সেক্সুপিয়ার প্রভৃতি কবিকুল 
চুড়ামণিরা! ইংরেজি সাহিত্যের চরমোৎ- 
কর্ষ লাভ করিয়াছিলেন তৎপরিবর্তে 
আদিরস ঘটিত গল্পের ঘট! খন বা 
শবের ছটা ও ছন্দোলালিত্যের বাড়াবাড়ি 
আরম্ভ হইল। ইহাদিগের মধ্যে 
ভাইডেন ও অটওএ উৎকৃষ্ট ছিপেন। 
কিন্ত এই অবধি কাব্যের সারভাগের 
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প্রতি দৃষ্টি না ক্লখিয়া কবিরা ক্রমে 
ক্রমে ছন্দের উৎকর্ষের প্রতি যত্ব 
করিতে লাগিলেন। শব্দ মাঁধুরিতে এই 
দলপ্রস্থত ইংরেজ কবি পোগ কিছু 
দিন পরে সাধারণ নিকৃষ্ট কাব্যকারের 
আদর্শ হইয়াছিলেন। পোপ ইংরেজি 
ভ।রত। পোপের অনুকরণে ইংরেজি 
সাহিত্য কিছু কালের জন্য ব্যতিব্যস্ত 
হইয়াছিল। অতএব ইংলপীর রাষ্ট্র 
বিপ্লব ইংরেজি সাহিত্যের অঙ্গে চিরকা- 
লের জন্য কলঙ্ক চিন্ক স্থাপন করিয়াছে, 
কিছুতেই তাহা মুছিবে না। পোপের 
অন্যান্য গুণে তিনি আদরণীয় থাঁকি- 
বেন কিস্ত দোষগুলিঃ কাহারও ভুলি- 
বার নহে। 

সাহিত্য জাতিচরিত্রের আদর্শ। 
যে জাতি মধ্যে যেরূপ সাহিত্যের আদর 
সে জাতির চরিত্র তদনুরূপ। যেখানে 
আদি ও হাস্যরস আদরের সামগ্রী সে 
খানকার লো'ক কি চরিত্রের তাহা সহ- 
জেই বুঝা যায়। ইংরেজচরিত্রে এক 
কালীন যে কলঙ্করেখা পড়িয়াছিল ইং- 
রেজি সাহিত্যে তাহা অদ্যাপি দেদীপ্যমান 
রহিয়াছে । এই প্রকারে ইংলভীয় রাষ্ট্র 
বিপ্লবের ফল ইংরেজসমাজে, শাসনপ্রণা- 
লীতে, আচার ব্যবহারে ও সাহিত্যে 
সর্বত্র লক্ষিত হইতেছে। 

যখন প্রাচীন পদ্ধতিপ্রিয় ইংরেজদিগের 
মধ্যেও রাষ্ট্রবিগ্লবের ফল সমাজের অস্থি 
মজ্জা পর্যান্ত ভেদ করিয়াছে তখন 
উদ্ধতপ্রক্কাতি জাতিগণের মধ্যে রাষ্্- 
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বিপ্লব, সমাজে যে একপ্রকা প্রলয় উপ- 
স্থিত করে তাহ! বলা বাহুল্য। কিন্তু তাই 
বলিয়! যে রাষ্ট্রবিপ্লব সর্ধথ! অবিধেয় এরূপ 
বিবেচনা করা অন্থুচিত। যেমন জড় 
প্রন্কৃতি অলঙ্ঘনীয় নিয়মের বশীভূত সেই 
জূপ মন্ুষাদিগের মনও নিয়মের অধীন 
এবং সমাজ ও রাজ্াপ্রণালী মনের 
অধীন; অতএব যে২ কারণ দ্বার! সমা- 
জের মানসিক পরিবর্তন হয় তদ্দার! 
বিপ্লব ঘটে । ফলতঃ সর্ব নিত্যই সমাজ 
মধ্যে বিপ্লবের বীজ অস্কুরিত হইতেছে। 
অতএব বিপ্লব অনিবার্ধ্য। কোন ন 
কোন সময়ে সকল দেশেই বিপ্লব ঘটিয়া 
থাকে । বিপ্লব ভ্রিধা। ধারা, সামাজিক ও 
রাষ্্রীয়। কেবল দেখা উচিত যে ইহার 
মধ্যে কোনটাই ভয়ানক না হয়। বিপ্লব, 
যে খানে কোমল মৃত্তি ধারণ করে সেখা- 
নেও যে সহজ তাহা! নহে। রাজার কর্তব্য 
যাহাতে প্রজাদিগের বিদ্রোহ প্রবৃত্তি উত্তে- 
জিত ন হয় ইহারই চেষ্টা পান। প্রজার 
কর্তব্য রাজার শাসনেচ্ছা অপ্রককৃত 
বলধারণ না করে। উভয়ের সাম- 
জম্য যত দিন থাকে তত দিন 
বিদ্রোহানল জলিয়! উঠে না। রাজার 
বিবেচন। করা উচিত যে আগ্নেয 
পর্বতের শিখায় বসিয়া! আছেন, কোন, 
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দিন অগ্পযাৎপাঁত হন তাহার নিশ্চয় 
নাই। প্র! দেখিবেন যে যেমন সিগ্ধচ্ছা- 
যাদাক্িনী মেঘমালা আরোহণে বজ্- 
পাণি বাসব বিরাঞ্জ করেন, রাজগণও 
তন্্রপ; গ্রজাগণ, রাজমহিমার শীতলচ্ছা- 
যায় খাকিয়। বজ্র দেখিতে পায়ন1। কিন্তু 
মন্দ্রধবনিতে কম্পিত করেন মাত্র,কিস্ত মনে 
করিলে তাড়িতাঘাতে মস্তকচূর্ণ করিতে 


পারেন। ছুঃখের বিষয় এই যে বিশ্ব- 


বিধাতার প্রত্যক্ষ উপদেশ অবহেলন 
করিয়া নিত্য নিত্যই আমর! বিপদে 
পড়িতেছি। ইতিহাসের স্ৃষ্টি পর্যযস্ত এখনও 
রাঙ্গা বা! প্রজা কেহই শিখিল ন|। 
অথবা এই কৌশলে তাহার কোন 
নিগুঢ় অভিষদ্ধি দিদ্ধ হইতেছে । মনুষ্য 
বুদ্ধি তত দূর দৃষ্টিসম্পন্ন নহে। মেকি- 
যাবেলির ছুশ্চেষ্টা, বিশ্বার্কের কৌশল, 
পিটের দূরদু্টি ও মেজারিণের মন্্রণ 
অপরিহার্ধ্য গ্রক্কতিনিয়মের নিকট হেঁট- 
মুণ্ড হইয়া থাকে । একজন বুদ্ধিমান 
রাজনীতিজ্ঞের কৌশল সমাজকে বান্ধিয়া 
রাখিতে পারে না। উভয়ের মিল 
নহিলে যত চেষ্টাবৃদ্ধি হয় তত ফল 
অল্প হয়। স্থচতুর রাজ! এইুটী বিবেচন! 
করিয়া চলিলেই ভাল। 
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জৈনমত সমালোচন। 


জৈনধর্্দ ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম 
করিয়া ভিন্নদেশে প্রচারিত হয় নাই। 
বিদেশীয়গণ বৌদ্ধধর্মের ন্যায় জৈনধর্পের 
কেহই আদর করেন নাই, এবং ইহা 
ভারতবর্ষের মধ্যে কিয়দ্দিবসের জনা 
উজ্জ্বল দীধিতি বিকীর্ণ করিয়া ক্রমে 
প্রভাহীন হইয়া পড়িয়াছে। ইচ্ছার 
আভান্তরিক ভাব সানহীন ও নিস্তেজ, 
কাজেই বৌদ্ধধর্মের ন্যায় ইহা বৈদেশিক- 
গণের হৃদয় আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হয় 
নাই। 

চৈনিক পরিব্রাজক হিয়া সিয়াঙ্‌ 
শ্বেতাস্বর দৈন ও তিক্ষুমণ্ডলীর বিবরণ 
তাহার সিংহপুরভ্রমণবৃত্তাস্তমধ্য লিখি- 
য়াছেন, এবং অপর একস্কলে তিনি 
ভারতবর্ষের « চিং লিয়াউপু*, বা সন্মিত্য 
সম্প্রদ্বায়ের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। 
এই সম্প্রদায়কে জৈনধশ্্মীবলম্বী বলিয়া! 
বোধ হইতেছে, কেননা জৈনমতের 
অপর নাম সম্মতি, সুতরাং তাহার মতে 
“সম্মিতা” সম্প্রদায় সৈনভিন্ন অন্য ধণ্মা- 
বলম্বীনহে * এই চীনদেশীয় পণ্ডিত 
ভিন্ন অনা কোন বিদেশীয় গ্রাচীনকালের 
পণ্ডিতগণের গ্রন্থে জৈনধর্ম্মের উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়! যায় না। 

তিনশত খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধের! বারানশী 
হইতে কাঞ্কীতে অবস্থিতি করিয়া স্থগতের 
বিশুদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন। তৎপরে 
৭৮৮ খষ্টাবে তথায় শ্রবণ যেলিগোলা 


হইতে অকলম্ক নামক একজন জৈনধর্টে 
স্মপণ্ডিত ধতি আগমন করত তথাকার 
বৌদ্ধতিক্ষুকগণকে বৌদ্ধনূপ হিমশীত- 
লের সম্মুখে ধর্শসন্ন্গীয় বিতণ্ডায় পরাস্ত 
করিয়া তাহাদিগকে নৃপতির সাহাযে 
দেশ হইতে বহিঘূত করিয়া দিয়াছিলেন। 
বৌদ্ধগণ তথা হইতে সিংহলে প্রস্থান 
করেন। হিমশীতল নৃপতি জৈনধর্দ্রে দী- 
ক্ষিত হইয়া এই নবধর্ম্মের উন্নতিসাধনে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। হেমাচার্ধ্য এইরূপে 
কুমারপালকেও জৈনধর্্ে দীক্ষিত করিয়া 
গুজরাটে ১৪০৭ খৃষ্টাবে জৈনধর্্ম প্রচার 
করেন। মহীশুরের হম্চী নামক গ্রামের 
জৈন নৃপতির তাত্রশাসন প্রাপ্ত হওয়া 
গিয়াছে। এই তাত্রশাসন ৯*০ খৃষ্টান 
গ্রদত্ত হইয়াভিল। ইহার পূর্বের কোন 
প্রামাণিক জৈন শাসন প্রাপ্ত হওয়া যায় 
মা। বেলাল রাজগণ ও বিজয় নগরের 
নৃপতির রাজ্য শাসন কালে ১৬০* এবং 
১৭* খৃষ্টাকে জৈনধর্্ম উক্ত রাজা 
সমূহে প্রচারিত ছিল। দেবগণ্ড ও বেলা- 
পোলমের বৌদ্ধমন্দির সমূহ ১১* 
থৃষ্টাবে জৈনগণ ধ্বংস করিয়াছিলেন। 
তাহার পরেই শৈবগণ কল্যাণের জৈন 
বৃপতি বিজয়লকে বিনাশ করিয়া শৈবধর্শন 
প্রচার করেন। আমরা ৮*০ খৃষ্টাবের 
পূর্বের জৈনধর্থ্মের সমুন্নতির প্রামাণিক 
বৃত্তান্ত দেখিতে পাই না। অধ্যাপক 
উইলস্ন ও কর্ণেগ দেকেক্সি ইহাব পূর্বের 


হর . জৈনমত সমালোচন। 


$ 


জৈন ইতিবৃত্ত কিছুই সঙ্কলন করিতে, 
পারেন নাই; তত্তিন্ন জৈন মাহাম্মা সমূহ 
জৈনধর্ম্মের অলৌকিক বৃত্তান্ত পরিপূর্ণ, 
তাহা হুইন্তে অণুমাত্র এঁতিহাসিক সত্য 
প্রাপ্ত হওয়া যায় না। 

স্বর্ন জৈনধর্মোর প্রথম আচার্য্য। 
জন্বস্বামী তাহার শিষ্য এবং শেষ কাবলি। 
তাহার পরে প্রভাবস্বামী, শ্যামভদ্র সুরিঃ 
ঘশভত্র স্থরি, সন্ভুতিবিজয় স্থরি, ভদ্র 
বহুহুরি, স্থুলতত্র হরি, এই ষড় শ্রুত 
কাবলি, ও আর্য মহাগিরি, শুহষ্টিশ্থরি, 
আর্য স্ুস্থিট সরি, ইন্দ্রদীন সরি, দীন্য 
স্থরি) সিংহগিরি সরি, বজ্রম্ামী সরি, 
নামক দশ পূর্ব্ব গ্বারা মহাবীরের মৃত্যুর 
-পরে জৈনধর্মা প্রচারিত হইয়াছিল। 
শ্রুতকাবলি দ্বারা দশবৈকালিক নামক 
ধর্মগ্রন্থ প্রচারিত হয়। এই শ্রুতকাবলি 
ও দশপুর্ববিগণ জৈনধর্্ের প্রথম আচার্য্য । 
তাহার পরে আচার্ধ্য হেমচন্ত্র এইধর্দ্ের 
উন্নতিসাধন করেন। 

আমর! এই প্রস্তাবে জনমত ও জৈন 
নীতির স্থল স্থল বিবরণ আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হইলাম । 

জৈনধর্ম্মের সৃষ্টিকর্তা অর্থৎ। ইনি 
দক্ষিণ কর্ণাট নিবাসী এবং বেস্কটগিরির 
অধীশ্বর। অর্থৎ নৃপতি খষভ দেবের 
চরিত্র আদর্শ করিয়া তাহার মত ধর্ম 
পরায়ণ হইবার জন্য সকলকে উপদেশ 
দিবার নিমিত্ত সংসার পরিত্যাগ করত 
 ধর্শ্তরু হইয়াছিজেন। দৈনধর্শের 
দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর মত তাহার পরে 


(বজদর্শন, বৈ) ১৯২৪1 


সথষ্টি হয়, এ বিষয় আমরা বিশেষরূপে 
জৈনধর্ছের প্রস্তাবে আলোচন! করিয়াছি। 
জীমন্তাগবতের ৫ম স্কন্ধে খষভদেবের 
বিষয় লিখিত আছে । ইনি হিন্দুদিগের 
মতে বিষ্ণুর অংশীবতার। জৈনেরা 
ইহাকে প্রথম আর্ত বলিয়! গানেন। 
অর্থৎ নৃপতি খষতদেবের চরিত্র আদর্শ 
করত ধর্মের সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, 
এজন্য তাহার আর্ত আখ্যা প্রদত্ত 
হইয়াছিল। পৌরাণিক মতে খষতদেব 
অতি প্রাগীন এবং মহারাজ ভরতের 
পিতা। 
জৈনেরা পরমেশ্বর অস্বীকার করেন 
না। তীহারা বলেন “অর্থংই, পর- 
মেশ্বর। বীতরাগস্তরতি নামক জৈনগ্রস্থে 
লিখিত আছে-__ 
« কর্তাস্তি নিত্য! জগতঃ সচৈকঃ স 
সর্ধগঃ 
স স্ববশঃ স নিত্যঃ। ইমাস্ত হেয়ঃ কু 
বিড়ম্বন1ঃ 
থয স্তেষাং ন যেষা মন্থশাসকন্তম্‌ ॥৮% 
এই জগতের এক অদ্বিতীয় কর্তা 
আছেন। তিনি নিতা, সর্বগত, স্বাধীন, 
তিনি ভিন্ন এই সকল দৃশ্য -সমস্তই বিড়- 
স্বনার সামগ্রী এবং কুৃষ্টি অর্থাৎ মিথ্য! 
ক্তান বিলক্ষিত। হে অর্হন্‌! তৃমি যাহা 
শান্তা বা নিয়স্তা নহ, এমন কোন বস্তই 
নাই? 
জৈম্দিগের পরয়েশ্বর বৈদাস্তিক পর- 
মেস্বর হইতে ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত। জৈনের 
পরমেশ্বরকে নিষ্মলিখিত ভাবে দেখেন ॥ 


দরুন, বৈঃ ১২৯৪) 


৮ সে এখন কালক্রমে লন্ধ- 
য়ঃ, কর্কশকান্তি) হয় ত মহাপাঁপিষ্ঠ, 
ৃথিবীর পাপ্রোত বাড়া ইতেছে, হয় ত, 
[তোমারই দ্বেষক-_তুমি কেবল কাদিয়! 
বলিতে পার, “ ইহাকে আমি কোলে 
পিঠে করিয়াছি” তুমি যাহাকে কোলে 
বসাইয়।, ক, খ, শিখাইয়াছিলে, সে হয় 
ত এখন লব্বপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত, তোর্মীর 
মুর্খতা দেখিয়া মনেং উপহাস করে। 
যাহার ইস্কুলের বেতন দিয়া তুমি মানুষ 
করিয়াছিলে, সে হয় ত এখন তোমারে 
টাকা ধার দিয়া, তোমারই কাছে মদ 
থায়। তুমি যাহাকে শিখাইতে, হয় ত 
সেই তোমায় শিখাইতেছে । যে তোমার 
অগ্রাহ ছিল, তুমি আজি তার অগ্রাহা।» 
আর অরণ্যের বাকি কি? 

অন্তর্জগৎ ছাড়িয়া, বহির্জগতেও এইরূপ 
দেখিবে। যেখানে তুমি শ্বহন্তে পুষ্পো- 
দ্যান নিশ্মাণ করিয়াছিলে,__বাছিয়! বা- 
ছিয়া, গোলাপ চন্দ্রমলিকা, ডালিয়া, 
বিগ্লোনিয়া,সাইপ্রেস অরকেরিয়! আনিয়। 
পু'তিয়াছিলে, পাত্রহস্তে স্বয়ং জলসিঞ্চন 
করিয়াছিলে, সেখানে দেখিবে, ছোলা 
মটরের,টাস,--হারাধন পোদ, গামছা 
কাদে, মোটা বলদ লইয়া, নির্ধ্িক্ষ 
লাঙ্গল দিতেছে--সে লাঙ্গলের ফাল 
তোমার হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। 
যে অট্ালিকা তুমি যৌবনে, অনেক সাধ 
মনে২ রাখিয়া, অনেক , সাধ পুরাইয়া, 
বসে নির্মাণ করাইয়াছিলে,যাহাতে পালক্ক 
পাড়িয়া, নয়নে নয়নে অধরে অধরে 


বুড়। বয়সের “কথা । 
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মিলাইয়া, ইহজ্জীবনের অনশ্বর প্রণয়ের 
প্রথম পবিত্র সম্ভ/ষণ করিয়।ছিলেঃ হয় 
ত দেখিবে সে গৃহের ইঞ্টক সকল দামু- 
ঘোষের আস্তাবলের স্থুরকির জন্য চূর্ণ 
হইন্ডেছে; সে পালস্কের ভগ্নাংশ লইয়। 
কৈলাশীর ম! পাচিকা, ভাতের হথাড়িতে 
জাল দ্রিতেছে-_-আর অরণ্যের বাকি কি ? 

সকল জালার উপর জালা, আমি সেই 
যৌবনে, যাহাকে সুন্দর দেখিয়াছিলাম 
-এখন সে কুৎসিত। আমার প্রিয় বন্ধু 
দাস্মিত্র, যৌবনের রূপে ক্ষীতকঠ 
কপোতের ম্যায় সগর্ধে বেড়াইত,-_-কত 
মাগী গঙ্গার ঘাটে, স্নানকালে তাহাকে 
দেখিয়া নমঃশিবায় নমঃ বলিয়! ফুল 
দিতে, « দাস্থ মিত্রায় নমঃ৮ বলিয়া ফুল 
দিয়াছে। এখন সেই দান্ুমিত্রের শুষ্ক 
ক, গলিত কেশ, দস্তহীন, লোল চর্ম, 
শীর্ণকায়। দাস্থুর, একট! ব্রাণ্ডি আর 
তিনট। মুরগী জলপানের মধ্যে ছিল,_ 
এখন দাস্থ নামাবলীর ভরে কাতর,পাতে 
মাছের ঝোল দিলে, পাত মুছিয়৷ ফেলে। 
আর অরণ্যের বাকি কি? 

গদার মাকে দেখ । যখন আমার সেই 
পুপ্পোদ্যানে, তরঙ্গিণী নামে যুবতী ফুল 
চুরি করিতে যাইত, মনে হইত নন্দন" 
কানন হইতে সচল সপুষ্পু পারিজাত বৃক্ষ 
আনিয়। ছাড়িয়! দিয়াছে। তাহার অলক 
দ্রাম লইয় উদ্যান বাধু ক্রীড়া করিত, 
তাহার অঞ্চলে কাট। বিধিয়! দিয়, গো- 
লাপ গাছ রসকেলি করিত। আর আজি 
গদার মাকে দেখ। বকাবকি করিতেং 
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দশনা, তীব্ররসনা__দীর্ঘাজিনী, কৃষ্ণা স সখা দীপ ইবানিলাহতঃ। 

ঙ্গিনী, কশাঙ্গিনী,_-লোলচর্যঠ পলিত অহ্মস্য দশেব পশ্যম! 


কেশ, শ্ুক্ধবাহ্‌, কর্কশ ক। এই সেই 
তরঙ্গিনী--আর অবণ্যের বাকি কি? 
তবে, স্থির, বনে যাওয়া হইবে না। 
তবে কি করিব-_ 
শৈশবেইভ্যন্তবিদ্যানাং 
যৌবনে বিষয়ৈষিণাং 
বার্ধকে মুনিবৃত্তীনাং 
যোগেনাস্তে তন্ুতযজাম্‌। 
সর্বগুণবান্‌ রঘুগণের বার্ধক্যের এই 
ব্যবস্থা কালিদাস করিয়াছেন। আমি 
নিশ্চিত বলিতে পারি--কালিদাস চল্লিশ 
পার হুইয়! রঘুবংশ লিখেন নাই। তিনি 
যে রদুবংশ যৌবনে লিখিয়াছিলেন, এবং 
কুমার সম্ভব চল্লিশ পার করিয়া লিথিয়া- 
ছিলেন, তাহা! আমি ছুইটি কবিতা উদ্ধার 
করিয়া দেখাইতেছি-_ 
প্রথম, অজবিলাপে, 
ইদমুচ্ছদিতালকং মুখং 
তববিশ্রান্তকথং ছুনোতিমাং 
'নিশি স্প্তমিবৈকপস্কজং 
বিরতাত্যস্তর ঘট পদস্বনং।* 
" এটি যৌবনের কান্না । 
তারপর রতিবিলাপে, 


* বাযুবশে অলকাগুলিন চালিত হই- 


তেছে--অথচ বাক্যহীন তোমার এই 
মুখ রাত্রিকালে প্রমুদিত সুতরাং অভ্যস্তরে 
শ্রমরগুঞ্জন রহিত একটি পদ্ষের ন্য'়্ 
আমাকে ব্যথিত করিতেছে । 


মবিসহা ব্যসনেন ধুমিতাম্‌ ॥1 

এটি বুড়া বয়সের কান্না ।-_ 

তা যাই হউক, কালিদাস বুড়া বয়সের 
গৌরব বুঝিলে কখনও বৃদ্ধের কপালে 
মুনিৰৃত্ি লিখিতেন ন1। বিশ্মার্ক, মোল্‌ 
ট্‌কে,ও ফেডেরিকউইলিয়ম বুড়া) তা- 
হার! মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিলে- জর্ম্মান 
ধ্ীকজাত্য কোথা থাকিত ? টিয়র প্রাচীন 
-_টিয়র মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিলে, ফান্‌- 
মের স্বাধীনত। এবং সাধারণ তগ্রাবলম্বন 
কোথ। থাকিত? গ্লাভষ্টোন এবং ডিশ্রেলি 
বুড়া-_তাহার! মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিলে, 
পার্লিমেন্টের রিফর্ম এবং আয়রিশ চর্চের 
ডিসেষ্টাবিষমেণ্ট কোথা থাকিত ? 

প্রাঈীন বয়সই বিষয়েষার সময়। 
আমি অস্ত্র দত্ত হীন ত্রিকালের বুড়ার 
কথ! বলিতেছি না-_তাহারা দ্বিতীয় শৈ- 
শবে উপস্থিত। বাহার! আর যুব! নন 
বলিয়াই বুড়া, আমি তাহাদিগের কথ] 
বলিতেছি। যৌবন কর্মের সময় বটে, 
কিন্ত তখন কান ভাল হ্য় না। একে 
বুদ্ধি অপরিপক, তাহাতে আবার রাগ 
দ্বেষ ভোগাশক্তি, এবং স্ত্রীগণের অনু- 


1তোমার সেই সখা বায়ুতাড়িত 
দীপের ন্যায় পরলোক গমন করিয়াছেনঃ 
আর ।ফিরিবেন ন1৭ আমি নির্বাপিত 
স্নীপের দশাবৎ অসহ্য হুঃখে ধুমিত হই- 
তেছি দেখ। 


€খলদর্শল, বৈ?) ১২৮৪1) 


সন্ধানে, তাহা সতত হীনপ্রভ; এজন্য 
মনুষ্য যৌবনে সচরাচর কার্ধ্যক্ষম হয় 
না। যৌবন অতীতে মনুষ্য বহুদরশী, 
স্থিরবুদ্ধি, লব্ধপ্রতিষ্ঠ, এবং ভোগাশক্তির 
অনধীন, এজন্য সেই কার্ধ্যকারিতার 
অময়। এই জন্য, আমার পরামর্শ, যে 
বুড়। হুইয়াছি বলিয়।, কেহ স্বকার্য্য পরি- 
ত্যাগ করিয়া মুনিবৃত্তির ভাণ করিবে না। 
বাদ্ধকোও বিষয় চিন্তা করিবে। 
তোমর! বলিবে,এ কথা বলিতে হইবে 
না; কেহই জীবন থাকিতে ও শক্তি 
থাকিতে বিষরচেষ্ট] পরিত্যাগ করে না। 
মাতৃস্তন পাঁন অবধি উইল করা পর্যযস্ত 
আবাল বৃদ্ধ কেবল বিষয়ান্বেষণে বিব্রত। 
সত্য, কিন্ত আমি সেরূপ বিষয়ান্ুসন্ধানে 
বৃদ্ধকে নিযুক্ত করিতে চাহিতেছি না। 
যৌবনে যে কাজ করিয়াছ, মে আপনার 
জন্য; তার পর যৌবন গেলে যত কাজ 
করিবে, পরের জন্য। ইহাই আমার 
পরামর্শ। ভাবিওন| যে, আজিও আপ- 
নার কাজ করিয়! উঠিতে পারিলাম না__ 
পরের কাজ করিবকি ? আপনার কাজ 
ফুরায় না-যদ্ি মন্ুষ্যজীবন লক্ষবর্ষ 
পরিমিত হইত, তবু আপনার কাজ ফুরা- 
ইত না-_মন্তুষ্যের স্বার্থপরতার সীমা 
নাই-_অন্ত নাই । তাই বলি, বাদ্ধীক্যে, 
আপনার কা ফুরাইয়াছে, বিবেচনা 
করিয়া পরহিতে রত হও । এই মুনিবৃত্তি 
যথার্থ মুনিবৃত্তি। এই মুনিবৃত্তি অবলম্বন 
কর। |] 
যদ্দি বল, বাদ্ধক্যেও যদি, আপনার 
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জন্য হৌক, পরের' জন্য হৌক, বিষয় 
কার্ষ্যে নিয়ত থাকিব, তবে ঈশ্বরচিস্ত। 
করিব কবে?_-পরকালের কাজ করিৰ 
কবে? আমি বলি আশৈশব পরকালের 
কাজ করিবে, শৈশব হইতে জগদীশ্বরকে 
হৃদয়ে গ্রধান স্থান দিবে। যে কাজ 
সকল কাজের উপর কাজ, তাহা প্রাচীন 
কালের জন্য তুলিয়া রাখিবে কেন? 
শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে, বার্ধকো, 
সকল সময়েই ঈশ্বরকে ভাকিবে | ইহার 
জন্য বিশেষ অবসরের প্ররোজন নাই-- 
ইহার জন্য'অন্য কোন কার্য্যের ক্ষতি 
নাই। বরং দেখিবে, ঈশ্বরতক্তির সঙ্গে 
মিলিত হইলে সকল কার্ধ্যই মঙ্গলপ্রদ, 
যশস্কর, এবং পরিশুদ্ধ হয়। 

আমি বুঝিতে পারিতেছি, অনেকের 
এ সকল কথা ভাল লাগিতেছে না। 
তাহারা এতক্ষণ বলিতেছেন, তর- 
গ্গিণী যুবতীর কথা হইতেছিল__হইতে 
হইতে আবার ঈশ্বরের নাম কেন? এই 
মাত্র বুড়াবয়সের ঢেকি পাতিয়া, বঙ্গ- 
দর্শনের জন্য ধান ভানিতেছিলে-_-আবার 
এ শিবের গীত কেন? দোষ হইয়াছে 
স্বীকার করি, কিন্ত, মনে মনে বোধ হয়, 
যে সকল কাজেই একটু একটু শিবের 
গীত ভাল। 

ভাল হউক, বা না হউক, প্রাচীনের 
অন্য উপায় নাই। তোমার তরঙ্গিণী 
হেমাঙ্গিনী স্ুরঙ্গিণী কুরর্গিণীর দল, আর 
আমার দ্বিকে ঘেঁষিবে না। তোমার 
মিল, কোম্ত; ম্পেন্সর, ফুযনরবাক্‌, আর 


৩৪ 


মনোরঞ্জন করিতে পারে না। তোমার 
দর্শন, বিজ্ঞান, সকলই অসার--সকলই 
অন্ধের মুগয়! । আজিকার বর্ষ র ছুর্দিনে, 
-আজি এ কালরাতির শেষ কুলগ্রেঃ 
_ এ নক্ষত্রহীন অমাবস্যার নিশীথ মেঘা- 
গমে_-মামায় আর কে রাখিবে? এ 
ভবনদীর তণপ্ত সৈকতে, প্রথরবাহিনী 
বৈতরণীর আবর্ভভীষণ উপকূলে__এ 


ম্ এ 
৮৮০5 893 


কেন[ভাল বাসি £ 


বজদশন বৈঃ১২৮৪। 


ছুস্তর পারাবারের প্রথম তরঙ্গমালার 
প্রঘাতে, আর আমায় কে রক্ষা করিবে? 
অতিবেগে প্রবল বাতাস বহিতেছে-_ 
অন্ধকার, প্রতে। ! চারিদিকেই অন্ধকার! 
আমার এ ক্ষুদ্র ভেল! হুফূতের ভরে 
বড় ভারি হইয়াছে । আমায় কে রক্ষী 
করিবে £ 


হেত হলি 


কেন ভাল বাসি ? 


৬ 
কি দ্দিব উত্তর? আমি কেন ভাল বাসি? 
আজি পারাবাঁর সম, হাঁয় ভালবাসা মম, 
কেন উপজিল সিদ্ধ, এই অন্থুরাশি, 
কে বলিবেঃ কে বলিবে কেন ভালবাগি? 
চিএ 
অনন্ত অতল সিন্ধু ! পশি বারি তলে, 
কেমনে বলিব বল, কোথা হতে নিরমল, 
বহিল সে ক্ষুদ্রম্রোত, পরিণাম যার, 
আজি প্রিয়তমে, এই প্রেম পারাবার । 
৩ 
যে তরু অনন্য ছায়! হৃদয় আমার, 
করিয়াছে,আজপ্রিয়ে! কেমনে চিরিয়েহিয়ে, 
“দেখাব সে পাঁদপের অস্কুর কোথায়? 
কেন ভাল বাসি হায়! বুঝাব তোমায়। 
৪ 
ছায় রে হৃদয় যবে, কিশোর কোমল, 
প্রেমের প্রতিম। তায়, কেমনে অঙ্কিত হায় 
হইল অজ্ঞাতে, তুমি জান শশধর; 
কেন ভালবাসি, তুমি দাওন! উত্তর। 


৫ 
তুমি কাল! জান তুমি, নিরাশা-অনলে। 
গোপনে হুদয় মম, পড়িয়া পাষাণ সম, 
করিয়াছ, মুদ্রিয়াছ গভীর রেখায় 
স্থৃতি অস্ত্রে, নিরুপম সেই প্রতিমাঁয়। 

ঙ 
কত দিন কত বর্ষ! জান তুমি কাল! 
এন্ধদয় যার তরে, জলিয়াছে স্তরে স্তরে, 
ফাটিয়াছে বুক, তবু ফুটেনি বচন। 
কেন ভাল বাসি তারে কহনা এখন । 

ণ 
কেন বাসি ভাল ? তুমি সচন্ত্র শর্বর্বরি, 
দেখেছ প্রথম তুমি, এহদ্বয় বনভূমি_- 
সুখময়, ঝলসিতে সে রূপ-কিরণে 
প্রবেশিতে দাবানল কুসুম-কাননে । 

৮ 
ছিল এহদয় ক্ষুদ্র প্রেমসরোবর, 
একটী নক্ষত্ত তায়, ভা্িত/সে চিত্ত হায়। 
কেন মরুময় আজি পিপাসা লহরী ?-_. 
কেন ভালবানি, কহ সচন্ত্র শর্বরি। 


বন্বদর্শল। বৈঃ ১২৮৪ ।) 


৯ 
শর্ধরি! তোমার অঙ্কে চাপিয়! হৃদয়, 
হাসিয়াছি, কাদিয়াছি,মরিয়াছি,বাচিয়াছি, 
দহিয়াছি, সহির্াছি, তীব্র জালা রাশি; 
শর্ধরি! কহন। তুমি কেন ভাল বাসি। 
টা 
তব অন্ধকাঁরে সখি, খুলিয়! হৃদয়, 
দেখেছি অস্তরাস্তরে,নিত্য ষে বিরাজ করে 
, দেখিয়াছ তুমি দেই কৃপণের ধন, 
হৃদয়-বাধিনী মম জীবন-জীবন ॥ 
১১ 
দেখিয়াছ তুমি সেই মার্জিত কুস্তল, 
সুকুত্তল কিরীটিনী, প্রেমের প্রতিম! খানি, 
আচরণ বিলম্বিত দীর্ঘ কেশ রাঁশি 
দেখিয়াছ কহ তবে কেন ভাল বাসি। 
১২ 
দে কেশ আঁধারে সেই রূপ কহিন্থুর, 
সেবদন,চন্দ্র? নানা,সে আননপদ্া? ত1 না, 
পদ্মরাগে পূর্ণচন্ত্র মণ্ডিত মধুব। 
প্রসন্ন সজল নেত্র, হায় তৃষ্ণাতুর! 
টি ১৩ 
এ হৃদয়ে, নিশীথিনি ! জাগ্রতে নিদ্রায়, 
যেই দৃষ্ি-সুধাদান, মাতিয়া বিমুগ্ধ প্রাণ 
করিয়াছে সেই দৃষ্টি স্নিগ্ধ সবশীতল!__ 
কেন ভাল বাসি, নিশি, বুঝিলে মকল। 
| ১৪ 
জীবন, যৌবন, আশা; কীর্তি, ধন, মান, 
তৃণবৎ ঠেলি পায়, আসিহু উন্মাদ প্রায় 
যার কাছে; হায়! তার মন বুঝিবারে, 
মে কি জিজ্ঞাসিণ কেন ভালবাসি তারে? 


কেন ভাল বাসি? 


৩৫ 


১৫ 
তুমি পত্র, তুমি চিত্র--সর্বস্ব আমার 
অক্ষরে অক্ষরে-পত্রে,রেখায়রেখায়-চিত্রে, 
কত জিজ্ঞাসিয়!, কত কীদিরাছি হায়! 
কেন ভালবাসি আহা! বলন! তাহায়। 

১৬ 
কেন ভালবাসি প্রিয়ে, বলিব কেমনে, 
কোথা আমি,কোথা তুমি,মধ্য এইমরুভূমি 
নির্মম সংসার,__কিসে শুনিবে সুন্দর 
হয়ে হৃদয়ে যার সম্ভবে উত্তর । 

১৭ 
কেন ভালবাসি যদ্দি শুনিতে বামনা, 
নিষ্টর সংসার ধাম; ছাড়ি বনে যাই প্রাণ, 
সাজিয়! নবীন যোগী, নবীন যোগিনী,ঈ 
প্রণয়-সঙ্গীতে ভাসি দিবস রজনী। 

১৮ 
খাব বন ফল মূল, পরিব বাকণ, 
সাজাইয়া বনকুলে, বসি বন্ত্। ত-কুলে, 
কৰ বনদেবী-পদে, প্রণয়ে উচ্চা সি, 
নির্বরের কলকলে, কেন ভালবাসি । 

১৯. 
চল উচ্চগিরি-শৃক্গে বৃগয়। নির্জনে, 
রবিকরে মনোলোভ।দেখি দূর সিন্ধুশোভা, 
প্রঞুতির সান্ধ্য শেঁতা নিরখি নয়নে, ও 
কব কেন ভালবাস প্রেমানন্দ মনে। 

7 রি 

কপোত কপেতী মত মুখে মুখ দিয়া, 
তরুলতা আর্মাঙ্গিয়া বসিবে, চঞ্চ হিয়] 
নচিবে, সাঞ্চনেত্রে চাহিয়া! তোমায়, 
কেন ভালবাসি, কবে নীরব ভাযায়। 


ত! খং সং। 





ত 
৩৬ আমাদের গোরবের ছুই সময়। 


১ 

পারিবে না? ভীমরবে পশিবে তথায় 
সংসারের কোলাহল? অতল জলধিতল 
অগম্য তাহার-চল পশিগে তথায়, 
কেন ভালবাসি প্রাণ! কহিব তোমায়। 


(বলদর্শল, বৈ।। ১২৮৪। 


২ 
না পার; ফাঁড়াও তুমি সংসার বেলায়, 
প্রেমের প্রতিম! খানি, দেখিতে২ আমি 
ডুবিব, ঢাকিবে যবে নীল অন্ুরাশি 
চাহিও, বুঝিবে হায় কেন ভালবাসি। 


আমাদের গৌরবের দুই সময় । 


উপক্রমণিক|। 
(দময় তালিকা উদ্ধারের চেষ্টা বিফল 1) 


যে দিন হইতে সর উইলিয়ম জোন্সের 
অন্ুঝদিত শকুন্তল! ইয়ুরোপে প্রচারিত 
হইল সেই দ্দিন হইতে ভারতবর্ষের 
ক্রনলজি বা সময়তালিকা নির্ণয়ার্থ চেষ্টা 
হইতেছে। সর উইলিয়ম জোন্ন নিজে, 
উইল্স্ন কালক্রক মাঝ্সমুপর প্রভৃতি 
মহামহোগানায়গণ কেহ জ্যো্তিষগণনা, 
কেহ পুরাণ; “কহ ভোজপ্রবন্ধ, কেহ বা 
তাত্রফলকাদি লইয়া এই সময় তালিকা 
উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছেন । আজি এক- 
জন মহামহোপাধায় « অমোঘযুক্তি” 
« আদ্রান্ততর্ক” এবং “ অকাট্য প্রমাণ” 
বলে “এবিষয়ে মআরণন্দেহ হইতে পারে 
এন1 ইহাতে কোন রূপ নম নাই” এই- 
রূপ জোরে২ লিখিয়া এক পূর্ণতালিক৷ 
দিয় গেলেন; কালি আর একজন উঠিয়! 
সেই অমোঘযুক্তি অত্রান্তত্ত্ট ও অকাটট- 
প্রমাণ বলে সেইরূপ জোরজোর কগায় 
তাহার সব উল্টাইয়। দিন্নে। অগচ 
উভয়েরই ঘুক্তি এক, গ্রমাণ «ক ও তর্ক 


এক। এইরূপ ৭০1৮০ বৎসর চলিয়] 
আসিতেছে । কত মত যে প্রচারিত হইল 
বলা বার না। কিন্তুযাহা হইবার নয় 
তাহা তুমি আমি চেষ্টা করিলেও হইবে 
না,দিগ্গজ পণ্ডিতে চেষ্টা করিলেও হই- 
বেনা। গ্রীক সময় ভালিকানির্ণয়চেষ্ট। 
২০০০ বতমর পরে বৃথ! বলিয়। প্রতিপন্ন 
হইল। 
(পোর্বাপর্য্য নির্ণর চেষ্টাও বৃথা) 


ইহাদের মধ্যে একদল আর দিন মাস 
বৎসর নির্ণয়ের জন্য চেষ্টা করেন ন1। 
কেবল পৌর্ববাপর্য্য অর্থাৎ কে কাহার 
পরে বা পূর্বে নির্ণয় করিবার 'জন্য মাত্র 
প্রযাস পান। ইহাদের দ্বারা কতক উপ- 
কার হইবার সম্ভাবনা । রিন্ধ ইহাদেরও 
নির্ণরপ্রণালী অপুর্ব । আজি কালিদাসের 
মধ্যে ভবভূতির ভাবের একটী কবিতা! 
পাইয়া একজন বলিলেন “কালিদাস ভব- 
ভূতির পর |” কালি আর এক জন (বিনি 
আগে কালিদাস পড়িয়াছেন) বলিলেন 
“ভবভূতিই ও স্থলে কালিদ্বাসের অনু- 
কর্ভ1।” কে সত্য কে মিথ! জানিবার কোন 


(কগদর্শন, বৈ: ১২৮৪। 


উপায় নাই অথচ উভয়েই প্রাণ দিবেন 
সেও স্বীকার মত ত্যাগ করিবেন না। 
যেমন কাব্যাদিতে তেমন দর্শনেও । 
আজি গৌতমস্থত্রে বৌদ্ধদিগের শুনাবাদ 
নিরাকরণ দেখিয়া বলিলাম গৌতম আগে, 
বুদ্ধ পরে; কালি হয় ত বৌদ্ধ স্থত্রে ন্যায় 
শাস্ত্রের পরমাণুবাদ নিরাকৃত দেখিব। 
সাংখ্য বেদান্ত ন্যার প্রভৃতি প্রাচীন স্থত্র 
সমূহে পরস্পর মতের খণ্ডন মুণ্ডন দেখিতে 
পাওয়া যায়। উহ্াদিগের পৌর্বাপর্ধ্য 

নির্ণয় কি রূপে হইবে? 
(মতোন্নতি পৌর্বাপর্ধ্য নির্ণয় সম্ভব নহে) 

আর একদল একটু ঘুরাইয়া বলেন 
যে গ্রন্থকার ও গ্রন্থের পৌর্ধাপর্যা নির্ণয় 
না হউক মনুষ্যের মানসিক উন্নতি,মতের 
উন্নতি লইয়া কতকট। সময় তালিক! 
নির্ণয় হইতে পারে । তাহার! ইযুরোপের 
মানসিক উন্নতির ইন্তিহাস জানেন 'ভারত- 
বর্মেসেই সকল নিয়ম প্রয়োগ করিয়া 
সময় তালিক] উদ্ধার সম্ভব এই তাহাদের 
বিশ্বাস। কিন্তু ইযুরোপের নিয়ম ভারত- 
বর্ষে খাটিকে কি ? 

(এইন্ধপ নির্ণয় চেষ্টায় কি উপকার 

দর্শিয়াছে ।) 

এইন্সপে প্রায় ১০০ এক শত বৎসর 
পৃথিবীশ্ুদ্ধ লোক সময় তালিক! লইয়া 
ব্যতিব্যস্ত। কেহই কিছু করিতে পারি- 
তেছে না-_কিন্তু বিধাতার এমনি আশ্চর্য্য 
নিয়ম যে একেবারে নিওুণ ও নিশয়ো- 
জন জগতে কিছুই নাই। এই নির্ণয় 
প্রস্তাঝে অনেক নূতন সংবাদ বাহির 


আমাদের গৌরবের“ছুই সময় । ৩৭ 


হইয়া পড়িয়াছে। ঈশপের গল্পে যেমন 
ক্ষেত্রমধ্যে স্বর্ণ ন৷ পাওয়াগেলেও প্রচুর 
শস্য লাভ হইয়াছিল, সেইবূপ সময় নির্ণ- 
য়ের চেষ্টা বার্থ হইলেও উহাতে সুধাময় 
ফল উৎপাদন করিয়াছে । 

(আযর! জানিয়াছি আমাদের ছুইটা 

গৌরবের দিন ছিল 1) 

এই সমস্ত নৃতন খবর ও পুরাতন 
যাহাছিল একত্র সংগৃহীত হইলে দেখা 
যাইবে ভারতবর্ষের মনের গতি কোন 
দিকে ধাবিত। সমাজের গতি রীতি- 
নীতি কোন পথে চলিরা আসিয়াছে। 
বরাবর কোন, 'একট! সময় তালিক। ধরিয়া 
দেখিলে দেখা যাইবে যে আমাদের 
দেশে শান্ত্রচর্চা কোন কালেই একে- 
বারে বন্ধ ছিল ন! ইহাদের বুদ্ধির চালন! 
কখন রহিত হয় নাই । হয় দর্শন, নয় 
স্থৃতি, না হয় পুরাণ__কিছু না হয় কাব্য 
ব্যাকরণ গণিত বরাবর রচিত হইয়া আসি- 
য়াছে। কেবল ছুই সময়ে এইরূপ শাস্তর- 
চর্চা অত্যান্ত প্রবল হয়। এ দুইটাই 
ভারতবর্ষের প্রধান সময়, ইহাই আমা- 
দ্বের গৌরবের দিন। একটি হিন্দুস্থানের 
আর একটা দক্ষিণের । একটাতে মৌলি- 
কতা পরিপূর্ণ-_অপরটীতে প্রকষ্টরূপ" 
চ্চামাত্র ; মূলের দোহাই অধিক কিন্ত 
মৌলিকতারও কমি নাই। একটির 
প্রভাবে সমস্ত পৃথিবী শুদ্ধ কম্পিত হয়, 
আর একটির প্রভাব ভারতবর্ষীয় জাতি 
মাত্রে পর্য্যবদিত। একটার চরম ফল 
উন্নতি, আর একটার ফল অধোগতি। 
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ভথাপি প্রথমটি দ্বিতীয়টীর মূল, প্রথমটি 
না হইলে স্বিতীয়টির নামও শুনিতে পাই- 
তাম না। জিজ্ঞাসা হইতে পারে তবে 
কিরূপে ফল ছুই প্রকার হইল। উত্তর। 
সমাজের অবস্থায়; কতকটা দৈবই বল 
আর অদৃষ্টই বল আর অন্ুপ্পজ্বনীয় সামা- 
জিক নিয়মই বল একটা হইতে সুধাময় 
অপরটি হইতে বিষময় ফল জন্মিয়াছে। 
প্রথমটি প্রবল অর্থাৎ সমাজিক উন্নতিই 
মূল পরমার্থ তত প্রবল নহে--অপরটিতে 
হাই চর্চ টোরি মত; উন্নতির গন্ধও 
নাই। সবই পরমার্থ__ইহলোকের নামও 
নাই। 
এই ছুইটা সময়ের বিশদ সবিষ্তার 
বর্ণন! প্রদান করিলে ভারতব্ষীয় ইতি- 
হাসের দুইটা অতি জটিল অংশ পরিষ্কার 
হইতে পারে। যে আধ্য আর্ধ্য করিয়া 
দেশশুদ্ধ লোক ব্যতিব্যস্ত, যে আর্ধানাম 
বঙ্গীয় যুবকের মুখে দিবানিশি ধ্বনিত, 
সেই আধ্যগণের প্রকৃত অবস্থ] কিকূপ 
ছিল--এবং যে গৌরব তাহাদের উপর 
দিয়া আমর! তাহার অংশ আদায় করি, 
সে গৌরবের তাহারা কতদূর অধিকারী 
ছিলেন জানা যাইতে পারে। কোন 
“জাতির ইতিহাস ধারাবাহিক পাঠ অপেক্ষা 
কোন বিষম বিপ্লবের সময় তাহাদের 
ইতিহান উত্তম রূপে দেখিতে পারিলে 
তাহাদের স্বতাব বিলক্ষণ বুঝা যায়। 
বিপদ্দের সময় নহিলে মনুষ্যের কত 
ক্ষমতা জানিতে পারা যায় না_-সে কত্ত 
দুর কাজ করিতে পারে কতদুর চিন্তা 
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করিতে পারে কতদূর সহ্য করিতে পারে 
বল! যায় না। গ্রাতীয় স্বভাবও ঠিক 
সেই রূপ। 

সম্ভবতঃ এই ছুইটীবুদ্ধি বিপ্লবের একটি 
ষীন্ত খৃষ্টের জন্মের পৃর্ব্রে ৯০* বৎসর 
হইতে আরম্ত হইয়| ৪০* বৎসর সমান 
তেজে স্থফল প্রদান করে। অপরটি খৃষ্ট 
জন্মের ৬০* বৎসর পরে আরম্ভ হইয়া ৩০০ 
বৎসর ধরিয়] ভারতের পুনঃসংস্কার করে 
প্রথমটীতে বৈদিক উপপ্রবের শেষ হয় । 
দ্বিতীয়টাতে পৌরাণিকদিগের শ্রীবৃদ্ধি হয়। 
প্রথমটীর প্রভাবে সমস্ত ভারতে বিদ্যুৎ 
সঞ্চার হয়; দ্বিতীয়টাতে একজাতির একা- 
ধিপত্য সম্পূর্ণরূপে স্থাপিত হয় অথচ 
ছুইটাতেই আমাদিগের মমান গৌরব। 
আমাদের সমান সম্মান। প্রথম বিপ্লবের 
কথ! অনেকে বলিয়াছেন এজন্য এখানে 
সংক্ষেপে মাত্র বলিব । দ্বিতীয়টার বর্ণ- 
নার বিস্তার আবশ্যক যেহেতু সে কথার 
এ পর্য্যন্ত কেহ উল্লেখ করেন নাই। 





প্রথম অধ্যায়'। 

(প্রথম বিপ্লবের প্রাধান্যও প্রয়োজন |) 

গ্রগম বিপ্লবটা ইউয়োপীর পণ্ডিতের! 
সকলেই স্বীকার করিয়া! থাকেন। উহার 
প্রতাব অলীম বহুকাল স্থায়ী ও জগদ্ধ্যাপী। 
উহার প্রভাব ভারতবর্ষবাসীদিগের 
হাড়ে বিধিয়া আছে, ৩০০ তিন সহত্র 
বৎসর অতীত হইয়াছে তথাপি উহার 
শক্তির অণুমাত্র শ্বাস হয় নাই। ভারত- 


বঞ্জদর্শম বৈঃ, ১২৮৪1) 


চরিত্রে অনেক মল পড়িয়াছে অনেক 
উন্নতিও হইয়াছে [অনেকে যে বলেন 
কেবল অধঃপাতে গিয়াছে তাহা আঁমর! 
স্বীকার করি না] কিন্ত আদত আজিও 
ঠিক আছে। উপরিউক্ত বিপ্লবে আমাঁ- 
দিগকে যাহা করিয়াছে আমর! আজিও 
তাহাই আছি। ভারতচরিত্রে ভারত 
অনৃষ্টে সেই সময়ে যে শিল পড়িয়াছে 
সেই মোহরের অঙ্ক আজিও বর্তমান 
আছে। শুদ্ধ ভারত নয় এসিয়াও এই বিপ্ল- 
বের ফলভাগী। এসিয়ার অনৃষ্টও উহা 
হইতে ফিরিয়াছে, এসিয়ার সভাতাও এ 
বিপ্রবের ফল। এসিয়ার ছুরবস্থাও ইহার 
স্কন্ধে ন্যস্ত হইতে পারে। এমন কি 
এই তিন সহস্র বৎসর ধরিয়া ইউরোপও 
অনেক অংশে উহার নিকট খণী। এবং 
এই যে উনবিংশ শতাবী উনবিংশ 
শতাব্দী বলিয়। ইউরোপ এত জ্ীক 
করেন, সংস্কৃত সাহিত্য আবিষ্কার কি 
সেই উনবিংশ শতাব্দীর মহীয়নী উন্নতির 
অন্যতম উদ্দীপন কারণ নহে? যেমন 
ষোড়শ শতাবীতে ইউরোপে শ্রীকবিদ্যার 
প্রথম প্রচারে ও প্রথম আলোচনায় 
একটা প্রলয় কা উপস্থিত হয় সংস্কৃত 
সাহিত্য আবিষ্কার সংস্কৃতশান্তর আলোচ- 
নাও ততদূর হৌক আর নাই হৌক ইউ- 
রোপীয় উন্নতিকে দ্রুত গতি প্রদান করি- 
য়াছে তাহ! কেহই অস্বীকার করিতে পারি- 
বেন না। সংস্কৃত সাহিত্য;'সংস্কৃত বিজ্ঞান, 
ংস্থৃত দর্শনও উপরোক্ত বিপ্লব হইতে 
উৎপন্ন। অতএব সেই বিপ্লবের নিকট 
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পৃথিবী শুদ্ধ খণী এজন্য উহার কারণ স্থিতি 
উৎপত্তিফল ও প্রভাব সংক্ষেপে অবগত 
হওয়া আবশ্যক। 
(বিপ্লবের পুর্বাতন অবস্থা! |) 

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি খৃষ্টের ৮৯ 
শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষায় দিগের 
মনোবৃত্তি পরিবর্তন হইতে থাকে। তাহার 
কারণ নির্দেশ করার পূর্বে তাহার আগে 
আর্ধ্যসমাজের অবস্থা! কিরূপ ছিল জান! 
উচিত। জানিবার কিন্তু কোন উপায়ই 
নাই । কেবল অনুমান মাত্র । অনুমানে 
বোধ হয় ইহার পুর্বে আর্ধ্যজাতি পঞ্জাবে 
বান করিতেন। তাহাদের মধ্যে ব্যবসায় 
গত বিভিন্নত! ছিল বটে কিন্ত জাতিভেদ 
ছিল না। কেহ পুরোহিত ছিলেন;কেহ 
শাসনকর্তা ছিলেন, কেহ ক্ৃষিব্যবসায়ী 
ছিলেন কেহ বা অন্যান্য ব্যবসায় করি- 
তেন। প্রথম পঞ্জাব আধিপত্য । আধি- 
পতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই ধর্মের প্রভাব 
বৃদ্ধি হইল। পুরোহিতদিগের ক্ষমতা 
বৃদ্ধি হইল। আর্ধ্যভূমি যাগঘজ্ঞময় হইয়! 
উঠিল; রাজসথয় অশ্বমেধ বাজপেয় সোম- 
যাগ শ্যেনযাগ কারীর যাগ প্রভৃতি বড়২ 
যজ্ঞ হইতে লাগিল। পুরোহিতেরা 
ক্রমে একদল ক্রমে একজাতি ক্রমে 
সর্বময় কর্তা হইয়া উঠিলেন। রাজারা 
কেবল যুদ্ধের সসয় প্রাণ দিবার জন্য 
রহিল। ক্রমে সমাজের লোকসংখ্যা 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই নূতন দেশ অধিকার 
আবশ্যক হইল। আর্ধ্যগণ পঞ্জাবসীমা 
অতিক্রম করিয়া হিন্দুস্থানে উপস্থিত 
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হুইলেন। দিনকতক শতানীর! তাহাদের 
পুর্বসীমা! হইল। শেষ তাহারও পূর্ব 
পারে আর্ধ্যগণের বাস হইতে লাগিল। 
কিন্তু প্রাচীন আর্ধ্গণ মিথিলার পূর্বে 
যে কখনও আসেন নাই তাহা এক 
প্রকার স্থিরই। কারণ ব্রাহ্মণাদি প্রাচীন 
গ্রন্থে বঙ্গদেশের নামও শুন! যায় না। 
ব্রাহ্মণের! এই নূতন দেশে আধিপত্য 
করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্ত 
এ সকল দেশ ক্ষত্ররুধিরে অর্জিত; 
তাহারা বিরোধী হইল। এই ব্রাঙ্গণ 
ক্ষত্রিয়ের বিরোধ পূর্বোক্ত বিপ্লবের একটা 
কারণ। ব্রাহ্মণের যেমন একটি দল জাতি 
হইয়াছিলেন, ক্ষত্রিয়েরাও নৃতন দেশে 
তাহাই হইলেন। আধ্যগণ তিন জাতিতে 
বিতক্ত হইল। পুরোহিতগণ ত্রাহ্মণ,যোদ 
গণ ক্ষত্রিয়, অবশিষ্টগণ বিশ অর্থাৎ 
প্রজা। তাহার নীচে প্রাজিত অনাধ্যগণ 
ছিল। চাতুর্ধর্ণ বিভাগ হিনদুস্থানেই হয়। 
পঞ্জাবে এরূপ বিভাগ ছিল কি ন৷ 
সন্দেহ। প্রায় সর্বত্রই দেখা যায় আর্্য- 
গণ প্রথম যে দেশে উপনিবেশ সংস্থা- 
গন করিতেন তথাকার অদ্িম অধিবাসী 
দ্রিগকে সমূলে বিনাশ করিতেন। পঞ্জ- 
“বেও বোধ হয় তাহাই হইয়াছিল। 
চাতুর্বর্ণ বিভাগ যে হিন্দস্থানে হয় তাহা'র 
আর এক কারণ এই মন্থুর বর্ণধন্মগ্রস্থে 
(ম্গসংহিতায়) হিন্দুস্থানেরই প্রাধান্য 
অধিক। আমর! যে অনার্ধযদিগের নাম 
করিলাম তাহারাও নিতান্ত নির্বিরোধী 
ছিল না। তাহাদের ধর্ম ছিল, রান্য 


(বঙধরশন ?নঃ ১২৮৪ । 


শাঁসনপ্রণালী ছিল, সত্যত| ছিল। তাহা- 
দিগের দেখিয়া শুনিয়া ব্রাহ্মণদিগের 
সর্ধজ্ঞতার প্রতি লোকের সন্দেহ হুইতে 
লাগিল। এই অনার্ধাজাতির সম্পর্কই 
উপরিউক্ত বিপ্লবের দ্বিতীয় কারণ। 
ব্রাহ্মণদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি অনুসারে অনেকে 
পৌরোহিত্য ত্যাগ করিয়া জ্ঞ।নোন্নতির 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন । আচার্য উপা- 
ধ্যায় হইতে লাগিলেন। খষি মুনি হইতে 
লাগিলেন । আর একদল ব্রাহ্মণ অন্যান্য 
ব্যবসায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। 
মন্গুতে ব্রাহ্মণদিগকে কষিবাণিজ্য ও 
কুমীদ গ্রহণ করিবার আজ্ঞা দেওয়! 
আছে; যিনি যে ব্যবসায়ই করুন সক- 
লেই স্বজাতির প্রাধান্ত রক্ষায় বদ্ধপরি- 
কর। ক্ষত্রিয় রাজাদের অনেকেও ব্রাহ্মণ 
দিগের পক্ষ । বিশেষ পঞ্জাবস্থ ক্ষত্রিয় 
গণের ত ব্রাক্মণিগের বিরোধী হইবার 
কোন উপারই ছিল না| সুতরাং ব্রাহ্মণ 
দিগের একটি প্রকাওড দল হইল। অপর- 
দিকে হিন্দুস্থানের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ 
উৎপীড়িত অনার্ধ্যগণ আর &ক দল একে- 
বারেই আর্ধ্য অধিকারের প্রতি দ্বেষবান্‌। 
বিশেষ ব্রঙ্ষণদিগের প্রতি অতক্তি ] 
বিপ্লবের কারণ। 
ক্ষত্রিয়দিগের প্রাধান্ত ও অনার্ধা সভ্য- 
তার সম্পর্ক, এই ছুইটাই উপরিউক্ত 
মনোবৃত্তি পরিবর্তনের প্রধান কারণ। 
খষিদিগের কোন প্রণালীবদ্ধ শাসন ছিল 
না, সেও একটী কারণ। খষিরা আপন 
আপন তপোবনে আপন আপন মতান্ু- 
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যায়ী উপদেশ দিতেন। তাহাদের উপরে 
কাহারও তবাবধারণ করিবার ক্ষমত! 
ছিল না। তীাহাদ্দিগের মধ্যেও আবার 
অনেকে স্বজাতিদিগের অত্যাচারে অত্যন্ত 
ক্ষোভ করিতেন এবং অনেকে প্রকাশ্য- 
ভাবে ক্ষত্রিয়দিগের সহিত যোগ দিতেন । 
জাবালি মুনি যে উপদেশ দ্রিতেন তাহ! 
একপ্রকার চার্বাকৃদর্শন বলিলেও হয়। 
বশিষ্ঠাদি দশরথের সহিত রাম পরশুরা- 
মের সহিত বিবাদ করেন, তাহাও পুরাণা- 
দিতে শুনা যায়। পুনশ্চ লেখাপড়া শিখি- 
বার কোন বাধাই ছিল না। ব্রাহ্মণ 
ক্ষত্রিয় বৈশ্য সকলেই ছুই একটী বিষয় 
ভিন্ন প্রায় সমান শিক্ষা পাইত। সুতরাং 
তিন জাতিরই মানসিক উন্নতি যথেষ্ট 
হইত। কেবল যাগ যন্ত ব্রাহ্মণদিগেরই 
হস্তে থাকিত। জনক রাজ! তাহাও করিতে 
দিতেন না। তিনি স্ববং সকল কার্ধ্য 
করিতেন। তিনি নিজে খষিদিগের ন্যায় 
শিক্ষ। দ্রিতেন। এইরূপ অনেকগুলি 
ক্ষত্রিয় পাজর্ষিও ছিল। সুতরাং, যাগ- 
যজ্ঞাদি ভিন্ন সর্বত্র ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় 
অন্ততঃ একপ্রকার শিক্ষাই পাইতেন। 
অনার্ধাগণ যাহ!র! নূতন অধিকৃত হইয়া- 
ছিল তাহাদের অনেকেই আধ্যদিগের 
দলে ভূক্ত হইয়। গিয়াছিল। এবং অধি- 
কাংশ শূদ্রনামে একটী স্বতন্ত্র জাতিতে 
পরিণত হইয়াছিল। অনেকে বনহূর্গ জল- 
হুর্গ ও গিরিছুর্গ মধ্যে স্বাধীনভাবে অব- 
স্থিতি করিতেছিল। শুন্রদিগের মধ্যে 
আপনাদিগের পূর্বপুরুষের কীর্িকলাপ 
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জাজল্যমান ছিল। টহাদের অনেকেই 
ব্রাঙ্মণদিগকে এমন কি সমস্ত আর্ধ্যজাতি 
দ্রিগকে দ্বণা করিত। উহার! স্বতন্ত্র আইনে 
শাসিত হইত এমন কি উত্তরাধিকার 
সম্বন্ধে আজিও শুদ্রেরা আমাদের আইন 
অন্গুসারে চলে না। দাঁয়ভাগে শুড্রের 
উত্তরাধিকারী নির্ণয়ের জন্ত স্বতন্ত্র ব্যবস্থ। 
আছে। উহাদের মধ্যে প্রবীণেরা অনে- 
কেই কেবল অবসর প্রতীক্ষায় ছিল। 
যে সকল অনার্য্যেরা অধীনত স্বীকার 
করে নাই, তাহারাও স্বজ!তীরদিগকে 
সাহায্য করিতে ক্রটী করিত না। তাহার! 
আপন ধন্দে রত থাকিয়। ব্রাহ্মণ ধন্ম 
কর্ত্দের নানা ব্যাঘাত করিত এবং উপ- 
হাসার্দি করিত। প্রতি বনে প্রতি পর্বতে 
প্রতি ছুর্গে অনাধ্যদিগের স্বাধীনত৷ ছিল। 
ব্রাঙ্মণদিগের যেরূপ সমাজনিঘুম তাহাতে 
বৃহত্রাজাস্থাপন একপ্রকার অসম্ভব। 
আর্ধাভূমি নান৷ কষুত্র ক্ষুদ্র রাক্জ্যে বিতক্ত 
ছিল। প্রায় দেখ! যায় ক্ষুদ্র রাজ্যে 
সভ্যতা ও স্থনিয়ম "প্রবেশ করিলে শীঘ্র 
শীঘ্রই তাহার উন্নতি লাভ হয়। 
(পূর্বোক্ত বিপ্লবের প্রকৃতি ।) 
এইক্প মিশ্রিত সমাজে স্বাধীনভাবে 
চিন্ত। প্রবল হওয়া একান্ত সম্ভব। 
তাহাতে আবার ছুই সভ্যজাতির বহুকাল 
ধরিয়া একত্র বাস। তুলন! সামগ্রী 
লোকের চক্ষে ছুই বেলা । এইখানে 
অনার্ধ্যগণ অ।মাদের অপেক্ষা তাল এই 
খানে মন্দ। এই এই স্থলে আমাদের 
পরিবর্তন আবশ্যক এই এই স্থলে আমা- 
চ 
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দের নিয়ম অনার্ধ্যগণের অপেক্ষা! উত্কুষ্ট। 
এই তুলনা একবার আরম্ভ হইলেই লো- 
কের মানসিক প্রবৃত্তি পরিবন্তিত হইতে 
লাগিল। ব্রাহ্মণদ্রিগের প্রতি বৈরীভাব 
হেতু সেই পরিবর্ত সত্বর বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল। ক্রমে হিন্দস্থানের আধ্যগণ 
পঞ্জাব ও কাশ্মীরের ব্রাহ্মণ অপেক্ষ। আপ- 
নাদিগকে নিকৃষ্ট মনে করিতে লাগিল। 
ইউরোপীয় পঞ্ডিতের! ব্রাঙ্গণাদি গ্রন্থ 
হইতে তাহার প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন । 
আমরা আর্ধ্গণের তৎকালীন ইতিবৃত্ত 
ভাল জানি না কেবল নান] শাস্ত্রীয় কত- 
কগুলি পুস্তক পড়িয়! অন্নমান করি মাত্র। 
কিন্ত অনাধ্যসমাজের কোন সম্বাদই জানি 
নাঃ জানিবার উপারও নাই। তবে 
এই পর্যন্ত বলিতে পারা যায় যে ছুই 
জাতির সংঘর্ষে মনোবুত্তির পরিবর্তন 
আরম্ত হয়। পরিবর্তন সময়ে প্রলয়কাণ্ড 
উপস্থিত হয়। সে কাণ্ড পরে লিখিব। 
"খন সেই ম'-বৃত্তি পরিবর্তনে পূর্বোক্ত 
প৬্গাহিত, অধ্যাপক ও 'অন্য ব্যবসায়ী 
বাঙ্গণ, ব্রাঙ্মণসপক্ষ ও বিপক্ষ ক্ষত্রিয় 
ংক্ষেপে, সমস্ত আর্য্য এবং অনাধ্য সমাজ 
কি আকার ধারণ করে তাহাই লিখি- 
“তেছি। একজন ইউরোপীয় গণ্ডি. 
ত বলিয়াছেন সভাতার লক্ষণ দেওয়া 
বড় কঠিন। তবে এই পর্য্স্ত বল! 
যায় সভ্যতার ছুই মূর্তি আছে (১) 
আস্তরিক (২) বান্বিক। উপরিউক্ত 
তারতব্থায় বিপ্লবে ছুই মুষ্তিরই উন্নতি 
হ্য়। ও 
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(১) মানসিকবৃত্তির উন্নতি ছুই গ্লুকার 
(ক) বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি ও (খ) হৃদয়বৃত্তির 
উন্নতি । 

(ক) বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি দর্শনগণে প্রকাশ 
আছে। সময়তালিকা মাত্রেই দর্শন 
গুলিকে এই বিপ্লব কালে রচিত স্থির 
হইয়াছে। এই কয় শতাবীতে উত্বাদের 
উৎপত্তি স্থিতি ও সংগ্রহ । যুগপৎ সমস্ত 
হিন্দুস্থানে নানা মতের উৎপত্তি হয়। 
আজি একজন জগৎ শুন্যময় বলিলেন। 
কালি আর একজন বলিলেন ক্ষণিক 
জ্ঞান মাত্র সত্য। পরশ্ব একজন প্রত্যক্ষ- 
বাদ স্থষ্টি করিলেন। আজি একজন বলি- 
লেন চক্ষের জ্যোতি পদার্থে পড়িয়া পদা- 
থে'র উপলব্ধি হয়। কাণি আর একজন ঠিক 
বিপরীত মত চালাইয়! দিলেন। এক 
অঞ্চলে আত্মার অনাদিনিধনত্ব প্রমাণ 
হইল আর এক অঞ্চলে আত্ম! অনিত্য 
বলিয়৷ দেহের সহিত ভক্মসাৎ হইয়] 
গেলেন। একেবারে শত শত মতের 
উৎপত্তি হইল। ক্রমে এই সকল মতের 

গ্রহ আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মণ অথবা 
ব্রাহ্মণ পক্ষীয়দিগের মত ছয়দনে সংগ্রহ 
করিলেন। ব্রাহ্মণের এই ষড় দর্শনের 
প্রাধান্য শ্বীকার করিলেন; গোতমাদি 
নিজে সংগ্রহকার মান্র। তাহ!দের নিজের 
মতও তাহাদের পুস্তকে অনেক আছে। 
বিশেষ অনেক চলিত মতের তাহার! 
সমালোচন! করিয়া সমুদয় পুস্তকে এরূপ 
মৌিকতা! ওচিস্তাশীলতা প্রকাশ করি- 
লেন যে পরবর্তী লোকে জানিল যে এ 
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সকল মত তাহাদের নিজেরই । তাহারা 
নানামতের সমালোচনা করিয়াছিলেন 
বলিয়াই আমরা সকল গ্রস্থেই সকল 
মতের খণ্ডন মুগডন দেখিতে পাই। 
সুতরাং তাহা দেখিয়া! সাংখ্য ন্যায়ের 
পর বা ন্যায় সাংখ্যের পর এরূপ বিবে- 
চনা হইতে পারে না। এমন হইতে 
পারে ন্যায়স্ত্রকার মিথিলায় বসিয়া 
বুদ্ধির নিত্যতা খণ্ডন করিলেন । সাংখ্য- 
স্ত্রকার পঞ্জাবে বনিয়৷ বুদ্ধিনিত্যতার 
উপর সমস্ত সাংখ্যশান্ত্র নির্মাণ করিলেন। 
বুদ্ধিনিত্যতা মত তাহাদের কাহারই 
নিজের নয়। অথচ তৎকালে প্রচ- 
লিত ছিল। ব্রাঙ্গণবিরুদ্ধপক্ষীয়দিগের 
মধ্যেও পুর্বোক্তরূপ সংগ্রহ হইল। 
ব্রাহ্মণবিরুদ্ধমতে কয়খানি দর্শন সংগ্রহ 
ছিল ও তাহাদের কি প্রকার ভাব জানিবার 
উপায় নাই । অনেক গ্রন্থ বিলুপ্ত হই- 
যাছে। বোৌদ্ধদিগের দর্শনাবলী অধ্যয়ন 
করিলে অনেক দর বলা যাইতে পারে 
কিন্ত এ নকল দর্শন আজিও মুত্রিত হয় 
নাই। এখন এই পধ্যস্ত বল! যায় 
বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করা আর ন! 
কর! ব্রাহ্মণ্য ও ত্রাঙ্গণবিরোধী দর্শন নির্ণ- 
য়ের উপায়। তোমরা যতদূর স্বাধীন 
ভাবে চিস্তা করন! বেদের প্রামাণা অর্থৎ 
ব্রাঙ্মণদিগের প্রাধান্য হ্বীকার করিলেই 
ব্রাঙ্মণের তোমাকে আপন দলভুক্ত 
করিয়৷ লইবে। নচেৎ €তামাকে নাস্তিক 
বলিয়া বাহির করিয়া দিবে .মন্ধ এ 
বিষয়ের সাক্ষী । 
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যোইমন্তেত তে মূলে ধশ্রুতিস্বরতী) হেতু- 
শাস্তরাশ্রয়াদিজঃ | 

স সাধুভির্বহিষ্কার্্য। নাস্তিকে৷ বেদ- 
নিন্দকঃ | 

(যে কেহ হেতুশাক্ আশ্রয় করিয়! 
ধর্মের মূল শ্রুতি ও স্বতিকে অপমান 
করিবে সে নাস্তিক বেদ নিন্দক। তাহাকে 
সাধুবা সমাভচ্যুত করিবেন।) বেদের 
বিরুদ্ধে হেতু প্রয়েগ করিলেই নাস্তিক 
ও সাধুদিগের বহিষ্কার্ধ্য হইল। নচেৎ 
সকল মতেই ধর্ম । এক্ষণে প্রমাণ হইল 
ষড় দর্শন, ষড় দর্শনের মূল উপনিষদ, ও 
ব্রাহ্মণবিরোধী দর্শন এই .কালের। 

(খ) ঈগদয় বৃত্তির উন্নতিও এই সময়ে 
যথেষ্ট হয়। বিস্তারে তৎকালীন সমাজের 
হদয়বৃপ্তির উন্নতি বর্ণন করিতে গেলে, 
“পুথি বেড়ে যার” এই বলিলেই 
যথেষ্ট হইবে এই কালে ধর্মাশান্ত্রের স্থষ্টি 
হয়। পূর্বে ব্রাহ্মণাদি যাহা ছিল তাহা! 
যাগ যজ্ঞ লইয়1।*:নং নার” ' -,গই 
কর প্রস্থতি পুরীণ ও গল্প ক্রি 
থাকিত। এই কালে যে সকল ধর্াশান্ 
হয় তাহাতে স্ত্রীর স্বামীর প্রতি, পুঙ্ছ্ের 
পিতা মাতার প্রতি, গুহৃস্থের অভিথির 
প্রতি, রজার প্রজার গ্রাতি, শিষ্যের গুকর 
প্রতি, কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় তাহা 
বিস্তাররূপে ৰর্ণিত আছে । মনুষ্য মন্গু- 
ষোর প্রতি অনেক অধিক পরিমাণে সন্ব্যব- 
হার করিতে শিখে । এমন কি অনেক 
চিন্তাশীল ব্যক্তি যেমন মন্ষ্যের প্রতি 
তেমনি পশুপক্গীর প্রতি বাবহার করিতে 
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উপদেশ দেন। যাহ! আজিও কোন ধর্মে 
কোন দেশে হয় নাই, হইবার সম্ভাবনাও 
নাই, সেই সর্বতৃত প্রতি দয়! প্রচার হয় 
এবং কার্যে পরিণত হয়। ব্রাঙ্মণেরাও 
সর্বভূতে সমজ্ঞান প্রচার করিয়াছিলেন 
কিন্তু তাহাদের নিজের স্বার্থরক্ষার্থ উহার 
অনেক বিশেষ নিয়ম করিয়াছিলেন্‌। 
সেই সকল বিশেষ নিয়মও এত অধিক 
যে সাধারণ নিয়ম কথায় মাত্র পর্যযৰসিত 
হয়। তাহাদের বিরোধী সর্বভূতে দয়া 
যেমন মুখে প্রচার করিতেন বিশেষ নিয়- 
মও তেমনি অবজ্ঞ। করিতেন। সুতরাং 
বাক্য ও কার্য উভয় প্রকারেই তাহার! 
সর্বভৃতে দয়াবান্‌ হইয়াছিলেন। ব্রাঙ্গ- 
ণের| আপনাদিগকে প্রধান বলিতেন, 
অবশিষ্ট মন্থুষ্যের উপর আধিপত্য প্রকাশ 
করিতেন,শৃদ্রদিগকে দাস করিয়! রাখিয়া 
ছিলেন, প্রাণিহিংসা! করিতেন। ত'হাদের 
বিরোধীরা সর্রমন্থ্য্কে সমানাধিকার 
শন করেন ও অহিংসা প্রচার করেন। 
৩এপর্য্যস্ত আস্তরিক উন্নতি। হিন্দু ও 
বৌদ্ধ উভয় ধর্্শশাস্ত্রেই জদয়বৃত্তিগত 
উন্নতি বিশেষ দৃষ্ট হয় সকলেই স্বীক।র 
করেন;কিস্ত যতদিন বৌদ্ধনিগের ধর্মগ্রন্থ 
সকল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রচার না হয় 
ততদিন বল! যায় না সে উন্নতি কতদূর 
ঈাড়াইয়া ছিল। মন্থু একস্থানে লিখি- 
য়াছেন যাগ যজ্ঞ সন্ধ্যা বন্দনাদি না 
করিয়াও ষদ্দি লোকে সত্য, শৌচ, দয়া, 
আর্জব দশধা ধর্ম আচরণ করে তবে 
সে স্ব্গলাভ করিবে। অর্থাৎ তিনি 
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বজদরদ। বৈঃ,১২৮৪। 


সমাজধরন্মনকে পারত্রিক ধর্মের অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ বলয়! বর্ণনা করিয়াছেন। 


(২) বাহ্যিক উন্নতি মমাজবন্ধনকে বল! 
যায়। এই সময় আইনের* সৃষ্টি 
হয়। রাজনীতি দণনীতির স্থষ্টি হয় খণা- 
দান প্রভৃতি অষ্টাদশ বিবাদ পদের সৃষ্টি 
হয়। সমাজ আইন তন্ত্র হয়__আইনই 
প্রবল আইনের রক্ষক ব্রাহ্মণ রাজ! 
নহেন। রাজার ক্ষমতা অনীম কিন্ত 
তাহাকে আইনমতে চলিতে হইবে নচেৎ 
নরকে যাইতে হইবে। ব্রাঙ্মণদিগের 
গ্রন্থে রাজ। অত্যাচারী হইলেও তাহার 
বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ স্পষ্টাক্ষরে উপদিষ্ট 
নাই প্রত্যুত দোষ বলিয়! লেখা আছে। 
কিন্ত তাহারই পরে লেখা আছে অমুক 
অমুক অত্যাচারী রাজার অদৃষ্টে অমুক 
অমুক 'ছুর্দশ] ঘটিয়াছিল সুতরাং যদিও 
প্রকাশ্যে রাজদ্রোহ প্রচার করুন আর না 
করুন তাহার! অত্যাচারী রাজাকে অধিক 
দিন রাজত্ব করিতে দিতেন না। বৌদ্ধ 
দ্িগের রাজ্যশাসনের বিষয় ঠিক বল! 
যায় না কিন্কু বৌদ্ধ সমাজ ত্রার্ণ সমাজ 
হইতে অনেক অংশে উন্নত ছিল। একজন 


« আমাদের শ্থৃতিতে পারত্রিক ধর্ম 
(0105) লৌকিক ধর্ম (10818) ও 
দণ্ডনীত্যাদি তিনই উক্ত হুইয়াছে আধু 
নিক সভ্যসমাজে তিনটার জন্য তিন 
প্রকার শান্তর আছে, ইহাদের মধ্যে 
ব্রাহ্মণাদিতে পারত্রিক ধর্মের উপদেশ 
আছে; লৌকিক ধর্ম ও দণ্ডনীত্যা্দি এই 
সময়েই রচিত। 





(বগদর্শল, বৈঠ, ১২৮৪) 


ইংলণ্তীয় ইতিহাসবিদ বলেন আর্ধ্য 
জাতির রাজাশীসন অতিপ্রাচীনকালে 
সর্বত্রই একক্প ছিল। কি শ্রীস্কি 
জর্মণি কি হিন্দুস্থান সর্বত্র একজন রাজা 
তীহার পর কতকগুলি জ্ঞানী বড়লোক 
তাহার নীচে আর্ধ্য জাতীয় সাধারণ লোক 
তাহারনীচে দাস (আর্য ও অনাধ্য)। 
দাসভিন্ন সকলেরই রাজ্যমধ্যে কথা। 
থাকিত। এরূপ সমাজে বৃহৎ রাজ্য 
স্থাপন হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ সমাজে 
ঠিক এইরূপ ছিল। বৌদ্ধ সমাজে বোধ 
হয় গোড়া হইতেই চীনের মত কোমল 
প্রাকৃতিক যথেচ্ছাচার প্রচলিত হয়। 
বৌদ্ধ পুরোহিতের! ব্রাহ্মণদিগের নাগ 
এহিক ক্ষমতা গ্রহণার্থ প্রসারিতহস্ত 
ছিলেন না। কিন্তু বৌদ্ধ দিগের কথা 
আজি আমর! কিছু বাঁললাম না। 
সামাজিক ব্যতীত লাংসারিক উন্নতি 
বিষয়ে অনেক লেখ! হইয়াছে । স্থৃতরাং 
এস্থলে চর্ববিভচর্বণ নিম্য়োজন । মন্বাদি 
গ্রন্থে জলপাত্র ভোজনপাত্র আহারীয় 
দ্রব্যাদি সকল কথাই আছে এই বলিলেই 
যথেষ্ট হইবে যে অনেক দূর উন্নতি 
হইয়াছিল। খাদখননাদি কার্ধ্য, পথ 
নির্মাণ ধর্মকর্ম মধ্যে গণিত থাকায় 
রাজার আর পবলিকওয়ার্কস্‌ বলিয়! 
একটি সর্কভূক্‌ ভিপাটমেপ্ট রাখিতে 
হইত না। এবিষয়েও হিন্দু অপেক্ষা 
বৌদ্ধদিগের উন্নতি অধিক। 
আমরা ইতিপূর্বে তদানীস্তন হিন্দ 
স্ান সমাজকে যে কয়ভাগে বিভক্ত 
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করিয়াছি। বুদ্ধিবিপ্লবউপলক্ষে সকলেই 
উন্নতি লাভ করিয়াছিল। সকল দলেরই 
লিখিত পুক্তক আছে । পুরোহিত ব্রাহ্ষণ 
গণ হইতে আমরা কল্প, গ্ৃহ্য প্রভৃতি 
সুত্র পাই। উহ1 পারভ্রিক ধর্মে যাগযজ্ঞ 
সন্ধ্যাবন্দনাদি বিধানে নিযুক্ত | অধ্যাপক 
্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে ষড় দর্শন, 
মন্বাদি ধর্মশান্ত্র পাই । ব্যবসায়ী ব্রাঙ্গণ- 
দিগের নিকট কোন গ্রন্থ পাইয়াছি কিন! 
বলিতে পারি না। কিন্তু তাহাদের 
দ্বারায় স্বীয় অবলম্িত ব্যবসায়ে পুস্তক 
লেখা হইয়াছিল বলিতে সাহন কর! 
যার়। আমুর্ধেদ অস্বশাস্ত্র, হ্তীশান্ম 
কোৌটাল্য কামন্দকীয় মূল স্বরূপ রাজনীতি 
এবং অর্থশান্ত্র উহাদের দ্বারাই রচিত 
হয়। অর্থাৎ এই কালীন ব্যবসায়ীদিগের 
রচিত গ্রস্থাদি প্রসময়ে সংগৃহীত হইয়া 
আমুর্কেদাদিরূপে পরিণত হয়। বৈদিক 
ব্যাকরণ সংস্কত বাকরণ ও প্রাকৃত 
ব্যাকরণের ছুই এক খানি গ্রন্থ এই 
কালে লিখিত হয়। ব্রাহ্গণ পঙ্গীয় ক্ষত্রিয় 
হইতে আমরা মোক্ষ শান্তর প্রাপ্ত হই। 
জনক রাজ উহার অধ্যাপক। ব্রাঙ্গণ 
বিরোধী ক্ষাত্র হইতে আমর বুদ্ধাদি 
শান্ত প্রাপ্ত হই। অনার্ধ্য দ্িগের রচিত 
কোন পুস্তক আমর! পাই নাই। পুর্ববা- 
ঞ্চলীয় অনার্ধোরা! ত্রাঙ্গণবিরোধী মত 
প্রচার বিষয়ে অনেক সাহাধ্য করে। 
এমন কি বোধ হয় অনার্ধ্য সম্পর্ক ব্যতি- 
রেকে বৌদ্ধ ধর্মের উৎপত্তি হইত কিনা 
সন্দেহ। এতৎকাঁলীন অনার্ষ্যের ব্রান্ষণ- 


৪৬ শৈশবসহচরী। 


দিগের ধর্ম্মকেও যথেষ্ট পরিমাণে কলুষিত 
করে। ব্রাঙ্গণের অনেক স্থলে উহাদের 
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দেবত। দিগকে বৈদিক দেবতার সহিত 
একাকার করিয়াছেন। 


শৈশবসহচরী। 
পূর্ববপ্রকাশিতের পর ।% 


দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ । 
শ্শানে। 


রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে বন্থম্ধরার ঘাটে 
একটি শবদাহ হইতেছিল। উপরে নীল 
নভোমগুলে অসংখ্য তারকা নিঃশবে 
ভাসিতেছে-_নিয়ে জাঙ্ৃবী নিঃশবে গাঢ় 
অন্ধকারে ভদিতেছে । রজনী গাঢ় অন্ধ- 
কারমরী,ভয়ঙ্করাঃশব্বহীনা) কেবল কোন 
হুতভাগ্যের শী চিতার অগ্নির পিট, পিট 
শবা আর গর্জন শুনা যাইতেছিল। 
ভীষণ অন্ধকারে স্বভাবের কিছুই লক্ষ্য 
হইতেছিল না। কেবল সেই সর্ব- 
সংহ'রী সর্বদেশব্যাপী অগ্নি একটি নশ্বর 
হিন্দুদেহ ধ্বংস করিতেছে, ইহাই দেখা 
যাইতে ছিল; আর তদালোকে তৎপার্থে 
বসিয়া অনতিদুরে শব্দাহককে দেখ! 
যাইতেছিল। দাহকারী এক স্মন্দর যুব! 
পুরুষ একদৃষ্টে অগ্নিপ্রতি চাহিয়াছিলেন। 
সে মুখমণ্ডল একবার দেখিলে আর ভূলি- 
বার নহে,__সে রূপ নহে,সে মুখশ্রী নহে। 
কোন গভীর হৃদয়ঘাতিনী চিস্তাযুক্ত 


সে মুখমণ্ডল--তাহ! একবার দেখিলে 
আর ভুলিবার নছে। সে মৃষ্ঠি কেবল সেই 
নিবিড় অন্ধকাময়ী যামিনীতে সেই কলো- 
লিনীর সৈকতোপরি শ্মশানোপযোগী। 
যুবক ছুই জানুপরি ঈষৎ বক্রভাবে 
মস্তক রাখিয়া অগ্নির প্রতি চাহিয়াছি- 
লেন। একমুহুর্তের মধ্যে সেই মহাকাল 
অগ্নি সেই মন্তৃষ্যদেহ ধবংস করিল-- 
তাহাকে পথের কাঙ্গাল করিল। রক্রনী- 
কান্ত কাঙ্গাল হউন, তাহাতে ক্ষতি নাই 
কিন্ত আজ তাহার অগ্নিতে যাহাকে 
পোড়াইল তাহা কি 'আর কখন দেখিতে 
পাইবেন না- প্রাণ দ্রিলেও দেখিতে 
পাইবেন না, এ বিশ্বমগুলে খু'জিলে 
কি কোথাও পাইবেন না? আজি হউক 
কালি হউক দশদিন বিলম্বে হউক আর 
কি কখন দেখিতে পাইবেন না? অগ্রিতে 
পোড়াইলে কি কোন চিহ্ন থাকে না? 
হা বিধাতঃ! তুমি কি নিষ্ঠর! ক্রমে 
অগ্রি'নিস্তেজ হইয়া আমিল, শবদেছ 


* বঙদর্শনের চতুর্থ খণ্ডে ৪২০ পৃষ্ঠা দেখ। 
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পুড়িয়া অঙ্গার হইল, অগ্নি নির্ব্যাণ 
হইল। রজনীকান্ত সেইপ্রকারে সেই 
খানে বসিয়া আছেন। একটি শবভুক্‌ 
কুকুর লোলজিহ্বা বহিষ্কৃত করিয়া! শ্বশা- 
নের নিকট আসিয়া দ্াড়াইল আবার 
ফিরিয়া গেল। রজনীকান্ত এক দৃষ্টে 
সেই শবশান প্রতি চহিয়াছিলেন। ক্রমে 
পুর্বদিক্‌ ঈষৎ পরিষ্কার হইল। গঙ্গার 
হৃদয়হইতে ক্রমে অন্ধকার অন্তর্থিত 
হইতে লাগিল; সমস্ত রাত্রি নির্বাত ছিল, 
এক্ষণে দক্ষিণদিক্‌ হইতে মুছু মৃছ সমীরণ 
গঙ্গার হৃদয় ঈষৎ চঞ্চল করিল। ছুই 
একবার বসুন্ধরার ইষ্টকনির্ষিত সোপানে 
ঠুন ঠুন শব্ব হইল। ছুই চারিটি গ্রাম্য 
কুলকামিনী ক্রতপদে মৃছুমধুর কথো- 
পকথনে এবং কখন২ মৃদছুমধুর হাস্য 
করিতে ২ গঙ্গান্নানে আসিতেছিল। 
তৎপরে একটা বৃদ্ধ গ্রামবাসী আসিয়! 
জলে নামিল। এবং কিঞ্চিৎ পরেই 
শ্মশানপ্রতি দৃষ্টিপাত হওয়াতে চীৎকার 
করিয়া উঠিল। “একি রজনী বাবু যে!” 
রজনীকাস্ত*ঞ& চীৎকারে প্রক্কৃতিস্থ হই- 
লেন। ঘাটের দিকে আন্তেং মস্তক 
ফিরাইলেন। দেখিলে, যামিনী প্রভাত 
হইয়াছে, এবং জলে ফ্রাড়াইয়। কতিপয় 
অবগ্ুঠনবতী ও একজন তাহার প্রতি- 
বালী ব্রাঙ্গণ, তাহার প্রতি একদৃষ্টে 
চাহিয় রহিয়াছেন। রজনীকান্ত উঠিয়া 
দাড়াইলেন। কিন্তু তাহার পদন্ব় অবশ 
হওয়াতে দাড়াইতে অক্ষম হইলেন। 
নিকটন্থ একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষে অবলম্বন করিয়া 
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ঈাড়াইলেন। ইত্যরসরে সেই ব্রাহ্মণ 
দিজ্ঞাসা করিল, “ রজনী বাবু আপন।র 
বেশ দেখিয়! বোধ হইতেছে যে আপনি 
পিভ্‌ অথব! মাতৃহীন হইয়াছেন। কিন্তু 
তাহার৷ ত বহুদিন হইল স্বর্গে গিয়াছেন। 
তবে আজ আপনার এ €বশ কেনঃ 
রদ্দনীকান্ত অতি মৃছুস্বরে উত্তর করি- 
লেন, «আজ আমি মাতৃহীন হইলাম |” 
ব্রাহ্মণ বলিলেন, “ মে কি আপনার-_» 


রজনীকান্ত কোন প্রশ্ন করিতে হস্তো- 


ত্তোলন করিয়া নিষেধ করিলেন। তৎপরে 
আস্তে২ শ্মপানের নিকট যাইয়! পরিশিষ্ট 
কাধ্য সমাপন করিয়। বস্ুন্ধরার ঘাটের 
দিকে ন্নানকরিতে চলিলেন। অতি মৃছু- 
পাদবিক্ষেপে মস্তক নত করিয়া চলি- 
লেন। রজনীকান্তের চক্ষে জল ন।ই-_ 
কিন্ত প্রতিপদ বিক্ষেপে যে কতকানন 
কাদিতেছেন তাহ! কেবল যাহার! সেখানে 
দাড়াইয়া তাহাকে দেখিতেছিল তাহারাই 
বুঝিয়াছিল। রজনীকাস্ত যত নিকটব্বাঁ 
হইতেছিলেন ততই তাহার মুখমণ্ডল 
পরিফ্াররূপে ছৃষ্ট হইতেছিল। তাহার 
মুখশ্রীর ভীষণ পরিবর্তন দেখিয়া অব- 
গুঠনবতীদিগের মধ্যে একজন কাদিতে 
লাগিল। কিন্তু সে সময়ে কেহ তাহা 
লক্ষা করিল ন|। রজনী আসিয়৷ জলে 
নামিলেন । হঠাৎ রমণীদিগের প্রতি দৃষ্টি 
পড়িল। স্থিরচক্ষে একটি রমণীর প্রতি 
চাহিয়া রহিলেন কিন্তু আর সে ঘাটে 
নামিলেন না। ভ্রুতপদে মেস্থান হইতে 
প্রস্থান করিলেন। রমণীদিগের মধ্যে এক 
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জন আর এক জনকে জিজ্ঞাসা করিল, 
“কুমুদিনি রজনীকান্ত অমন করে ফিরে 
গেল কেন?” কুমুদিনী উত্তর করিল 
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«বোধ হয় আমাকে--আমাদের দেখে ।” 
তখন কুমুদিনী কাদিতেছিল। 
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রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাছুর 
প্রণীত গ্রস্থাবলী। গ্রন্থকারের 
জীবনীসম্বলিত।৯% 
. কয়বৎসর হইল বঙ্কিম বাবু বঙ্গদর্শনে 
প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে ৬ দীনবন্ধু 
মিত্রের গ্রন্থাবলী তাহার তত্বাবধারণে 
পুনরমদ্রিত করিবেন । কিন্তু বঙ্কিম বাবু 
অনবকাশবশতঃ নিজ কৃত অঙ্গীকার রক্ষা 
করিতে পারেন নাই। এক্ষণে দীনবন্ধু 
বাবুর পুত্রগণ কর্তৃক সেই সকল গ্রস্থ 
পুনমুর্্রিত হইয়াছে। বঙ্কিম বাবু কেবল 
গ্রন্থকারের একটি জীবনী লিখিয়! দিয়া- 
ছেন। তাহা এই সংগ্রহে সন্নিবেশিত 
হইয়াছে । 

পাঠকগণ শুনিয়া আহল।দিত হইবেন, 
যে এই সংগ্রহে দীনবন্ধু বাবুর কতক গুলি 
নৃতন রচনা সন্নিবেশিত হইয়াছে। ুর- 
ধুনী কাব্যের প্রথম ভাগ দীনবন্ধু বাবু 
প্রকাশিত করিয়া! গিয়াছিলেন, তাহার 
দ্বিতীয় ভাগ এই প্রথম প্রচারিত হইল। 
এত % পোড়া মহেশ্বর'” নামে একটা 


* রায় দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী। 


গ্রশ্থকারের জীবনী সম্বলিত। তৎপুভ্রগণ 
কর্তৃক সংগৃহীত এবং প্রকাশিত। কশি- 
'ফাতা। গিরিশ-বিদ্যারত্ব |. ১৮৭৭। 


গদ্য প্রবন্ধ এই প্রথম প্রকাশিত হইল। 
এতৎ পাঠে অনেকেই বুঝিতে পারিবেন 
যে মনে করিলে দীনবন্ধু বাবু অতি 
উৎকৃষ্ট গদ্য রচন। করিতে পারিতেন। 
« প্রভাত” নামে পদ্য, এবং “ যমালয়ে 
জীয়ন্ত মানুষ” ইত্যাখ্যেয় গদ্য প্রবন্ধ 
বঙ্গদর্শন হইতে পুনরমু্রিত হইরা ইহাতে 
সন্নিবেশিত হইয়াছে । বঙ্কিম বাবুর 
লিখিত জীবনী মধ্যে পাঠকের! “জামাই 
ষষ্ঠী” নামে একটি পদ্যের উর্েখ দেখি- 
বেন। উহা প্রথমে প্রভাকরে প্রকাশিত 
হইয়াছিল। এক্ষণে পচিশ কি ত্রিশ 
বৎসর পরে প্রথম পুনর্মুপ্রিত হইল। 
উহাকে কতকট! অশ্লীলতাদে।ষে দূষিত 
বলিয়৷ শ্বীকার করিতে হইবে, কিন্ত 
তাহ! হইলেও উহাতে হান্্যরমের অব- 
তারণার যুবা কবির অসাধারণ ক্ষমতার 
পরিচয় আছে। বোধ হয় দীনবন্ধুর 
কোন পদ্য রচনায় এতট৷ হাস্যরসের 
আধিক্য নাই। প্রথম প্রকাশকালে, 
এ কবিতা বঙ্গসমাজে এতাদৃশ সমাদৃত 
হইয়াছিল, যে সেই সংখ্যক প্রভাকর 
খানি পুনমূদ্রিত ক্রিয়া ঈশ্বর গুপ্ত তাহ! 
প্রতি খও আট আন! মূল্যে বিক্রয় করিয়া- 
ছিলেন। 


বঙ্গদর্শন | 


মাসিক পত্র ও সমালোচন । 


০০৯৭ 


৫১০ 


পঞ্চম খণ্ড । 


ভারতে একতা । 


প্রত্যেক জাতির মধ্যে একপ্রকার 
সাধারণ সহানুভূতি থাকে, উহাই জাতীয় 
বন্ধনের মূল। সেইপ্রকার বিশেষ সহা- 
ম্তভৃতি এক জাতীয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে 
যেরূপ থাকে,ঠাহাদের সহি অপর কোন 
জাতির সেরূপ থাকিতে পারে না। সেই 
সহানুভূতি বশতঃই তাহারা পরস্পরের 
সহিত যোগ দিয়! কার্য্য করিতে, ও 
সকলে মিলিয়! এক রাজশাসনের অধীন 
থাকিতে ইচ্ছ৷ ,করেন। এই প্রকার 
ভাবকে জাতীয় তাঁব বলা যায়। এক্ষণে 
জিজ্ঞাসা এই যে,কি কি কারণে এই জাতীয় 
ভাব বা জাতীয় বন্ধনের উৎপত্তি হয়। 
অলোচনাঘারা কয়েকটা কারণ স্থিরীক্কত 
হইয়াছে। আ্বাতিবন্ধনের একটি কারণ 
ধর্ম। এক ধর্মাবলম্বী হইলে পরস্প- 
রের সহিত প্রগাঢ় সহাহুতৃতির স্যষটি হয় 


ধর্মানগত সহান্থৃভৃতির যে কি প্রকাঁর 
আশ্চর্য বল, মনুষ্যজাঁতির সমগ্র ইতিবৃত্ত 
তদ্বিষয়ে উচ্চৈঃশ্বরে সাক্ষ দিতেছে। 
বৌদ্ধধর্শন খুষ্টধর্্, মুসলমানধর্ধ্ম প্রভৃতি 
প্রচলিত ধর্ম সকল কি অদ্ভুত পরাক্রম 
সহকারে লক্ষ লক্ষ মানবকে এক ছুরতি- 
ক্রমণীয় বন্ধনে বদ্ধ করিয়! রাখিয়াছে ! 
কোন স্থচতুর রাজনীতিজ্ঞ কোন কালে 
বুদ্ধিকৌশলে যাহ! করিতে সক্ষম হন 
নাই, শাকাসিংহ, ইশা ও মহম্মদ তাহা 
স্বস্ব প্রচারিত ধর্্মমতহ্বারা সংসিদ্ধ করি- 
কাছেন। ধর্ঘ্ম্রনিত সহানুভূতির বল, 
দেশ ও কাল উভয় সম্বদ্ধেই পরিলক্ষিত 
হয়। দৃষ্টাত্তপ্বরূপ উপরে যে কয়েকটি 
ধর্ষ্দের নাম উল্লেখ কর! হইয়াছে, তাহার 
প্রত্যেকটিই একথার সত্যতা বিষয়ে 
অকাট্য প্রমাণ। মুসলমান ধর্ম প্রভৃতি 
ক 
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ধর্ঘ কল পৃথিবীর বিভিন্ন খণ্ডে লক্ষ লক্ষ 
নর নারীর উপর যে আধিপত্য বিস্তার 
করর!ছে,যে' ছুশ্ছেদ্য বন্ধনে তাহা- 
দিগকে বদ্ধ করিয়াছে, তাহা কখন কোন 
রূপ রাজনৈতিক বা সামাপ্সিক কারণে 

ংঘটিত হয় নাই। শত শত রান্য ও 
রাজার অভাদয় ও বিনাশ হইয়াছে, নব 
নব সামাজিক ব্যব্থা গ্রচলত ও বিলুপ্ত 
হুইয়াছে,বিবিধ দার্শনিক মতের প্রা!ছূর্ভাব 
ও তিরোভাব হইয়াছে, অসংখ্য ঘটনা. 
বলী পৃষ্ঠে বহন করিয়া শত শত শতাবী 
নরীআোন্ের ন্যায় চলিয়। গিয়াছে, তথাচ 
অদ্যাপি পৃথিবীহলে মুষা ও মহম্মদ, 
শাকামিংহ ও ইশার আধিপত্য অক্ষুণ্ন 
রহিয়াছে । জাতিবন্ধন সম্বন্ধে ধর্ম যে 
একটি প্রধান কারণ তদ্বিষয়ে লেশমাত্র 

ংশয় নাই। 

ভাষা আর একট কারণ। পরস্পরের 
মিকট পরস্পরের মনের ভাব প্রকাশ 
করিতে পারিলে যাদৃশ সহানুভূতি জন্বিয়! 
থাকে, অন্য প্রকারে কখনই সে প্রকার 
সহানুভূতি জন্মিতে পারে না। এক বংশে 
জন্ম অপর কারণ। এক বংশে ধাহা'দ:গর 
জন্ম তাঁহারা আপনাদিগের মধ্যে একটি 
" মন্বন্ধ অন্ভব করেন, এবং সেই জন্য 
তাহাদিগের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সহজে 
এক গ্রকার যোগ নিবদ্ধ হইবার সস্তা- 
বন । বাসস্থানের প্রাকৃতিক সীমা চ্তর্থ 
কারণ। নদী পর্যত প্রভৃতি দ্বার কোন 
ভূখণ্ড সীমাবন্ধ হইলে তদন্তর্গত অধি 
বাসিগণের পরস্পরের মধ্যে যাতায়াতের 
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সুবিধা জন্য যাদৃশ যোগ সংঘটিত হইবার 
সম্ভাবনা, উক্ত সীমার বাহিরে বাহার! 
বাস করেন তাহাদের সহি৩ তাদৃশ নিকট 
সম্বন্ধ নিবন্ধ হইবার সম্তাবদা অপেক্ষা 
কৃত অনেক অগ্ল। এ্রতিহামিক ঘটনা- 
বলীর একত্ব জাতিবন্ধনের পঞ্চম কারণ। 
ধাহাদের পুরাবৃত্ত এক অর্থ।ৎ ধাহাদের 
পিতৃপুরুষেরা এক কার্যে একত্রে যোগ 
দিয়াছিলেন, এক প্রকার ঘটনা ধাহাদের 
সম্পদ ও বিপদ,স্থপ ও ছুঃখের কারণ হুই- 
যাছিল, তাহারা পরস্পরের সহিত সহঙগে 
যুক্ত থাকিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা পিতৃ" 
পুরুষদিগের কার্ষ্যের গৌরব বা হীনত! 
স্মরণ করিয়া এক সাধারণ স্থখ হুঃখ, 
অহঙ্কার ও লঙ্জ। অনুভব করিয়া থাকেন। 
সানার্দিক আচার ব্যবহার জতিবন্ধনের 
ষঠ কারণ। একপ্রকার সামাজিক 
আচার ব্যবহার হইলে লোকে সামাজিক 
কার্ধ্য উপলক্ষে পরস্পর মিলিত হইতে 
পারে; স্থৃতরাং তাহাদের মধ্যে অতি 
সহজেই নৈকট্য ষংস্থাপিত হয় । প্রক্কৃতি- 
গত বিশেষ লক্ষণ সপ্তম কারণ। এক 
এক জাতির এক এক প্রকার বিশেষ 
প্রন্কতি দেখিতে পাওয়া! যায়। ইংরেজ 
অধ্যবসায়শীন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সাহসী ও অর্থ 
লিপ্স। ফরাসি আমোরপ্রিয়, সরল, 
ক্ষীণপ্রতিজ্ঞ। বাঙ্গালি চতুর, কোমল- 
হৃদয়, তীরু। শারীরিক ও মানসিক 
প্রকৃতিগত একতা, জাতীয়ভাব সংরক্ষিত 
ও দৃটীরুত করিয়া থাকে। 
জাতীয়ভাবের যে সকল কারণ ও 
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লঙ্ষণ প্রথম, দ্বিতীয় উত্যাদি পর্যায় 
ক্রমে উল্লিখিত হইল, তাহা উহাদের 
গুরুত্ব ও কার্যযকারিতার পরিমাণ অন্ু- 
সারে করা হয় নাই। এ্রী কয়েকটি কার- 
পের প্রত্যেকটিই জাতীয়ভাবের মূলে 
বর্তমান রহিয়াছে, ইহাই কেবল বলা 
হইল। উহাদের আপেক্ষিক কার্ধাকারি- 
ভার বিষয় বিচার করা হইতেছে না। 
এক্ষণে জিন্তাস্য এই যে, এই সকল 
লক্ষণদ্বার| বিচার করিয়৷ দেখিলে ভারত- 
বানিগণকে একজাতি বলিরা গ্রতি পন্ন 
করা যায়কিনা। ভারতবর্ষের ন্যায় 
প্রকাণ্ড ভূখগুকে এক দেশ না বলির! 
এক মন্বাদেশ বলাই যেন অধিক সঙ্গত 
বলিয়া বোধ হয়। উখুরোপ হইতে 
ক্ুসিয়াকে ছাড়িয়া দেও,বে অবশিই অংশ 
রহিল, ভারতবর্ষের আরতন তদপেক্ষা 
অধিক ক্ষু্রতর হইবেননা। এমন বৃহৎ 
দেশে বিংশতি কোটির গাধিক অধিবাসি- 
গণের নধো জাতীয় একহা সম্বন্ধ হন্রয়া 
যে সহজ নহে ইহা অনারাসেই বুঝিন্তে 
পারা যাইতেছে । সে যাহা হউক, 
জাতীয়ভাবের লক্ষণ করেকটির মহিন 
গিলাইয়া দেখা বাউক দে, চীন বা 
রুলিয় ্রস্থৃতি জাতির ন্যায় ভারতবরীয় 
জাতি বলির! একটি জাতি আছে কিনা। 
ছই প্রকার হইতে পাবে, প্রথমঃভারতবর্ষ 
একটি মহাদেশ, উহার অন্তর্থত বিভিন্ন 
দেশে বিভিন্ন জাতি বাম করিতেছে। 
দ্বিতীয় ভারতবর্ষ একটি দেশ,এবং উহাতে 
ভারবর্ষীর় জাতি বলিয়া! এক বিশেষ 
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জাতি বাস করিতেছে । এ ছইএর মধ্ো 
কোন্টি সত্য? প্রথমতঃ ধর্ম লইয়া বি 
চার করিলে দেখা যায় যে, ভারতবানিগণ, 
এক ধর্মাবলম্বী নহেন। সাওতাল, ভিল 
প্রস্থৃত্তি অসভ্য জাতি সকলকে ছাড়িয়া 
দিসেও, হিন্দু ও মুসলমান এই ছুই 
প্রকাণ্ড সম্প্রদায়ে তাহারা বিভক্ত রহিয়া- 
ছেন। উক্ত ছুই সম্প্রদায়ভৃক্ত লোকের 
মধ্যে ধর্দ্জনিত বিদ্বেষ চিরকাল চলিয়া 
আসিতেছে । মুনলমানের সংখা! সমগ্র 
অধিবাসীর সঙ্গে তুপনা করিলে প্রায় 
এক পঞ্চমাংশ হইবে। কেবল হিন্দুদিগের 
মধো যেধর্ম প্রচলিত রহিয়াছে তাহা 
হিন্দুধর্ম নামে সর্বত্র আখ্যাত হইলেও, 
বাস্তবিক উহ! ভারতের বিভিন্ন গ্রদেশে 
বিভিন্ন মূর্তি ধারণ করিয়াছে । বাঙ্গালা 
যাহা ধর্মম,পঞ্তাবে তাহ! ধর্ম নহে, আবার 
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নহে। কেবল সামান্য সামানা বিবরে 
যে প্রভেদ লঙ্ষিত হয় এরন্নপ নহে, অতি 
প্রধান ও শুরুতর ব্ষয়েও তাহা ঢুষ্ট হইয়া 
থাকে। ছুষ্টান্তস্বরূপ এস্ডলে কয়েকটি 
বিষয়ের উল্লেখ করা মাইতেছে। বক্ষ 
দেশে অর বাঞ্জন অগ্নিপন্ক হইলে উহা 
উচ্ছিষ্টের ন্যায় বাবহৃত হইয়া থাকে, 
বন্ধের সহিত উহ্থার সংস্পর্শ হইলে মে 
বস্ত্র ধৌত কর! আবশাক্‌। কিন্তু উত্তর 
পশ্চিমাঞ্চলে ভোজনাবশিষ্ট উচ্িষ্ঠই উত্ত 
পে বাবহত হইয়া থাকে, কেবল অগ্নি- 
পক অন্নের সহিত বস্ত্রাদির সংস্পর্শ কোন 
দোষাবহ বলিষা মনে করা হয় না। কিন্ত 
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এ ছৃষ্টন্তটিও অপেক্ষান্কৃত সামান্য বিষয় 
সম্বন্ধে হইল। বাস্তবিক অতি গুরুতর 
বিষয়েও যে এই প্রকার প্রভেদ লক্ষিত 
হয় তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাই- 
তে পারে । যে সকল বঙ্গদেশবাসী হিন্দু 
কখন পঞ্জাবে গমন করেন নাই, তাহারা 
গুনিলে অবাক্‌ হইবেন ফে,উক্ত প্রদেশে 
শৃদ্রে অন্ন বাঞ্জন রন্ধন করে,ব্রাহ্মণে তাহা 
ক্রয় করিয়া! লইর গিয়া আহার করিয়। 
থাকেন তাহাতে কোন দোষ হয় না। 
লাহোরে গিয়া! দেখ বাজারে কাহার 
জাতিতে অন্ন বাঞ্জন পাক করিতেছে, 
অতি সদ্ধংশজাত ব্রাহ্গণেও তাহা ক্রয় 
করিয়া লইয়! যাইতেছেন। কাশ্মীরে .ষদি 
মুসলমান অন্ন বহন করিরা লইয়! আইসে 
তাহা অতি গুদ্ধসত্ব ব্রাহ্মণেরও পরিত্যজ্য 
হয় না। মৎস্যভোজন বাঙ্গালির নিকট 
অতি নির্দোষ দৈনিক কার্ধা, কিন্ত উত্তর 
পশ্চিম গ্রদ্রেশবানীর নিকট উহা যার 
পর নাই ঘ্বণিত, অশ্রদ্ধেয় ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ 
বলিয়া! গণ্য । কোন হিন্দস্থানী মৎস্য 
ভোজন করিলে নিশ্চয়ই তাহাকে সমাজ- 
চ্যুত হইতে হয়। আর একটি দৃষ্টাস্ত 
দেওয়! যাইতেছে । বাঙ্গালি হিন্দুদ্বিগের 
নিকট কুকুট মাংসাহার থে কি বিষম 
দোষাবহ ব্যাপার, কতদূর ধর্মহানিকর 
ও স্বণিত কার্ধয তাহা! আমরা সকলেই 
জানি । কিন্ত মান্্রাজ প্রদেশে যাও সে 
খানে আর এক অবস্থা দেখিতে পাইবে । 
সেখানে ব্রাঙ্মণভাতি নিরামিষভোজী ; 
কিন্ত তগ্িন্ন অন্য সকল দাতিই অক্লান 
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বদনে অতি উপাদেয় ভ্তানে কুকুট মাংস 
ভোজন করিয়া! থাকেন। কেহ তাহা 
ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়! মনে করেন না, তজ্জন্য 
কাহাকেও জাতিচ্যুত হইতে হয় না। 
ধর্ম সম্বন্ধীয় আচার বিষয়ে কয়েকটিমাত্র 
দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল; বাস্তবিক তদ্দি- 
ষয়ে রাশি রাশি প্রমাণ প্রদর্শন করা 
যাইতে পারে। এতত্ডিন্ন ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশে ধর্মবিষরক মতের বিভিন্নত1 যে 
কতদূর অধিক তাহা! বল! বাহুলা মাত্র । 

ধর্ম সম্বন্ধে যেরূপ,ভাষ! সম্বন্ধেও সেই 
প্রকার বা ততোধিক । আর্ধ্য ও অনাধ্য 
কত প্রকার ভাষাই ভারতের সর্বত্র প্রচ- 
লিত রহিয়াছে। এমন একটি ভাষাও 
নাই যাহা সমস্ত ভারতবাসী ব্যবহার 
করিয়া থাকে বা করিতে পারে। হিন্দি 
ভাষা সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোক 
দ্বারা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মাক্জ্রাজ 
গ্রদেশ ব্যতীত আর সর্ধত্রই উক্তভাষাক়্ 
কথ! বলিলে লোকে প্রায় বুঝিতে পারে। 

₹শ সন্বস্কেও দেখা যাইতেছে যে, 
ভারতবাসিগণ বিজিন্ন বংশ (৮০৭) হইতে 
সমুৎপন্ন। আর্ধা ও অনার্য এই ছুই 
প্রধান বিভাগে ভারতবাদিগণ বিভক্ত। 
অনেকে মনে করেন যে এতদেশীয় মুদল- 
মানগণ অনার্ধা বংশসস্তৃত। বাস্তবিক 
তাহা নহে মুসলমানদিগের মধ্যে প্রায় 
অদ্ধেক লোকের পূর্বপুরুষ হিন্দু ছিলেন; 
তাহার! য়ে কোন কারণে হউক মুসল- 
মান ধর্শা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবশিষ্ট 
মুদলমানদিগের মধ্যে ধাহাদের পূর্বপু- 
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রুষগণ পারস্য ও আফ্গানস্থান হইতে 
আসিয়াছিলেন তীহারাও আধ্যবংশীয়। 
কেবল ধাহারা আরব ও তুর্কিস্থান হইতে 
সমাগত তাহারাই অনার্ধ্য, কিন্ত তাহা- 
দ্বের সংখ্যা অধিক নহে। সেই অল্প- 

ংখ্যক যুনলমান ভিন্ন আরও বহুসংখ্যক 
অনার্য বংশজাত লোক ভারতবর্ষে বাস 
করিতেছে। গারে৷ প্রভৃতি অনার্ধ্য অসত্য 
জাতির কথ! বলিবার আবশ্যকতা নাই। 
স্ুসভ্য হিন্দু ধঙ্দ্াবলম্বীদিগের মধ্যেও শত 
সহত্র লোক অনার্ধ্য বংশজাত। ইহা 
নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, মান্দ্রাজ 
গ্রদেশবাসিগণের, আর্ধ্যবংশীয় বলিয়া 
গৌরৰ করিবার অধিকার নাই। তীহা- 
দের আরুতি আর্ধ্যবংশীয়দিগের মত নহে, 
উহা! সম্পূর্ণরূপে অনাধ্যদ্দিগের তুল্য। 
উক্ত প্রদেশে দুইটি ভাষ! প্রচলিত আছে, 
তেলুগ্ড ও তামিল। "এ ছুটিই অনার্য 
ভাষা। সংস্কৃতের সহিত উহাদের কোন 
সম্বন্ধ নাই। আমরা বাঙ্গালায় বলি 
«আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন।৮ 
হিন্দু স্থানীরা বলেন “আপ কীাহাসে 
আতেহে,” ইত্যাদি ভারত প্রচলিত আর্য 
ভা মাত্রেই সংস্কৃতের চিহ্ন দেখিতে 
পাওয়া যায়। কিন্তু মান্জাজীর! বলিবেন 
“তাঙড় ইয়াপড় ছু ইন্দিড় হিড়।” পুরা- 
তত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অন্ুমাঁন”“করেন যে, 
মান্্রাজীরা রামায়ণবর্ণিত মহা ঘটনার 
সময় হইতে ক্রমে ক্রমে আধ্যজাতির 
সহিত সংমিলিত হইয়াছে । বংশ অনু, 
সারে বলিতে গেলে মান্্রাজ প্রদেশবালী 
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হিন্দুদিগের অপেক্ষা সই্উরোপীয়গণ আমা 
দের নিকট কুটুম্ব। ভাষাবিজ্ঞানের 
উন্নতি সহকারে ইহা সুন্দর রূপে প্রতিপন্ন 
হইয়াছে যে, ইংরেজ, জর্ম্মান, ফরাসি, 
হিন্দ প্রভৃতি জাতি সকল এক মূল জাতি 
হইতে উৎপন্ন। 
ভারতবর্ষের চত্তঃসীমা এরূপ ছুর্ভেদ্য- 
রূপে পরিবেষ্টিত যে বিদেশীয় জাতির 
সহিত বহুকাল পর্যযস্ত এদেশের অধি- 
বাসিগণের অধিক সংশ্রব হয় নাই। কিন্তু 
আবার ভারতের বিভিন্ন গ্রদেশবাসিগণের 
মধোও কোন কালে পরস্পরের অধিক 
ংশ্রব সংঘটিত হয় নাই। বিভিন্ন প্রদেশ 
সকল এত দৃরবর্তী ও তত্বৎস্থলে গমনা- 
গমনের এত অন্ৃবিধা যে, উক্ত সকল 
প্রদেশবাসিগণের মধ্যে আলাপ পরিচয় 
হওয়া নিতান্ত স্বকঠিন। রেলওয়ে সংস্থা- 
পনের পুর্বে বোম্বাই হইতে বাঙ্গাল] 
এবং মান্ত্রাজ হইতে পঞ্জাব যাত্রা যে কি 
ছুরূহ ব্যাপার ছিল তাহ! সকলেই অবগত 
আছেন। বৃহৎ জোতম্বতী, উত্তঙ্গ 
পর্বতশ্রেণী, ভয়ঙ্কর অরণা, পর্যটকগণের 
গতিরোধ করিবার জন্য ভারতের নানা 
স্থানে বর্তমান । সুতরাং দূর প্রদেশ- 
নিবাসী ভারত সন্তানগণের মধ্যে এতদূর 
বিচ্িন্নভাব সমুপস্থিত হইয়াছে যে, ত্াহা- 
দের মধ্যে কোন সম্পর্ক নাই বলিলেই 
হয়। এক্ষণে রেলওয়ের সৃষ্টি হইয়া অল্পে 
অল্পে এই শোচনীয় অবস্থা! বিদুরিত হইন্টে 
আরম্ত হইয়াছে মাত্র। 
ভারতবামিগণের মধো পুরাবৃত্ত সন্থ- 
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স্বীয় ঘটনার একত্বাঁও নাঈ । হিন্দুদিগের 
মূল ইতিহাসের একতা আডে। সকল 
হিন্দুই সমভাবে গৌরব করিয়া বলিতে 
পারেন, আমাদের বামচন্জু ও যুধিষ্ঠির, 
আমাদের ব্যাস ও বাল্ীকি, আমাদের 
তবভূতি ও কালিদাস, আমাদের দ্মার্যাভট্ 
ও ভাস্করাচার্ধয | ভারতবর্ষের যেখানে 
ইচ্ছা যাও, দেখিবে, প্রাচীন আধ্যপিত- 
পুরুষগণের নামে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সভিত 
হিন্দুসস্তানমাত্রেরই মন্তক অবনত ভইয়া 
থাকে । সেই পুজ্যপাদ পিতৃপুকুষগণের 
নামে যাহা বলিবে তাছাই তাহাদের জদ- 
য়ের গৃঢ়তম প্রদেশে আঘাত্ত করিবে। 
কিন্ধ বিভিন্ন প্রদেশবাসী হিন্দুদিগের পর- 
ব্তী ইতিবৃত্তের মধো একতা! নাউ। 
শিখ, মহারাষ্ত্রীয় রাজপুত, বাঙ্গালি প্রভৃতি 
জাতিসকলের ভিন্ন ভিন ইন্তিহাস। এত- 
সতিন্ন মুসলমাঁনদিগের সহিত এতিহাসিক 
একতা! ত কিছুই নাউ । আমাদের আদি 
গৌরবের ক্ষেত্র আর্ধাবর্ত: তাহাদের 
আরব দেশ। আমর! বিজিত, তাহারা 
বিজেতা। 

" অন্যান্য বিষয়সম্বন্ধে যেরূপ দর্শিত 
হইল, সামাজিক আচারব্যবহার সম্ব- 
ন্ধেও সেইরূপ 1 ভারতবর্ষস্থ ভিন্ন ভিন 
সম্প্রদায় ও ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে সামা- 
জিক গ্রথাসম্বান্ধে মারপর নাই ভিন্নতা । 
ধর্্মান্ুগত অ'চার সম্বন্ধে যে প্রকার ঘোর- 
তর প্রতভেদ লক্ষিত হুইয়৷ থাকে তাহা 
পূর্বে বলা হইয়াছে । এস্কলে কেক্ল 
সামাজিক প্রথার বিষয় বলা যাইতেছে । 
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বিবাহ সামাজিক কাধ্য সকলের মধ্যে 
সর্ব প্রধান। এই বিবাহসন্বন্ধে অতিশয় 
গ্রভেদ লক্ষিত হয়। অপেক্ষাকৃত সামান্ত 
সামান্য প্রভেদের বিষয় এস্লে উল্লেখ 
করিবার প্রয়োজন নাই। প্রধান প্রধান 
দুই একটির কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে । 
বঙ্গদেশ, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি ভার- 
তের প্রায় অধিকাংশ শ্যানবাদী হিন্দু্দি- 
গের মধো বহুকাল হইতে পতিবিহীনা 
রমণীগণের পক্ষে পুনঃপরিণয় যাবপয় 
নাই ধর্ম্মাবিরুদ্ধ কার্ধ্য বলিয়! রিশ্বাস রহি- 
য়াছে; চিরবৈধব্যই তাহাদিগের অবশ্য 
বহনীর ও প্রতিপাল্য কাধ্য বলির! মনে 
করা হইতেছে । তথাচ দেখুন উড়িষা! 
প্রনেশে এক প্রকার বিধবাবিবাহ প্রচ- 
লিত রহিয়াছে । দাম্পন্য সম্বন্ধ বিষয়ে 
বিবিধ সম্প্রদায় মধ্যে অনেক তারনম্য 
ও ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। মাঙ্গালোর কোচিন, 
কালিকট প্রভৃতি মলবার উপকূলস্ত অনেক 
স্থানে ধিবাহবন্ধন যারপার নাই শিথিল। 
নেয়ার, বেলোরাব গ্রভৃত্তি আহিসকলের 
মধ্যে সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্বন্ধে এই 
এক চমৎকার নিয়ম প্রচলিত আছে যে 
পু না হয়! ভাগিনেয় বিষয়াধিকারী 
হইয়া থাকে । এই স্ষ্টি ছাড়া প্রথার 
যুক্তি এই যে, ভাগিনেয়ের শরীরে যে 
বংশের শোণিত প্রবাহিত হইতেছে উহ! 
নিশ্চিত; কিন্ত দ।স্পত্য বন্ধনের শিথিলতা 
বশত) পুত্র সম্বন্ধে সে কথ নিশ্চয় করিয়া 
বলা বার না। কেকাহার সন্তান স্থির 
হগ্রা কঠিন বলিয়াই এই প্রকার নি 
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প্রচলিত রহিয়াছে । আমাদের দেশের 
চৈতনাবৈষ্ণবদিগের মধো বিবাহ ও 
দ্াষ্পতা সম্বন্ধ বিষয়ে কি প্রকার প্রথ! 
সকল প্রচলিত 'আছে, তাহা প্রায় সক 
দেই অবগত আছেন। সরা তদ্দিষয়ে 
বিশেষ করিয়া কিছু বলিবার প্রয়োজন 
মাই। সামাজিক প্রথাপন্বন্ধে আর একটি 
দৃষ্টান্ত দিতে ইচ্ছা করি। স্তরী-ম্বাধীনতা 
বিষয়ে সমগ্র ভারতবর্ষের অবস্থা! এক- 
প্রকার নহে। বঙ্গদেশ,উত্তর পশ্চিমাঞ্চল 
প্রভৃতি স্থানে অবরোধ প্রথা! প্রচলিত 
রহিয়াছে । পঞ্জাবে অপেক্ষাকৃত অল্পপরি- 
মাণে রঠিয়াছে। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে অব 
বোধপ্রথা নাই বলিলেই হয়। বিদ্কাচল 
অবরোধ প্রথার সীমা। বোস্বাই ও মান্জ্রাজ 
প্রদেশে ভত্রমহিলাগণ প্রকাশ্তরূপে রাজ- 
পথ দির! গমনাগমন করেন, তাহাতে 
কেহই দোষ মনে করেন না। তথায় 
অবগুগ্ঠনদিবার নিয়ম নাই; এবং অপর 
পুরুষের সহিত আলাপ করিতেও নিষেধ 
মাই। 

প্রকৃতিগণ্ত বিশেষ লক্ষণ অনুসারে 
বিচার করিলেও দেখা যায় যে,ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন প্রদেশবাসিগণের মধ্যে প্রকৃতিগত 
একতা নাই । ফরাসি, ইংরেজ প্রভৃতি 
ভিন্ন ভিন্ন জাতির প্রকৃতি যেমনভিন্ন 
ভিন্ন, তীহাদেরও সেইরূপ মানসিক ও 
শারীরিক উভয়বিধ প্ররুতি ভিন্ন ভিন্ন। 
সবলকায় ও সাহসী পঞ্জুবী; অধাবসায় 
ও উদ।)মশীল মহারা য় বুদ্ধিমান ছুর্কাল 
দেহ ও ভীক্ু বঙ্গবাসী ইত্যাদি ভারতের 
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ভিন্ন ভিন্ন গ্রদেশবাঃসগণের গ্রক্কতির 
ভিন্নতা লক্ষিত হইতেছে । 

দ্রাহীয় ভাবের লক্ষণ কয়েকটি লইয়! 
দেখান হইল যে, তাহার কোনটিই সাধারণ 
ভাবে সকল ভারতবাসীর মধ্যে বর্তমান 
নাই। তবে কেমন করিয়া বলিব যে, 
আমাদের (ভারতবর্ষীযগণের ) কোন 
বিশেষ জাতীয় ভাব আছে ? যখন সকল 
বিষয়েই অনৈকা,তখন এক ভারতবষীয় 
জাতি বলিয়। পরিচয় দ্রিবার আমাদের 
অধিকার কোথায়? কোন টিস্তাশীল 
প্ডিত বলেন যে, জাতীয় ভাবের অন্যান্ত 
লক্ষণের মধো ভাষাই সর্ব গ্রধান। সে 
ভাষা সম্বন্ধেও যখন এতদূর ভিন্নতা, 
তখন একতা সুত্রে বদ্ধ হইবার আমাদের 
আশা কোথায়? এই প্রস্তাব লেখক 
একবার মান্দ্রাজে গমন করিয়াছিলেন । 
তথাকার কোন আফিসে জনৈক তৎ- 
প্রদেশবাদীর সহিত ইংরেজী ভাষায় 
আলাপ করিতেছেনঃ এমন সময় একজন 
ইংরেভ আঙিয়৷ বলিলেন, “ আপনার! 
কি পরম্পরকে শ্বদেশীয় ও শ্বজাতীয় 
বলিয়া মনে করেন?” তাহারা সে কথায় 
ছা] বলিয়। উত্তর করায়, সাহেব বলিলেন, 
“তবে কেন আপনার! আপনার্দের মাতৃ- 
ভাষায় কথা! বার্তা বলুন ন1।” * সাহেব 
প্রকৃত অবস্থা জানিতেন বলিয়! ও কথাটি 
বিদ্রপ করিয়াই বলিয়াছিলেন। তাহা- 
দের পক্ষেও বাস্তবিক ইংরেজী ভিন্ন অন্য 
কোন ভারন্তবর্ষীয় ভাষায় পরস্পর আলাপ 
করা অপস্তব ছিল। মান্রাজী যদি হিন্দি 
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জানিতেন তাহ! হইলেও এক প্রকার 
চলিতে পারিত। শিক্ষিত বাঙ্গালি ও 
শ্লিক্ষিত মান্ত্রাজীর পরস্পর আলাপ করি- 
তে হইলে ইংরেজী ভিন্ন অন্য উপায় 
নাই। 

সমগ্রভারতে কখন এক ধর্ম ও এক 
ভাষা প্রচলিত হইবে কি না এ প্রশ্নের 
মীমাংসা কর! সহজ নহে। যিনি বিশ্বাস 
করেন যে, সত্যের জয় এককালে হই- 
বেই হইবে, তিনি নিজে যে ধর্মাবলম্বী 
তাহাই সমস্ত ভারতের,_কেবল ভার- 
তের কেন-__সমস্ত পৃথিবীর ধর্ম হইবে 
বলিয়। মনে করেন। কিন্ত আমর! এ 
স্থলে ধর্ম সম্বন্ধে কোন প্রকার তর্ক 
বিতর্কে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছ! করি ন। 

নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন লোকও 
অ।ছেন, যাহারা মনে করেন যে, ক্রমে 
ইংরেজী ভাষাই ভারতের সাধারণ ভাষা 
হইবে। ধাহারা সে প্রকার বিশ্বাস করেন 
করুন, আমর! কিন্তু সে কথায় হাস্য না 
করিয়াথাকিতে পারি না । শত শত যোজন 
দুরবর্তী সমুত্র মধ্যস্থ ্বীপ বিশেষের ভাষা 
যে তারতের বিংশতি কোটা অধিবাসীর 
সাধারণ ভাষ! হইবে, ইহার তুল্য অসম্ভব 
কথ! কিছুই হইতে পারে না। সংসারে 
যদি কিছু অসম্ভব থাকে তবে উহাই সে 
অসম্ভব। মানবজাতির পুরাবৃত্তে এবস্বিধ 
ঘটনার কোন দৃষ্টান্ত পাওয় যায় ন। 
কোন প্রকার যুক্তিতেও উক্ত বাকোর 
সারবত্ব। উপলব্ধি হয় না । এক সমায় 
অনেক মের্জা সাহেবও পারসাভাষ! ভার- 
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তীয় সকল ভাষা লোপ করিবে বলিয়া 
স্থির করিয়াছিলেন । 

প্রচলিত দেশীয় ভাষা সকলের মধ্যে 
যদি কোন ভাষার পক্ষে ভারতের সাধা- 
রণ ভাষা হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে 
তাহ! হিন্দি সম্বন্ধেই বলা যাইতে পারে। 
কেন না ভারতে হিন্দি ভাষাই সর্বাপেক্ষা 
অধিক প্রচলিত । হিন্দি যেস্থানের গ্রচ- 
লিত ভাষ! নহে সেখানকার লোকও সহজ 
হিন্দিতে কথ বলিলে বুঝিতে পারেন। 
বাঙ্গাল! ভাষ! ও বাঙ্গাল! সাহিতোর যে 
প্রকার আশ্চর্য্য উন্নতি হইতেছে, হিন্দি 
ভাষার পক্ষে সে প্রকার ন৷ হওয়া অতি- 
শয় আক্ষেপের বিষয়। বাঙ্গালার ন্যায় 
হিন্দির উন্নতি হইলে শতগুণ অধিক 
উপকারের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু মান্্রাজ 
প্রদেশ সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। 
সেখানকার লোক হিন্দি বলিতেও পারে 
ন! বুঝিতেও পারে না। 

তবে কি ভারতবাসিগণের একতা স্প্রে 
বদ্ধ হইবার কোন উপায় নাই? এমন 
কি কোন সাধারণ ভূমি নাই যেখানে 
তাহার! সকলে মিলিয়! ভ্রাতৃভাবে দণ্ডায়- 
মান হইতে পারেন ? অনেক বুদ্ধিমান্‌ 
ব্যক্তি বলিয়া! থাকেন ষে, সমুদর তারত- 
বাসিগণ কখনই একতাবন্ধনে বন্ধ হইতে 
পারিবেন না। তাহারা বলেন যে, এ 
দেশে কোন কালে যাহা হয় নাই তাহা! 
এক্ষণে কি প্রকারে হইৰে। কোন 
বিষয়েই ধাহাদের মিল নাই তহার! 
কেমন কিয়! পরস্পর সংয্মিলিত হই. 
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বেন। ভারতের তাবী মঙ্গল সম্বন্ধে 
আমরা এই সকল ব্যক্তির ম্যায় একবারে 
সম্পূর্ণদপে হতাশ নছি। এক সাধারণ 
একতাহ্ত্রে সকল ভারত সস্তানের বদ্ধ 
হওয়া! যে সম্পূর্ণ অসম্ভব আমর এরূপ 
মনে করি নাঁ। ইহা! সত্য বটে যে, সমগ্র 
ভারত কোন কালে একতাবন্ধনে বন্ধ 
হইতে পারে নাই। হিন্দু, মুসলমান, 
ও ইংরেজ এই ব্রিবিধ রাজশাসনকালের 
মধো কোন কালেই সমগ্র ভারত কোন 
সাধারণ ভাবে সমবেত হইতে পারে 
নাই;- চিরকালই বিচ্ছিন্ন ভাব। কিন্ত 
পূর্বে কখন একতা হয় নাই বলিয়! যে 
ভবিষ্যতেও কখন হইবে না৷ এমন কথ! 
বলা নিতান্ত অসঙ্গত। ভারতের যে 
অবস্থায় একতা সংস্থাপিত হইতে পারে 
নাই, ঠিক সেই অবস্থ! যতদ্দিন থাকিবে 
ততদ্দিন নিশ্চয়ই বিচ্ছিত্নতাবও থাকিবে; 
কিন্ত যদি সে অবস্থার পরিবর্ন হইয়! 
যায়,তবে সে প্রকার বিচ্ছিন্নভাবও চলিয়! 
যাইতে পারে । বাস্তবিক ইতিমধ্যেই কি 
অবস্থা! পরিবর্তন হইতে আরম্ত হয় নাই? 
হিন্দু ও মুসলমান শাসন কালের সহিত 
বর্তমান সময়ের,তুলন! করিলে ছুই একটি 
অতি..প্রধান বিষরে পরিবর্তন লক্ষিত 
হয়। প্রথম, ভারতের সমুদ্ধায় অধি- 
বামিগণ এক সাধারণ রাজশাসনের অধীন 
হইয়াছেন। পূর্বে. কোন কালে এ 
প্রকার ঘটে নাই। বৌদ্ধ শাসনকালে 
অশোক প্রভৃতি কোন কোন রাজার সময় 
ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থান এক রাজ- 
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শাসনের অধীন হইম্াছিল সত্য, কিন্ত 
এখন যেমম হিমাচল হইতে কুমারিকা 
পর্যন্ত সমগ্র ভারত এক বুটিস্‌ সিংহের 
করকবলিত হইয়াছে,__-এক রাজ দণ্ডকে 
বিংশতি কোটি ভারতসস্তান বিনস্্ 
মন্তকে অভিবাদন করিতেছে, এ প্রকার 
পূর্বে কখন হয় নাই। দ্বিতীয়, এক্ষণে 
লৌহবন্্স ও তাড়িতবার্তাবহের সথ্টি- 
হওয়াতে,» ভারতবর্ষের অতি দৃরবর্তী 
প্রদেশ সকলের অধিবাসিগণের মধোও 
আলাপ পরিচয় আরম্ভ হইয়াছে। বাঙ্গালি 
পঞ্জাষী, মহ্ারাষ্ীয় প্রভৃতি বিভির জাতীয় 
ভারতবাসিগণ পরস্পরের নিবাসগ্রদেশে 
আসিয়া পরস্পরের সহিত সন্তাব ও 
সৌহার্র্য বর্ধন করিতেছেন। সুশি- 
ক্ষিত বাঙ্গালি পঞ্জাবে গিয়া উপদেশ ও 
দৃষ্টান্ত দ্বারা তওপ্রদেশবামিগণের মধ্যে 
জানপ্রচার করিতেছেন, বোম্বাই গমন 
করিয়! প্রকাশ্য বক্তৃতাদ্বারা তথাকার 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট আপনাদের 
মনের তার প্রক'শ করিতেছেন। আবার 
বোশ্বাই প্রভৃতি প্রদেশের লোকও বগ- 
দেশে আসিয়া আমাদের সহিত আত্মী- 
মতা করিতেচ্ছেন। জাতিতে জাতিতে 
এ প্রকার সম্মিলন অল্প অল্প আরম্ত হই- 
য়াছে। এস্থলে ইহ! বলা! আবশ্যক যে, 
পাশ্চাত্য জ্ঞানের প্রচার অতি আশ্চর্যয- 
রূপে তারতের অবস্থা পরিবর্তন করিয়! 
দিতেছে। মান্দ্রাজ্জ হইতে পেশোয়ার 
পর্যাস্ত সর্বত্রই ইংরেজীশিক্ষিত নব্য 
সম্প্রদায়ের চিস্তাত্রোত সামাজিক ও 
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যাজনৈত্তিক উন্নতিব্র দিকে গ্রধাবিত। 
পুর্বে কথন এ প্রকার হয় নাই। 
ইংরেজী শিক্ষা এখনই অল্প অল্প বুঝা- 
ইয়া দিতে আরম্ত করিয়াছে এবং ক্রমে 
নিশ্চই সম্পর্ণনূপে বুঝ।ইরা দিবে যে, 
একতাবদ্ধন ভি আমাদের উন্নতিধ আশ! 
নাই। যিনিই কেনযাহা। বলুন নাঃ 
আমরা অগন্দিগ্ক চিন্তে একটি আশা 
করিতে পারি যে, ভারতবর্ষ অষ্টহা সহজ 
বিষয়ে ছিন্ন বিচ্িন্ন থাকিলেও সকল 
ভারতবাশীর. মধ্যে রাজনৈতিক একতা 
সংস্থাপিত হইকে পারে। ভারতবামিগণ 
এক্ষণে এক রাজ/র প্রজা, সকলকেই 
এক গ্রাক।র রাজটনতিক মঙ্গলামঙগলের 
অধীন হইতে হইতেছে । সুতাং অন্য 
সহত্র বিষয়ে অনৈক্য থাকিলেও আমা- 
দের মধো এই একটি সাধারণ মন্বন্ধ 
রহিয়াছে । এই সাধারণ ভূমিভে দ গায়, 
মান হইয়া আমরা ভ্রাতভাবে পরস্পরের 
হস্তধ(রণ করিতে পারি। অন্ান্ত বিষয়ে 
প্রভেদ সকেও আমর| সাধারণ রাজনৈতিক 
কষ্ট ও অভাব বিদূরিত কণ্িশ্, এবং 
স।ধারণউন্নতি দংসাধন করিণার উদ্দেশো 
সমবেত হইতে পারি । পৃথিবীর স্ুমভা 
দ্াতি সকলের ইতিহান ধাহারা পাঠ 
করিয়াছেন তাহারা এ কথা কখনই 
ঝলিতে পারেন না যে, এ প্রকার রাজ- 
নৈতিক সম্মিলন অসম্ভব। স্ুইজর- 
লণ্ডঃ বেল্জ্যাম, ও জর্ম্মনির ইতিহ!ন 
একথার ' জাজ্জলামান ছষ্টান্ত স্থল। 
স্থইজরলণ্ডে রাছনৈতিক একতা বিল 
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গণ রহিয়াছে, অথচ উচ্গার ভিন্ন ভিন্ন 
কাণ্টনবামিগণের মধ্যে ধর্ম, 'বংশ, ও 
ভাষা এই তিন প্রধান বিষয়েই গ্রভেদ 
দষ্ট হয়। জর্ম্েনিতে ধর্ধসন্বন্ধে ঘোর- 
তর অনৈক্য বিদ্যমান রহিয়াছে--রোমান 
কাথলিক ও গ্রটেষ্টাপ্ট এই ছুই সম্প্রদায় 
অধিবামিগণ বিভক্ত ; অথচ তাহাদের 
মধ্যে রাজনৈতিক একত। বিলক্ষণ লক্ষিষ্ত 
হইতেছে । বেলদ্যাম দেশে ফেমিস, 
ও ওযালুন নামক গ্রদেশদ্বয়ের মধ্যে 
বংশ ও ভাষাসন্বন্ধে ভিন্নত। রহিয়াছে, 
অথচ তাহাদের মধ্যে জাতীয়একতার 
ভাব বর্তমান। অপর।পর বিষয়ে প্রভেদ 
থ।কিলেও রাজনৈতিক একতা যে সম্বদ্ধ 
হইতে পারে ভদ্বিবরে কোন মন্দেহ 
হইতে পারে ন|। 

উল্লিখিত দৃষ্টান্ত কয়েকটি দ্বারা ইহাই 
প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জাতীয়ভাবের যে 
সকল কারণের কথ। বল। হইয়াছে,তাহার 
কার্ধা, সকল অবস্থায় অলঙ্বনীর নহে। 
নতুব। ভাষা, ধর প্রস্থতি প্রধান প্রধান 
বারণ সন্ধেও উপরিউক্ত কমেকটি.দেশে 
রাজনৈতিক একতা বদ্ধমূল হইতে পারিত 
না। রর 

রাজনৈতিক একতা সংস্তাপন করিতে 
হইলেঃভ।ষাবিভাগ অনুমারে ভারতবর্ষকে 
চাগি৬(গে বিভক্ত কর! যাইতে পারে। 
বিহার হুইতে পেমোনার পর্য্যস্ত হিন্দি- 
ভাষা, প্রচলিত, *ম্তরাং এই (প্রথম 
বিভাগ। উড়িষ্য।, বাঙ্গালা) ও আনাম 
এই ভিন প্রদেশের ভাষ। প্রায় একই, 
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অতএব এই দ্বিতীয় বিভাগ । মধ্যভ।রত- 
বর্ষে মহারা্ট্ীয় প্রভৃতি কয়েকটি ভাষার 
অত্যন্ত মৌনাদৃশা, অতএব উহা! তৃতীয় 
বিভাগ; এবং মান্দ্রাজ প্রদেশে ভেলুণ্ 
ও তামিল বহুল সাদৃশ্যবিশিষ্ট অনার্য 
তাষাদ্বয়, অতএব এই চতুর্থ বিভাগ । 
এই চারি বিভাগে ভারতবর্ষকে বিভক্ক 
করিয় চারিটি ব্রতস্ব রাজা হইতে পারে; 
এবং এ চারিটি রাজ্য এক হইয়া একটি 
মিলিত রাজ্য (7699:2] 0০৬০1122730101) 
হইতে পারে। 

যে সকল সুশিক্ষিত বাঙ্গালিকে উত্তর 
পশ্চিমাঞ্চল, পঞ্জাব প্রহৃত্তি ভারতবর্ষের 
ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে গিয়। বিষয় কর্ম্মেপ- 
লক্ষে বান করিতে হয়, এস্থলে ঠাহাদের 
একটি অতি গুরুতর কর্তব্যভার বুঝ! 
যাইতেছে । যাহাতে উক্ত প্রর্দেশবাসী 
ব্ক্তিগণের সহিত সঞ্তাব বর্ধিত হয় তদ্ঘি 
বয়ে তাহাদের সর্বদাই যত্রশীল থাকা 
কর্তবা। কিন্ত ছুঃখের বিষয় এই যে, 
অতি অল্পসংখ্যক লোকই সেইরূপ ধতু 
করিরা াকেন। এমন কি আনেক 
স্থলেই বাঙ্গালি বাবুদিগের অসদাচ!র 
জনা হিনদুস্থানিগণ তাহাদের প্রতি অত্যন্ত 
বিরক্তি ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়। থাকেন। 
পুর্বে এরূপ ছিল না। তৎকালে যে ছুই 
একজন বাঙ্গালি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে থাকি 
তেন তাহার সন্মানিত হইতেন। 

এস্থলে মুলমানদ্বিগের বিষয়ে দুই 
একটি কথা বল] নিঠানস্ত আবশাক বেংধ 
হইতেছে। হিচ্ছু মুসলমানের মধো 
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বিদ্বেষবুদ্ধি চিরক!ল্ই ভারতের অশেষ 
অকল্য।ণের করণ রূপে বর্তমান রহিয়াছে। 
যাহাতে এই উভগ্ব সম্প্রদারের মধ্যে 
সন্তাব বর্দিত হয় তদ্বিষর়ে দেশহিতৈষী 
মাত্রেরই যত্রশীল হওয়া যার পর নাই 
আবশ্যক । হিন্দু মুসলণানের মধ্যে গন্ভাঙ 
সংগ্থাপন ভিন্ন কে!ন ক্রমেই ভারতের 
প্রকৃত মঙ্গল সংদিদ্ধ হইতে পারে নলা। 
কিনব এক্ণক!র বাঙ্গালা কবিতালেখক ও 
নাটকক্যারগণের মধ্যে অনেকেই এই 
বিদ্বেষানল নির্বাপিত করিব।র চেষ্ট! সা 
করিয়া বরং তাহাছে ক্রমাগত ইন্ধন 
প্রয়োগ করিতে ছরস্ত করিয়াছেন । 
“যবন যবন” করিয়া! অনেকে জালাতন 
করিয়া তুলির়াছেন। বাঙ্গালা মুদ্রাযস্ত্ 
যে নকল *“ম। টক না মিষ্ট” নাটক প্রতি 
দিন প্রসব করতেছে) তদ্দারা দেশের 
বিশ্ষে কোন ইঞ& হউক আর নাই 
হক অনিষ্ট নিতান্ত অল হইতেছে না। 
রঙ্গভূমি মকল “ভারতে ঘবন” “ভারতের 
স্মথশনী ববন কবলে" ইত্যাদি নাটক 
সুলর অন্ডিনয়কার্ষে অতিশয় ব্যস্ত। 
এমন যবনদিগকে গালি দিরা দেশের 
কোন উপকার নাই, অন্পকাব বিলক্ষণ 
এখন যবন্দগের সহিত সন্তাব 
করিবার সময় । “হন্দু ও সুসগমান ভাত 
£ণ। তোমাদের পুরাতন বিদ্বেষ ভুলিয়া! 
গিয়া এখন নিজ নিজ মঙ্গল কামন'য় 
প্রীন্তি ও সষ্ভাবের সহিত পরম্পরের 
সহিত সংমীলিত হও। বর্তমান প্রয়ো" 
ডলের সপহ অন্থভব করিয়' ভূতকালের 


আছে। 
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বিষয় ভুলিয়। যাঁও।” হিন্দু হউনকি 
মুমলমান হউন যিনি দেশের প্রক্কত 
কল্যাণ প্রার্থনা করেন তিনি এই কথাই 
বলিতে থাকুন । কবিতা, সঙ্গীত ও বক্তৃ- 
তায় এই কথা হিমালয় হইতে সমুদ্র 
পর্য্যন্ত বিঘোধিত হইতে থাকুক। 
«শেষে ডেকে বলি ওরে যুন তাই, 
প্রাচীন শত্রুতা প্রয়োজন নাই; 
দেশের দুর্দশা! দেখ হল টের, 
তোর! তে৷ সন্তান প্রিয় ভারতের; 
সে শক্রতা ভূলে, আয় প্রাণ খুলেঃ 
পুতে রাখ কথা মঙ্্রেম কাফের, 
বল শুধু.“ মোরা! প্রিয় ভারতের) * 
ভারতের তোরা তোদের আমরা, 
আয় পূর্ণ হল আনন্দের ভরা । 
সবে একদশ1 তবে অহঙ্কার, 
তবে রে শক্রতা শোভে নাযে আর। 
মিলি ভাই ভাই জয়ধ্বনি গাই, 
ঘুষিয়া বেড়াই গুভ সমাচার, 
আমাদের মাতা বাচিল আবার ।” 
পুম্পমাল]। 
আমরা প্রথমতঃ দেখিলাম ষে জাতীয়- 
ভাবের সাতটি কারণ ৰা লক্ষণ-_ধর্ম্ন,ভাষা, 
বংশ, বাসস্থানের প্রান্কতিক সীমা, ধ্ীতি- 
* হাসিক ঘটনার একত্ব, সামাজি কপ্রথা, 
ও প্রকৃতিগত বিশেষ লক্ষণ । এই লক্ষণ 
কয়েকটি লইয় বিচার করিয়। দেখা হইল 
যে, ভারতবর্ষের সমগ্র অধিবাসিগণের 
মধ্যে ত কয়েকটি লক্ষণের প্রায় কোন 
টিই সাঁধারগভাবে বর্তমান নাই। সেই 
' দ্বন্য তীাদের মধ্যে কোন কালেই 
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জাতীয়ভাব বদ্ধমূল হয় নাই। কিন্তু এক্ষণে 
ভারতের অবস্থাসপ্থন্ধে পরিবর্তন উপস্থিত 
হইয়াছে । সমুদায় ভারতবাসিগণ এক 
সাধারণ রাজশাসনের অধীন হওয়াতে 
তাহাদের মধ্যে এক সাধারণ সম্বন্ধ হই- 
য়াছে। এতস্তিন্ন অতি দূরবর্তী প্রদেশ 


সকলের মধ্যেও এক্ষণে গমনাগমনের 


স্থবিধা হওয়াতে পরম্পরের মধ্যে যোগ 
সংস্থাপনের সম্ভাবনা হইয়াছে । এক্ষণে 
অন্যান্য বিষয়ে অনৈক্যসত্বেও সুইজর- 
লণ্ড জর্ম্েনি প্রভৃতি কয়েকটি ইউরো- 
পীয় দেশের ন্যায় রাজনৈতিক একতা! 
প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। 

উপসংহার কালে সুশিক্ষিত বঙ্গ বাসি- 
গণকে একটি কথা বলিতে ইচ্ছ। করি । 
ভারতবর্ষের মধ্যে তাহারাই পাশ্চাত্য 
জ্ঞানোপার্জনে সর্বাপেক্ষা অধিক কৃত- 
কার্ধ্য হইয়াছেন ।'জ্ঞানানুসারে দায়িত্বের 
তারতম্য হইয়া থাকে । স্থৃতরাৎ যাহাতে 
ষকল কল্যাণের নিদানস্বরূপ জাতীর 
একতা ভারতের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়, 
তজ্জন্য অগ্রতিহত উৎসাহ ও লধাবসায় 
সহকারে ত্র করা তাহাদেরই যারপর 
নাই কর্তব্য । ইংরেজী ভাষ দ্বারা যাহ! 
হয় হউক, কিন্তু হিন্দি শিক্ষা না করিলে 
কোনক্রমেই চলিবে না। হিন্দিভাষায় 
পুস্তক ও বক্তৃতা দ্বার ভারতের অধি- 
কাংশ স্থানের মক্জলসাধন করিতে পারি- 
বেন কেবল বাঙ্কালা, বা ইংরেন্ির চর্চার 
হইবে না। ভারতের অধিবানীর সংখ্যার 
সহিত হুলনা করিলে বাঙ্গালা ৪ ইংরেজী 
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কয়জন লোক বলিতে বা বুঝিতে পারেন? 
বাঙ্গালার ন্যায় যে হিন্দির উন্নতি হই- 
তেছে না ইহা দেশের মহ! হূর্ভাগোর 
বিষয়। হিলি ভাষার সাহায্যে ভারত- 
বর্ষের বিভিন্নপ্রদেশের মধ্যে ধাহার! 
একযবন্ধন সংস্থাপন করিতে পারিবেন 


হিন্দুদিগের আগ্গেরাস্ত ৬১ 


তাহারাই প্রর্কত ভারুতবন্ধু নামে অভি- 
হিত হইবার যোগ্য । সকলে চেষ্টা 
করুন, যত্ব করুন যতদিন পরেই হুউক 
মনোরথ পূর্ণ হইবেই হইবে। 

নঃ নাঃ 


--িভিরেছ ি৬-৮-- 


হিচ্ছুদিগের আগেয়াক্্র। 


বৈদিক কল হইতেই আর্ষ্ের! পাশ, 
বত, শিলা, চক্র, ধনু, প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্র ব্যব- 
হার করিতেন, তৎপরে রামায়ণ ও মহা- 
ভারতের যুদ্ধের সময় অন্ান্ত নানাবিধ 
লৌহনির্মিত অস্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছিল। 
অগ্নিপুরাণের মতে এই দকল অন্তর চারি 
শ্রেণীতে বিভক্ত । যথা-_যন্ত্মুক্ত,পাণি- 
মুক্ত; মুক্তামুক্ত ও অমুক্ত । এ সকল অস্ত্র 
ভিন্ন আগ্নেয় অস্ত্রেরও উল্লেখ আছে কিন্ত 
তাহা কি প্রকার অস্ত্র বা যন্ত্র ইহার বি- 
শেষ বিবরণ সংস্কৃত গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া 
যায় না। উইলসুন সাহেব শতদ্রী নামক 
যন্ত্র আগ্রেয় যন্ত্র অনুমান করিয়াছেন । 
কিন্ত তাহা কি প্রকার ছিল, তাহা।র বি- 
শেষ বিবরণ কিছুই লিপিবদ্ধ করেন 
নাই। ইহা! ভিন্ন হিন্দুগণ মহাযস্ত্রনামক 
এক প্রকার আগ্নেয় মন্ত্র যুক্ধকালে ব্যবহার 
করিতেন। | 

অদ্য আমরা সেই পুাকালের আগ্নেয 


যন্ত্রের বিবরণ শুক্রনীতি নামক সংস্কৃত- 
নীতিশাস্ত্র হইতে নিম্নে লিখিলাম। এই 
গ্রন্থ শুক্রাচার্যাগ্রণীত। ইহার উল্লেখ 
অগ্নিপুরাণ ও মুদ্র।রাক্ষস নাটকে আছে । 
ইহাতে নালিক যন্ত্র ও অগ্নিচূর্ণ বিষয় 
যে প্রকার লিখিত আছে, তাহাতে স্পষ্ট 
জান! যাইতেছে যে আমরা প্রাচীনকালে 
বন্দুক ও বারুদ গোলা ব্যবহঈর করি- 
তাম। 
(নালিক যন্ত্র) 
নালিকং দ্বিবিধং জ্ঞেয়ং বৃহ ক্ষুদ্র বিভে- 
দতঃ। 
তির্্য গৃষ্ধং ছিদ্রমূলং নালং পঞ্চ বিতন্তিকং। 
নালিক ছুই গ্রকার। বৃহৎ ও ক্ষুত্র। 
কিঞ্চিৎ বক্র এবং উর্ধা অর্থাৎ লম্বা ও পঞ্চ 
বিতন্তি পরিমাণ ও মূল স্থানে ছিদ্রযুক্ত' । 
মূলাগ্রয়োর্লক্ষাভেদি তিলবিন্দুযুতং সদা। 
যগ্্াঘাতাগ্রিক্কৎ, গ্রাবূর্ণধুক্‌ মূলকর্ণকম্‌। 
তাহার মূলে এবং অগ্রে লক্ষা ভে? 
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সচক দুইটি তিলবিন্দু থকিবে, এবং মূলে 
ছিপ্রস্থানে কর্ণ অর্থাৎ কাণ থাকিবে? অগ্রি- 
জনক প্রস্তর 0েই স্থানে যন্ত্রাবদ্ধ 
থাকিবে । 
সুকাষ্ঠোপাঙ্গ বুগ্ঞ্ধ মধ্যান্ুলি বিলাস্তরম। 
্বাস্তেহগ্রিচুণ সন্ধাত্রী শলাকাসংঘুতং দুউম। 
এই নালিকাস্ত্রটি উত্তম কাষ্ঠের উপাঙ্জে 
গ্রথিত এবং তাহার মূল অর্থাৎ মুষ্টি 
বা ধারণ করিবার স্তানও কষ্ঠনিম্মিত ৷ 
মধ্যম অঙ্গুলি গ্রবিষ্ট হয় এপ বিল অর্থাৎ 
মধো ছিদ্র থাকিবে । তাহার গাতে 
অগ্নিচুর্ণের সংঘাতকারী শলাক1 আবদ্ধ 
থাকিবে। 
লঘু নালিকমপ্যেতৎ প্রধার্ধ্যং পত্তিসা- 
দিভিঃ ৷ 
যথা,যথাতু ত্বকৃ দাঁরং যথা স্থল বি্লন্ত- 
রম্‌। 
যথা দীর্ঘং বৃহৎ গোলং দূরভেদী তথা 
তথা। 
উহার নান লঘুনালিক। ইহা পদাতি 
সৈন্য এবং অশখানোহী দৈন্যেরা ধারণ 
করিবে। এই লঘু নালিকের ত্বক অর্থাৎ 
'বেধ যেমন পুরু হয়া থাকে, ছিদ্রও 
তজ্জপ লম্বা ও দূরভেদী হইর। থাকে । 
মূলকীলত্রমা রক্ষা সম সন্ধানভাজিয়ৎ। 
বৃহন্নালিক সংজ্ঞস্তৎ কাষ্ঠবুপ্রবিবর্জি তম্‌। 
এই রূপ নালিকাস্্ যদি সুল হয় এবং 
কাষ্ঠনির্িত বুধ অর্থাৎ মূল ব| ধরিবার 
স্থান না থাকে, তাহা হইলে ভাহার নাম 
বৃহন্ন।লিক। 
প্রবাহ্যং শকটা+দ্যন্ত সুযুতং বিজয় প্রদম্। 


(বজদশম টন: ৮২৯৪ 


উহা এত বৃহৎ হইতে পারে, যে তাহ! 
শকটাদি দ্বারা বহন করিতে হয় এবং 
ইহা বিজয়গ্রদ শোভন-অস্ত্র । 
(অগ্নি চুণ ) 
সুবর্চিলবণাৎ পঞ্চ পলানি গন্ধকাঁৎ পলম্‌। 
তন্তরধৃম বিপক্কার্ক নুহাদাঙ্গারতঃ পলম্‌। 
শুদ্ধ! সংগ্রাহা সঞ্চুণ্য সম্মীলা প্রপুটে- 
দ্রকৈঃ। 
স্হার্কাণাং বসেনাস্য শোধয়ে দাত- 
পেন চ। 
পিষ্ট শকর বচ্চেভদপ্রিচূর্ণ ভবেৎ খলু ॥ 
স্বর্চি লবণ অর্থাৎ ববক্ষার বা সোর! 
৫ পল, গন্ধক ৫ পল, ধূম বন্ধ করিয়া 
দগ্ধ করা অর্ক অর্থাৎ আকন্দস্নস্থী অথাৎ 
সীজ গ্রভৃতি কাটের অঙ্গার ১ পল, সং" 
শোপিত ও চরণ করিব! তাহা সীজ কি 
অক্র্পিসে মর্দন করিয়া রৌদ্র শুষ্ক করিবে। 
পরে তাহা শর্করার ন্যায় চূর্ণ করিলে 
সেই চুর্ণের নাম অশ্রিহুর্ণ। ইহা নালা 
ব্যধহার করিবে। 
গেলো লৌহময়ো গভ গুটিকঃ কেব 
* লোইপিবা। 
সীদসা লঘুনালাগেহানা ধাতুময়োইপিবা। 
লৌহসারদয়ং চাপি ন্োস্বত্বনাধাতুজম্‌। 
নিতা সম্মার্জনস্বচ্ছ মন্ত্ং পত্তিভি রাবৃতম্‌। 
লৌহময় গোল, তাহার গর্ভে অন্য ক্ষু্র 
সুত্র গুটিকা কি কেবল অর্থ।ৎ নিরেট, 
ইহা বৃহন্নালাজ্রের ব্যবহাধ্য। লঘু নালের 
জন্য, সীসনির্মিত* গুটিকা কি অনা ধাতৃ- 
নির্মিত ক্ষুদ্র গুটিকা নির্মাণ করিবে। 
লৌহের মার অর্থাৎ খাঁটি লৌহ কি 


হলদর্শন। বৈ ১৯৮৪) ) 


তদ্বিধ অন্য ধাতুদ্বারা নির্দিত নালান্ম 
মিতা মার্জন দ্বার! শ্বচ্ছ রাখিবে। পদাতি 
ও অশ্বারোহিগণ তাহ! বাবার করিবে। 
ক্ষিপন্তি চাগ্সি যোগাচ্চ গোলং লক্ষেযু 
নালগম্‌ 
নালাস্ত্রং শোধয়েদাদৌ দা ত্াত্াগ্রি- 
চূর্ণকম্‌। 
নিবেশয়েত দণ্ডেন নালমূলে তথা দৃঢ়ম | 
ততস্ত গোলকং দদ্যাৎ ততঃ কর্ণেইগ্ি- 
চূর্ণকম্‌। 
কর্ণ চূর্ণাগ্রিদ;নেন গোলং লক্ষে নিপা- 
তয়েছ। 
ন[লাস্ত্রগত গুলিকা অগ্নিসংযোগ দ্রারা 
লক্ষ্যে নিক্ষেপ করিবে । তাহার বিধান 
এইবূপ--প্রথমতঃ নালাম্মটি শোধন 
করিবে, অর্থাৎ মলিন) রহিন্ত কবিবে, 
পরে তন্মধো অগ্রিচুর্ণ প্রদান করিবে, 
তাহা দণুদ্বারা নালমূলে দৃঢ় প্রোথিত 
করিবে । তৎপরে তাহার মধ্যে গুলিকা 
নিক্ষেপ করিবে। কর্ণস্থানে অগ্নিচুর্ণ 
দিবে, সেই কর্ণস্থ অগ্নিচুর্ণে অগ্নি প্রদান 
করিবে। এইরূপ করিয়া সেই গুলিকা 
লক্ষো নিপাতন ক'রবে। 
লক্ষ্যভেদী যথা বাণে! ধনুর্জযা বিনিযো- 
জিতঃ। 
ভবেত্বগা ভু সন্ধায়-_ 
ধন্গকের জ্যা বার বাণ যেমন বেগে 


হিন্দুদিগের আগ্রেয়ান্ত্র। ৬৪ 


যাইয়া লক্ষ্য ভেদ করে, ইহাও সেইমত 
বেগে যাইয়া লক্ষা ভেদ করিরে। 
সমংন্যুন[ধিকৈ রৎশৈরপ্নিচূর্ণান্য নেবাশ:। 
কল্পরস্তি চ তুদ্ধিদ্যাশ্চন্দিকাভাদিমস্তিচ । 
অগ্নিচুর্ণ গ্রস্ত করিবার পূর্ব্বকথিত 
দ্রব্য এবং তত়িন্ন অন্যানা দ্রব্যের ভাগের 
নানাধক বশভঃ অনেক প্রকার অগ্রিচুর্ণ 


হইয়া থাকে । তাহা তদ্ছিদ্যাবিশারদেরা 
কল্পনা করিয়াছেন-_- হাহা চন্দ্রিকাতুল্য 
দীপ্তিযুক্ষ। 


(শুক্রনীতি ৪র্থ গ্রকরণ।) 

এই বিবরণ পাঠ করিয়া বোধ হয় 
ইউরোপীয়গণ বিশেষ আশ্চর্য হইবেন। 
কামান বন্দুক বারুদ গোল! গুলি প্রথমে 
ইউরোপে আবিছূত হইয়াছে বলিয়া 
তথাকার অধিবাসীরা কতই আত্মগৌরৰ 
বদ্ধন করেন। কিন্ত এক্ষণে তাহারা 
দেখুন এ সকলই আমাদের ছিল। তাহা- 
দের ব্কাল পুর্বে এ নকলই আমঙা 
বাবহার করিয়াছি । 

শুক্রনীতির এই শ্লোক গুলি সহসা 
আধুনিক বলিতে কেহ বোধ হয় প্রস্তত 
নখেন, তবে ইহার আনুষঙ্গিক বলবৎ 
গ্রমাথ।ভাবে আপাতত এবিষরের যথা. 
বিহিত বিচার করিতে পারিলাম না। 

শ্রীরামদাস সেন। 


» ০ ের2৬6০৮৮--- 


৬৪ সপ্র--উদ্াপ্ততা-_- 


(বঙ্গদর্শন, বৈ, ১২০৪ | 


সবপ্ন-উন্মত্ততা- 


ঠ 
কি স্থখ স্বপন হায় ভাঙ্গিল আমার £ 
দেখি নাই হেন স্বপ্ন দেখিব না আর, 
জীবন আধারে হায়! 
কেন বল দেখ! যায় 
এমন বিজলি খেলা, স্নখের সঞ্চার ? 
কেন হেন সুবস্বপ্ন তাঙ্গিল আমার? 
হ 
সত্য, প্রিয়বর ! 
ভ্রমি আশ। মরুতূমে পিপাসা কাতর, 
দেখিলাম চারু বন অতীব শ্রন্দর ;-. 
(কিন্তু কি যন্ত্রণা ! 
আবার পাষাণ খানি কে চাপিল বুকে; 
অবরুদ্ধ করি মম তাবের প্রবাহ ? 
হুছ করিতেছে প্রাণ; নাহি সরে মুখে 
একটী বচন; হার! একি অন্তদাহ ?) 
৩ 
দেখিলাম, শ্রিয়বর ! 
সেচারু কানন কোলে রম্য সরোবর, 
প্রেমবারি সুশীতল 
করিতেছে টলটল 
কিন্তু না ছুঁইতে বারি মোহের সঞ্চার 
হইল, পিপাসা মম পুরিল না আর! 
৪ 
সেই মোহ স্বপ্নে, 
হায় রে ত্রিদিব শোত! হইল বিকাশঃ 
শত চন্ত্র প্রকাশিল, 
শত সিন্ধু উছলিল, 


শত অগ্গরার কণ্ঠে সঙ্গীত তাসিল, 
সঙ্গীতে, সৌরভে, সথে ! হৃদয় ভরিল। 


৫ 


হইনু উন্মত্ত আমি; শিরায় শিরায় 
ত্রিদিব মদিরা যেন কে দিল ঢালিয়া, 
মাতিল পাগল প্রাণ, 
হায়! হারাইনু জ্ঞান, 
শত চন্দ্র করে ন্নাত আকাশের পানে 
চাহিলাম;কি দেখিন্ু? (নাহি মহে প্রাণে 
ধর চাপি বক্ষ মম, কল্পনা! ও তার, 
করিতেছে চিত্তে মম মোহের সঞ্চার ।) 


ঙ৬ 


দেখিলাম অনর্গল গগনের দ্বার, 
অশাধারিয়া শত চন্দ্র, জ্যোত্শ্নার হার 
নামিতেছে ধীরে ধীরে হৃদয়ে আমার । 
কি মূর্তি! কি শোভ!! 
মুহর্তে মুহুর্তে হায়! কত রূপান্তর, 
মুহুর্তে মুহুর্তে হায় ! রূপের সাগরে 
কত লহরী সুন্দর । 
ই ৫ 
কিন্ত সেই রূপ রাশি, 
কোমল পর্যান্ক অঙ্কে চিত্রিত নিজ্রাক্স, 
মরি কি অপূর্ব চিত্র ! মুক্ত কেশ রাশি 
পড়েছে অসাবধানে শব্য। উপাধানে, 


কাননের ছায়। যেন জ্যোত্মার গায়ে । 


শোতে কেশীধারে সেই অস্ঠুল বদন, 
অন্তগামী পূর্ণশশী সিদ্ধ নীলিমায়। 


বঙগদর্ণস, টজ্য; ১২৮৪1) 


৮ 


কিন্তু প্রি্নতম ! 
সঞীবনী নুধাপূর্ণ সেই পদ্মানন ; 
আকর্ণ বিশ্রাত্ত সেই বিস্তত নয়ন, 
আবৃত নিদ্রায় ; সেই চারু রক্তাধর 
জীবনের মদ্দিরায় সিক্ত নিরস্তর ;-- 
€ সেই মদিরার স্থৃতি 
এখনে! করিছে মম অবশ অন্তর!) 


৯ 


অতুল সে ভূজবল্লি; বক্ষ অনুপম-_ 

পার্থিব ত্রিদিব! যেন চাকু শিল্পকর 

অতরল ভোৎঙ্নায় করেছে গঠন,__ 
মরি মনোহর ! 

সর্ব শেষে--বলিব না, বলিব কি ছাই, 

যাহার তুলনা নরচক্ষে দেখি নাই-_ 

সেই বর্ণ,__যেই বর্ণ নয়নের জ্যোতি, 
মম জীবন আলোক, 

কতদীর্ঘ বর্ষ যাহ! জাগ্রতে, নিদ্রায়, 

করেছে হাদয় মম বিভামিত হায় 1__- 


ও 


সেই বর্ণ,_-নন না| সথে1 পারিব ন! আমি, 
চিত্রিতে তোমার কাছে,-- 
সে যে বর্ণ জীবন্ত ,জ্যোতস্স। 
দেখি নাই ইহ জন্মে, দেখিতে পাব না। 
কিন্ত সেই রূপরাশি, নয়ন, বরণ, 
দেখেছি দেখেছি যেন হইল ন্মরণ। 
১১ 
(দেও সথে সুরাপানব, ওই বিবার, 
নিবাই স্থতির জালা, 
ছুমি বূর্থ! 


স্বপ--উদ্মততা_ ৬৫ 


নিষ্ঠ'র হৃদয় তব) 
নাছি কর অনুভব, 
হথরাপাত্র হায়! কত সস্তাপসংহা'রী 1) 
১২ 
কি্বা আন তীক্ষু ছুরি দেখাই তোমারে, 
এ শহে প্রথম হায়! 
দেখিনু সে প্রতিমায়, 
আন ছুরি চিরি বক্ষ দেখাই তোমারে 
আন ছুরি চিরি বক্ষ, 
দেখাই স্তৃতির কক্ষ, 
এ মূর্তির প্রতিমূর্তি, গোপনে, আদরে, 
রাখিয়াছি কত কাল অন্তর-অন্তরে। 


১৩ 


গোপনে প্রণয়পুষ্পে, নয়নের জলে, 
পৃর্িয়াছি কত কাল হৃদয় বাদিনী; 
প্রতিদিন বলিদা'ন, 
দিয়াছি হৃদর প্রাণ,__ 
আত্মঘাতী পুজা! হায়! তথাপি কখন, 
দারুণ যন্ত্র কেহ করেনি দর্শন। 


১৪ 


. জানিতাম 

হায়রে পাষাণময়ী দেবতা আমার, 
জানিভাম 

নন্দন কুন্থমে শত উপাসক তার 
পুজিতেছে নিত্য নিত্য বৈকুণ্ঠে তাহারে। 
তবে কেন এই পুজা, আত্মবপিদান? 
মাহি জানিতাম সথে!কিন্ত জানিতাম-_ 
(দেও স্থরাপাঞ হায়! বলিব এখন)--- 
এই উপানা মথ জীবন মরণ। 


৬৬ স্বপ্ন উন্মত্তত1- 


৪১৮৫ 
আজি সখে সেই 
জীবনের আরাধন|, তপস্যার ফল, 
দেখিলাম নামিতেছে ত্রিদিব হইতে 
আমি তকত হৃদয়ে। 
কাপিলেক থর থর, 
এই ভগ্ন কলেবর, 
অজ্ঞাতে দক্ষিণ কর হলো গ্রমারিত, 
ফলিল তপন, দেবী পাইল সন্বিত। 
১৬ 
“ প্রাথনাথ !-_ 
জীবন সর্বন্ব মম !-দীবন আমার !_- 
আমার জীবন! 
দেখিতেছিলাম শামি স্বপনে তোমারে। 
কহিল মধুরে কর্ণে। 
গ্প্রাণময়ি ! প্রেমময়! তপস্থী তোমার।” 
পড়িমু চরণ প্রান্তে ; মনে নাহি আর। 
১৭ 
পোহাল শর্বরী, 
প্রভাত কাকলি সহ প্রভাত সমীর 
জাগাল আমারে, সখে ! পাইন চেতন; 
কিন্ত কোথা সথে ! মম তপনার ধন? 
' এ জনমে তারে আমি পাব কি আবার? 
কেন হেন সুখ স্বপ্ন ভাঙ্গিল আমার? 


) 


(বঙ্গদর্শন, জৈ:,১২৯৪। 


১৮ 
স্বপ্ন !! না না সখে, 
এই সুখ, স্বপ্ন যদি? জীবনে আমার 
কোথায় প্রকৃত সুখ? 
আমার জীবনে আমি, 
এই এক সুখ জানি, 
স্বপন বলিলে তারে ফাটিবে যে বুক। 
নিষ্ঠর কালের জোত ) সর্ব আমার 
নেও ভামাইয়! তুমি, তাহে ক্ষতি নাই, 
এই মুহূর্থীটী মাত্র আমি ভিক্ষা চাই। 
১৯ 
ছাড় কর, প্রিয়তম, 
ছাড় কর দেও ওই তীক্ষ ছুরি খানি, 
সর্ধন্ব অর্পণ করি, 
কালের চরণে পড়ি, 
সেই মুহূর্তটী আমি ভিক্ষা মাগি আনি। 
২৪ 
আবার পাষাণ'খানি চাপিয়াছে বুকে, 
আবার দারুণ জাল! জ্বলিল আমার, 
হু করিতেছে প্রাণ, 
ংসার শ্বশান ভ্ঞান,_ 
কি পিপাদা! আন সুরা, আন বিষ, ছুরি, 
নিবাই দারুণ জালা যস্ত্রণ পামরি। 
*...: শ্ীনঃ 


বঙ্গার্ণন টজ্য'। ১২৮৪1) 


কৃষ্ণকাঝের উইল । ৬৭ 


কৃষ্ণকান্তের উইল! 
শ্রবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত । 


ভ্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । 


ভ্রমর, শ্বশুরকে কোন প্রকার অনুরোধ 
করিতে হ্বীক্ৃত হইল না_বড় লক্জ! 
করে-_ছি! 

অগত্য। গোবিন্দলা'ল স্বয়ং কৃষ্ণকাস্তের 
কাছে গেলেন। কৃষ্ণকান্ত তখন, আহা- 
রাস্তে পালস্কে অর্ধাশয়ানাবস্থায়, আলবো- 
লার নল হাতে করিয়া__স্ুযুগ্ত। এক 
দিকে তাহার নামিকা? নাদ সুরে গমকে 
গমকে তান মৃচ্ছনাদি সহিত নানাবিধ 
রাগ রাগিণীর আলাপ করিতেছে-__-আর 
এক দ্িকে,তীহার মন,অহিফেন প্রসাদাৎ 
ত্রিভুবনগামী অশ্বে আরূঢ় হইয়! নানান্থান 
পর্যটন করিতেছে। রোহিণীর চাদ পানা 
মুখ খালা বুড়ারও মনের ভিতর ঢুকিয়! 
ছিল বোধ হয়) চাদ কোথায় উদয় না 
হয়? নহিলে বুড়া আফিঙ্গের কৌকে, 
ইন্্রাণীর স্কন্ধে সে মুখ বসাইবে কেন? 
কৃষ্ণকাস্ত দখিতেছেন যে রোহিনী হঠাৎ 
ইন্জরের শচী হইয়া, মহাদেবের গোহাল 
হইতে ষাঁড় চুরি করিতে গিয়াছে । নন্দী 
ত্রিশূল হস্তে ষাঁড়ের জাব দিতে গিয়া, 
তাহাকে ধরিয়াছে। দেখিতেছেন, নন্দী 
রোহিণীর আলুণায়িত কুস্তল দাম ধরিয়া 
টানাটানি লাগাইয়াছে, এবং ষড়াননের 


মযুর) সন্ধান পাইয়া, তাহার সেই আগু- 
ল্ফ বিলম্বিত কুঞ্চিত কেশগুচ্ছকে স্কীত- 
ফণা ফণিশ্রেণী ভ্রমে গিলেতে গিয়!ছে__ 
এমত সময়ে স্বরং ষড়ানন মযুরের দৌ- 
রান্ম্য দেখিয়া নালিশ করিবার জন্য 
মহাদেবের কাছে উপস্থিত হইয়া ভাকি- 
তেছেন, *€ জোঠ। মহাশয় 1 

কুষ্ণকান্ত বিস্মিত হইয়। ভাবিতেছেন, 
কান্তিক মহাদেবকে কি সম্পর্কে “জোঠা 
মহাশয় বলিয়া ডাকিতেছেন ?,” এমন্ত 
সময়ে কার্তিক আবার ডাকিলেন,“জোঠা 
মহাশয় 1” কৃষ্ণকান্ত বড় বিরক্ত হইয়া 

পিকের কাণ মলিয়া দিবার অভিপ্রায় 
হন্ত উদ্বোলন করিশেন। অননি কুষ- 
কাস্তের হস্তস্থিত আলবোলার নল, হাত 
হইতে খসিয়! ঝনাৎ করিয়। পানের বাটার 
উপর পড়িয়া গেল, পাঁনের বাটা ঝন ঝন 
ঝনাৎ করিয়া পিক্দানির উপর পড়িয়! 
গেল, এবং নল, বাটা, পিকদানি) সকলেই 
একত্রে সহগমন স্মরিয়া ভূযলশারট হইল। 
সেই শবে কৃষ্ণকান্তের নিদ্রাতঙ্গ হইল, 
তিনি নয়নোদ্্ীলন কয়া দেখেন, যে 
কার্তিকের যথার্থই উপন্ডিত। মূর্তিমান 
স্কন্দবীরের ন্যায়, গোবিম্দলাস তাহার 
সম্মুখে দাড়াইয়া আছেন--ডাঁকিতেছেন, 
“জোঠা মহাশয়!” কুষ্ণকাত্ত শশব্যন্তে 


৬৮ কৃষ্ণকান্তের উইল। 


উঠিয়! বসিয়া বিজ্তাসা করিলেন, “ কি 
বাবা গোবিন্দলাল ?% বুড়া গোবিন্দ- 
লালকে বড় ভাল বাসিত। 

গোবিন্দলালও কিছু অপ্রতিভ হইলেন 
বলিলেন, « আপনি নিদ্রা! যান-- 
আমি এমন কিছু কাজে আদি নাই।” 
এই বলিয়া, গোবিন্দলাল পিকদানিটি 
উঠাইয়। সোজ। করিয়! রাখিয়1, পান- 
বাটা উঠাইয়? যথাস্থানে রাখিয়।, নলটি 
কৃষ্ণকান্তের হাতে দিলেন । কিন্তু কৃষ্ণ- 
কান্ত শক্ত বুড়া_সহজে ভূলে না-মনে 
মনে বলিতে লাগিলেন-_-“ কিছু না, 
এ ছু'চো আবার সেই টাদ মুখো মাগীর 
কথ! বলিতে আসিয়াছে ।” প্রকাশ্যে 
বলিলেন, “না । আমার ঘুম হইয়াছে__ 
আর ঘুমাইব ন।” 

গোবিন্দলাল একটু গোলে পড়িলেন। 
রোহিণীর কথ। কৃষ্ণকান্তের কাছে বলিতে 
প্রাতে তাহার কোন লজ্জা করে নাই-_ 
এখন একটু লজ্জা করিতে লাগিল-- 
কথা বলি বলি করিরা বলিতে পারি- 
লেননা। রোহিণীর সঙ্গে বারুণী পুকু- 
রের কথা হইয়ছিল বলিয়া! কি এখন 
লজ্জা ? 

বুড়া রঙ্গ দেখিতে লাগিল । গোবিনা- 
লাল,কোন কথ পাড়িতেছে ন দেখিয়া, 
ছপনি জমীদারির কথ। পাড়িল--জমী- 
দ্বারির কথার পর সাংসারিক কথা, সাঁংসাঁ- 
রিক কথার পর মোকদ্দমার কথা,তথাপি 
রোহিণীর দিক দিয়াও গেল না। 
গোবিন্দলাল রোহিণীর কথ। কিছুতেই 


(বজদর্শন, জৈ7:, ১২৮৪ । 


পাড়িতে পারিলেন না। কুষ্ণকানস্ত মনে 
মনে ভারি ছানি হাদিতে লাগিলেন। 
বুড়া বড় হষ্। 


অগত্যা! গোবিনলাল ফিরিয়া যাইতে 
ছিলেন, তখন কৃষ্ণকান্ত প্রিয়তম ভ্রাতু- 
ক্পু্রকে ভাকিয়। ফিরাইয়া জিজ্ঞান] 
করিলেন, 

«সকাল বেল! যে মাগীকে তুমি 
জামিন হইয়। লইয়া গিয়াছিলে, সে মাগী 
কিছু স্বীকার করিয়াছে ?” 

তখন গোবিন্দলাল পথ পাইয়া যাহ! 
যাহা রোহিণী বলিয়াছিল, তাহ! সং- 
ক্ষেপে বলিলেন । বারুণী পুস্ধরিণী ঘটিত 
কথাগুল গোপন করিলেন। গুনিয়া 
কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, 

« এখন তাহার প্রতি কিরূপকরা 
তোমার অভিপ্রায় ?” 

গোবিন্দলাল লজ্জিত হইয়! বলিলেন, 
“ আপনার যে অভিপ্রায়, আমাদিগেরও 
সেই অভিপ্রায় ।” 

কুষ্ণকান্ত মনে মনে হাসিয়া মুখে কিছু 
মার হাপির লক্ষণ না দেখাইরর! বলিলেন, 
“ আমি উহার কথায় বিশ্বাস করি ন1। 
উহার মাথা সুড়াইয়া,, ঘোল ঢালিয়াঃ 
দেশের বাহির করিয়। দ্াও--'কি বল ?” 

গোবিন্দলাল চুপ করিয়৷ রহিলেন। 
তখন ছুষ্ট বুড়া! বলিল_-“ আর তোমর! 
যদি এমনই বিবেচনা! কর, যে উহার 
দোষ নাই--তবে ছাড়িয়া] দা 91 

গোবিদ্দলাল তখন নিশ্বাস ছাড়িয়া 
বুড়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন! 


(বঙ্গদর্শন টজ্য, ১২৮৪1) 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । 


রোহিণী,গোবিন্দলালের অন্থুমতি জ্রমে 
হরলালের দত্ত নোট বাহির করিয়া লইতে 
আসিল। ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়। সিন্দুক 
হইতে নোট বাহির করিল। ধীরে 
ধীরে দ্বারের দিকে আমিতেছিল-_কিস্ত 
গেল না। মধ্যস্থলে বসিয়৷ পড়িয়াঃনোট 
গুগির উপর পা রাখিয়!, রোহিণী কা- 
দিতে বসিল। 

“এ হরিদ্রাগ্রাম ছাড়িয়া আমার যাঁওয়! 
হইবে নান! দেখিয়া মরিয়। যাইব । 
আমি কলিকাতায় গেলে,গোবিন্দলালকে 
ত দেখিতে পাই না! আমি যাইব 
না। এই হরিদ্রাগ্রাম আমার স্বর্গ এখানে 
গোবিন্দলালের মন্দির! এই হরিদ্রাগ্রামই 
আমার শ্মশান, এখানে আমি পুড়িয়। 
মরিব। শ্মশানে মরিভে পার না, এমন 
কপালও আছে! আমি যদ এ হরিদ্রা- 
গ্রাম ছাড়ির। ন! যাই, ত আমার কেকি 
করিতে পারে? কৃষ্ণকান্ত রায় আমার 
মাথা মুড়াইনা, ঘোল ঢালিয়া! দেশছাড়া 
করিয়া দিবে? আমি আবার আমিব। 
গোবিন্দলাল রাগ করিবে ? করে, করুক, 
- তবু আমি তাহাকে দেখিব। 'আমার 
চক্ষু ত কাড়িয়া লইতে পারিবে না। 
আমি যাব না। কলিকাতায় যাব না-__ 
কোথাও যাব না! যাইত, যমের বাড়ী 
যাব। আর কোথাও ন1।” 

এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া, কালামুখী 
যোহিণী উঠিয়াঃ নোট গুড়াইয়া লইয়া, 


কৃষ্ণক্কান্তের উষ্লল। ৬৯ 


দ্বার খুলিয়৷ আবার--“ পতঙ্গ বন্বহিমুখং 
বিবিক্ষু ”--সেই গোবিন্দলালের কাছে 
চলিল। মনে মনে বলিতে২ চলিল,-_- 
«“ হে জগদীশ্বর, হে দীননাথ, হে ছুঃখি 
জনের একমাত্র সহায়! আমি নিতান্ত 
ছুঃখিনী, নিতান্ত ছুঃখে পড়িয়াছি__ 
আমায় রক্ষা কর? আমার হ্বদয়ের এই 
অসহ্য প্রেমবহি নিবাইয়! দাও-_আর 
আমায় পোড়াইও না। আমি যাহাকে 
দেখিতে যাইতেছি--তাহাকে যতবার 
দেখিব, ততবার--আমার অসহ্য যন্ত্রণা 
-অনস্ত সুখ । আমি বিধবা আমার 
ধর্ম গেল-_-স্ুখ গেল--প্রাণ গেল-_ 
রহিল কি প্রতৃ-_রাখিব কি প্রতু-হে 
দেবতা! হে দুর্গা-_হে কালি__হে জগ- 
ন্নথ- আমায় স্থমতি দাও- আমার 
গ্রাণন্বির কর--আম এই যন্ত্রণা আর 
সহিতে পারি ন1।% 

তবু সেই স্ফীত,হৃত, অপরিমিত প্রেম- 
পরিপূর্ণ হৃদয়-__থামিল ন1। কখন ভাবিল 
গরল খাই, কখন ভাবিল গোবিন্দলালের 
পদপ্রান্তে পড়িয়া, অস্তঃকরণ মুক্ত করি- 
য়া সকল কথা বলি, কখন ভাবিল পলা- 
উয়া যাই, কখন ভাবিল বারুণীতে ডুবে 
মরি, কখন ভাবিল ধর্মে জলাঞ্জল দিয়। 
গোবিন্দলালকে কাড়িয়া লইয়া! দেশা- 
প্তরে পলাইয়! যাই। রোহিণী কাদিতে 
কাদিতে গোবিন্দলালের কাছে, নে।ট 
ফিরাইয়৷ দিল। 

গোবিন্দলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, «কে- 
যন? কলিকাতায় যাওয়া স্থির হইল ত?” 


৭ কৃষ্ণকান্তের উইল। 


রো। না , 

গো । সেকি? এই মাত্র যে আমার 
কাছে স্বীকার করিয়াছিলে £ 

রো । যাইতে পারিব ন|। 

গো। বলিতে পারি না। 
করিবার আমার কোনই অধিকার নাই 
_-কিন্তু গেলে ভাল হইত। 

রো। কিসে ভাল হইত? 

গোবিন্দলাল অধোবদন হইলেন, স্পষ্ট 
করিয়া কোন কথা বলিবার তিনি কে? 

রোহিণী তখন, চক্ষের জল লুকাইরা 
মুছিতে মুছিতে গৃহে ফিরিয়া গেল। 
গোবিন্দল।ল নিতান্ত ছুঃধিত তইয়। ভ(ৰি- 
তে লাগিলেন। তখন ভোমরা নাচিতে 
নাচিতে সেখানে আসিয়। উপস্থিত হইল। 
বলিল, “ ভাবছ কি ?৮ 


জোর 


গো । বল দেখি? 
ভ্র। আমার কালরূপ। 
গো । ইঃ- 


ভোমরা ঘোরতর কোপাবিষ্ট হইয়া 
বলিল “সে কি? আনায় ভাব্ছন! ? 
আমি ছাড়া, পৃথিবীতে তোমার অন্য 
চিন্তা আছে ?” 

গো। আছে নাত কি? সর্কে 
সর্বমরী আরকি? আমি অন্য মানুষ 
ভাব্তেছি। 

ভ্রমরতখন গোবিন্দল।লের গল! জড়া- 
ইয়! ধরিরা, মুখচুষ্বন করিয়া, আদরে 
গিয়া গিয়া, আধো আধো, মুছ মুছ 
হাসি মাখ। স্বরে, জিজ্ঞাসা করিল, “অন্য 
মানুষ--কাকে ভাব্ছ বল না 2 
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গো! কি হবে তোমায় বলিয়! ? 

ভ্র। বলনা! 

গো । তুমি রাগ করিবে। 

ভ্র। করি কর্ব--বল ন1। 

গো । যাও, দেখ গিয়। সকলের খাওয়া 
হলো কি না। 

ভ্র। দেখবে! এখন_বল নাকে 
মানুষ? 

গো । সিয়াকুল কাটা! রোহিণীকে 
ভাব্ভলাম। 


ভো। কেন রোহুণীকে ভাব্ছিলে ? 
গো। তাকিজানি? 

ভো।। জান--বল না। 

গো । মানুষ কি মানুষদ্ক ভাবেনা? 
ভো। না। মেযাকে ভাল বাসে, 


সে তাকেই ভাবে । আমি তোমাকে 
ভাবি__হুনি আমাকে ভাব। 


গো । তবে আমি রোহিণীকে ভাল 
ভামি। 
ভো। মিছে কথা-তুমি আমাকে 


ভাল বাস-_মআার কাকেও [তোমার ভাল 
বান্‌তে নাই--কেন রোহিণীকে ভাব্ছিলে 
বলনা? 


গো । বিধবাকে নাছ খাইতৈ আছে? 

ভে! । না। 

গো । বিধনাঁকে নাছ খাইতে নাই, 
তবু সারিণীর মা ম'ছ খায় কেন? 

ভে! । তার পোড়ার মৃখ--বা কর্‌তে 
নাই তাই করে। 

গো । আমারও পোড়ার সুখ, হ! 
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করতে নাই তাই করি। রোহিণীকে 
ভাল বাসি। 
ধা! করিয়! গোবিন্দলালের গালে ভো- 
মর! এক ঠোন! মারিল। বড় রাগ করিয়! 
বলিল, « আমি শ্রীমতী ভোমর! দাসী-__ 
আনার সাক্ষাতে মিছে কথা গ% 
গোবিন্দলাল হারি মানিল। ভ্রমরের 
স্বন্ধে হস্ত আরোপিত করিয়া, প্রকুল্ল- 
নীলে!ৎপলদশ্নতুল্য মধুরিমানয় তাহার 
মুখমণ্ডল স্বকরপল্লবে গ্রহণ করিয়৷ মুছু 
মুহু,অথচ গন্তভীর,কাতরকঠে গোবিন্দলাল 
বলিল, “মিছে কথাই ভোমরা । আমি 
রোহুণীকে ভাল বাসি না। রোহিণী 
আমায় ভাল বাসে ।” 
তীব্রবেগে গোবিন্দলালের হাত হইতে 
মুখমণ্ডল মুক্ত করিয়! ভোমরা দূরে গিয়! 
ঈাড়াইল। হাপাইতে ইাপাইতে বলিতে 
লাগিল, 
*--আবাগী-পোড়ার মুখী-বাদরী 
-মরুক! মরুক!মরূুক! মরুক! মরুক।” 
গোবিন্দ লাল হাসিয়া বলিলেন,“এখনই 
এত গালি'কেন? তোমার সাত রাজার 
ধন এক মাণিক এখনও ত কেড়ে নেয় 
নি।» রর 
ভোমর! একটু অগ্রতিভ হইয়া! বলিল, 
“--দূর তা কেন--তা কি পারে-_তা 
মাগী তোমার সাক্ষাতে বলিল কেন?” 
গো। ঠিক ভোমরা--বল! তাহার 
উচিত ছিল না--তাই তাবিতেছিলাম। 
আমি তাহাকে বাস উঠাইয়৷ কলিকাতায় 
'গিয়া বাম করিতে বলিয়াছিলাম-- 


কুষ্কাস্তের উইল। ৭১ 


আমাকে আর দেখিতে ন1 পায়। 
পর্যন্ত দিতে স্বীকার করিয়াছিল।ম। 
ভে;। তার পর? 
গো। তার পর, সে রাজি হইল না। 
ভো।। ভাল, আমি তাকে একট। 
পরামর্শ দিতে পারি? 


খরচ 


গো। পার, কিস্ত আমি পরামর্শট! 
শুনব । 
ভো। শোন। 


এই বলিয়৷ ভোমরা “ঙ্ীরি! ক্গীর” 
করিরা একক্জন চাকরাণীকে ডাকিল। 

তখন ক্ষীরোদ।--ওরফে ক্ষীরোদমণি 
ওরফে ক্ষীরান্ধিতনয়া ওবফে শুধুক্ষীর 
আসিয়। দাড়াইল-__-মোটাসোট। গাঁটা 
গোটা-মল পায়ে গোট পরা-_হাসি 
চাহনিতে ভর] তর1। ভোমর বলিল, 

“ক্ষীরি,_রোহিণী পোড়ার মুখীর 
কাছে এখনই একবার যাইচে পারবি?” 

ক্ষীরি বলিল, “পার্ব না কেন? কি 
বল্তে হবে ?” 

ভোমরা বলিল, «আমার নাম করিয়! 
বলিয়া আয়, যে তিনি বল্লেন, তুমি 
মর।” 

“এই ? যাই।”  বলিয়। ক্ষীরোদা 
ওরফে ক্ষীরি-_মল বাজাইয়া চলিল। 
গমন কালে ভোমর] বলিয়। দিল, “ কি 
বলে আমায় বলিয়া যাস্‌।”” 

“ আচ্ছা! ।৮ বলিয়। ক্ষীরোদ। গেল। 
অল্লকাল মধ্যেই ফিরিয়া! আসিয়া! বলিল, 
« বলয়! আসিয়াছি।” 

ভো। মেকিবলিল? 


৭২ কৃষ্ণফাস্তের উইল । 


ক্ষীরি। সে 'বলিল, উপায় বলিয়া 
দিতে বলিও। 

ভো। তবে আবার যা! । বলিয়া আয় 
_যে বারুণী পুকুরে-_সন্ধ্যাবেল। কলসী 
গলায় দিয়ে-_বুঝেছিন? 

ক্ষীরি। আচ্ছা। 

ক্ষীরি আবার গেল। আবার আসিল। 
ভোমরা জিজ্ঞাসা করিল, “ বারুণী পুকু- 


রের কথা বলেছিস ?” 


ক্ষীরি। বলিয়াছি। 
ভে । সেকিবলিল? 
ছ্ষী। বলিল যে “আচ্ছা ।” 


গোবিন্দলাল বলিলেন, ছি ভোমর1।৮ 

ভোমরা বলিল, “ভাবিও ন!। সে 
মরিবে না। যে তোমায় দেখিয়া মঙ্জি- 
যাছে--সে কি মরিতে পারে ?” 





পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ | 


গোবিন্দলাল, হরলালের হাজার টাকা 
ডাকে ফেরৎ পাঠাইয়া দিলেন । লিখিয়! 
দিলেন, আপনি যে জন্য রোহিণীকে 
টাক! দ্রিয়াছিলেন তাহার ব্যাঘাত ঘটি- 
য়াছে,রোহিণী টাক। ফিরাইয় দিতেছে । 

দৈনিক কাধ্য সমস্ত সমাপ্ত করিয়!, 
প্রাত্যছিক নিয়মান্থপারে গোবিন্দলাল 
দিনাস্তে বারুণীর তীরবর্তী পুণ্পোদযানে 
গিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। গো- 
বিন্দলালের পুশ্পোদ্যান ভ্রমণ জীবনে 
একটি প্রধান সুখ । সকল বৃক্ষের তলায় 
ছুই চারি বার বেড়াইতেন। কিন্ত আমর! 


(বৈজদশন & জাঃ ১২৮৪। 


সকল বৃক্ষের কথ! এখন বলিব না। 
বারুণীর কুলে, উদ্যান মধ, এক উচ্চ 
প্রস্তর বেদিকা ছিল,বেদিক। মধ্যে একটি 
শ্বেতপ্রস্তর খোদিত স্ত্রী প্রতি মৃর্তি-শ্রীমুর্তি 
অর্দাবৃতা, বিনতলোচন1--একটি ঘট 
হইতে আপন চরণ ছ্বয়ে যেন জল ঢালি- 
তেছে,_তাহার চারিপার্থ্ে বেদিকার 
উপরে, উজ্জবলবর্ণরঞ্জিত মুগ্নয় আধারে 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সপুষ্প বৃক্ষ-_জিরানিয়ম, ভ- 
বিনা, ইউফর্বিয়!,চন্ত্র মলিক1, গোলা ব-_ 
নীচে, 'সেই বেদিক! ধেষ্টন করিয়া, 
কামিনী, যৃথিকা, মল্লিকা, গন্ধরাজ প্রভৃতি 
সুগন্ধী দেশী ফুলের সারি, গন্ধে গগন 
আমোদিত করিতেছে__তাহারই পরে 
বছবিধ উজ্জ্বল নীলপীত রক্ত শ্বেত নানা 
বর্ণের দেশী বিলাতী নয়নরঞ্রনকারী 
পুষ্প বৃক্ষ শ্রেণী । সেই খানে গোবিনা- 
লাল বসিতে ভাল বামিতেন। জ্যোতস্ব! 
রাত্রে কখন কখন ভ্রমরকে উদ্যান ত্র- 
মণে আনিয়া! সেইখানে বসাইতেন। ভ্রমর 
পাষাণময়ী স্ত্রীমূত্তি অর্ধাবৃতা দেখিয়া! 
তাহাকে কালামুখী বলিয়! গ্রালি দিত-_ 
কখন কখন আপনি অঞ্চল দিয়া তাহার 
অঙ্গ আবৃত করিয়! দ্রিত--কখন কখন 
গৃহ হইতে উত্তম বস্ত্র সঙ্গে আনিয়া 
তাহাকে পরাইয়! দিয়! যাইত-_-কখন 
কখন তাহার হস্তস্থিত ঘট লইয়! টানা- 
টানি বাধাইত। 

সেই খানে আত্বি,গোবিন্বলাল সন্ধ্া- 
কালে বসিয়া, দর্পনাহুরূপ বারুণীর জরল- 
শোভ। দেখিতে লাগিলেন । দেখিতে 


বঙ্গদণন, জোই ১২৮৪1) 


দেখিতে দেখিলেন, সেই পুক্ষরিণীর 
প্রশস্ত প্রস্তরনির্গিত সোপাম পরম্পরায় 
রোহিণী কলসী কক্ষে অবরোহণ করি- 
তেছে। সব না হইলে চলে, জল নর 
হইলে চলে না। এছ্ঃখের দিনেও 
রোহিণী জল লইতে আসিয়াছে । রো- 
হিণী জলে নামিয়।, গাত্রমার্জনা করি- 
বার সন্তাবনা_দৃষ্টিপথে তাহার থাকা 
অকর্তব্য বলিয়া গোবিনলাল সে স্থান 
হইতে সরিয়! গেলেন । 

অনেকক্ষণ গোবিন্লাল এ দিক ও 
দিক্‌ বেড়াইলেন। শেষ মনে করি- 
লেন, এতক্ষণ রোহিণী উঠিয়া! গিয়াছে । 
এই ভাবিয়া আবার সেই বেদিকাঁতলে 
জলনিসেকনিরতা পাষাণসুন্দরীর পদ- 
প্রান্তে আসিয়া বসিলেন। আবার সেই 
বারুণীর শোভা দেখিতে লাগিলেন। 
দেখিলেন, রোহিণী বা কোন স্ত্রীলোক 
বা পুরুষ কোথাও কেহ নাই। কেহ 
কোথাও নাই-_কিস্ত সে জলোপরে 
একটি কলসী ভাদিতেছে। 

কার কলসী? হঠাৎ সন্দেহ উপস্থিত 
হইল--কেহ জল লইতে আসিয়া ডুষিয়! 
যায নাই তঃ রেহিণীই এই মাত্র জল 
লইতে আসিয়াছিল। তখন অকল্মাৎ 
পূর্বাহের কথ! মনে পড়িল। মনে পড়িল 
যে ভ্রমর রোহিণীকে বলিয়! পাঠাইয়াছিল 
ঘে বাক্ষণী পুকুরে-_সন্ধ্যাবেলা--কলসী 
গলায় বেধে । মনে পড়িল্‌ যে রোহিণী 
্ত্যুত্তরে বলিয়াছিল, « আচ্ছা 1” 

গোবিদলাল তৎক্ষণাৎ পুষ্করিশীর 


কষ্ণকাস্তের উইল । . শও 


ঘাটে আমদিলেন। সর্মখশেষ সোপানে 
ঈাড়াইয়। পুষ্করিণীর সর্বত্র দেখিতে লাগি- 
লেন। জল, কাচতুল্য শ্বচ্ছ। ঘাটের 
নীচে জলতঙন্থ ভূমি পর্যন্ত দেখ! যাই- 
তেছে। দেখিলেন, স্বচ্ছ স্কটিকমণ্ডিত 
ইৈম প্রতিমার ন্যায় রোহিণী জলতলে 
শুইয়া আছে। অন্ধকার জলতল আলো 
করিকছে। 


ষোড়শ পরিচ্ছেদ । 


গোবিন্দলাল তৎক্ষণাৎ জলে নামিয়!| 
ডুব দিয়া, রোহিণীকে উঠাইয়া, সোপান- 
উপরি শায়িত করিলেন। দেখিলেন 
রোহিণী জীবিত আছে কি না সন্দেহ; সে 
জ্ঞাহীন; নিশ্বাস প্রশ্বানরহিত। 
উদ্যান হইতে গোবিন্দলাল একজন 
মালীকে ভাকিলেন। মালীর সাহায্যে 
রোহিণীকে বহন করিয়া উদ্যানস্থ প্র- 
মোদ গৃহে গুশ্রাষা জন্য লইরা গেলেন। 
জীবনে হউক, মরণে হউক, রোহিণী 
শেষে গোবিন্দলালের প্রমোদগৃহে প্রবেশ 
করিল। ভ্রমর ভিন্ন আর কোন স্ত্রীলোক 
কখন সে গৃহে প্রবেশ করে নাই। 
বাত্যাবর্ধাবিধৌত চম্পকের মত; সেই 
মৃত নারীদেহ পালক্কে লক্বমান হইয়া 
প্রজলিত দীপালোকে শোভা পাইতে 
লাগিল। বিশাল দীর্ঘ বিলখিত ঘোর- 
কৃষ্ণ কেশরাশি জলে খভু-_তাহা দিয়া 
জল ঝরিতেছে, মেখে যেন জলবৃষ্তি করি- 
তেছে। নরন মুদিত; কিন্ত সেই মুদিত 
ম্ব 


খঃ কৃষ্ণকান্তের উইল। 


পক্ষের উপরে ভ্রযুগ জলে ভিজিয়৷ আরও 
অধিক কৃষ্ণ শোভায় শোভিত হইয়াছে। 
আর মেই ললাট-স্থিরঃবিস্তারিত,লজ্জা- 
ভয় বিহীন, কোন অব্যক্ত ভাববিশিষ্ট-_ 
গঞণ্ড এখনও উজ্জ্ল--অধর এখনও মধু- 
ময়, বান্ধুলী পুণ্পের লজ্জাস্তল। গোবিন্দ- 
লালের চক্ষে জল পড়িল। বলিলেন, 
“মরি মরি! কেন তোমায় বিধাতা এত- 
রূপ দরিয়া পাঠাইয়! ছিলেন, দ্রিয়াছিলেন 
ত স্থখী করিলেন না কেন? এমন করিয়। 
তুমি চলিলে কেন?” এই সুন্দরীর আস্ম- 
ঘাতের তিনি নিজেই যে মূল--এ কগা 
মনে করিয়া তাহার বুক ফাটিতে লাগিল। 
: আজি গোবিন্দলালের পাবীক্ষার দিন। 
আজ গোবিন্দলাল পিন্তল কি দোণা বুঝা 
যাইবে। 
যদি রোহিণীর জীবন থাকে, রোহি- 
ণীকে বাচাইতে হইবে। জলমগ্রকে কি 
প্রকারে বাচাইতে হয়, গোবিন্দলাল 
তাহা জানিতেন। উদরস্ত জল সহজেই 
বাহির করান যায়। ছুই চাঁরি বার 
রোহিণীকে উঠাইয়া বসাইরা, পাশ 
ফিরাইয়া ঘুরাইয়া, জল উদশীর্ণ করাই- 
লেন। কিন্তু তাহাতে নিশ্বাস প্রশ্বান 
বহিল না। সেইটী কঠিন কাজ। 
গোবিন্দলাল জানিতেন যাহাঁকে 
ডাক্তারের! ১৮1%96০:78 %198)০এ বলেন 
তদ্দারা নিশ্বাস প্রশ্বাস বাহিত করান 
যাইতে পারে। মুযুষুর বাহুদ্বর় ধরিয়া 
উর্ধোত্তোলন করিলে, অন্তরস্থ বায়ু কাষ 
স্্ীত হয়। সেই সময়ে রোগীর মুখে 


(বজদশম ? জাঃ ১২৮৪। 


ফুৎকার দিতে হয়। পরে উত্তোলিত বাছ- 
দ্বয়,ধীরে ধীরে নামাইতে হয়। নামাইলে 
বাযুকোষ সঙ্কুচিত হয়ঃ তখন সেই ফুৎ- 
প্রেরিত বামু আপনিই নির্গত হইয়! 
আইসে। ইহাতে কৃত্রিম নিশ্বাস প্রশ্বাস 
বাহিত হয়। এইরূপ পুনঃ পুনঃ করিতে২ 
বাযুকোষের কার্ধ্য স্বতঃ পুনরাগত হইতে 
থাকে ; কৃত্রিম নিশ্বাস প্রশ্বাস বাহিত 
করাইতে করাইতে সহজ নিশ্বাস প্রশ্বাস 
আপনি উপস্থিত হয়। রোহিণীকে 
তাই করিতে হইবে। ছুই হাতে হুইটী 
বাহু তুলিয়! ধরিয়! তাহার মুখে ফুৎ্কার 
দিতে হইবে, তাহার সেই পক বিশ্ব- 
বিনিন্দিত, এখনও স্ধাপরি পূর্ণ, মদন- 
মদোন্বাদহলাহলকলসীতুল্য, রাঙ্গ। রাঙ্গা 
মধুর অধরে অধর দিয় ফুখকার দিতে 
হইবে ! কি সর্বনাশ! কে দিবে? 

গোবিন্দলালের এক সহায়, উর়িয়! 
মালী। বাগানের অন্য চাকরেরা ইতি- 
পূর্বেই গৃহে গিয়াছিল। তিনি মালীকে 
বলিলেন, আমি ইহার হাত ছুইটি তুলে 
ধরি, তুই ইহার মুখে ফু দে দেখি ? 

মুখে কু! সর্বনাশ! এ রাঙ্গ! রাঙ্গা! 
সুধামাথা অধরে, মালীর মুখের ফু'--তা 
হেবে না অবধড়! 

মালীকে মুনিব যদি শালগ্রামের উপর 
প1 দিতে বলিত, মালী মুনিবের খাতিরে 
দিলে দিতে পারিত;কিন্ত সেই টাদমুখের 
রান্না অধরে-_-সেই জগন্নেথে মুগ্সের ফু! 
মালী ঘামিতে আরস্ঘ করিল। স্পট 
বলিল, 
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«“ মু ত পারিবে ন! অবধড় !% 

মালী ঠিক বলিয়াছিল। মালী সেই 
দেবছুর্লত ওষ্ঠাধরে যদি একবার মুখ 
দিয়! ফু দিত, তার পর যদি রোহিণী 
বাঁচিয়া উঠিয়া, আবার সেই ঠোট ফুলা- 
ইয়া কলসীকক্ষে জল লইয়া, মালীর 
গানে চাহিয়া, ঘরে যাইত-_-তবে আর 
তাহাকে ফুলবাগ!নের কাজ করিতে হইত 
না। সে খোস্তা, খুর্‌পো, নিড়িন, কীচি, 
কোদ।লি, বারুণীর জলে ফেলিয়া দিয়া, 
এক দৌড়ে ভদ্বরক-অ পানে ছুটিত সন্দেহ 
নাই_বোধ হয় স্ুবর্ণরেখার নীলজলে 
ডুবিয়া মরিত। মালী অত ভাবিয়াছিল 
কি না বলিতে পারি না, কিন্তু মালী ফুঁ 
দিতে রাজি হইল না। 

অগত্যা গোবিন্দলাল তাহাকে বলি- 
লেন, “তবে তুই এইরূপ ইহার হাত দুইটি 
ধীরেং উঠাইতে থাক-মামি দু দিই। 


আমাদের গৌরবের ছুই সময়। ৭৫ 


তাহার পর ধীরে ভ্রাত নাঁমাইবি।” 
মালী তাহ! শ্বীকার করিল। সে হাত 
ছুইটি ধরিয়া ধীরে২ উঠাইল-_গোঁবিন্ব- 
লাল, তখন সেই কুল্পরক্তকুন্থমকান্তি 
অধবযুগলে ফুল্লরক্তকুন্থমকাস্তি অধরযুগল 
স্থাপিত করিয়া__রোহিণীর মুখে ফুৎকার 
দিলেন। 

সেই সময়ে, ভ্রমব, একটা লি লইয়] 
একট! বিড়াল মারিতে যাইতেছিল। 
বিড়াল মারিনে, লাঠি বিড়ালকে ন| 
লাগিয়া, ভ্রমরেরই কপালে লাগিল । 

মাপী রোহিণীর বাহুদ্ধ় নামাইল। 
আবাব উঠাইল। আবার গোবিন্দলাল 
ফুৎকার দিলেন। আবার সেইবপ হইল। 
আবার সেইরপ পুনঃ পুনঃ করিতে লাগি- 
লেন। ই তিন ঘণ্ট। এইরূপ করিলেন। 
রোহিণীর নিশ্বান বহিল। রোহিণী 
ৰাচিল। 


রি 
_ আমাদের গৌরবের দুই সময়। 


দ্বিতীয় অধ্যায় । 
বুদ্ধিবিপ্রবের ফল। 


(পুর্বপ্রস্তাবের সংক্ষিপ্তার্থ।) 
আমরা পূর্ব প্রস্তাবে প্রথম বুদ্ধিবিপ্রবের 
পূর্বতন সামাজিক অবস্থা, উহ্াধ কাৰণ, 
প্রক্কৃতি, এবং উহ! দ্বারা ভান্তরিক ও 
বাহিক যে সকল উন্নতি, হইয়াছে তাহার 
উল্লেখ করিয়াছি । আয ও অনার্ধ্য সমা- 
দের একত্র বাস বিপ্লবের কারণ। ব্র:ক্গণ 


ক্ষত্রিয়ে বিবাদ ত।হ।র উদ্দীপক । বিগ্লব- 
কালের সকল সম্প্রদায়ের লোক হইতেই 
'আমবা গ্রস্থাদি প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সম- 
য়ে দর্শনের স্থষ্টি আইনের স্থষ্টি ও সর্ববভূতে 
দরা,অহিংসাপরমধর্ম প্রভৃতি উন্নত নীতির 
সৃষ্টি হয়। এক্ষণে উহার ফন্গুলি একটু 
বিস্তাবক্রমে বর্ণনা বরিব। 


৭৬ আমাদের গৌরবের ছুই সময়। 


(প্রথম ফল যাগ্‌ যজ্ঞের বিরলপ্রচার ।) 

বিপ্লবের পুর্বে লিধিত ব্রাঙ্গণ নামক 
বেদের অংশগুলি নানারূপ যজ্ঞকাণ্ডের 
নিয়মে পরিপূর্ণ। উহাতে মাসব্যাপী, 
বৎসরব্যাপী, দ্বাদশ বৎসরব্যাপী, বৃহৎ 
বৃহৎ যজ্তের কথা আছে। ব্রাহ্মণ সকল 
ছাপা হয় নাই। যাহ! হইয়াছে তাহাতে 
দেখিতে পাই জগতের যাবতীয় দ্রব্যই 
যজ্ঞের প্রয়োজনে লাগিত। এক স্থানে 
দেখিয়াছি ইন্দুর মাটীও কাজে লাগিয়াছে। 
বিপ্লবের পর যাগধজ্ঞ ক্রমে কমিয়াছে। 
ইহার পর আর অশ্বমেধ গোমেধ প্রত্থতি 
বড়বড় যজ্ঞের নাম বড় একট! শুনিতে 
পাই না। যদিও রাজ! কুষ্চচন্দ্রের ষময় 
পর্য্যন্ত বাজপেয়াদি যন্ত হইয়াছে তথাপি 
ব্রাক্মণকালের তুলনায় বিপ্লবের পর যজ্ঞ 
আর ছিল না বলিলেও অতুযুক্তি হয় ন!। 
যক্ততৃষ্ণা নিবৃত্ত হইবার এক কারণ এই 
যে ব্রাক্মণকালে যজ্ঞভিন্ন মুক্তি ও ভূতি- 
লাভের উপায় ছিল না। বিপ্লবের সময় 
জ্ঞানই মুক্তির উপায় বলিয়া পরিগণিত 
হুইয়াছে। ক্রমে আত্মজ্ঞান ব্র্ধজ্ঞান, তত্ব 
জ্ঞান, যোগ, ভক্তি, বৈরাগা মুজিপ্রদায়ক 
বলিয়া গণ্য হয়। স্থৃতরাং যাগষজ্ঞের 
আর প্রবৃদ্ধি হয় নাই। 

(বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি ।) 

সচরাচর শুনিতে পাওয়৷ যায় যন্তের 
অসংখ্য পশু বধ দেখিয়। গুদ্ধোদন রাজার 
পুত্র মহামতি বুদ্ধদেব দয়াপরবশ হইয়। 
অহিংসাপরমোধর্্বঃ এবং জ্ঞানই মুক্তির 
উপায় এই ছুইটী মতের প্রচার করেন। 


(বজদশন জ্যৈ ।১৮৪। 


উহ্হাই বৌদ্ধধর্মের মূলমন্ত্র। আমর! 


দেখিতে পাই উপনিষদ্‌ সমৃহেও এ ছুই 


মত আছে; স্থতরাং বোধ হয় উহারা 
এই বিপ্লবকালে উদ্ভাবিত বহুসংখ্যক নৃতন 
মতের অন্যতম । পূর্বাঞ্চলে বুদ্ধদেব এ 
মতদ্বয়ের প্রচার করেন। পূর্বাঞ্চলে ত্রাহ্ধ- 
গবিরোধী সম্প্রদায়ের সংখ্যা অধিক ছিল) 
তাহার মত সেখানে সাদরে গৃহীত হয়। 
দেখিতে দেখিতে মিথিলা মগধ কোশলা 
কাশী প্রভৃতি স্বানের রাজার! তাহার 
শিষ্যমগ্ুলীমধ্যে পরিগণিত হয়েন। প্রায় 
দেখিতে পাওয়া যায় রান্দাযে ধর্ম অবলম্বন 
করেন সেই ধর্শ্েরই শ্রীবৃদ্ধি। রাজদর- 
বারের লোক রাজার অন্ুগমন করে; ছোট 
লোকের কোন ধর্মই নাই, তাঙ্কার| কিছুই 
বুঝে নাঃ তাহারাও প্রায় রাজারই পশ্চাদ্‌- 
গামী হয়। এইরূপ নূতন ধর্মা অবলম্থিত 
হইলে কেবল প্রাচীন ধর্মের প্রতিষ্ঠিত 
পুরোহিহগণ রাজার বিরোধী হয়েন। 
সৌভাগ্যক্রমে মগধ মিথিলা প্রত্ৃতি '্র- 
দেশে প্রথম হুইতেই ব্রাঙ্গণ্য ধর্ম ভাল 
রূপে বদ্ধমূল হইতে পারে নাই। তথা- 
কার পুরোছিতগণ যে কিছু বিরুদ্ধতাচরণ 
করিয়াছিল তাহা অনায়ামেই উপশমিত 
হইল। শেষ অনেক ব্রাহ্মণও বুদ্ধদেবের 
শিষ্যমণ্ডলীমধ্যে গণ্য হইল। বৌদ্ধধর্মের 
জয় জয়কার হইল ।* 


* অনেকে মনে করেন বুদ্ধদেব ধর্ম 
প্রবর্তক ছিলেন নাঃ'তিনিও গৌতমাদির 
ন্যায় কতকগুলি দার্শনিক মত প্রচার 
কদুরন মাত্র। তাহার মৃত্ার ছুই শ্িন 
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(বৌদ্ধ ধর্মসংক্রাস্ত একটি কথা ।) 

অনেকে মনে করেন বৌদ্ধধর্ম গ্রচার 
হইবামাত্র দেশের সকল লোক তদ্ধন্্াব- 
লক্বী হয়। এই একটি সম্পূর্ণ ব্রম। অশোক 
রাজার নিজ অধিকারকালেও সমস্ত মগধ 
বৌদ্ধ হইয়! ছিল কি নাসন্দেহ। কোন 
স্থান হইতেই ত্রাক্ষণ নির্মল হয় নাই। তবে 
্রাহ্মণাধর্ম্দের বিরোধী রাজার1 উক্ত মত 
অবলম্বন করায় ব্রাহ্মণপিগের ক্ষমতার 
অনেক খর্ধতা হইয়াছিল। বস্ততঃ যেমন 
হিন্দু, মুসলমান তেমনি বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ 
ভারতবর্ষের সকল দেশে সকল নগরেই 
বাম করিত। ব্রাঙ্গণের! এখন যেমন 
চৈতন্যমভাবলম্বী বৈষ্ণবদিগকে স্বৃণ! 
করেন)বৌদ্ধদ্িগকেও সেইরূপ করিতেন) 
বিশেষের মধো এই চৈত্তনা সম্প্রদায় 
কখনও রাজকীয় ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় নাই, 
বৌদ্ধের! তাহ! প্রাপ্ত হইয়াছিল। যাহা! 
হউক বৌদ্ধ ধর্মের উৎপত্তি যে উপরিউক্ত 
বিপ্লবের একটা স্ধাময় ফল তাহার আর 
সন্দেহ নাই। 


(মগধ সাম্রাজ্যের উৎপত্তি ।) 


বুদ্ধদেবের সময় সমস্ত ভারতবর্ষ ক্ষুদ্র 
ক্র রাজ্যে বিতন্ত ছিল। এমন কি এক 


শত বৎসর পরে বৌদ্ধমত ধর্ম বলিয়! 
পরিগণিত হুয়। এই মত অনেক পরি- 
মাণে সত্য হইবার সম্তাবন।। কারণ 
অশোক রাজার পূর্বে আমর! বৌদ্ধদের 
কথা বড় একট] শুনিতে পাই নাঃ 
তাহার সময়েই বৌদ্ধধর্ম প্রচার ক্রিয়া 
প্ররুষ্টকূপে আরম্ত হয়। 


আমাদের গৌরবের দুই সময়। 


৭৭ 


মিথিলা ও মগধেই দশ,পনর জন রাজার 
নিকট বুদ্ধদেব আতিথ্য গ্রহণ করিয়া 
ছিলেন, গুন! যায়। তার পর ছুইশত 
বৎসরের ইতিহাস জানি না। সেকেন্দরের 
আক্রমণ কালে শুনিতে পাই, মহানন্দ 
নামে একজন নন্দবংশীয় ভূপাঁল প্রাচী 
রাজ্যের সর্বময় কর্তা হইয়াছিলেন। দুই 
শত বৎসরের মধ্যে এরূপ সাম্রাঞ্যবৃদ্ধির 
কারণ কি? পশ্চিমে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
রাজ্য তেমনই আছে। সেকেন্দর এক 
জনের সহিত যুদ্ধ করিলেন, একজনকে 
ভুয়াচুরি করিয়া, হাত করিলেন, আর এক 
জন আপনি শরণাগত হইল। অথচ 
সমস্ত পূর্বাঞ্চল এক রাজার অধীন হই- 
য়াছেঃ ইহার কারণ কি? বোধ হয় পূর্ববা- 
ধলের সমস্ত রাজারাই ব্রাহ্মণের বিরোধী 
চিলেন। সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে তাহাদের 
সন্ধি হয়; মিল হয়; শেষ দ্রিলসের রাষ্ট্র 
সন্রবায়েরঙ ন্যায় এ সন্ধিতে মগধসাআ্রাজ্য 
স্থাপিত হয়। পাটলিপুত্রের নন্দবংশীয় 
রাজার! শুদ্র ছিলেন। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের 
উপর তাহাদের মথেষ্ট অত্যাচ?র ছিল, 
পুরাণে লিখিত আছে । অথচ তাহার! 
বৌদ্ধ ছিলেন না। ইহাতে কি বোধ হয়? 
পূর্বাঞ্চলের লোক ব্র:ক্ষণদিগের বিরোধী 
হওয়া হেতুকই পরস্পর এক-াপাণে বদ্ধ 
হইবার চেষ্টা করে । রান্রকীয় একতার 
ফল মগধসাআজা, আর ধর্মসন্বন্বীয় এক- 
তার ফল বৌদ্ধ ধর্ম্ম। 


শা ীশিীীা্ািটিটি পাশা 
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৭৮ আমাদের গৌরবের ছুই সময়। 


(মগধ সাম্রাজ্য হতে ভারতবর্ষের কি 
উপকার হইয়াছে 1) 

মগধসাআজ্য হইতে ভারতবর্ষের ছুইটা 
প্রধান উপকার হইয়াছে । বিদেশীয় 
হস্তহইতে ভারতের উদ্ধার ও দ্রাক্ষিণান্য্ে 
আধিপত্য বিস্তার। এতত্তিনন আরও 
একটি আছে । সেইটী আমরা প্রথমে 
বলি। কতকগুলি চিন্তাশীল ব্যক্তি 
আছেন তাহাদের মন্ধে ক্ষুদ ক্ষুদ্র স্বাধীন 
রাজ্য থাকা প্রজাবর্গের স্থণস্থাচ্ছন্দের 
একমাত্র উপায়। আবার অনেকে 
আছেন তাহাদের মতে বৃহৎ সাম্রাজ্য 
উন্নতির হেতু। ছুই মনেই আংশিক 
সন্ত উপলন্ধে ভ্য়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন 
রাজ্য অমভ্য অবস্তায় ভাল। উহাতে 
শ্বাঘ্র শীপ্ব সভ্য বিস্তাব হর,স!ক্ষী গ্রীস্‌ 
ও ইভালী। কিন্তু সভ্যতা,উন্নন্ি একবার 
বন্ধমূল হুইলে বৃহৎ সাম্রা্গাই সুহিধা; 
রোম ও চীন এই ঢু সাম়াজ্যই প্রাচীন 
সভ্যন্তা বজায় র্রাখিয়া তাহার উন্নতি 
করিয়া গিয়াছে । ঘগধসাত্রাজোর আছুষ্টে 
ঠিক তাহাই ঘটিম়্াছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
লভ্যরাজ্য করতলস্ত করিয়! মগধের উৎ- 
পত্তি। বতদিন মগধের সাম্রাজ্য ছিল 
ততদিন প্রজাবর্গের সুখ ছিল। মাগধেরা 
রাস্তাঘাট নির্মাণ করিত, চিকিৎসালয় 
বিদ্যালয় স্তাপন করিত, বিদ্যার উৎসাহ 
দিত। মগধেব দ্বারা কি উপকার হইরা- 
ভিল, মগধ ধ্বংসের পর ভারভনর্ষের নে 
শোচনীয় অবস্থ! ঘটিরাছিল তাহা দেখি- 
লে জানা মাইবে। একছন ঈন্চিহ।স- 


(বজদর্শন, তজ, ১২৮৭। 


বিৎ লিখিয়াছেন পরাক্রান্ত রাঁজ্য ভারত- 
বর্ষের পক্ষে বিশেষ উপকারী । ইংবেজ 
রাজত্বে ভারতবর্ষ স্থখী) তাহার কারণ 
ইংরেজ পরাক্রমশালী । মোগলসাম্রাজ্যে 
যে ভারতের শ্বরয্যবৃদ্ধি হইয়াছিল তাহার 
কারণ মোগলেরা পরাক্রমশালী ছিল। 
মগধের রাজ্যে বে ভারতের এত গৌরব 
হয় তাহারও ঝ1রণ মগধ পরাক্রমশালী । 
বন্মার মগেরা ও সিন্ধুতীরবন্তা হিন্দুব! 
মগধেব অধীনত। স্বীকার করিয়াছিল। 
সমস্ত আর্ধ্যাবর্ত মগধের হস্তগত ছিল। 
ইংরেজ, মুসলমান ও মাগধে প্রভেদ এই 
ইংরেজ ও মুসলমান বিদেশী; মাগধ এ 
দেশী; এইজন্য আমাদের চক্ষে মগপের 
এত মান। হিন্দদিগের সমর মগধেদর 
ন্যায বৃহৎ সায়াজা আর স্তাপিত হইয়া 
ছিল কি না সন্দেহ। যদিও হইর়]! থাকে 
মগধের নার উারভবর্ষের এভ উপকার 
আর কাহার দ্বারাও সাধিত তয় নাই । 
(গ্রীক হস্তহইতে ভারত উদ্ধার |) 
পঞ্জাব ও হিন্দুষ্তানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা 
গুলি একবার দারা সধ্নাল্প আর একবার 
সেকেন্দরের করতলন্ক হইল । সেকেন্দ 
রের উচ্ছা ছিল সমন্ত ভারতবর্ষ জন 
পুরুপাজ প্রাণপণে ঘুদ্ধ করি 
রাও দেকেন্দরের কিছু করিতে পারিলেন 
না। তখন ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে 
মগধ গঞ্জন করিয়া! উঠিল । মেকেনর 
তাহাতে ভীত হইজেন; তাহার সৈনাদলে 
ভূদ্রোহ ঘটিল, কাজেই সেকেন্দরকে 
ভান ছাডিয়াযাইতে হইল। মগধ গঞ্জ 


করেন । 


বঙ্গদর্শন জেয, ১২৮৪) 


করিয়াই ক্ষান্ত রহিল । কিন্তু অল্পদিন 
মধ্যেই দিলিউকন আবার অসংখ্য শ্রীকৃ 
সৈন্য লইয়া! উপস্থিত হইলেন। এবার 
মগধহইতেই ভারতের উদ্ধার হইল। ইহার 
পর চারি পাচ শত বতমর ধরিয়া আর 
বিদেশীয় আক্রঘণ গুশিতে পাওয়] যায় 
না। যতদিন মগধের এতটুকু বিক্রম ছিল 
ততদিন কেহ ভারতবর্ষে দস্তক্ফুট করিতে 
গারে নাই । মলিমান পন্নতের ও পারে 
ভীমধলী পারদ রাজ্য ছিল। কই পার- 
দীয়ানরা ত একবারও ভার-বর্ষ আক্রমণ 
করে নাই; অতএব ভারতবর্ষ যে দিরিরা 
ও মিমরের ন্যার গ্রীকের অধীন হয় 
নাই এবং প্রায় পনর শত বৎসর ধরিরা 
স্বাধীন ছিল,তাহার কারণ পৃর্ববোক্ত বুদ্ধ- 
বিপ্লব বৌদ্ধধর্ম ও মগধসাআ্রাজ্য। 
(দাক্ষিণাত্যে আধিপতা বিস্তার ।) 

শোক রাজা দঙ্গিণদেশীর লোক 
দিগকে বৌদ্ধধন্মে দীক্ষিত করিবার জন্য 
প্রথন ধর্দপ্রচারক পাঠান এবং অনেক 
পরিমাণে কৃতকাধ্যও হয়েন। তাহার 
দেখাদেখি ব্রহ্গণেরাও দাক্ষিণাত্যে স্বধন্ম- 
বিস্তারের চেষ্টা পান। দাক্গিণাত্যে 
বাঙ্গণদ্বিগের ক্ষমতাই অধিক হয়, তাহার 
কারণ বৌদ্ধের ধর্ম্প্রচারক পাঠাইত,সেই 
সঙ্গে২ সাম্রাজ্য স্বাপনেরও চেষ্টা পাইত। 
শহ্ববাচার্ধ্যব্রাহ্ষচর্য্যাশ্রম ফুরাইতে না ফু. 
রাইতে যতি হইলেন। এইরূপ ধর্মভাবের 
আধিক্য দেশের মঙ্গলকর হয় না । 

(মঠের সৃষ্টি) 
মঠের স্থষ্টি বিপ্লবের একটী কৃফল। 


আমাদের গৌরবের ছুই, সময় । ৭৯ 


বৌদ্ধের| সর্ধ প্রথমে মগের স্থষ্টি করেন। 
বুদ্ধের মখ! পাটলীপুত্ররাজ স্বীয় রাজ- 
ধানীশ্ছে প্রথম মঠ নির্মাণ করিয়। দেন। 
মঠের ইন্তিহাস পরে বর্ণনীয়। 
(উপরি উল্লিখিত প্রবন্ধের সংক্ষিপ্রার্থ ।) 
আমর! খিপ্লবের ফলাফল বর্ণন! 
করিতে করিতে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া 
পড়িয়াছি।  বুদ্ধিবিপ্রবের শেষদশ।র 
দেশের কি ভাব হইয়াছিল, এক্ষণে সেই 
বিষয়ের কয়েকটী কথ বলিয়। নিবৃত্ত 
হইব । বুদ্ধিবিপ্রবের শেষদশার দেখ! 
গেল সমাজ পূর্ব অবস্থা পরিত্যাগ করিয়! 
ছুইটা পরিস্কৃত ভাগে বিভক্ত হুইয়াছে। 
পূর্ব দক্‌ ব্রাহ্মণবিরোধী অনার্ধ্যপ্রধান। 
পশ্চিমদিক্‌ আর্ধাপ্রধান, ব্রাহ্মণশাসিত। 
ব্রাহ্মণের! জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনেক 
প্রাচীন অত্যাচার ত্যাগ করিয়াছেন। 
তাহাদের বেদ আজিও গুপ্ত পুস্তক আছে, 
সাধারণের জন্য এক সেট, নৃতন স্মৃতি- 
পুস্তক হইয়াছে । স্ৃতি প্রায় বেদের তর- 
জমা মাত্র ভাষ! নৃতন। স্থৃতির ভাষ! 
আর বুদ্ধগ্রন্থের ভাষা প্রায়ই এক, কেবল 
স্থৃতিতে বৈদিক প্রয়োগ অধিক; বৌদ্ধ- 
গ্রন্থে অবৈয়াকরণ প্রয়োগ অধিক; দেশীয় 
চলিতভাবার উদ্ধৃত কথ! অধিক ্রাক্ণ- 
বিরোধিগণের মধ্যে একজন দলপতি পাই- 
লেন,তীহার নামে তাহাদের নাম হইল) 
ব্রক্ষণেরা আপন ধর্ম কাহাকেও দিতেন 
না, উহার সকলকেই সমানরূপে স্বধর্মন 
দ্বান করিত । ব্রাঙ্গণদিগের মধ্যে অনেকে 
একারণ পূর্বের ন্যায়ই রহিল; ব্রাক্ষণ- 


্ আমাদের গৌরবের ছুই সময়। 


বিরোধিগণ আঁরীলবৃদ্ধবণিতা একদল 
হুইল, ইহাদের রাজ্যশাসন ক্ষমতা অধিক 
হইল, ইহারা ব্রাঙ্মণদিগের দেশেও আধি- 
পত্য বিস্তার করিল। ব্রাহ্মণের অনেকে 
পলাইয়। দক্ষিণাপথে জঙ্গল আশ্রর় করি- 
লেন,অনেকে কথব্ধিত স্থধন্্ম লইয়া! দেশে 
রহিলেন। বন্য জাতীয়দিগকে ক্ষত্রি- 
রত্ব দিয়! তাহাদিগের ধর্মের সহিত আপ- 
নার ধর্ম মিশাইয়! আর এক নূতন আধি- 
পত্যের,নৃতন ভাতা র,এবং নূতন ধর্মের 
স্থষ্টি করিলেন । মালব গুজরাটের পুর্ব্বাং- 
শে, রাজবারার দক্ষিণাংশে পুরাণাদির 
উৎপত্তি, নাগকুল অগ্নিকুলের উৎপত্তি,ও 
পৌরাণিকতা ও বর্তমান সভ্যতার উৎ- 
পত্তি। ব্রাহ্গণদিগের দীক্ষিত করিবার 
প্রণালী অতি চমৎকার । আমরা জানি 
হিন্দুধর্ম্দে কেহ প্রবেশ করিতে পারে 
না, কিন্তু কাম্বেল সাহেব বলেন হিন্দুরা 
সীওতাল পরগণায় গ্রামকে গ্রাম হিম্টু 
করিয়া লইতেছে। এজকন ব্রাহ্মণ একটি 
গ্রামে গেল; সেখানে পূজা অর্চনা আরস্ত 
করিল; সাঁওতালের1 তাহার কাছে 
পড়ার ওষধ প্রভৃতি লইতে আসিল) 
ক্রমে কালী পৃজ। করিতে শিখিল) রামা- 
য়ণমহাভারতের গল্প শুনিল; তাহারা হিন্দু 
হইল। পাঁদরীর! তাহাদের আর কিছুই 
করিতে পারিলেন না। ব্রাঙ্ষণ সাঁও- 
তালের ব্রাক্মণ বলিয়া নিকট ব্রাঙ্মণমধ্যে 
পরিগণিত হইল। দাক্ষিণাত্যে প্রার 
এইক্ধপই ঘটিয়াছিল। দাক্ষিণাত্যে শুত্র 
ও অন্ত্জ লোকই অধিক। এইক্পে 
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ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে দক্ষিণাত্যে 
আর্ধ্য আধিপজ্য বিস্তার হইল। 
(বিপ্লবের কুফল 1) 

বিপ্লবের কুফল হিন্দুচরিত্রে বৈদ্বাগোর 
আধিক্য । এ্রহিক বিষয়ে ইহাদের তাদৃশ 
মনোযোগ নাই। এ অগত ত মায়া, ভ্রম? 
যাহা উত্রুষ্ট তাহ! এজন্মের পর; স্থৃতরাং 
এজন্ের কাজে তত মনোযোগ দেওয়। 
উচিত নহে। সকলেই পরকালের অন্ত 
অধিক চিস্তিত। কেহ প্রমাণ প্রমেয়াদির 
তব্বজ্ঞানে নিঃশ্রেয়সাধিগমের চেষ্টা করি- 
তেছেন, কেহ প্রকৃতি পুরুষের সুক্ষ তম 
বিবেকখ্যাতি নামক ভেদ নিরূপণ করিয়। 
ছুঃখত্রয়াভিঘাতের চেষ্টায় ফিরিতেছেন, 
কেহ জড়জগৎকে অবিদ্যাবিরচিত মনে 
করিয়া ব্রহ্ম ও আমি এক এই জ্ঞান- 
লাভের চেষ্টা করিতেছেন, কেহ বীরা- 
সনে উপবেশন' করিয়া প্রাণবাযুতে 
অপান বাযু রোধ করত আত্মসাক্ষাৎ- 
কারের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। প্রহিকের 
উপর বিষয়ী লোকেরও বাসনা অল্প। 
বৌদ্ধদিগের ত ভিক্ষুনামে একদণ লোক 
গুদ্ধপারত্রিক চিন্তার জন্য শ্বতন্ত্র থাকিত। 
বিপ্লবের পুর্বে শ্রহিক, পারত্রিক প্রায় 
সমান ছিল, ত্রাঙ্গচর্ধ্য ও গার্হস্থ্য আশ্রমের 
পর লোকে পারত্রিক চিন্তায় ব্যস্ত হইত । 
বিপ্লবের পর সকলেই যতি। যিনি ব্রক্গ- 
চারী তিনিও যতি, যিনি গৃহস্থ তিনিও 
যতি। পূর্বে নিয়ম, ছিল তিন আশ্রম 
না! কাটাইয় যতি হইতে পারিবেন ন|। 
শেষ দেখি বৌদ্ধেরা বঙ্গমাগরতীরবর্তী 
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উড়িষ্যা, কলিঙ্গ, কর্ণাট, সিংহলের অ- 
না্্য্িগকে বৌদ্ধ করিলেন, ব্রাহ্মণের! 
মালবকেন্ত্র হইতে দক্ষিণে মহারাষ্ট্র প্রাবিড় 
কেরল পৌরাণিক ধর্মে দীক্ষিত করি- 
লেন।* এই ভাবে ভারতধর্ষ রহিল। 
ইহার পর হইতে দ্বিতীয় বিপ্লবের সুত্রপাত 
পরে বর্ণনীয়। পঞ্তাবের ব্রাহ্মণদিগের 
মধ্যে নৃতন আর্ধ্যগণ আসিয়া মিলিচ্ছে 
লাগিল; হিনুস্থানের ব্রাহ্মণের! উহা- 
দিগকে বড় দ্বণা করিত। অনার্ধযগণ 
একেবাঁরে বৌদ্ধ হইল ন1। আর্ধাবর্তের 
পূর্বাংশে আজিও অনার্ধ্যধর্্ম প্রচলিত 
আছে। যে সকল জাতি বৌদ্ষধর্্াবলম্বী 
নহে অথচ ত্রাঙ্গণ পুরোহিত মানে নাঃ 


শৈশবসহচরী? ৮১ 


আমাদের দেশে ভোম,*পোঁদ ইত্যাদি । 
ত্রিপুরায় ব্রাহ্মণপুরোহিত আছে, তথাপি 
ত্রিপুরা-পুরোহিতদিগের প্রভৃত্ব আজিও 
কমে নাই। প্রতি বসর কয়েকদিন 
ধরিয়া উহাদের প্রতাপে কাহারও বাহির 
হুইনার যো থাকে না। একবার রাজ! 
বাহির হুইয়াছিলেন। বিচারে তিনি 
দগুনীয় হন। এইরূপে বুদ্ধিবিপ্লবের 
শেষ অবস্থার তিন ধর্মাবলম্বী লোক দৃষ্ট 
হইল, অনার্ধয, বৌদ্ধ! ব্রাহ্মণ । বৌদ্ধ- 
দিগের নৃতন ধর্ম) তাহাদের এক্য অধিক, 
তাহাদিগের ক্ষমতা অধিক। ব্রাঙ্গণ- 
দিগের ক্ষমতা পৃর্বাপেক্ষা অনেক কম। 
অনার্ধ্য প্রায়ই পর্বত আশ্রয় করিরাছে। 


তাঁছারাই অনার্ধ্যধর্দীবলম্বী। যেমন 
-৮১০০8078৮৮ 


_ ইশশবসহচরী। 


ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ । 
ধনেই কি সুখ? 
ইহার পর, যাহ! ঘটবার তাহ! ঘটিল। 
রজনীর কাছে,কুমু্দিনীর কণ! বেদবাকয। 
শরতের বিষয়, শরৎকে দিয়া, রজনী- 
কান্তের সেই জীবনের আশ্রয়স্থল, 
মনৌরম অট্রালিকাও শরৎকে দিলেন। 


95855158555 
* দৃক্ষিণেও ব্রাঙ্ষণ ও বৌদ্ধ সকল 


দেশেই ছিল। যে মহারাষ্ট্রে ব্রাক্ষণ- 
ক্ষত! অধিক সেই খানেই ইলোরের 
মন্দির আছে। 


আপনি গ্রামপ্রান্তে এক ক্ষুদ্র মৃগ্য়গৃহে 
বাস করিতে লাগিলেন। কাহারও সঙ্গে 
দেখা করেন না। তাহাকে সর্বদ! 
অগ্রসন্ন দেখিয়া, কেহও তাহার সঙ্গে 
দেখা করে ন!। রজনীর ইচ্ছ! নাই 
দেশে আর বাদ করেন। একটি উদ্দেশ্য 
ছিল-_শরৎকুমারের সঙ্গে কুমুদিনীর বি- 
বাহ দেখিবেন। দেখিয়!, দেশ পরিত্যাগ 
করিবেন। যথাসাধ্য মাতৃকৃত্য সমা- 
পন করিয়াছিলেন। 

এদিকে শরৎকুমাবের সঙ্গে কুমুদিনীর 


৮২ শৈশবসহচরী। 


বিবাহের দিনস্থির করিবার জন্য শরৎ- 
কুমার কুমুদিনীর পিতার কাছে উপস্থিত 
হইয়। প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। হরিনাথ 
বাবু বলিলেন, “ আমার কন্যা বয়ংস্থ! ৷ 
তাহার অনভিমতে আমি তাহার বিবাহ 
দিব না। তুমি তাহার মন জানিয়াছ ১" 

শ। এক গ্রকার। 

হ। সম্মত? 

এ। বোধ হয়। 

হ। তবে তুমি গিয়া আবার তাহা'র 
সম্মতি লইরা আইস। বলিরা আইস, 
ঘে এই মাসে বিবাহ হয়, তোমার এমন 
ইচ্ছা । কি বলে আমাকে বলিয়! যাইও । 

শরতকুমার অন্তঃপুরে কুমুদিনীর কাছে 
গেলেন- আত্মীয় স্থলে শরতকুমারের 
অবারিভ দ্বার--বিশেষ হ'রনাথ বাবুর 
সাহেবি মেজাজ। হ্রিনাগ বাবুও সেই 
কথা মনেং ভাবিতেছিলেন-_মনে.২ 
বলিতেছিলেন, “ বড় ভাল লক্ষণ দেখি- 
তেছি। দেখ, আমার বাড়ীতে বিলেতি 
কোর্টসিপ। আমরা! সাহেব হইয়া উঠি- 
তেছি। আমাদের দেশের জন্য ভরসা 
আছে।” 

শ্ৎকুমার গিয়! দেখিলেন, কুমুদিনী 
একট! নেউট। ছেলের ঘাড় ধরিয়! ভাত 
গিলাইয়! দিতেছে । ঠিক বিলাতি মিসের 
চরমোৎকর্ষ বলিয়। তাহার বোধ হইল 
না। যাহাই হউক, সকল সময়ে কুমু- 
দিনী তাহার কাছে সুন্দরী,সকল সময়েই 
তাহার আরাধনীয়!। তাহাকে দেখিয়া 
' প্রথমে কুমুদিনীর অধরপ্রান্তে-অধর- 
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প্রান্তে কিকোথার় তাহ! ঠিক বলিতে 
পারি না হাসির একটু লক্ষণ দেখ! দিল। 
তখনই তাহা মিলাইর়া গেল। তখনই 
আবার তাহার মুখ গন্তীরকান্তি ধারণ 
করিল। শরৎকে দেখিয়। কুমুদিনী হাত 
ধুইয়। উঠিলেন। বলিলেন, 

“ আমায় কি খুঁজিতেছ ?” 

শ। হাঃ তোমাকেই। 

কুমুদিনী তখন অন্তরালে ফাড়াইলেন। 
শরতকুমার সেইখানে আসিলেন। কুমু- 
দিনী বলিলেন, 

« কেন ?” 


শ। আমার সুখের দিন কবে হইবে? 

কু। সেআনারকি? 

শ। আমার বিবাহ করিবার ইচ্ছা! 
হইয়াছে । 


কুমুদিনী মুখ একটু অবনত করিলেন। 
একটু ব্রীড়াবিকম্পিত স্বরে বলিলেন, 

“ কাহাকে ?” 

শ। কাহাকে আবার? যে আদাকে 
কাহিনী কুপ্নবনে ঝাচিতে হুকুম দিয়াছিল। 
ভাহাকেই । 


কুমুদিনীর মুখকাস্তি, অতিশয় গম্ভীর, 
স্থির,চিস্তাযুক্ত হইল। কুমুদির্নী বলিলেন, 

“তৃমি বোধ হয়, আমারই কথা বলি- 
তেছ। তোমায় বাচিতে ন1 বলিবে, 
এমন পামরী পামর জগতে কি আছে? 
যে তোমাকে আশীর্বাদ করিবে__সেই 
ফি 

কুমুদিনীর মুখে আর কথ। নরিল না। 
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মুখ মবনত করিয়া রহিলেন। হিন্দুর 
মেয়ের সঙ্গে কোর্টসিপ কি চলে গা? 

শ। কি, সেই কি, কুমুদিনি ? 

কুমুদিনী ঢোক গিলিয়, ঘামিয়া, মুখ 
লাল করিয়া, ইাপাইয়া, বলিলেন, 

“তাঁকেই কি বিবাহ করিতে চাহিবে 1” 

শবতকুমারের মাথায় যেন আকাশ 
ভাঙ্গিয়! পড়িল । শরৎকুমার বলিলেন, 

“এ কি তামাসা কুমুদিনি?” 

“ তামাস! কি?” 
শ। আমায় রক্ষা কর। 

কূ। কিপ্রকারে? 

শ। আমায় বিবাহ কর। 

কুমুদিনী 'আবার ঢোক গিলিতে আরন্ত 
করিলেন-_আবার খামিতে আরম্ভ করি- 
লেন। ন্রতিকষ্টে, ঘাড় স্টেট করিয়া 
বলিলেন) “বিধবার কি আর বিয়ে হয়?” 

তখন শরতকুমার বহুবিধ তর্কবিত্তর্ক 
করিয়া! কুনুদিনীকে বুঝাইতে আরম্ত 
করিলেন; যে বিধবার বিবাঁভ অশাস্্ীয় 
বা! ধর্্মবিরুদ্ধ নহে । কুষুদিনী বলিলেন, 

“আমি *মেয়ে মানুষ অত বুঝি না। 
আমাকে অত বুঝাইও না।” 

শরৎকুমার হতাশ হইয়া বলিলেন, 
“কুমুদিনি! তুমি ত তোমার পিতার 
কাছে স্বীকার করিয়াছ যে আবার বিবাহ 
করিবে 1» 

কুমুদিনীর রাগ হইল। সেবাবার 
কাছে যাই স্বীকার করুক না, সে জোরে 
ভোর করিবার শরতকুমার কে? সে ত 
আগ স্বামী হয় নাই। রাগের সমম 


শৈশবসহচরী 1 ৮৩ 


লজ্জা! একটু খাট ভয়_ কুমুদিনী লজ্জা 
একটু খাট করিয়! রুষ্টতভাবে বলিলেন, 

“আমি বাপের কাছে এমন স্বীকার 
করি নাই, যে তোমাকে বিবাহ করিব ।” 

শরৎকুমার অপ্রতিভ এবং ব্যথিত 
হইলেন। বলিলেন, 

“ কুমুদিনি, তুমি আমাকে একদিন 
আশ! দ্রিয়াছিলে ?” 

কু। যদিই দিয়া থাকি 

যদিই দিয়া থাকি? কিনিষ্ঠংর কথা! 
শরতকুমার বলিলেন, “ এ কি কুমুদিনি! 
তুমি থাক বলিয়াছিলে বলিয়াই আমি 
সংসারে আছি ।”, 
কুমুদিনী ভাবিলেন, “শরতকুমারেব কি 
অন্যার! আমি কি উহাকে ইতিমধ্যে 
ভীবনসর্ধস্থ লেখ! পড়া করিয়। দিয়াছি! 
যাহা হৌক উহাকে অনর্থক মানসিক 
কষ্ট দিবার প্রয়োজন নাই । লক্জ1 ত্যাগ 
করিয়া স্পষ্ট কথা বলাই আমার ধর্ম 1”? 
তখন কুমুদিনী বলিলেন, 

“আমি কি বলিয়াছি না বলিয়াছি, 
তাহ। ঠিক স্মরণ করিয়া বলিতে পারি 
না। যদি তোমার কাছে আমি আত্ম- 
সমপণে স্বীকৃত হইয়া! থাকি_তবে সে 
অঙ্গীকার বিস্বৃত হও ।”৮ 

শ। কেন, কুমুদিনি? কেন, আমাকে 
প্রাণে মারিবে 2 

কু। যখন তুমি নিদ্ধন ছিলে, তখন 
তোমাকে বিবাহ করিতে পারিতাম। 
এখন তুমি ধনী_-এখন তোমায় আমায় 
দিণাহ হইল লাক বলিবে কি জান 2 


৮৪ শৈশবসহচরী। 


লোকে বলিবে, হরিনাথ বাবু কেবল 
ধনের গৌরবে অন্ধ হইয়া, জাতিত্যাগ 
করিয়া বিধবা কন্যার বিবাহ দিল। 
আমি যদ্দি পিতার অন্থুরোধে কখন বিবাহ 
করি--তবে দরিদ্রকে । ধনীকে আমি 
বিবাহ করিব না। 

শরৎ বালকের ন্যার কাদিয়া বলিলেন, 
«“দ্রিদ্রকে বিয়ে করিবে, কুমুদ্িনি! 
বুঝিয়াছি,তুমি রজনীকে বিবাহ করিবে।” 
শরতকুমার ক্রোধে,অভ্ভিমানে,এবং ছুঃখে 
কাদিতে কাদিতে দ্রতগমনে বাহিরে গমন 
করিলেন। [ও 

কুমুদিনী কিছু অপ্রতিভ, কিছু ছুঃখিত 
কিছু রুষ্ট হইয়া,অন্যমনে ভাবিতে লাগি- 
লেন। কুমুদিনী ভাবিতেছিলেন। দশরৎ- 
কুমারের অন্য বে গুণ থাকু,শরৎকুমার 
বালকম্বভাব বটে । আমার মনে বিশ্বাস 
ছিল, শরৎকুমার আমার স্বামী হইলে, 
আমি সুখী হইব। এখন আমার সন্দেহ 
সম্পূর্ণ। রজনী ?--আর যাহাই হউক, 
রজনীকান্ত বালকন্থভাব নহে। হৌক 
বা না হৌক-_রজনীকাগ্ধ দরিদ্র | 
আমার স্বর্ণের স্বাী, আজি আমার 
কথার উপর নির্ভর করিয়া এ দারিদ্র্য 
স্বীকার করিয়াছে । আমি,ভাহার খ্রশ্র্য্য 
শরৎকে দিয়া, যদি এখন শরঙকে বি- 
বাহ করি-_সেই খরশ্থর্যোর আপনি অধি- 
কারিণী হইয়া বসি--তবে রক্গনী কি 
মনে করিবে? ছি! ছি! শরংকুমারকে 
কথনহ লিবূহ কর] হইবে না, 

কে নেন কুমুদিতীর মন্কে ছিজ্জঞুস) 


(বজদশন ৈজ্যঃ ১২৮৪। 


করিল-_-“তবে কাহাকে বিবাহ করিবে? 
তুমি যে বাপের কাছে স্বীকার করিয়াছু 
বিবাহ করিবে ।” কুমুদিনীর মন উত্তর 
করিল, “কাহাকে বিবাহ করিব? কি 
জানি কাহাকে ?” 


পপ 


চভর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ | 
কিছুতেই সুখ নাই। 


ফান্তুন মাস প্রায় অবসান হইয়াছে । 
অদ্য দোলপুর্ণিমার রাত্রি, নীল নতো- 
মগুলে অসংখ্য তারাগণবেষ্টত নব 
বসন্তের পূর্ণচন্ত্র বিরাজ করিতেছে। 
তন্নিয়ে পাপিয়ার” আকাশব্যাপী ঝঙ্কার 
পৃথিবীতে বসন্তসমাগম প্রচার করি- 
তেছে। তন্নিক্ে অর্থাৎ সুবর্ণপুরের রাজ- 
পথে, ঘাটে, নদীকুলে, দেবমন্দিরে, ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র বালকবালিকাদিগের আ'নন্দস্থচক 
ধ্বনিতে বুঝা যাইতেছে যে, অদ্য রাত্রে 
সথবর্ণপুরে কোন আনন্দমজনক কার্ধ্য 
আছে। নবপ্রন্ষুটিত নাধবীলতা! সঞ্চা- 
লিত করিয়া, নব বসন্তপবন গৃহস্থ কুল- 
কামিনীদিগের অল্প অল্প স্বেদবিজড়িত 
অলকদাম চঞ্চল করিতেছিল। বুবতী 
দিগের এত দিন ছুরন্ত শীতের দৌরাস্মে 
দিবারাত্র কুঞ্চিত হুইয়৷ থাকিতে হইত, 
রাত্রে গৃহের বাহিরে আমিতে হইলে, কু- 
ঠিত,কুঞ্চিত ভাবে এবং শীতবসনে লাবণ্য 
আবৃত ,করিয়৷ আসিতে হইত,কিস্ত আজ 
এই মধুমামের মধুর জ্যোৎন্নালোকে 
প্রানাদোপরি পদপ্রমারণ করিয়া বলিয়া 


বঙ্গদর্ণন, জৈ7১, ১২৮৪1) 


ঈষৎ অলসাবেশে মন্তকের এবং 
শরীরের কিয়দংশ খ্মলিতবসন করিয়! 
কতিপর সুন্দরী লাবণ্য বিকীর্ণ করিতে- 
ছিল। ছুশ্চরিত্র পাপিয়ার আর স্থান 
নাই; এই প্রাসাদ বেড়িয়! বেড়িয়! তাহার 
সেই আকাশতেদী কখন কখন হৃদয়তেদী 
চীৎকার করিতে ছিল। প্রাসাদ হইতে 
জ্যোতনাময়ী জাহ্নবী দূরে ধৃমপ্রান্তে 
মিশাইতেছে, তাহা লক্ষ্য হইতে ছিল, 
এবং সন্নিকটে একটি বৃহৎ শ্বেত অট্রালি- 
কার শ্রেণী চক্দ্রালোকে চিত্রপটে চিত্রিত- 
বতদেখাইতে ছিল। তাহার বাতায়ন পথ 
দিয়া শত শত দীপমাল! দেখা যাইতে 
ছিল, এবং প্র অট্রালিকাশ্রেণী হইতে 
কখন কখন মধুব সঙ্গীত এবং কখন 
কখন উচ্চ হাসি শুনা যাইতে ছিল। 
যুবতীগণ প্রাসাদোপরি বঙ্িয়া সেই বৃহৎ 
অট্রালিকাশ্রেণীর প্রতি চাহিয়া সেই 
মধুব সঙ্গীত শুনিতেছিলেন । কিয়ৎ- 
ক্ষণের জন্য সঙ্গীত বন্ধ হইল। কিন্ত 
তৎক্ষণাৎ সেই নিল্লজ্জ পাপিয়| আবার 
বঙ্কার দিয়া উঠিল। যুবতীদিগের মধ্যে 
একটি পঞ্চদশ বায় সুন্দরী জিজ্ঞাসা 
করিল/“দিদ্ি পার্ধীটে অমন করে একশ- 
বার ডাকৃচে কেন্‌?” যুবতীগণ সকলেই 
হাসিয়া উঠিল। সকলের বয়োজোর্ঠা চন্ত্র- 
মুখী নায়ী এক জন বলিল, “বিনোদিনি, 
তোমাকে দেখে ও চাদ্বকে দেখে, পাখীর 
বড় আমোদ হয়েছে, তাই এত ডাকছে” 

বিনোদিনী লজ্জায় মস্তক নত করিয়া 
রছিল) কোন উত্তর করিল না। অষ্টা. 


শৈশব্সহচক্রী। ৮৫ 


লিকাশ্রেণি হইতে পুনরায় সঙ্গীক্তধবনি 
হইতে লািল। যুবতীগণ নিম্তব্ধে 
শুনিতে লাগিল। অনেকক্ষণের পর 
চন্ত্রমুখী বলিল “ কি অনৃষ্ট 1” 

বামাস্থন্দরী জিজ্ঞাঁদ! করিল “কার?” 

চন্ত্র। শরৎ কুমার কাল কিছিল 
আর আজ কি হলো ! 

বাম! । অনৃষ্ট বুঝা! যাইত, যদি রজনী 
কাচ! ছেলে না হত-_-এক কথায় বিষয় 
ছেড়ে দিলে, বল কি! 

চন্দ্র! দেবে না কেন, যার বিষয় 
তাকে দিরাছে। 

বামা। কে বলিল শরতের বিষয়? 

চন্্র। রজনীর মা! মৃত্যুশয্যায় বলিয়া 
গিয়।ছে। 

বামা। আমি নিশ্চয় জানি রজনীর 
মার সহিত রজনীর সাক্ষাৎ হয় নাই। 
যে ব্যক্তি তাহার মৃত্যুর সময়ে উপস্থিত 
ছিল তাহারই নিকট তাহার মা এ কথা 
বলিয়াছিল। রজনী তাহারি নিকট শুনিয়1 
বিষয় ছাড়িয়! দিয়াছে। 

চন্ত্র। তা কি মানুষে পারে? যে 
ব্যক্তির নিকট শুনিয়া রজনী বিষয় ছাড়ি- 
য়াছে, সে যদি দেবতা হয় তা হলেই ইহ 
সম্ভব। 

বাম । কে জানে ভাই, সে মানুষ কি 
দেবত!, আমাদের সে কথায় কাজ নাই। 
কিন্তু রজনী কি অনৃষ্ট করিয়াছে__আজ 
আপনার অতুল প্রশ্বর্ধ্য পরকে দিয়! 
আপনার একখানি বাতাসার সঙ্গতি 
রাখে নাই। 


৮৬ বাহুবল ও বাক্যবল। 


যেমন তারাগণবেষ্টিত পূর্ণচন্দ্র বিরাজ 
করে, সেইরূপ রমণীদিগের মধ্যে একটি 
যুবতী বসিয়া অনন্তমনে এই কথোপ- 
কথন শুনিতেছিল। সে কুম্দিনী। কুমু- 
দিনী বামান্ুন্দরীর এই শেষ উক্কি শুনিয়। 
অতি মৃদু অথচ ব্যগ্রতাব্যঞ্জক কণ্ঠে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, 

“রজনীকান্তের কি জর হইয়াছে?” 

বামা । আজ তিন দিন জর হইয়াছে। 

কুমু। খুব জর হইয়াছে কি? 

বামা। তাজানিনা। রামের ম৷ 
বলিতেছিল আজ তিন দিন আপন হাতে 
রেঁধে বড় অর হুইয়াছে। অগ্যোর হইয়া 
রহিয়াছে; একটু জল দিবার লোক নাই, 
একখানি বাতাসার সঙ্গতি নাই । 

বয়ঃকনিষ্ঠা সরল হদয়া_বিনোদিনী 


(বঙ্গদর্শন টজ্য, ১২৮৪। 


কাদিয় উঠিল । কুমুদিনীকে বলিল, « বড় 
দিদি রজনী আমাদের ভগিনীপতি-_ 
আমাদের বাড়ীতে আনাও না কেন? 
আমর সেবা করিব” কুমুদিনী বলিল 
*“ আমাদের বাড়ী আসিবেন না_আমার 
সেবা লইবেন ন11% 

বিনোদিনী । কেন? 

কুমুদিনী। কেন তা জানি না। 
বলির কুমুদিনী অন্যমনস্ক! হইয়া সেই 
স্থানে বসিয়৷ রহিল; তাহার পিতৃবাকন্ঠ। 
সরল! বিনোদিনী সেইস্তান হইতে দ্রুত- 
পদে উঠিয়! গিয়া! তাহার পিতৃব্যের নিকট 
কি বলিতে লাগিল। এবং তৎক্ষণাৎ 
একটি পরিচারিক! সমভিব্যাহ!রে খড়কির 
দ্বার খুলিয়! কোথায় গমন করিল। 


বাহুবল ও বাক্যবল। 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 
সামাজিক হুঃখ। 

সামাজিক ছুঃখ নিবারণের জন্য ভুইটি 
উপায় মাত্র ইতিহাসে পরিকীষ্ঠিত__ 
বাহুবল ও বাক্যবল। এই ছুই বল 
সম্বন্ধে, আমার যাহ! বলবার আছে__ 
তাহা বলিবার পুর্বে সামাজিক ছুঃখের 
উৎপত্তিসম্বন্ধে কিছু বল! আবশ্যক । 

মন্ুষ্যের দুঃখের কারণ তিনটি। (১) 
কতকগুণি দুঃখ, জড়পদার্ের দো 


গুণঘটিত। বাহা জগৎ কতকগুলি নিয়মাঁ- 
ধীন হইয়া চলিতেছে; কতকগুলি শক্তি 
কর্তৃক শাসিগ্ত হইতেছে । মন্ুষাও বাহ 
জগতের অংশ? স্থৃতরাং মন্ুষ্যুও সেই 
সকল নির়মাধীন, মনুষাও সেই সকল 
শক্তিকর্তৃক শামিত। নৈসর্মিক নিয়ন 
সকল উল্লজ্ঘন করিলে, রোগাদিতে কষ্ট 
ভোগ করিতে হয়,ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত 
হইতে হয়, এবং নানাবিধ শারীরিক ও 
মানসিক দুঃখভে।গ করিতে হয়। 
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(২) বাহা জগতের ন্যায়, অন্তর্জগৎও 
আরও একটি মনুষ্যহঃখের কারণ। কেহ 
পরশ্রী দেখিয়। সখী, কেহ পরষ্্রীতে 
দুঃবী। কেহ ইন্দ্রিয়সংঘমে সুখী, কাহা- 
রও পক্ষে ইন্ট্রিয়ংযম ঘোরতর ছুঃখ। 
পৃথিবীর কাবাগ্রস্থ সকলের, এই দ্বিতীয় 
শ্রেণীর ছঃখই আধার । 

(৩) মন্ষাছুঃখের তৃতীয় মূল,সমাজ। 
মনুধা স্থুখী হইবার জন্য, সমাজবদ্ধ হয়; 
পরম্পরের সহায়তায়, পরস্পরে অধিক- 
তর সুখী হইবে বলিয়!, সকলে মিলিত 
হইয়া বাস করে। ইহাতে বিশেষ উন্নতি- 
সাধন হয় বটে, কিন্তু অনেক অমঙ্গলও 
ঘট। সামাজিক ছুঃখ আছে। দারিদ্র- 
দুঃখ, সামাজিক ছুঃখ । যেখানে সমাজ 
নাই, সেখানে দারিদ্র নাই। হিন্দুবিধবার 
যে দুঃখ, সে সামাজিক ছুঃখ। 

কতকগুলি সামাজিক, ছুঃখ, সমাজ 
সংস্থাপনেরই ফল-_ যথ! দারিদ্র। যেমন 
আলে! হইলে, ছায়া তাহার আনুষঙ্গিক 
ফল আছেই আছে--তেমনি সমাজ বদ্ধ 
ঠহইলেই,দারিদ্রাদি কতকগুলি সামাজিক 
ছুঃখ আছেই আছে।* এসকল সামাজিক 
ছুঃখের উচ্ছেদ কখন সম্ভবে না। কিন্ত 


শশী শীশ্ীশীশীশপীটী 


* আলোকছায়ার উপমাটি সম্পূর্ণ ও 


শুদ্ধ। ইহা! সত্য যে এমত জগৎ আমরা 
মনোমধ্যে কল্পনা করিতে পারি, ষে সে 
জগতে আলোকদায়ী সুর্য ভিন্ন আর 
কিছুই নাই-স্থতরাং আলোক আছে, 
ছায়৷ নাই। তেমনি আমর! এমন সমাজ 


বাহুবল ও বাকাবল। ৮৭ 


আর কতকগুলি, সামাজিক ছুংখ আছে, 
তাহ! সমাজের নিত্য ফল নহে; তাহা! 
নিবার্ধ্য এবং তাহার উচ্ছেদ সামাজিক 
উন্নতিত্ন প্রধান অংশ । সামাজিক মনুষ্য 
সেই সকল সামাজিক ছঃখের উচ্ছেদজনা) 
বহুকালহইতে চেষ্টিত। সেই চেষ্টার 
ইতিহাস, সভাতার ইতিহাসের প্রধান 
অংশ, এবং সমাজনীতি ও রাজনীতি 
এই দুইটি শান্তর একমাত্র উদ্দেশ্য । 
এই দ্বিবিধ সামাজিক দুঃখ, আমি 
কয়েকটি উদ্বাহরণের দ্বারা বুঝাইতে 
চেষ্টা করিব। স্বাধীনতার হানি, একটী 
দুঃখ সন্দেহ নাই। কিন্তু সমাজে বাস 
করিলে অবশ্যই স্বাধীনতার ক্ষতি শ্বী- 
কার করিতে হইবে। যহগুলি মনুষ্য 
সমাদসত্তক্ত, আমি, সমাজে বাম ক- 
রিয়া, ততগুলি মন্ুষ্যেরই কিয়দংশে অ- 
ধীন__এবং সমাজের কর্তৃগণের বিশেষ 
প্রকারে অধীন। অতএব স্বাধীনতার 
হানি একটা সামাজিক নিত্য হঃখ। 
স্বানুবন্তিত, একটী পরম সুখ। স্বানু- 
বঙিতার ক্ষতি পরম হুঃখ। জগদীশ্বর 
আমাদিগকে যে সকল শারীরিক এবং 
মানসিক বৃত্তি দিয়াছেন, তাহার স্ূর্তি- 
তেই আমাদের মানসিক ও শারীরিক 
স্থখ। যদি আমাকে চক্ষু দিয়! থাকেন, 
তবে যাহা কিছু দেখিবার আছে, তাহ! 
দেখিয়াই আমার চাক্ষুষ স্থখ। চক্ষু 
পাইয়া যদি আমি চক্ষু চিরমুদিত রাখি- 





মশে, মনে কল্পনা করিতে পারি, যে এই জগৎ অর এই সমাজ কেবল মনঃ- 


তাহাতে স্থধ আছে ছঃখ নাই। কিন্ত 


করিত, অস্তিত্ব শূন্য । 


৮৮ বাহুবল ও বাঁকাবল। 


লাম_তবে চক্ষু সুস্বন্ধে আমি চিরছঃখী। 
যদি আমি কখন কখন বা কোন কোন 
বস্ত সম্বন্ধে চক্ষু মুদদিত করিতে বাধ্য 
হইলাম-দৃশ্য বস্ত দেখিতে পাইলাম 
না-তবে আমি কিয়দংশে চক্ষুসন্বন্ধে 
ছুঃবী। আমি বুদ্ধিবৃত্তি পাইয়াছি-_ 
বুদ্ধির ্কুত্তিই আমার স্থখ। যদ্দি আমি 
বুদ্ধির মার্জনে ও শ্বেচ্ছামত পরিচালনে 
চিরনিষিদ্ধ হই, তবে বুদ্ধিসন্বদ্ধে আমি 
চিরহ্ঃখী। যদি বুদ্ধির পরিচালনে আমি 
কোন দিকে নিষিদ্ধ হই, তবে আমি 
সেই পরিমাণে বুদ্ধিসন্বদ্ধে ছুঃখী। 
সমাজে থাকিলে আমি সকল দৃশ্য বস্তু 
দেখিতে পাই না--সকল দিকে বুদ্ধি 
পরিচালনা করিতে পাই না। মনুষ্য 
কাটিয়! বিজ্ঞান শিখিতে পাই ন1_-অথবা 
রাজপুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া দিদৃক্ষা 
পরিতৃপ্ত করিতে পারি না। এ গুলি 
সমাজের মঙ্গলকর হইলেও, স্থান্বর্তিতার 
নিষেধক বটে। অতএব এ গুলি সামা- 
জিক নিত্য ছুঃখ। 

দ্ারিপ্রের কথ! পূর্বেই বলিয়াছি। 
অসামাজিক অবস্থায় কেহই দরিদ্র নহে 
--বনের ফল মূল, বনের পণ্ড, সক- 
লেরই প্রাপা, নদীর জল, বৃক্ষের ছায়া! 
সকলেরই ভোগ্য। আহার্য্য,পেয়। আশ্রয় 
শরীরধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজনীর, 
তাহার অধিক কেহ কামনা করে না,কেহ 
আবশ্যকীয় বিবেচন। করে না, কেহ সং" 
গ্রহ করে না। অতএব একের অপেক্ষা 
অন্য ধনী নহে, একের অপেক্ষা! অন্যে 


(বঙ্গদর্শন, তজ্যঃ, ১২৮৪1 


কাজে কাজেই দরিদ্র নহে। কাজে 
কাজেই অসামাজিক অবস্থা দারিদ্রশূম্য। 
দারিদ্র তারতমাযঘটিত কথ!) সে তার- 
তম্য সামাজিকতার নিত্য ফল। দারিত্র 
সামাঞজিকতার নিত্য কুফল। 

সামাজিকতার এই এক জাতীয় ফল। 
যত দিন মনুষ্য সমাজবন্ধ থাকিবে, তত 
দিন এ সকল ফল নিবার্ধ্য নহে। কিন্ত 
আর কতকগুলি সামাজিক হুঃখ আছে, 
তাহা অনিতা এবং নিবার্ধয। হিন্দুবিধ- 
বাগণ যে বিবাহ করিতে পারে না, ইহ! 
সামাজিক কুপ্রথা, সামাঙন্দিক ছুঃখ-_ 
নৈসর্গিক নছে। সমাজের গতি ফিরিলেই 
এছুংখ নিবারিত হইতে পারে। হিন্দৃ- 
সমাজ ভিন্ন অন্য সমাজে এ ছুংখ নাই। 
সত্রীগণ যে সম্পত্তির অধিকারিণী হইতে 
পারে না, ইহা বিলাতী সমাজের একটি 
সামাজিক ছৃঃখ'; ব্যবস্থাপক সমাজের 
লেখনীনির্গত এক ছত্রে ইহা নিবার্ধাঃ 
অনেক সমাজে এ ছুঃখ নাই। ভারত- 
ব্ষীয়েরা যে স্বদেশে উচ্চতর রাজকার্ধোে 
নিযুক্ত হইতে পারে না, ইন! আর একটি 
নিবাধ্য সামাজিক ছঃখের উদাহরণ 

যে সকল সামাজিক হুঃখ নিত্য ও 
অনিবার্ধ্য,তাহারও উচ্ছেদের জন্য মনুষ্য 
যত্ববান্‌ হুইয়। থাকে । সামাজিক দরি- 
ত্রতা নিবারণ জন্য, যাহারা চেষ্টিত, ইউ- 
রোপে সশিয়ালিষ্ট কমু[নিষ্ট প্রভৃতি নামে 
তাহারা, খ্যাত। স্াহ্র্তিতার সঙ্গে 
সমাজের যে বিরোধ, তাহার লাঘব জন্য, 
মিল “11১97”, নামক অপূর্ব গ্রন্থ 
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প্রচার করিয়াছেন__অনেকের কাছে এই 
গ্রন্থ দৈবপ্রমাদ বাক্যস্বন্ূপ গণ্য । যাহ! 
অনিবার্ধা, তাহার নিবারণ সম্ভবে না; 
কিন্ত অনিবার্ধ্য দুঃখও মাত্রায় কমান 
যাইতে পারে। যে রোগ সাংঘাতিক, 
তাহ'রও চিকিৎসা আছে-_যন্ত্রণা কমান 
যাইতে পারে। সুস্তরাং যাহার! সামা- 
জিক নিতা দুঃখ নিবারণের চেষ্টায় বাস্ত। 
তাহাদিগকে বৃথা পরিশ্রমে রত মনে কর! 
যাইতে পারে না। 
নিতা এবং অপরিহার্য সামাজিক 
ছুঃখের উচ্ছেদ সম্ভবে না, কিন্ত অপর 
সামাজিক হৃহখগুলির উচ্ছেদ সম্ভব, এবং 
মনুষ্যসাধ্া। সেই সকল ছুঃখ নিবারণ 
জনা মনুষ্যসনাঁজ সর্বদাই বান্ত | মন্ত- 
যোর ইতিহাস সেই ব্যস্ততার ইতিহাস। 
বলা হইয়াছে, সামাজিক নিত্য দুঃখ 
সকল, সমাজ সংস্থাপনেরই অপরিহার্ষা 
ফল--সমাজ হইয়াছে বলিয়াই সে গুলি 
হইরাছে। কিন্ত অপর সামাজিক ছুঃখ 
গুলি কোথ! হইতে আইসে? সে গুলি 
সমাজের অপরিহার্য ফল না হইয়াও 
কেন ঘটে? তাহার নিবারণ পক্ষে, এই 
প্রশ্নের মীমাংস!.নিতান্ত প্রয়োজনীয় । 
এ গুলি' সামাদিক অত্যাচারঙ্গনিত । 
বোধ হয়, প্রথমে অত্যাচার কথাটি 
বুঝাইতে হইবে-_-নহিলে অনেকে বলিতে 
পারিবেন সমাজের আবার অত্যাচার 
কি। শক্তির অবিহিত প্রয়োগকে অ- 
ত্যাচার বলি। দেখ মাধ্যাকর্ষণাদি যে 
সকল নৈসর্গিক শক্তি তাছা এক নিয়মে 


বাহুবল ও বাঁক্যবল। ৮৯ 


চলিতেছে; তাঁহার কখন আধিক্য নাই, 
কখন অল্পতা না ; বিধিবদ্ধ অহুল্পজ্বনীয় 
নিয়মে তাহ! চলিতেছে । কিন্ত ষে 
সকল শক্তি মানুষের হস্তে, তাহার এরূপ 
স্ডিরতা নাই । মনুষ্যের হস্তে শক্তি 
থাকিলেই, তাহার প্রয়োগ বিহিত হইতে 
পারে, এবং অবিছিতও হইতে পারে। 
যে পরিমাণে শক্তির প্রয়োগ হইলে উদ্দে- 
শ্যটি সিদ্ধ হইবে, অথচ কাহারও কোন 
অনিষ্ট হইবে না, তাহাই বিহিত প্রয়োগ । 
তাহার অতিরিক্ত প্রয়োগ অবিহিত 
প্রয়োগ । বাকদের যে শক্তি; তাহার 
বিহিত প্রয়োগে শক্রবধ হয়; অবিহিত 
প্রয়োগে কামান ফাটিয়। যার । শক্তির 
এই অতিরিক্ত প্রয়োগই অত্যাচার । 

মনুষ্য শক্তির আধার । সমাজ মন্থু- 
ফ্যের সমবায়, সুতরাং সমাজ ও শক্তির 
আধার। সে শক্তির বিহিত প্রয়োগে 
মন্তষ্যের মঙ্গল--দৈনন্দিন সামাজিক 
উন্নতি । অবিহিত প্রয়োগে, সামাজিক 
ঢঃখ। সামাজিক শক্তির সেই অবিহিত 
প্রয়োগ, সামাজিক অত্যাচার । 

কথাটি এখনও পরিষ্কার হয় নাই। 
সামাজিক অত্যাচার ত বুঝ! গেল, কিন্তু 
কে অত্যাচার করে? কাহার উপর অত্যা- 
চার হয়? সমান মন্ুষ্যের সমবায় । এই 
সমবেত মন্ষ্যগণ কি আপনাদ্দিগেরই 
উপর অত্যাচার করে? অথবা পরস্প- 
রের রক্ষার্থ াহারা সমাজসম্বদ্ধ হইয়াছে, 
তাহার।ই কি পরস্পরে উৎপীড়ন করে % 

তাই বটে, অথচ ঠিক তাই নচে। 


চ 
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মনে রাখিতে হইবে যে শক্তিরই অত্যা- 
চার, যাহার হাতে সামাজিক শক্তি সেই 
অত্যাচার করে। যেমন গ্রহাদি জড়পিও 
মাত্রের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কেন্তরুনিহিত, 
তেমনি সমাজেরও একটি প্রধান শক্তি 
কেন্দ্রুনিহিত। সেই শক্তি শাসনশক্তি 
- সামাজিক কেন্দ্র রাজ! বা সামাজিক 
শাসনকর্তগণ। সমাঞ্জ রক্ষার জন্য, 
সমাজের শাসন আবশাক। সকলেই 
শাসনকর্থ। হইলে, অনিয়ম এবং বতভেদ 
হেতু শাসন অনম্ভব। অতএব শাস- 
নের ভার, সকল সমাজেই এক বা ততো- 
ধিক ব্যক্তির উপর নিহিত হইয়াছে । 
তাহারাই সমাজের শাসনশক্কিধর-__সা- 
মাজিক কেন্ত্র। তাহারাই অত্যাচারী ৷ 
তাহারা মনুষা; মনুষ্যমাত্রেরই ত্রাস্তি 
এবং আত্মাদদর আছে। ভ্রান্ত হইর! 
তাহারা সেই সমাজ প্রদন্ত শাসনশক্তি, 
শাসিতবোর উপরে অবিহিত প্রয়োগ 
করেন। আত্মাত্ররের বশীভূত হইয়াও 
হারা উহার অবিহিত প্রয়োগ করেন। 
তবে এক সম্প্রদায় সামাফ্িক অত্যা- 
চারীকে পাইলাম । তাহারা রাজপুরুষ-__- 
অগ্যাচারের পাত্র সমাজের অবশিষ্ট!ংশ। 
কিন্তু বাস্তবিক এই সম্প্রদায়ের অত্যা- 
চারী কেবল রাজ! বা রাজপুরুষ নহে। 
' যিনিই সমাজের শাসনকর্তা, তিনিই এই 
সম্প্রদায়ের অত্যাচারী । প্রাচীন ভারত- 
বর্ষের ব্রাহ্ষণগণ, রাজপুরুষ বলিয়৷ গণা 
হয়েন ন!,অথচ তাহার! সমাজের প্রধান 
শাসনকর্তা ছিলেন। আর্ধযসমাজকে, 


(বদন, জো ১১২৮৪) 


তাহার! যে দিকে ফিরাইতেন তুরাইতেন 
আধ্্যসমাজ সেই দিকে ফিরিত ঘুরিত। 
আর্ধ্যসমাজকে তাহারা যে শিকল পরা. 
ইতেন, অলঙ্কার বলিয়৷ আর্ধসমাজ 
সেই শিকল পরিত। তাহারা ঘোরতর 
সামাজিক অত্যাচারী ছিলেন। মধ্য- 
কালিক ইউরোপ্ধের ধর্ম্যাজকগণ সেই 
রূপ ছিলেন-__রাজপুরুষ নছেন, অথচ 
ইউরোপীয় সমাজের শাসনকর্তা, এবং 
ঘোরতর অত্যাচারী । পোপগণ, ইউরো. 
পের রাজ! ছিলেন না, এক বিন্দু তৃমির 
রাজ। মাত্র,কিস্ত তাহার! সমগ্র ইউরোপের 
উপর ঘে:রতর অত্যাচার করিয়! গিয়া- 
ছেন। গ্রেগরি বা ইনোসেণ্ট, লিও বা 
আদ্রিয়ান, ইউরোপে যতট। অত্যাচার 
করিয়া গিয়াছেন, দ্বিতীয় ফিলিপ বা! চতু- 
দশ লুই, অষ্টম হেনরি বা! প্রথম চার্লস্‌ 
ততদূর করিতে পারেন নাই। 

কেবল রাজপুরুষ বা ধর্দ্যাজকের 
দোষ দিয়! ক্ষান্ত হইব কেন? ইংলণ্ডে 
এক্ষণে রাজা (রাস্তা) কোন প্রকার অত্যা- 
চারে ক্ষমতাশালী নহেন-শাসনশক্কি 
তাহার হস্তে নছে। এক্ষণে প্রকৃত শাসন 
শক্তি ইংলগে, সম্বাদৃপত্রলেখকদিগের 
হস্তে। সুতরাং ইংলণ্ডের' অন্বাদপত্র 
লেখকগণ অত্যাচ রী। যে খানে সামা- 
জিক শক্তি, সেই থানেই সামাজিক 
অত্যাচার। 

কিন্ত, সমাজের “কেবল শাসনকর্থা 
এবং বিধাতৃগণ অশ্যাচারী এম নহে। 
অন্য প্রকার সামাজিক অত্যাচারী আছে। 


বঙগদর্শন জি, ১২৮৪1) 


যেসকল বিষয়ে রাজশাসন নাই, ধরা 
শাসন নাই, কোন প্রকার শাসনকর্তার 
শামন নাই-সে সকল বিষয়ে সমাজ 
কাহার মতে চলে ? অধিকাংশের মতে। 
যেখানে সমাজের এক মত, সে খানে 
কোন গোলই নাই--কোন অত্যাচার 
নাই। কিন্তু এরূপ এঁকমত্য মতি বিরল। 
সচরাচরই মতভেদ ঘটে। মততেদ ঘটিলে, 
অধিকাংশের যে মত, অল্লাংশকে নেই 
মতে চলিতে হুয়। অগ্লাংশ ভিন্লমতাবলক্বী 
হইলেও,অধিকাংশের মতাচ্ুমারে কার্ধ্য- 
কে ঘোরতর ছুঃংখ বিবেচনা করিলেও, 
তাহান্দগকে অধিকাংশের মতে চলিতে 
হইবে। নহিলে অধিকাংশ অল্লাংশকে 
মমাঞবহিষ্কত করিয়! দিবে_-বা অন্ত 
সামাজিক দণ্ড পীড়িত করিবে। ইহা 
ঘোরতর সামাজিক অত্যাচার । ইহা 
অল্লাংশের উপর অধিকাংশের অত্যাচার 
বলিয়া কথিত হইয়াছে। 

এদেশে অধিকাংশের মত যে, কেহ 
হিনুবংশজ হইয়। বিধবার বিবাহ দিতে 
পারিবে নাঃ বা কেহ হিন্দুবংশদ হইয়! 
সমুদ্র পার হইবে না। অল্লাংশের 
মত বিধবার বিবাহ দেওয়া অবশা 
কর্তব্য এবং ইংলগুদর্শন পরম ইষ্টসা- 
ধক। কিন্ত যদি এই অল্লাংশ আপনা 
দিগের মতান্ুসারে কার্য করে,_বিধবা 
কন্তার বিবাহ দেয় নব! ইংলচগড যায়, 
তে তাহারা অধিক্াংশকর্তৃুক সমাজ- 
খহিককত হয়। ইহা অধিকাংশকর্তৃক 
অল্পাংশের উপর সানি ঈঠাচাৰ 
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ইংলণ্ডে অধিকাংশ, লোক ত্রীষ্টভক্ত, 
এবং ঈশ্বরবাদী। যে অনীশ্বরবাদী, বা 
্রী্টধর্ম্দে ভক্তিশূন্ত, সে সাহন করিয়া 
আপনার অবিশ্বাস বাক্ত করিতে পারে 
মা। ব্যস্ত করিলে নান। প্রকার সামা- 
ভিক পাড়ায় পীড়িত হয়। মিল জন্মা- 
বচ্ছিন্নে আপনার অভক্কি বক্র করিছৈ 
পারিলেন না; বাক্ত ন1 করির়াও, কেবল 
সন্দেহের পা হ্য়াও, পার্লিমেণ্টে অভি- 
বেক কালে অনেক বিদ্ববিত্রত হুইয়া- 
ছিলেন। এবং মৃত্যুর পর অনেক গালি 
থাইয়াছিলেন। ইহা ঘোরতর সামাজিক 
অত্যাচার । 

অতএব সামাজিক অত্যাচারী ছুই 
শ্রেণীতুক্ত; এক সমাজের শান্তা এবং 
বিধাতৃগণ। দ্বিতীয় সমাজের অধিকাংশ 
লোক। ইহাদিগের অভ্যাচারে সামান্সিক 
দুঃখের উৎপত্তি । সেই সকল সামাজিক 
ছঃখ, সমাজের অবনতির কারণ। তাহার 
নিরাকরণ মন্ুষোর সাধা, এবং অবশা 
কর্তবা। কিকি উপায়ে, সেই সকল 
অত্যাচারের নিরাকরণ হইতে পারে ? 

ছুই উপায়; বাহুবল এবং বাক্যবল। 

বাহ্বল কাহাকে বলি, এবং বাকাবজ 
কাহাকে বল্ল, তাহ! দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
বুধাইব। তৎপরে এই বলের প্রয়োগ 
বুৰ্!ইন। এবং এই ছুই বলের গ্রাভেদ ও 
ভারভমা দ্েখাইব। 

শ্রীবঞ্কিমচন্ত্র চট্টোপধ্যার। 


৯২. খদ্োত। 


(ৰঙ্গদশন টকা ১২৮৪। 


খদ্যোত। 


খদ্যো যে কেন আমাদিগের উপ- 
হাসের স্থল, তাহ। আমি বুঝিতে পারি 
না। বোধ হয় চন্দ্র সুর্্যাদি বৃহৎ আলো- 
কাধার সংসারে মাছে বলিয়াই জোনা- 
কির এত অপমান । যেখানেই অন্নগুণ 
বিশিষ্ট ব্যক্তিকে উপহাস করিতে হইবে, 
দেই খানেই বক্তা বা লেখক জোনাকির 
আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্ত আমি দেখিতে 
পাই যে জোনাকির অল্প হউক অধিক 
হউক কিছু আলে। আছে--কই আমাদের 
তকিছুই নাই। এই অন্ধকারে পৃথি- 
বীতে জন্মগ্রহণ করিয়া কাহার পথ 
আালে। করিলাম? কে আমাকে দেখিয়া, 
অন্ধকারে, ছুক্তরে, প্রান্থারে। দুদ্দিনে, 
বিপদে, বিপাকে, বলিরাছে, এসো ভাই, 
চল চল, এ দেখ আলো জ্বলিতেছে, 
চল আলো! দেখিয়া পথ চল? অন্ধকার! 
এ পৃথিবী ভাই বড় অন্ধকার! পথ চলিতে 
পারি না। যখন চন্দ্র সু থাকে; তখন 
পথ চলি-_নহিলে পারি না। তারা- 
গণ আকাশে উঠিয়া, কিছু আলো করে 
বটে, কিন্ছুর্দিনে ত তাহাদের দেখিতে 
পাই না। চন্দ্র স্যও হুদিনে-_ছুদ্দিনে, 
ছুঃসময়ে, যখন মেঘের ঘটা, বিদ্যু- 
তের ছট!, একে রাত্রি, তাতে ঘোরবর্ষ।, 
তখন কেহ না। মনুষ্যনির্মিত যন্ত্রের 
ন্যার ভাহারাও খলে ০1119117801) 
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খদ্যোত,__ ক্ষুদ্র, হীনভাস, ঘ্বণিত, সহজে 
হস্ত, সববদা হত--তুমিই সেই অন্ধকার 
দুর্দিনে বধাবৃষ্টিতে দেখ! দাও। তুমিই 
অন্ধকারে আলো । আমি তোমাকে 
ভাল বামি। 

আমি তোমায় ভাল বাসি, কেন না, 
তোমার অল্প, অত অন্ন, আলে! আছে 
-আমিও মনে জান আমারও অগ্প, 
অতি অন্ন, আলো! আছে-_তুমিও অন্ধ- 
কারে, আমিও ভাই, ঘোর অন্ধকারে । 
অন্ধকারে সুখ নাই কি? তুমিও অনেক 
অদ্ধকারে বেড়াইয়াছ-_তুমি বল দেখি? 
যখন নিশীথমেঘে ভগৎ আচ্ছন্ন, বর্ষ। 
হইতেছে, ছাড়িতেছে, ছাড়িতেছে হই- 
তেছে-চন্্র নাই, তার! নাই, আকাশের 
নীলিম। নাই, পৃথিবীর দীপ নাই-প্র- 
স্কুটিত কুন্ুমের শোভা পধ্যন্ত নাই 
কেবল অগ্ধক।র, অন্ধকার! কেবল 
অন্ধকার আছে--আর তুমি আছ-_ 
তখন, বল দেখি অন্ধকারে কি সুখ 
নাই? সেই তপ্ত পৌত্রপ্রদীপ্ত কর্কশ 
স্পর্শপীড়িত, কঠোর শব্দে' শব্খয়মান 
অসহ্য সংসারের পরিবর্তে, সংসার আর 
তুনি! জগতে অঞ্চকার, আর মুদিত কা- 
গিনীকুস্থম জলনিসেকতরুণাপ্সিত বৃক্ষের 
পাতায় পাতায় ভুমি বল দেখি, ভাই, 
স্থুখ আছে কিনা? 


আমি ত বর্ণ আছে। নহিলে কি 


বঙ্গদর্শন, জৈয), ১২৮৪) 


সাহসে, তুমি এ বন্তান্ধকারে, আমি এই 
সামাজিক অন্ধকারে) এই ঘে।র ছুদ্দিনে 
কুত্র আলোকে আলোকিত করিতে চেষ্ট1 
করিতাম? আছে-_অন্ধকারে মাতিয়া 
আমোদ আছে। কেহ দেখিবে না 
অন্ধকারে তুমি জলিবে--আর অন্ধ- 
কারে আমি জলিব; অনেক জালায় 
জলিব। জীবনের তাৎপর্য্য বুঝিতে অতি 
কঠিন--অতি গুঢ়, অতি তরস্কর__ 
ক্ষুদ্র হ্ইয়৷ তুমি কেন জল, ক্ষুদ্র হইয়! 
আমি কেন জ্বলি? তুমিতাভাবকি? 
আমি ভাবি। তুমি যদি না ভাব, তুমি 
সুখী। আমি ভাবি-_জামি অন্নুখী। 
তুমিও কীট--আমিও কীট, ক্ষুপ্রাধিক 
কুদ্র কীট-তুমি স্ুখী,_কোন পাপে 
আমি অস্থখী? তুমি ভাব কি? তুমি 
কেন জগত্সবিত। শুর্ধ্য হইলে না, এক- 
কালীন আকাশ ও সমুদ্রের শোভ। যে 
হবধাকর, কেন তাই হইলে নাঁ_কেন 
গ্রহ উপগ্রহ ধূমকেতু নীহারিক1,_ কিছু 
না হইয়। কেবল জোনাকি হইলে, ভাব 
ক? যিনি, এ সকলকে স্থজন করিয়া 
ছেন, তিনিই তোমায় স্থজন করিয়াছেন, 
মনিই উহাদিগকে, আলোক দিয়াছেন, 
উনিই তোমাকে আলোক দিয়াছেন-_ 
উনি একের বেল! বড় ছাঁদে-_-অন্যের 
বল! ছোট ছাদে, গড়িলেন কেন? অন্ধ- 
গরে, এত বেড়াইলে, ভাবিয়া কিছু 
[ইয়াছ কি? | 

তুমি ভাব না ভাব, আমি ভাবি। 
মি ভাবিয়া স্থির করিয়াছি,থে বিধাতা 


খদে্যোত। ৯৩ 


তোমায় আমায় কেবল অন্ধকার রাত্রের 
জন্য পাঠাইয়াছেন। আলে! একই-_-তোঁ- 
মার আলো! ও সুর্ষ্যের-_উভয়ই জগদীস্বর- 
প্রেরিত__-তবৰে তুমি কেবল বর্ষার রাত্রের 
জন্ত ; আমি কেবল বর্ষার রাত্রের জন্ত। 
এসে কাদি। 

এসো! কাদি, বর্ধার সঙ্গে, তোমার 
আমার সঙ্গে নিতা সম্বন্ধ কেন? আলোক- 
ময়, নক্ষব্রপ্রোজ্জল বসন্তগগনে তোমার 


'আমার স্থান নাই কেন? বসন্ত চন্দ্রের 


জন্য, স্থুখীর জন্য, নিশ্চিন্তের জন্য ;-- 
বর্ষা তোমার জন্য, ছুঃখীর জন্য, আমার 
জন্য। সেই জন্য কাদিতে চাহিতেছিলাম 
_-কিন্তু কাংদব ন!। যিনি ভোমার,অমার 
জনা এই সংসার অন্ধকারময় করিয়াছেন, 
কাদিয়া। তাহাকে দোষ দিব না। যদি 
অন্ধকারের সঙ্গে তোমার আমার নিত্য 
সম্বন্ধই তাহার ইচ্ছা, অ।ইস অন্ধকারই 
ভাল বাদি। আইস, নবীন নীল কাদ- 
ঘ্বিনী দেখিরা,এই অনন্ত অসংখ্য জগন্ময় 
ভীষণ বিশ্বমগুলের করাল ছায়া, অনুভূত 
করি; মেঘগঞ্জন শুনিয়া, সব্বধ্বংসকারী 
কালের অবিগ্রান্ত গজ্জন স্মরণ করি; 
খিদাদাম দেখিয়।, ক।লের কটাক্ষ মনে 
করি। মনে কার, এই সংসার ভয়ঙ্কর, 
ক্ষণিক,_তুমি আমি ক্ষণিক,বর্ধার জন্যই 
প্রেরিত হইয়ছিলাম) কীদিবার কথ! 
নাই। আইন নীরবে, জলিতে জবলিতে, 
অনেক জ।লায় জশিতে জলিতে; সকল 
সহ্য করি। 

নিলে, আইস, মরি। তুমি দীপা. 


৯৪ প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।। 


লোক বেড়িয়া, বেড়িয়া পুড়িয়া মব, 
আমি আশাবপ প্রবল (প্রোজল মহাদীপ 
বেড়িরা বেড়িয়! পুড়িয়া মরি। দীপা- 
লোকে তোমার কি মোহিনী আছে জানি 
না--আশার আলোকে আমার যে মো. 
হিনী আছে, তাহা ভানি। এ আতংলাকে 
কন্তবার ঝাঁপ দিয়া! পড়িলাম, কতবার 
পুড়িলাম, কিন্ত মরিলাম না। এ মোহুনী 
কি আমি জান। জ্যোতিস্নান্‌ হইয়! 
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এ সংসারে 'আলে। বিতরণ করিব--বড় 
সাধ; কিন্তু হার! আমর! খদেযোত! এ 
আলোকে কিছুই আলোকিত হইবে না! 
কাজ নাই। তুমি এ বকুলকুঞজ কিসলয়- 
কৃত অন্ধকার মধো,তোমার ক্ষুদ্র মালোক 
নিবাও, আমিও জলে হউক,স্থলে হউক, 
রেগে হটক, হুঃখে হউক, এ ক্ষুদ্র দীপ 
নিব।ই। 
মন্ুষা-খদ্যোত। 
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প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিণ্ত সমালোচনা] । 


পূর্বকালে অগ্ম মহাপরীক্ষক ছিলেন। 
মন্ষোর চণরত্র পর্য্স্ত অগ্রিদ্বারা পরী- 
ক্ষিত হইত। যাহার স্বভাবে অণুযাত্র 
মলা থাকিত অগ্নির নিকট তাহা ধরা 
পড়িত। বানরপতি শ্রীরাপচন্দ্র অগ্রিদ্ধার। 
সীতার পরীক্ষা করিয়াছলেন। অদ্যা- 
পিও অনেক অরণাপতি সংধুতত্বের পরীক্ষ। 
সেইরূপে লইয়! থাকেন । অগ্রিদ্ধার! স্বর্ণ 
পরীক্ষা অন্তি সুন্দর হয়, সকলেই তাহ] 
নিতা দেখিতেছেন। অতএব অগ্নিদ্বার! 
আমাদের কতকগুলি বাঙ্গালাগ্রন্থ পরীক্ষা 
কন্য়ি। দেখা উচিত। অন্ততঃ নাটক 
প্রহসন উপহৃদন প্রস্ৃতি আধুনিক .রসিক- 
রঞ্জন গ্রন্থগুলিকে এই পরীক্ষাধীন 
করিলে ভাল হত্ব। গ্রন্থের পক্ষে এ 
পরীক্ষা নৃতনও নহে!.কথি € জাছে রাজা 


বিক্রমাদিত্যের সময়ে এই পরীক্ষা প্রবল 
ছিল; গ্রন্থ অগ্থিতে গ্রক্ষেপ করিলে যদি 
পুড়িয়। যাইত' রাজসভাসদ্গণ সিন্ধান্ত 
করিতেন যে গ্রনস্থখানি অবশ্য অসার ছিল 
নতুবা পুড়িবে কেন। আমরাও সেই 
ৃষ্টান্তের অনুবস্তী হইয়! একখানি প্রহসন 
পরীক্ষা! করিয়া দেখিলা্ গ্রন্থ পুড়ির! 
গেল। কি করিন গ্রন্থকার কিছু মনে করি- 
বেন না। গ্রস্থকারের,নাম হরিহর নন্দী। 

মাধবিকা। এই নাটকেরও এ রূপ 
পরীক্ষা করিতে আমাদের বড় ইচ্ছা হই- 
যাছিল; কোন বিশেষ বন্ধুর অনুরোধে 
আপাততঃ তাহাতে বিরত হওয়! গেল। 
এক্ষণকার নাটকমান্রেরই যদি উ্নপ পরী- 
পণ হয় তাহ! হইলে নিতান্ত ক্ষতি হইবে 
না। ঘতই নাটক দেখিতে পাওয়! যার 


বঙ্গদর্পম, জৈ?2 ১২৮১) প্রাপ্তগ্রস্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন!। ৯৫ 


প্রায় সকল গুলিতেই 'এক জাতীয় কারি- 
গরের হস্ত লক্ষিত হয়, সকল রচরিত্তার 
স্কার যে নাট্রোলিখিত ব্যক্তিগণের কথা- 
বার্তা লিখিতে পারিলেই নাটক রচন! 
হইল। আবার পাঠকেরও সংস্কার'ষে 
উত্তর প্রত্যুত্তর পাঠ করিতে পাইলেই 
নাটক পাঠ করা হইল। সে যাহাই 
হউক এবার অবধি আমরা গ্রন্থবিশেষেব 
নিমিত্ব অগ্মিপরীক্ষা প্রচলিত কবিলাম। 
বাঙ্গালা শিক্ষা ॥ বাবু সিদ্ছেশ্বর 
রায় অনুগ্রহ করিয়। তাহার কৃত বাঙ্গালা 
শিক্ষা প্রথম ভগ আমাদের দিয়াছেন। 
প্রথম পন্জরে দেখিলাম কহ্ইতেক্ষ পর্যাস্ত 
সকল বর্ণ গুলি ডবল গ্রেট টাইপে মুদ্রিত 
হইয়াছে। কোন বর্ণ ভূল হয় নাই। 
দ্বিতীয় পত্রে যফলা,তৃতীয় পত্রে ব ফলা 
প্রভৃতি সকল ফলা আছে। কেনটিই 
তুলেন নাই,আশ্চ্গ্য ক্ষমতাঁ। বিজ্ঞাপনে 
বাবু লিখয়াছেন যে “ এপ পুস্তকের 
অতাব অন্ভব করিয়া আমাকে এই অভাব 
পূরণ করিতে অনেকে অস্থুরোধ করেন।” 
আবার জানাইয়াছেন যে এই অভাব 
মোচনের নিমিত্ত এক রুতকার্যা হইতে 
পারেন নাই, , আম়ুক মিয়াজান রহ- 
মান যহাশয় সমুদয় উপকরণ সংগ্রহ 
করিয়। দিয়াছেন।” হিন্দু মুসলমান একত্র 
হইলে যে ভারতের কতদূর উন্নতি হয় 
তাহার এই এক অস্তুত উদ্দাহরণ। 
অপরিচিত গ্রন্থ । কোন গ্রন্থকার 
একখানি অন্থরোধ পত্র পাঠাইয়াছেন 
কিন্ত তাহার গ্রস্থখানি পাঠান নাই। 


পরে শ্রস্তশ্ষারের উল্লেখ 
আছে কিন্তু গ্রন্থের নান নাই; তাহ। 
নাই থাকুক আমরা সমালোচনার ক্রটি 
করিব না। 


অন্থরোধ 


বিশেবতঃ ভাল ব'লভে 
অন্ুরুদ্জ হইয়।ছি অন এব আদর] এক্ষণু- 
কার বাজারচলিত সমালোচনা অনুকরণ 
করিয়া বলিলাম গ্রস্থখানি সুন্দর হই- 
য়াছে “ এরূপ পুস্তক সই হয় ততই 
দেশের মঙ্গল 1 কোন পাঠক যদি গ্রস্থ 
খনির মাম জাগি'ত চােন ভবে অনু- 
বোধ কবি গ্রন্থখাশি ক্রয় করিয়া হাভার 
নাম অব্গত হষঈবেন। 

পুরাতন গ্রন্থ | ছয় বৎসর গত হইল 
দেশহিতৈবী কোন গ্রন্থকা? ভ্ঞানদীপে বা 
্ষ'লাজ'লাইপাবজগ্া একদ।নিচ এর খানা 
মুলোর গ্রন্থ মুদ্রহ করিয়।ছিংলেন। বাঙ্গ- 
পর ছুন্নৃষ্ট শতঃ কেহই গ্রস্থবানি ক্রয় 
করে নাই । এক্ষণে বিজ্ঞাপনের গ্রয়োজন 
হইয়াছে কিন্তু বোধ হয় ত:হার বায় 
বাচাইবর উদ্দেশে গ্রশ্থখানি স-লো- 
চনার !ন মত্ত পাঠ ,ইয়।.ছন। 
জানেন সমালোচিত হইলে বিজ্ঞাপনের 
ফল পাওর] যায়। অতএব গ্রন্থকারকে 
সে ফল দেওয়া গেল ন।! 

সভ্যতার ইতিহাঁন। প্রথম খণ্ড 
শ্ীপ্রীকষ্জ দাসগ্রণীত, গ্রদৈবকীননন 
সেন কর্তৃক প্রকাশিত,কলিকাতা ভবানী- 
চরণ দাসের লেন দাস এও কোম্পা- 
মির বিজ্ঞান যত্রে মুদ্রিত । মূল্য স্বতন্ত্র 
বিজ্ঞাপনে লিখিত আছে। গ্রন্থখানি 
কোন সনে মুদ্রিত বা গ্রকাশিত হইয়াছে 


অহনকে 


৯৬ ্রাপ্তগ্রদ্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা । (বঙ্গদর্শন ঠ জাঃ ১২৮৪। 


তাহা প্রকাশ নাই বোধ হয় সম্প্রির 
ুদরাঙ্কন নহে। গ্রন্থখানি উৎকৃষ্ট অক্ষরে 
উৎকৃষ্ট কাগলে মুদ্রিত হইয়াছে । গ্রন্থ 
কার স্বয়ং অপরিচিত নহেন,্রীক্ষ্চ বাবু 
জ্ঞানাস্কুর পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 
এবং শ্মরণ হইতেছে এই ইতিহ!স 
জ্ঞানাস্কুর পত্রিকায় তিনি সময়ে সময়ে 
প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তৎকালে 
অনেকেই ইহা! পাঠ করিয়াছেন, এই 
জন্ত আমারা ইহার প্ররুত সমালোচনায় 
প্রবৃত্ত হইলাম ন!। কিন্তু তথাপি ইহার 
মর্দরবোধার্থ প্রথম অধ্যায়ের সুচী পত্র 
নিয়ে উদ্ধৃত করিয়! দিলাম। 

১। মনুষ্য কি? শরীর মহ কি সগন্ধ 
মুক্ত? 

২। স্বকীয় ও সামাজিক সভ্যতা । 

৩। বাহক ও আত্যন্তরিক সত্যতা । 


৪। প্রকৃত সভ্যতা । 

৫1 উন্নতি ও অবনতিশীল লমাজের 
মভ্যতা। 

৬। বরুর মত। 


৭। বক্ুনন্বস্বীয় উতিহামিক প্রমাণ। 

৮। মানসিক ও ধর্প্রবৃত্তির একত্র 
উন্নতি । 

৯। এতৎসম্বন্ধীয় আপত্তি । 

১০। গ্রীক ও রোমেয়। 


স্থধীরঞ্জন। ৬দ্বারকানাগ জধিকারী 


গ্রণীত তৎপুত্র শ্রীনীলরতন অধিকারী 
বর্তৃক প্রকাশিত। দ্বারকানাথ বাবু যখন 
কালেজে অধ্যয়ন করিতেন সেই সময় 
বালকদিগের নিমি এই পদ্য গুলি 
প্রকাশ করেন এবং বিজ্ঞাপনে লিখি. 
য়াছিলেন যে « পাঠক মহাশয়ের! গ্রন্থ 
কারের নাম দেখিয়াই দ্ৃণা প্রকাশ পূর্বক 
পুস্তক খানি পরিত্যাগ করিবেন না মন্গু- 
গ্রহ করিয়! একবার আদ্যোপান্ত পাঠ 
করিয়। দেখিবেন।” কিন্তু তাহার এই 
অনুরোধ কতদূর রক্ষা হইয়াছিল তাহ! 
আমরা জানি না। বহুকালের পর 
আবার সুধীরগ্রন প্রকাশ হইপ্নাছে। গ্রন্থ- 
কর্তার পুত্র লিখিরাছেন যে “ আমার 
্বর্গীয় পিতার এক অতুলকীর্তি বিলুপ্ত 
হয় দেখিয়া উহ! দ্বিতীয়বার মুদ্রিত 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।” এখানে পিতৃ- 
ভক্তি অতি প্রবল/মমালোচনার আর স্থান 
নাই।ঈশ্বর গুপ্তের সময় দ্বারকানাথ বাবু 
সরল কবি বলিয়া যশোলাভ করিয়া- 
ছিলেন,বালকের। তাহার”কবিত। পড়িতে 
ভালবামিত। এখন ভাল বাসিবে কি না, 
আমরা নিশ্চয় অনুভর্ব করিতে পারি- 
তেছি না। 


পরী 3৯৭৮ 


বজদর্শন | 


মাসিক পত্র ও সমালোচন । 


পঞ্চম খণ্ড । 


০৯৯৬ হচ ৯ 


বন: 


মব০১ 
১2৬8 ২8০ 


চারা 


এক মরণে ছুই জন মরি, উহা 
আমাদের পক্ষে প্রায় কাহিনী হইয়া উঠি- 
স্বাছে ; কিন্তু আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই 
জানেন, যে অতি অন্নকশল পূর্বে এরূপ 
স্বডা সচরাচর সংঘটিত হইত । ইংরে- 
জের অধিকৃত প্রদেশসমূহ হইতে প্রথাটা 
রহিত হুইয়া গিয়াছে বটে,__মুসলমান 
রাজত্বকালেও অনেক স্থানে সহুগমন 
নিষিদ্ধ ছিল; আবে ছুবোয়া দাক্ষিণা- 
ত্যের রীতিনীতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, 
মুসলমান শাসনকর্তারা আপন আপন 
শাসনাধীন প্রদেশে সতী যাইতে দিতেন 
না, এবং আর্ধ্যাবর্তে এব্যবহায়ের বহুল- 
প্রচার হইলেও দাক্ষিণাত্যে বিরলপ্রচার 
ছিল ;-_ইংরেজের অধিকারমধ্যে রহিত 
হইয়াছে বটে, কিন্ত ভারতবর্ষীয় স্বাধীন 
রান্গ্য সকল হইতে এখনও একেবারে 


লুপু হর নাই। সে দিনও মৃত জং বাহা- 
ছুরের ভার্ধ্যারা সহগমন করিয়াছেন । 
প্রথাট! কত কালের, তাহা স্থির কর! 
ছুফর। অনেকের মতে, খখেদের দশম 
মগুলে মতীগমনের অন্থমতি আছে; 
কিন্ত উইল্সন, মক্ষমূলর, কাউয়েল 
প্রতি পাশ্চাত্য পাগুতের। উক্ত বিধির 
পাঠের সত্যতায় সন্দেহ করেন । তাহার! 
বলেন, যেখানে £ অগ্নে আছে১ সেখানে 
£ অগ্রে” পড়িতে হইবে । সে যাহাই 
হউক, অন্ুগমনের অন্ুকৃল বিধি বেদে 
থাকুক বা নাই থাকুক, প্রাচীন ধর্ম 
শানে যে আছে তাহাতে আর সন্দেহ 
নাই। অঙ্গির1, ব্যাস, পরাশর, পত্যন্থ- 
গমনই স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম বলিয়! 
নির্দেশ করিয়াছেন । কিন্তু ইহ্টাদিগেরই 
যখন কালনির্ণ হয় না, তখন ইহাদের 


ক 


৯৮ সতীদাহ। 


বচনের উপর নির্ভর করিয়। প্রথাবিশে- 
ষের মৃলাহুসন্ধান কি রূপে হইতে পায়ে? 
তবে,ভিন্নন্বেশীয় সাহিত্যেও ইহার উল্লেখ 
আছে। দিওদোরস্‌ এই প্রথার উল্লেখ 
করিয়াছেন। কথিত আছে, খঃ পুঃ 
চতুর্থ শতাবীতে ইউমিনিসের সৈন্য 
মধ্যে সতীদাহ হুইয়াছিল। অতএব 
ইহা! এক রূপ সিদ্ধ, যে সতীদাহ প্রথাটা 
সার্দদ্বিসহুত্র বর্ষ ব1 ততোধিক কালের। 

প্রথাটির মূল নির্ণয় কর! আরও কঠিন। 
.এ সঙ্বন্ধে লিখিত কিছু নাই, সুতরাং 
ইহার উপর অনুমান ব্যতীত আর কিছু 
চলিতে পারে না। অনেকে অনেক 
অনুমান করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে ছুই 
চারিটার উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। 
দিওদেরস্‌ বলেন, পত্যন্গমনের মূল 
কারণ, হিন্দুসমাজে বিধবার হুর্গতি এবং 
ছরবস্থা। এ জন্ুমানটি সঙ্গত বলিয়া 
আমাদের বোধ হত না। সামাজিক 
নিয়মান্ছসারে বিধবার যে ছূর্গতি, তাহা 
বিধবামাত্রেরই-_ছুই চারি জনের নছে। 
বৈধব্য-ছুঃখই ষদ্দি সহমরণের কারণ হইত 
তাহ! হইলে অধিকাংশ অথবা বহুপংখ্যক 
বিধৰা পতিবত্গা হইত। তাহা হয় 
নাই। সতী যাওয়া! যখন অত্যন্ত প্রচ- 
লিত, তখনও অনুগামিনী বিধবার সংখ্য। 
শতকর| এক জনেরও নন _উর্ঘধনংখ্যা, 
হাজারে পাঁচ জন। এতও বটে কি না, 
সন্দেহ। দ্বিতীয়তঃ, বৈধব্যনিবন্ধন যে 
হঃখ, তাহা নীটজাতীয়ার অপেক্ষা! উচ্চ- 
জা্তীয়ার অধিক- প্রক্কত ব্রন্মচর্যয কেবল 


(বঙ্গদর্শন, আঃ, ১২৮৪) 


ব্রাহ্মণের বিধবার কপালে । শ্বতরাং 
ভারতবর্ষের যে সকল স্থলে সতীদাহ 
হইত, সে সকল স্থানেই নীচজাতীয় 
সতীসংখ্যা অপেক্ষা উচ্চ জাতীয় সতী- 
সংখা! অবশ্য অধিক হওয়! উচিত ছিল; 
কেন ন1 উচ্চ জাতীয় বিধবার হুর্গীতি 
অধিক। কিন্তু তাহা হয় নাই। সর্‌ 
তামস্‌ স্েঞ্জ বলেন,আর্ধ্যাবর্তে না হউক, 
অন্ততঃ দাক্ষিণাত্যে সতীর সংখ্যা নীচ 
জাতির মধোই &অধিক। দ্বিওদোরসের 
অনুমানের সঙ্গে এ কথার সামঞ্জস্য হয় 
না। অতএব; ইহ! একরপ নিশ্চিত 
যে বৈধবাদুঃখ মহমরণের একমাত্র কারণ 
ত নহেই, প্রধান কারণও নহে। 

তবে কি স্বর্গলাভের জন্য? তাহাও, 
সম্ভবপর বঝলিয়। বোধ হয় না; কেননা 
চিতারোহণ অপেক্ষা! এমন অনেক সহজ 
কাধ্য আছে, যাহ! করিলে শান্ত্ান্থমারে 
স্বর্গ হয়। কিন্তু স্বর্গের জন্ত সে সকল 
অপেক্ষাকৃত সহজ কাজও লোকে করে 
না। যদি স্বর্গের জন্য স্বকরতর কার্ধ্য 
না করে, তবে সেই স্বঃ্গর জন্যই যে 
এমন ছুষ্ধর কার্ধ্য করিবে-_জলস্ত বহ্ছিতে 
অীবত্তে পুড়িয়া মরিবে-_-এ সিদ্ধান্ত যুক্তি- 
সিদ্ধ বলিয়। বোধ হয় না। অতএব 
ইহাও বৰা গেল যে কেবল স্বর্গের জন্য 
সতীর] পুড়িত ন।। 

বুঝি ভালবাসার জন্ত । তাহাও বোধ 
হয় না। স্বামীকে ভালবাসে বলিয়া, 
স্বামি-ধিরহ-ছুঃখ অসহ্য বলিয়া ঘে গ্রাণ- 
ত্যাগ করিতে চায়, তাহার চিগ্তারোহণ 


বজদর্ণন আং, ১২৮৪1) 


করিয়া পড়িয়া! মরিবার আবশ্যকত| রাখে 
না--ঘে অন্ত উপায়েও মরিতে পারে। 
সত্য সত্যই মরিবা'র ইচ্ছ! থাকিলে কেহ 
কাহাকেও ধরিয়া রাখিতে পারে নে! । 
যমালয়ের পথ অসংখ্য । রাজবিধি 
একট! প্রকাশ্য পথ রুদ্ধ করিতে পারে, 
কিন্ত, সকল পথ বন্ধ কর! রাজবিধির 
সাধ্যাতীত। প্রকাশ্য রূপে, ধূমধাম 
করিয়া, ধুপধূন! আলিয়া,শঙ্ঘ ঘণ্টা বাজা- 
ইয়! চিতীরোহণ করা যেন রহিত হুইল, 
কিন্তু তেমন ইচ্ছা থাকিলে, অন্ত পথও 
আছে--গলায় দড়ি দেওয়! যাইতে পারে, 
বিষ খাওয়া যাইতে পারে, ভলে ঝাঁপ 
দেওয়া যাইতে পারে-_ধ্বংস-পুরের শত 
, সহস্র দ্বার। তবে, যে দিন হইতে ১৮২৯ 
শালের ১৭ আইন জারি হইয়াছে; সেই 
দিন হইতে আর কেহ পতি-বিরহে প্রাণ- 
ত্যাগ করে না কেন? আরও একটা 
কথা আছে। যে কেহ হিন্দুসমাজের 
প্রকৃতি এবং গতি একটু পধ্যালোচনা 
করিয়াছেন, তিনিই জানেন ষে স্বামীকে 
ভাল বামিভে হইবে, ইহা! কোন কালেই 
হিন্দুসমাজ কর্তৃক নারীধর্ম্বের মধ্যে পরি- 
গণিত হয় নাই! হিন্দুললনার ধর্ম, 
গতিতক্তি_-পতিপ্রেম নভে । হিন্দুসমাজ 
হিন্দুললনাকে ইহাই শিখায় যে, স্বামী 
দেবতা? তাহাকে ভক্তি করিতে হবে, 
তাহার প্রসাদ থাইতে হইবে, তীহার 
পাদোদক সেবন করিতে হইবে, তাহা- 
কে ভাল বাসিতে হইবে, এ শিক্ষা হিন্দু- 
মমাজের নহে। এই অপরিধর্তনীয় 


সতীদাহ ৯৯ 


জাতিভেদগ্রপীড়িত বৈষম্যপুর্ণ দেশে 
সাম্য-নীতি নাই, স্থতরাং প্রেম-শিক্ষাঁও 
নাই। যদি কিঞ্চিৎ প্রেম-শিক্ষা আমা- 
দের হইয়া থাকে, তাহ! পাশ্চাত্য সভ্য- 
তার ফল। দাম্পত্য প্রণয়ের ভাবটা 
কেবল নব্য দলে। অতএব, কেবল 
ভালবাসার জন্যও সতীর! পুড়িত ন|। 
আমর! এমন কথা বলিতেছি ন! যে, 
পূর্বতন হিন্দুললনাদের হৃদয়ে পতি-প্রেম 
আদৌ ছিল না। আমাদের এই মাত্র 
বক্তব্য যে, যাহ! ছিল তাহা এত প্রবল 
নহে যে আগ্নেয় পথ দিয়া মৃত্যুর দ্বারে 
লইয়! যাইতে পারিত। 

তবে কেন কারণাভাবে কার্ধা হয় 
না। আমরা দেখিলাম যে পুর্বলিখিত 
কারণনিচয়ের ' মধ্যে বিশেষ কোনটিই 
প্রকৃত কারণ নহে। আমাদের বিশ্বাস 
এই যে, সতীদাহের নিন্দাপ্রশংসায় সকল 
গুলিরই দাবি আছে। প্রথমতঃ, এই 
চিতায় পুড়িতে পারিলে স্বর্গ নিশ্চিত। 
কিন্তু স্বর্গ ইইলেই যথেষ্ট হইল না; 
যার যেথা ভালবাসা তার সেথা চির আশা! 

সখ ছুঃখ মনের খনিতে । 

অতএব বাঞ্চিতকে চাই, নতুবা বিমল 
খাটি স্থখ হুইল না। সতী যাইলে সে 
স্থথও পাঁওয়৷ যাইবে। স্বামীর যদ্দি 
পাপ থাকে-_-এ সংসারে কাহার নাই ?. 
তাহাও এই আত্মবিসর্জনে ধুইয়! যাইবে। 
হিন্দুললনার এ সংসারে সুখ স্বামী লইয়। 
স্বামীর সঙ্গে স্বর্গে যাইতে পারিলে স্বর্গের 
সখ, সংসাধের শখ, উভয় স্থখই পাওয়া 


৯৩৪ 


গেল। অতএব দ্বিতীয়তঃ, স্বামি-লাভ | 
তৃতীয়তঃ, ছঃখনিবৃত্তি; বৈধব্য এবং ছুঃখ 
আমাদের দেশে একই কথা । চতুর্থতঃ) 
গৌরবলাঁভ; যে সাধবী পত্যন্গগমন 
করিল, সে ইহলোকেও ধন্ত পরলোকেও 
ধন্য । কিন্ত এ সম্বন্ধে আর অধিক বলি- 
বার প্রয়োজন নাই। আমরা যে মত 
প্রকাশ করিলাম, এল্ফিন্ষ্টোন্‌ সাহে- 
বেরও সেই মত। 

এইস্থলে সহমরণ প্রথার দোষ গুণ বিচার 
কহ আবশ্যক হইতেছে । এতছুদ্দেশে 
আমরা প্রথমে সতীদাহের প্রতিকূল 
তর্ক সকলের সমালোচনা করিব তৎপরে 
অনুকূল তর্কের অবতারণা কর! বাইবে । 

সহমরণের বিরুদ্ধে প্রথম আপত্তি এই 
যে আত্মহত্যা মহাপাপ এবং যাহাবা আত্ম- 
হুত্যার সহায়ত! বা অগ্ুমোদন করে 
তাহারাঁও মহাপাতকী। যতদূর সাধ্য, এ 
পাপশ্রবাহ রোধ কর! উচিত । 

আত্মহত্যা পাপ কিসে, তাহা ঠিক 
বুঝা যায় না। ফল-নিরপেক্ষ পাপপুণো 
আমাদের বিশ্বাস নাই। যাহা পাপ, 
তাহ! সকল সময়ে, সকল স্থানে, সকল 
অবস্থাতেই পাপ, যাহা৷ পুণ্য, তাহাও 
তেমনি সকল অবস্থার পুণ্য; এ মতে 
আমাদের আস্থ। নাই । আমাদের বিশ্বাম 
যাহা স্থানবিশেষে এবং অবস্থাবিশেষে 
দুষ্ম্্, স্থানাস্তরে এবং অবস্থাস্তরে তাস্থা 
সংকন্ম হইতে পারে। স্ুুতর[ং বিষয় 
বিখেমকে সাধু বা অসাধু বলিতে ইইলে 
তাহার জুন'ল ধুফল দেখান চাই। শহুবা 


সতীদাহ। 
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কেবল সাধু বা অসাধু বলিলে বিচার্ধ্য 
কথাট! স্বীকার করিয়াই লওয়া হইল। 
ইহা ন্যায়বিরুদ্ধ এবং অযৌক্তিক । অত- 
এৰ দেখা যাউক, সহগমনে সমাজে 
কোন অমঙ্গল আছে কি ন1। 

ছুই চারি দশ জন মনুষ্যের মৃত্যুতে 
যে সমাজের বিশেষ কোন অনি আছে, 
ইহা আমর! বোধ করি না। পুরুষের 
মুক্তা, সমাজকর্তৃক অনুভূত না হইলেও, 
তাহাতে পরিবারবিশেষের গ্রাসাচ্ছাদ- 
নের ক্লেশ সংঘটিত হইতে পারে। এ 
দেশীয় স্ত্রীলোকের মৃত্যুতে সে জন্বিধা 
টুকুও নাই। কেবল সাংসারিক অস্থ- 
বিধার কথ। বলিতেছি, মানসিক স্থুখ 
দুঃখের কথা পরে বলিব। 

যাহার! পৃথিবীর প্রভূত উপকার করি- 
য়াছেন, মহান্‌ সত্যের আবিষ্কার করিয়া- 
ছেন, চিন্তার জন্য নৃতন পথ খোদ্িত 
করিয়াছেন, মন্ুষাজাতিকে উন্নতির পথে 
অগ্রসর করিরাছেন, তাহাদের অপগমেও 
সংসারের তাদৃশ ক্ষতি নাই । নিউটন 
না থাকিলেই যে মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম আ- 
বিষ্কৃত হইত না, এমন নহে । কুর্ধ্যকে 
বেষ্টন করিয়া পৃথিবী ঘুরিতেছে, এ সত্য 
গলিলীয় ন। জন্মিলেই যে চিরকাল অ- 
জ্ঞাত থাকিত, এরূপ নহে। হর্বি ন 
জন্মিলেও রক্তসঞ্চরণ আবিষ্কত হইত, 
টরিচেলি বাল্যে মৃত্যুকবলিত হইলেও 
বায়ুর ভার স্থিরীকত হইত্ব; তবে কি 
না, দশ দিন 'পুঝে হইল, না! হয় দ€ 
দিন পরে ইইত। নিউটন অথখা। কের, 
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গালিলীয় অথবা বেকন, বিস্তৃত ক্ষেত্র- 
পার্খস্থ উচ্চশির গিরিশূঙ্গ মাত্র; হুর্ধ্যা- 
লোক ক্ষেত্রে আসিবার পূর্ব্বে অবশ্ঠ 
তাহাদের মন্তকে পড়িবে, কিন্তু তাহার! 
না থাকিলেও হুর্যাঁলোক ক্ষেত্রে আসিত। 

সকলই সময়ে করে। নিউটনের পূর্বে 
কি ইউরোপে বুদ্ধিমান লৌক ছিল না__ 
তত্বান্ুসন্ধায়ী লোক ছিল না তবে মাধ্যা- 
কর্ষণ আবিষ্কৃত হয় নাই কেন? ইহার 
এক মাত্র সছুত্তর, তখন সময় হয় নাই। 
মাধাকর্ষণ আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে যে 
সকল সত্যের আবিষ্কার এবং প্রচার 
নিতান্ত প্রয়েজনীয়, সে সকল আবিষ্কৃত 
এবং প্রচারিত হয় নাই। যে সময়ে এবং 
সমাজের যে অবস্থায় তিনি পৃথিবীতে 
আসিয়াছিলেন, সে সময়ে, সে অবস্থায় 
তদাবিষ্কৃত সত্য আবিষ্কৃত হইতই হইত ।* 
নিউটন না করিতেন, জাঁর কেহ করিত; 
কেবল--বলিয়াছি ত, দশ দিন অগ্র 
গম্চাৎ। তাহাতেই বলি কাহারও সমাগ- 
মাপগমে সংসারের বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। 
থেক্ষতি, তাহা অপূরণীয় নহে। যে বৃদ্ধি, 
তাহ! অবশ্যন্তাবী। 

নিউটন অথবা, কেপ্রের, কোমৎ্, 
অথব1! বিষার অভাবে যদি জগতের 
বিশেষ এবং অপূরণীয় ক্ষতি না থাকে, 
তবে মুগ্ধা» প্রণয়বিহ্বলা, বিরহকাতরা, 





টা নিউটন যে স সময়ে মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম 
আবিষ্কার করেন ফান্সে অন্য এফ ব্যক্তি 


সেই সময়ে উক্ত নিয়ম আবিষ্কার করিয়া 
ছিলেন। 


সতীদাহ। « 


১০১ 


সন্তাপদগ্ধাঃ অস্তঃপুরবন্ধা! হিন্দুবিধবার 
মৃত্যুতে কি ক্ষতি? বিদ্যায় যে বর্ণজ্ঞান- 
শুন্1, ভূয়োদর্শন যার স্বামিমুখ পর্যাত্তঃ 
সংসারজ্ঞান যার শয়নমন্দিরের চতুঃসীমা- 
বন্ধ, ঘর হইতে আঙ্গিন! যার বিদেশ-_ 
হিন্দুবিধবার মৃত্যুতে সমাজের কি ক্ষতি? 

এরূপ তর্ক উঠিতে পারে যে, হিন্দুর 
স্ত্রীলোক মাত্রেরই ত এই ছুর্দশা--সক- 
লেই নিরক্ষর, অজ্ঞান, অন্তঃপুর বন্ধ-_ 
তবে, সধবা, বিধবা, অধবা1! সকলেই 
মরিবে কি? 

ইহার উত্তরে প্রথমতঃ ইহা বলা যাইতে 
পারে যে, হিন্দুবিধবার যে অবস্থা, সেই 
অবস্থা যাহারই হইবে তাহাকেই মরিতে 
হইবে, এমন কথা আমর! বলি নাই। 
আমর! এই মাত্র বলিয়াছি যে তাহার 
মৃহ্াতে বিশেষ ক্ষতি নাই। দ্বিতীয়তঃ 
কুমারী এবং সধব! যে সমান্ধের কোন 
উপকারে লাগে না, তাহা কে বলিল? 
সমাজের অস্তিত্ব পত্যস্ত তাহাদের উপর 
নির্ভর করে। তাহার! মরিলে গর্ভধারণ 
করিবে কে £ নৃতন জীবের সমাবেশ ন! 
হইলে, যেমন২ প্রাচীনেরা ইহলোক 
ত্যাগ করিবেন, সঙ্গে সঙ্গে সাও লুপ্ত 
হইবে। কিন্ত এ কার্যকারিতা বিধবার 
নাই। বিধবার বিবাহই যখন নিষিদ্ধ 
তখন গর্ভধারণের ত কথাই নাই । যদি 
কোন হতভাগিনী. অবৈধ উপায়ে গর্ভ- 
ধারণ করে, সেও গর্ভ বিনষ্ট করিতে বাধ্য 
হর, নতুবা তাহাকে সমাজচাত হইতে 
হয়। 


১০২ 


আরও একট! তর্ক আছে। ইহা এক 
রূপ নিশ্চিত যে, অন্যানা জীবের ন্যায় 
মনুষাও, জিবিতচেষ্টানিবন্ধন, প্রাকৃতিক 
নির্বাচন নিয়মে, উপস্থিত উন্নত পদ- 
বীতে আরোহণ করিয়াছে । ভবিষ্যতে 
আরও উন্নত হইতে হইলে, এই কঠোর 
জীবিতচেষ্টা দ্বারাই হইতে হইবে। 
জীবৰিতচেষ্টা যত কঠোর হইবে, উন্নতিও 
তত অধিক হইবে। আবার জীবিত 
চেষ্টার মূলভিত্তি, জনসংখ্যার আধিক্য 
এবং বৃদ্ধি। যে কোন প্রথা জীবসংখ্যা 
হাস করে, স্থৃতরাং জীবনসংগ্রামের বেগ 
হব করিয়! দিয়! উন্নতির ব্যাঘাত জন্মায়, 
তাহাকেই অবশ্যই দোষাঁবহ বলিতে 
হইবে। অতএব সহমরণ প্রথা! মন্দ। 

ইউরোপে এবং আমেরিকায় এ তর্কের 
উত্তর নাই। ভারতবর্ষে আছে। স্ত্রীলো- 
কের সাক্ষাৎসম্বন্ধে জীবিতচেষ্টট অতি 
অল্প। যাহা কিছু আছে আমেরিকায় । 
ইউরোপে তদপেক্ষা অ্প। ভারতবর্ষে 
নাই বলিলেও অতুযুক্তি হয় না, কেন না 
ভারতীয় স্ত্রীলোকদিগকে স্ব স্ব অভাব 
পূরণের ভার লইতে হয় না। পিতা বা 
ভ্রাতা, তৎপরে স্বামী, তৎপরে পুত্রঃ এ 
সকলের অভাবে আত্মীয়,_ইহারাই 
তাহাদের অভাবপুরণের ভার লইয়া 
থাকেন। যাহাকে নিজের অতাব নিজে 
পুরণ করিতে হয় না; তাহার আবার 
জীবিতচেষ্টা কি? 

স্ত্রীলোকে নাক্ষাৎসন্বন্ধে জীবিতচেষ্টা 
না করিলেও পরম্পর! সন্বন্ধে মে জীবিত 


সতীদাহ। 
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চেষ্টার সাহায্য করে, তাহা অবশ্য শ্বী- 
কাধ্য--তাহার! গর্ভধারণ করে বলিয়াই 
জনসংখা| বৃদ্ধি হয়। কিন্ত এদেশীয় 
বিধবায় গর্ভধারণ করে না, কেন ন! 
বিধবাবিবাহই মিষিদ্ধ। সুতরাং এদে- 
শীয় বিধবা! জীবিতচেষ্টার সাহাযাও করে 
না। অতএব উপরি উত্ত তর্ক ভারত- 
বর্ষে খাটিল না। 

সতীদাহের বিরুদ্ধে আর একটা 
আপত্তি এই যে, সতীদিগের ইচ্ছা ন! 
থ।কিলেও মাস্ীয় স্বজন অনেক সময়ে 
তাহাদিগকে উৎসাহিত করিত। সহজে 
সিদ্ধকাম না হইলে প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, 
ভয়প্রদর্শন, লাগ্না, গঞ্জনা, তিরস্কার, 
ছল, বল, কৌশুল,_এ সকলও অব- 
লম্বিত হইত। সে অবস্থায় এ সকলের 
দ্বারা অভীষ্টসি্ধও হইত। একেই 
স্ত্রীলোকের কুসংস্কারান্ধা! এবং সংসার- 
জ্ঞানশন্যা) তাহাতে আবার তখন নব- 
বিয়োগবিধুরা, সুতরাং বীতসংসারাথ- 
রাগিণী; এ অবস্থায় কৌশলে প্রভারিত 
করা অতি সহজ। 5 

কদাচিৎ কোথাও এরূপ ঘটিলেও 
ঘটিয়া থাকিতে পারে। হইতে পারে, 
কোন স্থলে কোন অর্থলোলুপ আত্মীয় 
বিষয়াধিকারিণী বিধবাকে পোড়াইয়। 
মারিবার যত্ব করিয়াছে । হইতে পারে, 
কোথাও কোন অনুদারপ্রককৃতি আত্মীয় 
ভবিষ্যৎ কলঙ্কের আশঙ্কা, কিয়! নব- 
বিরহিনীকে জলম্ত চিতায় আত্মসমর্পণ 
করিতে উত্তেজিত করিয়াছে। কিন্ত 
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ব্যক্তিবিশেষের দো প্রথার উপর দেওয়া 
উচিত নহে। আমি যদি কুবুদ্ধির বশ- 
বর্তা হইয়া কোন সদনুষ্ঠানকে আমার 
স্বার্থসাধনে প্রয়োগ করি,সে পাপ আমার 
_ প্রথার দোষ কি? ধর্মভাবের দ্বোহাই 
দিরা অনুষ্ঠিত না হইয়াছে, জগতে এমন 
ছদ্ম নাই; কিন্তু তাই বলিয়! কি ধর্ম্ম- 
ভাবকে মন্দ বলিতে হইবে? পগু প্রকৃতি 
গোস্বামীদিগের চরিত্র দেখিয়া হিন্দু- 
ধর্মের বিচার হওয়! কর্তব্য নহে । ক্লাইব 
এবং হেষ্টিংসের চরিত্রের জন্য গ্রীষ্টিয়ান 
ধর্মকে দায়ী করা বিঠিত নহে। ইহা! 
মনুষ্যচন্লিত্রের দোষ, এই রক্তমাংসের 
দোষ; এ দোষ ব্যক্তিবিশেষের, এ দোষ 
স্বভাবের_সহমরণপ্রথা তাহার দাবী 
নহে। 

বাহার মনে করেন, যে অধিকাংশ 
স্থলেই বলগ্রয়োগ অথবা প্রতারণার দ্বারা 
অবলাগণ চিতানলে নিক্ষিপ্ত হইত, 
তাহার! বড় ভ্রান্ত। ইংরেজে এরূপ 
মনে করিতে পারেন,_-চীনাবাজারের 
ফিলিওয়ালাদ্িগের চরিত্র দেখিয়া লর্ড 
মেকলে সমস্ত বাঙ্গালির মস্তকে গালি- 
বর্ষণ করিয়াছেন-_কিস্তু এ সকল বিষয়ে 
তাহাদিগের অপেক্ষা আমর! অধিক 
অভিজ্ঞ। আমরা ইহা মুক্তকণ্ডে বলিতে 
পারি, ঘে অধিকাংশ স্থলেই পতিবিযোগ- 
বিধুরা সতী আপন ইচ্ছায় পতির অন্থু- 
গমন করিতেন। ইংরেজদিগের মধ্যেও 
বাহার!  বিশ্বেষজ্ঞ, তাহারাও এইরূপ 
বিশ্বাস করেন। এলফিন্‌ &্টোন লিখিয়া- 
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ছেন,_-সকপ স্থলেই, না হউক, অধি- 
কাংশ স্থলেই আত্মীয়ের অকপট হ্বদয়ে 
মরণোদ্যততা সাধবীকে নিবারিত করিতে 
চেষ্টা করিতেন। আপনার! অনুরোধ 
করিতেন, পুত্র কন্যার অনুরোধ করিত, 
বন্ধুবান্ধব এবং পদস্থ-ব্যক্তিদিগের দ্বারা 
অন্থরোধ করাইতেন; উচ্চ পরিবার হইলে 
স্বয়ং রাজ! আসিয়৷ অনুরোধ করিতেন। 
হ্বেন্রি জেফিস্‌ বুশ্বি সাহেব, তাহার 
“সতীদাহ” নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে 
প্রায়ই বিধবার ইচ্ছাপূর্ব্বক অগ্নিপ্রবেশ 
করিয়া থাকে;,__কুচিৎ ইঙ্বার ব্যভিচার 
দৃষ্ট হয়। “সতীদাহের এই স্থলটি এত 
সুন্দর যে আমরা লোভদম্বরণ করিতে 
না পারিয়া কতকটা উদ্ধৃত করিলাম ।* 
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সতীদাহের প্রতিকূল কথা আমরা 
আন্দোলন করিলাম । এক্ষণে তদন্ুুকুল 
কথার বিচার কর। যাঁউক। 

হিন্দুবিধবার মৃত্যুতে সমাজের ছঃখ 
কিয়ৎপরিমাণে হাস হয় । সে নিজে ছঃ- 
খিনী এবং তাহার ছুঃখ দেখিয়া আত্মীয় 
স্বজন ছুঃখী। যাহার গৃহে বিধবা কন্যাঃ 
তাহার দুঃখের পার নাই। নৈদাঘ একা- 
দ্শীতে প্রাণের অধিক ধন আঞ্চান করিয়!] 
বেড়ায়, তাহা স্বচক্ষে দেখিতে হয়-_ 
আপনার হাতের গ্রাস চক্ষের জলে সিক্ত 
করিয়া মুখে তুলিয়া! দিতে হয়। পাপ 
সমাজের এমনই নিদারুণ রীতি, যে 
তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিলেও একবিন্দু জল 
দ্রিবার যে| নাই--পিতার প্রাণ ইহাতে 
কাদে না কি? যাহাকে নশমাস দশদিন 
দেহাভ্যন্তরে করিয়া বহিয়াছেন, বুকের 
রক্ত দিয়! মান্ধুষ করিয়াছেন, সেই সাগর- 
সিঞ্চিত ধন প্রতিনিয়ত বজ্দগ্ধ স্বৃতিতরু- 
মূলে নয়নবারি সিঞ্চন করিতেছে, বুকে 
করিয়৷ রাবণের চিতা বহিতেছে,আপনার 
সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া! আপনি ক্ষতবিক্ষত 
হইতেছে-_মায়ের বুক ইহা দেখিয়! 
ফাটে নাকি? তার উপর আশঙ্কা,_ 
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কোন্‌ দিন এই হতভাগিনী প্রকৃতির 
সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হইবে, মনের মা- 
বেগ চাপিয়া রাখিতে অসমর্থ হইবে, 
আর অমনি আত্মীয়ম্বজনের মাথা হেট 
হইবে। এরূপ আশঙ্কা যে হয় না,তাহ! 
কে সাহম করিয়৷ বলিবে? পুরুষের 
স্ত্রীবিয়োগ হইলে, পিগান্তপিওশেষ প্রদ- 
তত হইতে না হইতে গ্রামে গ্রামে মেয়ের 
অনুসন্ধানে ঘটক বাহির হয়__ভয়,পাছে 
ছেলেটির ছুর্ব,দ্ধি ঘটে। স্ত্রীলোকের 
সম্বন্ধে যে এ আশঙ্কা হয় না; ইহ! কেমন 
করিয়া বল! যায়? জ্ীলোক কি মানুষ 
নহে? তাহাদের রক্তমাংস কি অন্য 
উপকরণে নির্মিত? অবশ্য আশঙ্কা হয়, 
এবং আশঙ্কা দুঃখের ভাব। বিধবার 
মরাই ভাল। কেবল অন্যের ছুঃখ নিবা- 
রিত হয় বলিয়া বলিতেছি না, কিন্ত 
বিধবার মরাই ডাল। তাহার মৃত্যুতেও 
আস্মীয় স্বজনের হুঃখ আছে, কিন্তু সে 
বাচিয়া থাকিলে যত ছুঃখঃ মরিলে কি 
তত ? মৃত্যুনিবন্ধন যে দুঃখ, তাহা কালে 
মন্দীভূত হইয়া যায়; কিন্ত'বিধবার ছুঃখ 
নিত্য নৃতন,সৃতরাং বাহার তাহার হঃখে 
ছুঃখী তাহাদের ছুঃখও, নিত্য নৃতন | 
আবার তাহার নিজের দুঃখ । হিন্দু 
বিধবার জীবন ছুঃখের জীবন । আহারে 
বল, ব্যবহারে বল, ধর্ম্ানুষ্ঠানে বল)হিন্দু- 
বিধবার জীবন ছুঃখের জীবন। আবার; 
সুন্দর যায়, পৌনদর্য্োম্মাদু ত যায় না; 
প্রণয়পাত্র চক্ষের বাহির হয়, প্রণয়তৃষণা 
ত হৃদয়ের বাহির হয় না? সুতরাং হদ- 
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য়ের জাল! চিরদিন হৃদয়ের ভিতর ধিকি 
ধিকি জলিতে থাকে । আবার ছংখের 
উপর ছৃঃখ, জ্ীলোকের জন্য লজ্জার 
শাসন এতই কঠোর, যে বুক ফাটিয়। 
গেলেও মনের বেদন! মুখ ফুটিয়! বলি- 
বার যো নাই। হৃদয়ের তাপ হৃদয়ে 
চাপিয়া রাখিতে হয়, মনের ভুঃখ কেবন্প 
মন জানে, অক্জরের শ্বাম অন্তরে মিলায়ঃ 
চক্ষের জল চক্ষে শুকায়,-আবাঁর বলি, 
হিন্দুবিধবার জীবন বড় ছুঃখের জীবন । 
এ দারুণ দুঃখ অপ্রতিকার্যা, কেন না 
হিন্দুবালার বৈধব্য অনপনেয়। না 
মরিলে আর বিধবার মন্ত্রণা ফুরায় না। 
যে রোগের যে ওষধ, সে রোগে তাহাই 
ব্যবস্থা । বিধবার মরাই ভাল। 

দেখান গিম্বাছে, বিধবার নৃত্যুতে মং- 
সারের ক্ষতি নাই । দেখান গেল, বিধ- 
বার মৃতাতে ছঃখের হ্রাস আছে। যদি 
কেবল ইহাই হই ত, তাহা হইলেও বিধ- 
বার মৃতকে অমঙ্গল বলিতাম না । কিন্ত 
আরও দেখান যাইতেছে, যে সহমরণে 
সমাজের ল'ভ,আছে। 

স্মাইল বলিয়াছেন এবং আমরাও 
বপি, দৃষ্টান্তের ন্যায় উপদেষ্টী নাই । 
ধাহারা বলেন,__আমি যাহা! করি তাহা 
করিও না, আমি যাহা বলি তাহাই কন, 
তাহার! মতিভ্রাস্ত; তাহারা মন্ুষ্য 
চরিত্র বুঝেন না। এই পথে যাও,__ 
এ কথায় কেহ যাইবে, কেহ যাইবে না । 
তুমি এই পথে যাও, আমি অন্ত পথে 
নাইব,_-এ কথায় হয় ত কেহই যাইবে 
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না। কিন্ত, আমি পথপ্রদর্শক হইতে ছি, 
তোমরা আমার সঙ্গে আইস, ইহা! বলি- 
লে অনেকে যাইবে। তোমার সঙ্গে 
সমস্ত পথ না বাইতে পারে) অনেক দূর 
যাইবে । অন্ততঃ কিয়দ,রও যাইবে। 
ৃষ্টান্তের ন্যায় উপদেষ্টা নাই। 

আর স্বামীর জন্য ইচ্চাপৃর্ব্বক প্রাণ- 
ত্যাগ করা, কেমন দৃষ্টান্ত । পতিবিয়ো- 
গবিধুরা সতী, পবিত্রতার, অতীত্বের, 
ভালবাসার, আত্মবিসঞ্জনের, সংসারে 
যাহা কিছু ভাল তাহারই বীরধ্বজ স্বর্গে 
উড়াইয়!, গভীর অক্লরাগের, উৎকট মহ- 
ত্বের, অপার সহিঞ্ুতার ছুন্থতিনিনাদে 
জগৎ ভরিয়!, জলম্ত চিতারোহণ করি- 
লেন,_-এ জাজল্যদান দৃষ্টান্ত চক্ষের 
উপর দেখিয়া! কার ছদয় গলিবে না ?__ 
ধর্মে কার মতি হইবে না?__আত্মবিম- 
জ্জনের মহত্ব কার হদয়ঙ্গম হইবে না? 
ধর্মের পথে পাদস্থলন হইবার উপক্রম 
হইতেছিল, এমন অনেক রমণী ভার 
ঠিক করিয়া লইয়া সেই পথে চলিবে । 
যাহাদের সতীত্বের গ্রন্থি শিখিল হইয়া 
আসিতেছিল, তাহাদের অনেকে সতী- 
ত্তের মাহাঝ্ম্য ঝঝিবে,পাপ পিশাচকে 
দুরে হইতে নমস্করর করিয়া পতিপদার- 
বিন্দে মনস্থির করিবে । রমণীর, ধর্মে 
আস্থা হইনে। পুরুষের, রমণীর প্রতি 
ভক্তি হইবে । সহমরণে সংসারের লাত 
বই ক্ষতি নাই। 

আর একটি কথা আছে । এ কথাটি 
আমবা ভুলি ত।ম না; পিন্ধ অনেক কৃত" 
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বিদ্য লোকের 'মুখেও শ্ররূপ আপত্তি 
গুনিয়াছি বলিয়াই এ কথার গ্রাসঙ্গ কর! 
যাইতেছে । তাহার! বলেন যে, য:হার 
প্রণয় এছ গভীর, যাহার সহিক্ণুতা এমন 
অপার, ভিনি যদি না মরিয়া আবার 
অন্ভিনব বিবাহ স্থাত্রে বদ্ধ হয়েন, তাহা 
হইলে জগতের আরও মঙল। 

ইহার উত্তরে আমরা বলি, ষে আরও 
মঙ্গল হউক বা না হউক, তাহা দেখি- 
বার আবশ্যক হইতেছে না, কেননা 
ন্িনি বাচিযা থাকিলেই বা আব বিবাহ 
করিতে পাইতেন কই ? বিধবার বিবাহ 
শান্সরবিরুদ্ধ।* কেবল শান্বিরুদ্ধ হইলেও 
ক্ষতি ছিল নাঃ__অশান্ত্র অনেক প্রথা 
সমাদ মধ্যে প্রচলিত আছে,কিন্ধ ইহ! 
দেশাচারবিরুদ্ধ; এবং আমর! হিন্দুস- 
মাজের কথ! বলিতেছি। 

দ্বিতীয়তঃ, যদি কোন অবল।, জামা- 
দের এই একঙ্গোবর্ণেকুলের সমাজের 
মতান্ুনাবে, প্রথম স্বামীর মূড়ার পর 
পত্যন্তর পরিগ্রহ করিতে ইচ্ডা কবেন, 
তাহাতে কাহারও জ্ঞাপন্ভি নাই। যে 
স্থলে পুরুষের ছুই বার বিবাহ ভঈতে 
পারে, সে স্থলে ভ্ত্রীলোকেরও হওর। 
উচিত। আপনার] মে নিয়মের বাধ্য 
হইতে পারি না, সে নিরমে অন্যকে 
বাধ্য করা অনায়। জানি, বুঝি, মানি; 
কিন্ত যখন আদে বিবাহই হইতে পারে 
নাঃ তখন অনর্থক ধরিয়৷ রাখিবার ফল 


বগদর্শন। 


(আধষাঢ়। 


কি? ছুঃখভোগের জন্য তাহাকে ধরিয়! 
রাখিবার তুমি কে? তবে যে সহমরণ 
প্রথার জন্য হিন্দুসমাজের এত ছূর্নাম, 
শান্ত্কারদিগের এত অধ্যাতি, ইহায অর্থ 
সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়া উঠ। যায় না স্বীকার 
করি, ভারতে স্ত্রীলোকের উপর পুরুষের 
অনেক অত্যাচার ছিল এবং আছে-_- 
কোথায় নাই ?-_কিস্ত সতীদহ তাহার 
অন্তর্গত নহে। ছুপ্ধপোষা বালকের 
সঙ্গে হুপ্ধপোষা। বালিকার পররণয়,অবশ্য 
অভ্যাচার। কুলীন কন্তার চিরকৌ মার্ধা, 
অবশ্য অত্যাচার । মুতভর্ভুকার চিরবৈ- 
ধব্য অথশা অন্যাচার। কিন্তু সহমরণ 
অন্যাচার নহে। মৃত্াতেই যার যাতনার 
অবসান, মৃত্ট্যুতেই যার শাস্তি, মৃত্যু তা- 
ভার পক্ষে অমঙ্গল নহে। যেস্থলে বি- 
ধবা বিব'হ নিষিদ্ধ, সে স্থলে সহগমনের 
স্বাধীনঠা গাকা উচিত। 


শান্স এমন নভে যে বিধবামাত্রকেই 
বলপুর্ব্বক পোড়াতে হইবে। শাস্ত্র 
এমহ নহ্ে ঘে বিধবাদাত্রকেই স্বামীর 
মুত দেহের সঙ্গে চিতারোহণ করিতে 
হইবে। যার ইচ্ছা হয়, সে মরুক ;- 
ইহাতে অন্যাচার কি? * 


তবে শাস্বকারদিগের কলঙ্ক এই যে, 
বিধিটা একতরফা! করিয়াছিলেন । পরা- 
শর যেমন লিখিয়াছিলেন, যে সহমৃতা 
বিধবা সাড়ে তিন কোটা বৎসর স্বর্গভোগ 


১৯০,১৯০, 20:78:22 5৮488 
* নষ্ট মৃতে প্ররদিতে ক্লীবে চ পতি'ত পতৌ ইত্যাদি_-পরাশর মংহিতার 
এ বচন বাগত্। কন্ত।র পক্ষে, মৃতভর্তুক।র পক্ষে নহে। 
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করিবে,* তেমনই সঙ্গে সঙ্গে যদি লিখি- 
তেন যে সহমুত পুরুষ সাড়ে তিন শত 
কোটী বৎসর স্বর্গভোগ করিবে, তাহ! 
হইলে এত কলঙ্কের ভাগী হইতে হইত 
না। 

ইংরেজ গবর্ণমেপ্ট সতীদাহ উঠাইয়। 
দিয়া ভাল করিয়াছেন কি? বেশটিঙ্ক 
সাহেবকে আমরা এ সদনুষ্ঠানের জন্য 
আশীর্বাদ করিব, না অভিসম্পাৎ করিব? 
চস্ম! চোখে সমাজসংস্কারক বাবুর মনে 
কি আছে, তা তিনিই জানেন; আমর! 
বলি, গবর্ণমেণ্টের এ কার্ধ্য ভাল হয় 
নাই। 

ভাল হয় নাই, কেননা ইংরেজ গবর্ণ- 
মেণ্ট প্রতিজ্ঞ! করিয়াছিলেন, হিন্দুর ধর্দে 
হস্তক্ষেপ করিবেন না । ভাল হয় নাই, 
কেনন! বেস্থামের হিতবাঁদের দ্বার পরী- 
ক্ষা করিয়া সতীদাহে দোষাধিক্য দ্বেখা 
যায় না। ভাল হয় নাই, কেননা ভর্বট 


সতীদাহ। ্ 


৯ 


স্পেন্সরের সমস্বাতত্তর্য বাঁদের দ্বারা পরী- 
ক্ষা করিয়। ইহাতে দোষ দেখ! যার না। 
বরং রাজ বিধির দ্বার! ইহ! রহিত করার 
দোষ দেখা যায়। জন ইঁ়ার্ট মিল 
দেখাইর়াছেন, যে, যে সকল কার্য্যের 
অঙ্গে সন্বন্ধ প্রধানতঃ কেবল নিজের; 
তাহার উপর সমাজের অথব। রাজবিধির 
হস্তক্ষেপ কর! বিধেয় নহে। যে সকল 
বিষয়ে সাক্ষাৎসম্বন্ধে অন্যের অনিষ্ট নাই, 
তাহ! স্ব স্ব প্রবৃত্তি এবং ইচ্ছার উপর 
নির্ভর করা উচিত। সহমরণ উঠাইয়! 
দেওয়ায় হিন্দু বিধবার কি লাভ হইয়াছে? 
_তাহাদের দুর্দশার কি তারতমা হই- 
য়াছে? এই মাত্র যে তখন এক দিন 
পুড়িত, এখন সমস্ত জীবন পুড়িতে 
থাকে। তখন পুড়িয়া মরিতে পাইত, 
-_এখনও পুড়িতে পায়, কেবল মরিতে 
পায় না। 


** তিত্রঃ কোট্যাদ্ধকোটীচ যানি লোমানি মানবে। 
তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গং ভর্তারংযানুগচ্ছতি ॥ 


পরাশর সংহিতা । 


+ এই প্রবন্ধে যেসকল পক্ষ সমর্থিত হইয়াছে, তাহা আমাদিগের মতে 


অনেক স্থানে অন্ুমোদনীয় নহে। 


কিন্তু বঙ্গদর্শনে সকলগ্রকার মত সমর্থিত ও 


সমালোচিত*্হউক, ইহা আমাদিগের ইচ্ছা; স্বাধীন সমালোচন! ভিন্ন উন্নতি নাই। 
সে জন্যও বটে, এবং লেখকের পিপিচাতুর্য্যে মুগ্ধ হইয়াও বটে, আমরা এ প্রবন্ধ 


পত্রস্থ করিলাম । 


ৰং সং। 
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ইতিপূর্বে আমরা বেদপ্রচার ও বেদ 
এই ছুইটা প্রস্তাবে আর্ধাদিগের প্রধান 
ধর্মগ্রস্থের সারমন্্ন বিশেষ্ূপে মালো- 
চনা করিয়াছি। এক্ষণে এই প্রস্তাবে 
প্রাচীন খষিগণ ধেদবিভাগ ও তাহার 
সংখ্যানির্য় যেরূপ করিরা গিরাছেন, 
তাহাই চরণব্যহ ও “আর্য্যবিদ্যান্থধাকর” 
হইতে সংক্ষেপে নিয়ে অবিকল সঙ্কলন 
করিরা পাঠকদিগকে উপহার প্রদান 
করিতেছি। এই প্রস্তাব সংক্ষিপ্ত ছই- 
য়াও স্বতত্ত্রূপে সঙ্কলিত হইল, কেন ন! 
ইহাতে পাঠকবর্গ বৈদ্িককালে ও পৌরা- 
ণিক সময়ে বেদশান্ত্র যে কতদুর বিস্তীর্ণ 
ছিল, তাহা! উত্তমরূপে অবগত হইতে 
পারিবেন। ইহার মধ্যে যে২ শাখাৰ 
মন্ত্র ও ত্রাহ্মণভাগ বিলুপ্ু হইয়াছে ও 
যাহা যাহা এক্ষণে বর্তমান আছে, তাহার 
বিবরণ ইতিপূর্ব্বে লিখিয়াছি, এজন্য এ 
প্রস্তাবে তাহার আর উল্লেখ করিলাম না। 

খগ্ধেদের পরিমাণ চরণন্যুছে উক্ত হই- 
য়াছে যথা__ 
খচাং দশসহত্রাণি খচ।ং পঞ্চশতানিচ । 
খচামশীতিঃ পাদম্চ (১০৫৮০) তৎ 

পারায়ণমুচ্যতে । 

অর্থাৎ ১০৫৮০ টি খুকু একত্রিত আছে 
তাহার নাম পারারণ। 

শৌনকীক্র প্রাতিশাখ্যমতে এই বেদেন 
পাচ শাখা গা 


বঙ্গদশন। 


(আমাট। 


বেদবিভাগ। 


শ!কল, বাস্কল, আশবলায়ন, শাঙ্যায়ন, 
মাগ্ডুক। ইহার প্রমাণ-_ 
খচাংসমূহোখপ্ধেদস্তমভ্যন্ত প্রদত্ুতঃ। 
পঠিতঃ শাকলেনাদৌচরুভি স্তদনস্তরম্। 
(শৌনকীয় প্রাতিশাখ্য।) 
অর্থাৎ পূর্বকথিত খকৃসমূহের নাম 
খখেদ, ইহার সমস্তই সর্বাগ্রে শাকলমুনি 
যত্ব পূর্বক অভ্যাস করিয়াছিলেন। পশ্চাৎ 
অন্য চারিজন অধ্যয়ন করেন। সেই 
চারিজন যথ! 
« শাঙ্াশ্বলায়নৌচৈব মাওঁকো 
বাস্কলস্তণা |? 
বহুব্‌চাং খষয়ঃ সর্ধের পঞ্চতেএকবেদিনঃ। 
(শৌনকীয়প্রাতিশাখ্য) 
শাঙ্যায়ন, আশ্বলার়ন, মাওক, ও 
বাস্কল, ইস্টারাই খাগ্নদীদিগের আচার্ধ্য 
এবং কথিত পাচজনই একবেদী। 
শৌনকের মতে ইহারা খষি কিন্ত 
আশ্বলায়নগুহোর মতে ইই'রা আচার্য, 
খষি নহেন। 'আশ্বলায়ন যেখানে দেবতা, 
খষি ও আচার্ধ্যদিগকে তর্পণ করিতে 
হুইবে বলিয। সথত্রদ্ধারা রীতিবদ্ধ করিয়া- 
ছেন সে স্থলে ইহীদ্দিগকে খধিমধ্যে 
গণন। না করিয়া আচাধ্য বলিয়াই গণনা 
করিয়াছেন। 
উল্লিখিত ৫ পাঁচ শাখা প্রধান। তত্তিন্ 
ধতারয়ি, কৌবীতকি, শৈশিরী, পৈষ্গী, 
ইত্যাদি মারও কয়েকটা শখ! দৃষ্ট হয়, 
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তাহা প্রধান শাখা ন! হইয়া প্রতিশাখ্য- 

মতে উপশাখা বলিয়া পরিগণিত | বিষণ 

পুরাণে এইরূপ আভাস পাওয়া যাঁয 

যথা-- 

“মুগলো৷ গোঁকুলো! বাতস্তঃ শৈশিরঃ 
শিশিরস্তথ|। 

পঞ্চেতে শাকলাঃ শিষ্যাঃ শাখাভেদ 
প্রবর্তকাঃ। 


মুদগল,গোকুল, বাৎস্ত; শৈশির,শিশির 
ইহারা শীকলের শিষ্য এবং শাখাবিশে- 
বের প্রবর্তক । অতএব সর্বমমেত খগ্থেদ 
২১ শাখায় বিস্তৃত। ভাগবত ও মহাভাষ্যে 
২১ শাখার কথা উল্লেখ আছে। যথ! 
মহাভাষা-_ 
«“ একবিংশতিধা বহ্ব চাঁঃ'” 

এইরূপে অধ্যয়ন সম্প্রদায়ের প্রবর্তক 
শ/কল প্রভৃতি আদি আচার্ধাদিগের ভিন্ন 
ভাবের প্রবচন অনুসারে একমাত্র খণ্েদর 
অনেক শাখায় বিভক্ত হইয়াছে । সমুদায় 
শাখা একত্র করিলে অত্যন্ন মান্র তারতম্য 
দেখ! যাঁয়। প্রবচন শব্দে বেদার্থ বোধক 
গ্রন্থ সকল। যথা 
অগ্যাঃ সর্কেবু বেদেষু সর্ব প্রবচনেষু চ” 

(মনন ৩ অং) 

এই গ্লোকে প্রবচন শবের অর্থে কুন্নুক 

ভট্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন 


প্রকর্ষেণৈবোচাতে বেদার্থ এভিরিতি 
প্রবচনান্যঙ্গানিশিক্ষাদীনি” 


খথ্েদের সুক্ত এক সহশ্র ১৭২ সহস্র 

৬ বর্গ ৬৪ অধ্যায়। ১০ মণ্ডল ।৮ অষ্টক। 
হুক্তের লক্ষণ-_« মম্পূর্ণমৃষিবাক্যা্ত 

হুকত মিত্যভিধীয়তে।” বৃহদ্দেবতা। 


বেদবিভাগ | « 
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অর্থাৎ এই নিরাকাজ্ঞ ছন্দোময় বেদ 
বাক্যের নাম সুক্ত অর্থাৎ বৈদ্রিক মহা- 
বাক্যই স্থক্ত। 
এই সুক্ত তিন প্রকার। খধিসক্ত, 
দেবতাসথত্ত, ছন্দঃস্ুত্ত । খষি ও দেবতা- 
স্ক্তের লক্ষণ,__ 
«খধিস্ক্তানি যাচস্তি হুক্তালোকস্ত 
বৈকৃতিঃ। 
স্ুয়েতৈকাত্ত যাবৎস্্ তৎসুত্তং দৈবভং 
বিছুঃ” (বৃহদ্দেবতা) 
একজন খষির কৃত বা দেখা যতগুলি 
হুক্ত অর্থাৎ মহাকাব্য সেই গুলি খধিক্ত। 


১ম অষ্টকের প্রারন্তস্থ « অগ্নিমীড়ে” 
ইত্যাদি হইতে “ইন্ত্রং বিশ্বা অচীবৃষৎ” 
ইত্যন্ত খক্‌ ভাগ (€২০ বর্গাত্মক) একটি 
খষিস্ত্ত, কেন না তী সমস্ত খক্গুলি 
একমাত্র মধুচ্ছন্দ নামক খধির কৃত, আর 
তন্মধ্যস্থ অগ্নি দেবতার স্তবস্থচক ৯টি 
খক্‌ দেবতা সৃত্ত, কেন না ৯ খকৃ" 
দ্বার একমাত্র অগ্নিদেবতার স্তোত্র প্রকাশ 
হইয়াছে। 

একছন্দে নির্মিত পর পর ক্রমে স্থাপিত 
হইলে তাহ। ছন্দসথত্ত । যথা-_এঁ অগ্নি- 
মীড়ে হইতে ১৮ বর্গ পর্য্যস্ত সমস্ত খক্‌ 
গায়ত্রীছন্দে গ্রথিত বলিয়া তাহ। ছন্দঃ- 
সুক্ত। 

খণ্বেদের বর্গবিভাগ ও অধ্যায়বিতা- 
গের কোন নির্দিষ্ট লক্ষণ নাই। উহা! 
স্বাধ্যায় বা অধ্যয়ন সম্প্রদায় পরম্পরার 
গ্রসিদ্ধ হইয়! আসিয়াছে । কিন্তু খণ্থে- 
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দের মণ্ডলের লক্ষণ সম্বন্ধে সর্বাহুক্র- 
মনিকা গ্রন্থে শৌনক বলিয়াছেন যথা-- 
“য আঙ্গিরসঃ শৌনহোত্রো ভূত্বাভার্গবঃ 
শৌনকোইভবৎ স গৃত্স মদোদ্ধিতীয়ং 
মণ্ডুলমপস্তৎ” 


অর্থ এই যে, ভার্গব আঙ্গিরস যাহা! 
দেখাইয়াছিলেন, গৎ্স মদ দ্বিতীয় মণ্ডলে 
তাহাই দেখিয়াছেন। ভাব এই যে ২৮ 
মণ্ডলের সমুদায় সুক্ত গৎসমদের জ্ঞানে 
উদ্দিত হয় নাই, অধিকাংশ তাহার 

ংগ্রহ। এই সকল নির্বাচন দেখিয়া 
বৈদিক অধাপকেরা মণ্ডলের লক্ষণ এই 
রূপ নির্দেশ করেন যথা 
তত্তৃষ্টি দৃষ্টানাং বহুনাং হুক্তানাং 

একরিকর্তৃকঃ সংগ্রহো! মগ্ডলম্” ইতি। 

অর্থ এই বে বনুতর খধির দৃষ্ট বহতর 
খ্বক্মন্ত্র এক খধির দ্বার সংগ্রহ হইয়! 
নিবদ্ধ হইয়াছে তাহার নাম মণ্ডল। 

ইহার দ্বার! বোধ হইতেছে যে অনেক 
মণ্ডল ব্যাসের পূর্বেও সংগ্রহ হইয়াছিল। 
এবং ইহার রচনা! কত কালের তাহা 
নির্ণয় করা সুকঠিন। 

খখ্েদের ১৭ মগ্ডলে কথিত হইয়াছে 
এই সকল মগ্ডলের সংগ্রহকর্ত খথবিদিগের 
নাম আশ্বলায়ন গৃহ্সত্রে নির্ণীত হইয়াছে 
যথা-- 

* শতর্চিনে! মাধ্যম] গৃৎসমদে] বিশ্বা- 
মিত্রোহতি ভররদ্বাজে। বশিষ্ঠঃ প্রগাথাঃ 
পাচমান্যাঃ কষুদ্রহুক্তাঃমহাসুক্তাঃ ইতি । 

'শত্ বথ! 


বঙদর্শন। 


(আষাঢ় । 


“মধুচ্ছন্দঃ প্রভ্‌ তয়োইগস্ত্যাস্ত] আদ্যমণ্ডলে 
যে সস্তি খবয়ন্তে বৈ সর্কে প্রোক্ত।ঃ 


শার্চনঃ1১ 
মধুচ্ছন্দঃ হইতে অগস্ত্য পর্য্যন্ত খষিরা 
১ম মণ্ডলের খাষি। তাহারাই শতর্চি 


নামে প্রসিদ্ধ। এই শত্চিগণ ১ম মণ্ড- 
লের খষি। তন্মধ্যে মধুচ্ছন্দ খষি ১০২ 
খক্‌ রচন1 করিয়াছিলেন স্থৃতরাং তিনিই 
শতর্চি হইতে পারেন কিন্তু অন্তান্ত খাষির। 
এত অধিক খকু রচনা না করিলেও 
উহ্থার সহচর ছিলেন, এজন্য তাহারাও 
শতর্টি বলিয়া গণ্য হইয়াছেন যথা 
“্দদর্শাদৌ মধুচ্ছন্দোদ্যাধিকং যৃচাং 
শতম। 
তৎসাহচধ্যাদন্যেপি বিজ্ঞেয়াস্ত শতচ্চিনঃ+ 
১১ মণ্ডলের গধিরা ক্ষুত্র হুক্ত ও মহা- 
স্থক্ত নামে প্রথিত। কেন না তাহারা 
কষদ্র হুক্ত ও মহাহুক্ত সকল রচনা বা 
গ্রহ করেন। মহাস্থক্তের লক্ষণ 
শৌনকক্ৃত বৃহদ্দেবতা গ্রন্থে নির্ণীত 
আছে যথা । 
প্দর্শকতায়া অধিকং মহা্থক্রং'বিদুবু ধাঃ” 
দশন্মকের অধিক কৃ দ্বারা যে সুক্ত 
বন্ধ তাহ! মহাস্ত্ত । স্থৃতরাং ১০ একের 
ন্যন হইলে ক্ষুদ্র হক্ত। এইরূপ মধ্যম 
সৃক্ত জানিবেন। 
এতাবতা কথিত গৃহ্স্থক্ত দ্বারা এই 
রূপ অর্থলাভ হইতেছে যে শতর্চি খ'ষ 
গণ ১ম মণ্ডলের সংগ্রাহক । ২য় মণ্ডলের 
গৃৎ্স মদ, ভূতীয় বিশ্বামিত্র, ৪র্থ বামদেবঃ 
৫ম অত্র, ৬ষ্ঠ ভরদ্বাজ, ৭ বশিষ্ঠঃ ৮ 
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গ্রগাথা, ৯ পাচমান্য, ১০ ক্ষুদ্র সুক্ত ও 
মহানুক্ীয় খষিগণ। 

অধবর্ধুবা যজুর্বেদ--১০* শাখা পতগুলি 
মহাভাযো উল্লেখ দেখ! যায়। 

চরণ গ্রন্থে লিখিত আছে যজুর্বেদের 
৮৬ শাখা, কিন্তু এই সকল শাখা আর 
এখন দেখা যায় না, নাম পর্য্স্তও শুন! 
যায় না। তবে যে কয়েকটি শাখার নাম 
পাওয়া যায় তাহা এই-_ 

চরক, আহ্বায়ক, কঠ, প্রাচ্যকঠ, 
কাপিষ্ঠলকঠ, চায়ারণীয়, বাঁরতস্ত বীয়, 
শ্বেত, শ্বেততর, ওপ মন্যব, পাতাস্তিনেয়, 
খৈত্রায়ণীর । 

এই মৈত্রায়ণীয় শাখার ৬ প্রকার ভেদ 
আছে । যথা। 

মানব, বারা, দুন্দুভ, ছাগলেয়, হাঁরি- 
দ্রবীয় শ্যামায়নীয় । 

চরক শাখায় ২ শ্রেণী' আছে-_ওখিয় 
খা্ভীকীয়। এই খাণ্ডীকীয় শাখাও ৫ 
গ্রশাখায় বিভক্ত যথ!। 

আপন্তম্বী, বৌধায়নী, সত্যাষাটী, হির- 
থাকেশী, ও শ্মাট্যায়নী। 

বারতস্তবীয়, ওখীয, এবং খাণ্ডিকীয় 
ও চৈভ্তিরীয় এই কয়েকটি পদ পাণিনি 
সত্রের “তিত্তিরি বরতস্ত থণ্ডিকোখাচ্ছিণ্‌" 
দ্বার নিষ্পন্ন হয়। 

আপন্তব্বী ইতাদি পাঁচটি শবও 
(কলাপি বৈশল্পায়নস্তে বামিভ্যশ্চ) ণিণি- 
গ্রতায় নিষ্পন্ন। 

যঙ্জবেদের মন্ত্র পরিমাণ যথা-_ 

“ অষ্টাদশ সহম্রাণি মন্ত্র ব্রাঙ্মণয়োঃ 


বেদবিভাগ । « 
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সহ। যছুৎষি যত্র প্ঠান্তে সযজূর্বেদ 
উচ্যতে । ৮ (চরণ ব্যুহ ) ইহা কৃষ্ণ য- 
জুর পরিমাণ, শুরু যুব স্বতন্ত্র যভূর্বেদ 
মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ উভয়ে ১৮০০০ স্হন্গ 
গদাময় মহাবাকা আছে। 

শুরু যর্বেদের ১৫ শাখা। কাণুঃ 
মাধ্যন্দিন, জাঁবাল, বুধেয়, শাকেয়ঃ তাপ- 
নীয়, কাপীল, পৌগু.বস, আচটিক, 
পরমাবঝটিক,পারাঁশরীয়, বৈনেয়, বৌধেয় 
ওঁধেয় গালব। এই সমস্ত শখাকে 
বাজসনেয়ীওবলে | এই শুক্ল য্জুবেদের 
পরিমাণ যথা ।__ . 

দ্বে সহশ্রেশতন্ানে মন্ত্র বাজসনেয়কে। 
তাবন্যান্যেন সংখ্যাতং বালখিল্যং সপ্ু- 
ক্রিয়ং। ব্রাঙ্গণসা সমাখ্যাতং প্রোক্ত 
মানাচ্চতুগুণম্‌। চেরণ ব্য) 

এক শত্তের নুন ২ সহস্র মপ্ বাজ- 
সনেয়ী অর্থাৎ শুক য্বেদের আছে। 
বালখিল্য শাখাও এই পরিমাণ । এই 
উভয়ের ৪ গুণ অধিক ইহার ব্রাহ্মণ। 

সামবেদ-_পৌরাণিক মতে পুর্বে সাম- 
বেদের সহঅ শাখা ছিল। ইন্দ্র বভ্রাঘাতে 
তত্তাবত্‌ ধ্বংস করেন। যাহা অবশিষ্ট 
আছে-_তাহা এই-_রাণায়নীয়, শাট্য- 
মুগ্রা, কাপোল, মহাকাপোল, লাগলিক, 
শার্দুলীয় কৌথুম, (বঙ্গদেশে কুথুম শাখা 
ভিন্ন অন্য শাখার ব্রাহ্মণ নাই) এই কুথুম 
শাখার ছয় উপশাখা । যথা-_আহ্বরা- 
রণ, বাতায়ন, প্রাঞ্জলীয়, বৈননৃত, প্রাচী- 
নযোগা, নৈগেয়, ইহার পরিমাণ 

« অষ্টো সাম সহত্রাণি দামানিচ চতু- 
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দ্দশ। উহ্যানি সরহাঁস্যানি চিতাতৎ 
সামগণঃ স্থৃতঃ ॥ (চরণ বাহ) 

আট সহস্র ১৪ সাম এবং উহ ও 
রহস্য। 

অণর্ববেদ_-ইহা ৯ ভাগে বিভক্ত 
যথ।_- 

পৌপ্ললাদঃ শৌনকীয়, দামোদর, তোঁ- 
ত্বায়ন, জায়ল, ব্রন্মপালাশ, কুনখা, দেব- 
দশ, চারণবিদযা | ইহার পরিমাণ__ 

“দ্বাদশানাং সহম্সাণি মন্ত্রীণাং ত্রিশতা- 
নিচ। গোপথং ত্রাক্গণং বেদেহথর্বণে 
শত পাঠকম্‌।”” (চরণ বুাহ) 

অথর্ধবেদের ১২ সহঅ ৩ শত মন্ত্র। 
এক শত পাঠক (েরিচ্ছেদ) আর গোপথ 
নামক ব্রাহ্মণ । 

বেদাঙ্গ__শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নি- 
কুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ, এই ষড়বিভাগ । 

শিক্ষা__স্বরবর্ণাদ্রির উচ্চারণ উপদেশক 
শান্স। এক্ষণে পাণিনীয় শিক্ষাই প্রচ- 
লিত। গৌতমীয়, নারদীয়, প্রভৃতি শিক্ষা 
গ্রন্থ আছে। প্রাতিশাখ্যও শিক্ষা গ্রন্থ 
বিশেষ । 

কল্প-_বেদবিহিত কার্য কলাপের পূর্ব্বা- 
পর কল্পনাব্যবস্থা শাস্ত্র । খগ্ধেদের আশ্ব- 
লায়ন, শাঙ্ায়ন, *ও শৌনক স্ৃত্র। 
সামবেদের মশক, লাট্যায়ন, ও দ্রাহ্যায়ণ 


বঙ্গদর্শন । 


(আযাঢ়। 


ত্র। কৃষ্ণ যজুবেদের আপন্তম্বঃ 
বৈধায়ন, সত্যসধঃ, হিরণ্যকেশীণ্‌, মানব, 
ভারদ্বাজ, বাধুন; বৈখানস, লৌগাক্ষীঃ 
মৈত্রী, কঠ, বরাহস্ত্র। শুক্র য্্বেদের 
কাত্যারন স্থত্র। অধর্ববেদের কুশীক 
সত্র। 

ব্যাকরণ-_-শব্দার্থ ব্যুৎপত্তি 
শাস্ত্র। 

নিরুক্ত-_-বৈদিক পদ পদার্থ নির্ণায়ক 
শাস্ত্র । যাঙ্ককৃত ১৩ অং। প্রাং বাং 
“সমায়ায়ঃ সমায়াতঃ স ব্যাখ্যাতব্যঃ£--”” 

ছন্দঃ-_অক্ষরপ্রস্তাবনিরুপকশান্ত্ ৷ এ- 
ক্ষণে পিঙ্গল কৃত ছন্দঃ গ্রন্থই প্রাচীন। 
ইহার প্রারস্ত বাক্য _“ ধী প্রীস্ত্রীম্‌* 
জ্যোতিষ__কালবোধক শাস্ত্র । গর্গাচার্ধ্য 
ইহার প্রথম নির্মাতা । তাহার প্রারস্ত 
বাক্য-__ 

£ পঞ্চ মংবধ্সরময়ং যুগাধাক্ষম্‌ প্রজা- 
পতিম্» ইত্যাদি । 

এতত্ডিন্ন উপাঙ্গ যথা 

“ ধর্্মশান্তরং-পুরাণাঞ্চ . মীমাংসা ন্যায় 
এবচ 1” 

ধর্মমশান্্, পুরাণ, মীমাংসা, ন্যায় এই 
৪টী উপাঙ্গনামে বিখ্যাত। 


বোধক 


্ররামদাস সেন। 
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ভূলে! ন। ও কুহুস্বর,--ভুলে! না আঁমায়। 


“ভুলো না ও কুহুস্বর, ভুলো না আমায় ।, 


৯ 
অই কৃহুরিল পিক ললিত উচ্চাসে ! 
হিম-খতু অবসান, আকুল পাখীর 'প্রাণ, 
হৃদয়ের বেগ তার হৃদিতটে রয় না !__ 
হায়! বঙ্গহৃদি কেন অইরূপে বয় না? 
স্‌ 
কি কুহু ডাকিল পাখী বণিতে না পারি! 
পররুত্ি কুন্তল মাঁজি, নব কিসলয়ে সাজি, 
হাসিব রঙ্গ ভোলে,অধরেতে ধরে না! 
অমনি হাসিতে বঙ্গবাসী কেন হাসেন? 
৩ 
গুনিতে সে মধুময় কোকিল-কাকলি 
অচেত মলয় বায়, সেও রে ছুটিল হায়, 
ছুটিল কুম্থম-রেণুসেও পৈর্যা মানে না? 
অমনি আবেগ-আত বঙ্ে কেন ছোটে না? 
৪ 
তুমিও কি মরোবর অই কৃভ-স্বরে 
চলেছ লহরি তুলে মুর্গীরিত তরুমূলে, 
উত্তলা প্রাণের কথা জানাতে তাহায় ?-_ 
বঙ্গের নাহি কি আশ! জানাতে কাহথায়? 
€ 
কল কল ক'ল স্বরে তুমি, প্রবাহিণি, 
ছুটেছ সাগর পাশে,মাতিয়া কি'অই ভাষে? 
বলে! না লো কি আাশ্বাসে,বল সে কাহিনি?- 
শুনায়ে অচল বঙ্গে কর চির খণী? 
ঙ 
জড়ে চেতনের ভাষা বুঝিয়া চেনছ্তিল! 
কি বলিছে কুহুন্বরে,কে বুঝায়ে দিবে নরে 


ধবণী চঞ্চল কবে” কি কণা এমন ?-- 
বনের পাখীর স্বরে চকিত্ত ভুবন! 


৮] 


নাহি কি এ বঙ্গে হেন কোন প্রাণী হার, 

সঞ্চারি আশার লতা, শুনায় অমনি কা, 

অমনি নিগুট ভাবে ?£-নাহি কি অমন 

স্বদর-ক্ষেপানে। কথ কাহার (ও) গোপন? 
৮ 


হাসি, কান্না, কি উল্লাস নাহি কিহে আর 
কাহার(ও)হদয়মাঝে? অমনি ধ্বনিতে বাজে 
বঙ্গের অন্তর ভেদি উচ্ছাস তুলিয়া ?-_- 
হাসে, কাদে, ভাসে বঙ্গ উৎসাহে মাতিয়।! 
নি 
কে আছ হে কবিকুলে গভীরহৃদয় । 
গাও একবার শুনি, জীবন সার্থক গুণি, 
অমনি মধুব স্বরে গভীর উচ্ছাস; 
দ্বচায়ে এ গউড়ের প্রাণের ভতাস। 
১০ 
উচ্চ তাবে বঙ্গ প্রাণে মিশাউরা 'প্রাণ, 
প্রাচীন যুবকজনে লও হে আশার বনে; 
উন্মত্ত করিয়া প্রাণে কুক দেগাও ;-__ 
প্রভাতের জ্যোতি বঙ্ঈ-নিশিতে মিশাও ! 
১১ 
বধির বঙ্গের শ্রুতি গুনাও বিদারি 
গপরস্পবে রাখি ভর পাষাণে পাষাণস্তর, 
কিরূপে “মিশরম্তস্ত” মিলনের জোরে 
বিরাজে অনস্ত-কোলে বিনা অন্ত ভোরে! 
গ 


১১৪ 


১২ 

ভূর করিছে চূর্ণ সিন্ধুব মলিল! 

বলো! হে কিসের বলে সে সণিল-কণ! চলে 

দিনে দিনে,পলে পলে,__না হয়ে শিথিল; 

জলে জলকণা বাপে, কি গভীব মিল! 
১৩ 


কার জদে বঙ্গে হেন তরঙ্গ খেলায়। 
দেখাও হৃদয় খুলে গউড় মাউক ভূলে 
সে তরঙ্গ-আ্োতে মিলে ভাম্ুক তেমতি) 
শুনে ও কোকিলধবনি প্রকৃতি যেনতি ! 
১৪ 
না দি ভাসানে পাঁরো উৎসাহে তেমন, 
হাসাও হে বঙ্গে হবে নিগুট বভন্ত-রনে, 
বঙ্গের হদয়-শিলা করি উন্মোচন! 
হাসিলে পাসরে ব্যগা গে।লামেহ:ও) মন! 
১৫ 
সে বসে হাসাঁতে পারে হাগাও উচ্চেনে। 
যেন সে হাসির মনে হাসে সবে ফুল্লাননে, 
ভাসে ঘথা কুভস্বরে মহী পাগণ্লনী!-- 
কে জানে! হে, বঙ্গকবি,গাও মে খ।হিনি! 
টি 
যে ভাসি_নধুতে নাই বাসির আল্লাণ! 
সৌরভে পরাণ ভরি চোটে জীবনের রী 
যে হাসি ভরঙ্গে ভাসি,ক!ণের পাথারে 7 
যেহ/সিভামিতরোমে”হাবেসের তারে! 
১৭ 
যে হাসিতে প্রভাকর উজলি গগন 
প্রাবুটের কাল ঘন করে প্রিপ্ন দরশন, 
করে চারু গুল্স, তরু, গহ্বব, কানন ।-_ 
তেমতি হাদিতে ফুল ঝর বঙ্গগন। 


বঙ্গদর্শন । 


আযাঢ়।) 


১৮ 


না বদি হামাছে পারে! সে গভীর বেগে, 
শুনায়ে করুণ রব পরাণে কাদাও মব-- 
বঙ্গবালা, বৃদ্ধ, যুবা শিখুক কাদিতে ! 
প্রাণভবে' সদয়ের উচ্ছণম তুলিতে! 

১৯ 
ভেবো না হে বঙ্গনারি নিবারি তোমায় 
পাতিতে সে চারুফাদ-নেত্রকোলে অদ্দছাদ 
অন্য অদ্ধ ওষ্ঠাপধে মধুব মেলানি !_- 
পে হাদির অমিরত1 ভেবো না না জানি। 


০ 


ভেবো না তরুণ ঘুৰা কিবা হে প্রাচীন 

নিবারিতোমায় তাহ। নিতা তুমি হাসো যাহা, 

যেহাগি হাপিয়া তব পরাণ যুড়াও 

যুবতী, প্রবীণ। কিন্বা কিশোবে ভূল ও! 
২১ 

ভেবো না জানিনা আমি কিবা সে মধুর 

হাসির অমিয়া ছলে 

ঢলে ধাহা ধরাতলে জীবন জীয়াতে 1-- 

চেংন।ছ সে সুধাবাশে তাপিত হিযাতে। 
তই ৃঁ 

ভেবোনা জানি না বঙ্গ কাদে নিরম্তর 

আপন আপন তরে ক্ষুদ্র শোক তাপ ভরে 

ঘরে ঘরে ভাঙ্গ। ভাঙ্গা কত নীরহার !__ 

প্রচুর বঙ্গের মাঝে মে শোক সঞ্চার! 

টু রঃ 

না চাহি সে কানা)হ।সি,সে উৎমব রোল! 

মাদকতা নাহি তার! বন্থৃধায় না! ঢলায়! 

হৃদয়পাথার আাঁয় উথণলত হয় না! 

দেবখাতে বিনা গ্রীঞ্গে স্নিগ্ধ নীর বয় না! 


শিশুর অধরহলে 
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9 
আমার নিঃক্রোত এই বঙ্গের হৃদয়! 
হামিতে কাদিতে প্রাণে গভীরত1 নাহি জ(নে 
নাজানে উৎসাহ বানে প্রানের প্রলয়।_- 
জগৎ ভাসানে বেগ বঙ্গেতে কোথায় ? 

২৫ 
বহে যদি সে তরঙ্গ কাহার জদয়ে ! 
গাও হে তবে সেগীত,শুনায়ে করো জীবিত 
নিঃস্রোত বঙ্গের দি জোতেতে ডুবায়ে! 
রহসা, রোদন, কিম্বা উৎসাহে ভাসায়ে ! 


এসে ভ্রাতঃ, কবিকুলে 'আছ কে।ন জনঃ 
শুন হে গভীর স্বর কি ঝরিছে মনোহর 
কোকিলের কুহুরবে !__-অমনি কীর্তন 
না লিখিবে যত দ্রিন, ছেড়োন। বাদন। 


সভ্যতা। 


৭ 
হে কামিনীকুল, মুত বঙ্গের পীযুষ ! 
কর পণ শিখাবারে পতি, পুল, এনয়াঁরে 
সফল করিতে এই কবির স্বপন !-_ 
রেখে! মনে দ্রৌপদীর বেণী বাঁধা-পণ। 
২৮ 
ভুলো না ও কুহুস্বর-_ডুল না আমায়! 
জদরে গাথিয়ে মাল! দিলাম বৈশাখী ড।ল! 
বাপি বলে অনাদ্বাত ফেলে! না ইহার ।__ 
হায় রে নবীন দাম বঙ্গেতে কোথায়? 


হে বঙ্গদর্শনপ্রিয় ভাখিনী মতেক । 

কাবে সম্বোধিব আর লইতে এ উপহার? 
বাকা চাদ আঁকাষার ছদয় রাক'র়, 
সমর্পি তাহার(ই) করে তুলিয়া! মাথায় !-__ 
ভুলো না 'ও কুহুস্বর-_-ভূলো না আমার! 


ক্র ডিটা ৪২৮ 


সভ্যতা ৷ 


আজি কলি যেখানে সেখানে সভ্য 
শব্'টা লইয়া বিলক্ষণ টানাটানি পড়ে । 
চলিত কথাবার্তায় সাময়িক পত্রিকায়, 
র্সন্বন্বীয় উপদেশে, রাজনৈতিক বজ্তু- 
তায়, প্রতিহাসিক বা দার্শনিক প্রবন্ধে, ও 
বহুবিধ মুদ্রিত গ্রন্থে সভ্যতা শব্দের 
ছড়াছড়ি । ইহাতে মনে হইতে পাঁরে যে 
সভ্যত। কাহাকে বলে আমর! বেশ বুঝি। 
কিন্তু সভ্যতার লক্ষণ কি জিজ্ঞাসা করিলে 
দেখিবে অনেকেই সদুত্তর দিতে পারেন 


নাঃ আর ভিন্ন ভিন্ন মুনির ভিন্ন ভিন্ন 
মত। কেহ কেহ ভাবেন যে প্রাচীন 
ভারতবাসীরা সভ্যতার চরমসোপানে 
উঠিরাছিলেন ? কেহ কেহ বলেন ইংরে- 
জেরই সভ্যতার সর্বোচ্চ শিথরে আরো- 
হণ করিয়াছেন। কেহ আমাদিগের 
আচার ব্যবহার সভ্যসমাজের উপযোগী 
জ্ঞান করেন; কেহ ইংবেজদ্দিগের রীতি- 
নীতির পক্ষপাতী । কেহ কেহ বিবে- 
ঢচনা করেন যে ইংবেজদিগের অনু করণে 
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আমাদিগের অবনতি হইবে ; কেহ কেহ 
বা ইহা! দেখিয়া! আশ্চর্য হন যে আমর! 
ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান বুঝিতে 
শিখিরাছি, অথচ মাছুরে বসি, হাত দিয়া 
আহার করি, সর্বদ! গায়ে বস্ত্র রাখি না, 
ও মুগ্নয় দীপের আলোকে লেখ! গড়া 
করি।* শেষোক্ত ব্যক্তিবর্গের কথ! 
শুনিরা নোধ হয়, তাহার কলিকাতার 
লালবাজারের মদোন্বত্ত বর্ণজ্ঞানশৃন্য 
গোরাকেও সভ্য বলিতে প্রস্তত ; কিন্তু 
ধুহীচাঁদরপরা নিরামিষভে।জী নির্মল 
জলপারী সর্ধশান্ত্জ্ঞ পর্ডিতকেও অসভ্য 
শ্রেণীতে স্থান দিতে চাহেন। 

সভ্যতা সম্বন্ধে আমাদিগের মধ্যে 
এরূপ মত ভেদ হইবার প্রথম কারণ এই 
যে আমরা এক্ষণে ছুইটী প্রত্তিকুল স্থো- 
তের মাঝে পড়িয়াছি, (১) দেশীয় শিক্ষা 
এবং (২) বিলাতী শিক্ষা । দেশীয় শিক্ষা! 
আমাদিগকে একদিকে লইয়া যাইন্ডেছে; 
বিলাতী শিক্ষা জার এক দিকে | দেশীয় 
শিক্ষা আমাদিগকে বলিতেছে যে এতদ্দে- 
শীয় প্রাটীন রীতিনী'ত, চিরাগত আচার 
ব্যবহার ও কর্মকাণ্ড উন্তম। বিলানী 
শিক্ষা পদে পদে তা'হাদিগের প্রতি 
দোষারোপ করিতেছে এবং তাহাদিগের 
অপেক্ষা ভাল বলিয়৷ পাশ্চাত্য রীতি 
নীতি,আচার ব্যবহার ও কর্ম্মকাণ্ড আমা- 


বঙ্গদশন। 
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দিগের সম্মুখে আদর্শস্বরূপ ধরিতেছে। 
দেশীয় শিক্ষা বলিতেছে যে ভারতবর্ষের 
পূর্বকালীন মহিমা পুরাতন প্রণালী- 
সম্ভৃত। বিলাতী শিক্ষা বলিতেছে যে 
পুরাতন পথ পরিত্যাগ না করিয়াই ভারত- 
বর্ষ অধংপাতে গিয়াছে । এরূপ অবস্থায় 
ইহা আশ্র্ধ্য নহে যে কেহ দেশীয় 
আোতে, কেহ বা বিলাভী আ্রোতে গ। 
ঢালির়। দিয়াছেন. এবং কেহ দোটানায় 
পড়িরা হাবুডুবু খাইতেছেন। 

সভাতা সম্বন্ধে মতভেদ হইব!র দ্বিতীয় 
কারণ এই যে গুঢ়ভাবব্যঞ্জক বা বহুগুণ- 
বাচক কথা শুনিয়! প্রারই মানসপটে 
তদন্ুযায়ী একটা স্পষ্ট প্রতিমন্তি উদ্দিত 
হয় না) সুতরাং কথাটা সঙ্গভরূপে ব্যন- 
হ্ৃত হইল কিনা অনেক সময়ে আমরা 
বুঝিতে পারি না । এই কারণেই অনেক 
সময়ে বড় বড় কথায় লোক তূলাইয়া 
থাকে । এই কারণেই অনেক সময়ে 
পবিত্র ধর্মের” নামে ভূমণ্ডল শোণিতে 
প্লাবিত হইয়াছে । এই কারণেই অনেক 
সময়ে « স্বাধীনতার ৮ পতাক। উড়াইয়! 
স্বেচ্ছাচারিত1 ফাল্স প্রভৃতি কতদেশে 
রাজত্ব করিয়াছে । এই কারণেই অনেক 
সময়ে অসভ্য জানিদ্িগকে “সভ্য” করি- 
বার ছলে তাহাদিগকে নিশ্বুল বা দাসত্ব- 
শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হইয়াছে । 
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ন্যায়, অন্যায়, সতা, মিথ্য!, ধর্ম, 
অধরা, প্রভৃতি বড় বড় কথার অর্থ যে 
অধিকাংশ লোকেই ভাল করিয়া বুঝে 
না, ইহ! ইউনানী পণ্ডিতকুলচুড়ামণি 
মক্রেতিস্‌ বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। যদি 
তিনি ভূমগ্লে পুনরাগমন করিতে পারি 
তেন, তিনি দেখিতে পাইতেন যে দ্বি- 
সহত্রাধিক বর্ষ পুর্বে আথেন্স মহানগরীতে 
লোকে অর্থ ন৷ বুঝিয়! যেরূপ শব 
প্রয়োগ করিত, এই উন্নতিগর্বরিত উন- 
বিংশতি শতাবদীতেও সভাতাভিমানী 
বাক্কিবর্গও সেই রূপ করিয়া! থাকেন । 

কোন শবের বুৎপত্তি পরীক্ষ। করিয়! 
দেখিলে, তাহার “অর্থের আভাস কিয়ৎ 
গরিমাণে পাওয়া যায়। বুাৎ্পত্তির দিকে 
ুষ্টিপাত করিলেই জানা য় যে “পক্ষী” 
শব্দে পক্ষবিশিষ্ট জীব বুঝায় এবং 
« উরগ ” বলিতে বুকের উপর ভর দিয়! 
চলে এমন কোন জন্ত বুঝায় । এই প্রণা- 
লীতে “ সভ্যতা * শব্দের অর্থ নির্ণন়্ 
করিতে হইলে দেখা যাইতেছে যে সমাজ 
বাচক «সত,» শব হইতে সভ্যতা 
শব্দের উৎপত্তি; স্থতরাং সভ্যত! শবের 
অর্থ সামাজিকতা হই তেছেঅর্থাৎ সমাজ- 
বদ্ধ হুইয়া থাকিতে হইলে, যাহা কিছু 
তদবস্থার উপযোগী, তাহাই সভ্যতার 
অঙ্গ স্বরূপ বলিয়! গণনীয় হইতেছে । 

কিন্ত কোন শবের বুযুৎপত্তি দেখিয়া 
অনেক সময়ে তাহার প্রচলিত অর্থ জা- 
নিতে পারা যায় না। ব্যুৎপত্তি দেখিয়! 
ছানা যায় যে“ তৈল” বলিতে প্রথমে 


সভ্যত|। 
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তিলের নির্যাস বুঝাইত) কিন্তু এক্ষণে 
আমরা সরিসার তৈল, বাদামের তৈল, 
মাস তৈল, ইত্যাকার অনেক প্রকার 
কথা ব্যবহার করিয়া থাকি। সুতরাং 
প্রচলিত গ্রয়োগে চৈল বলি্তে কেবল 
তিলের নির্যাস ন! বুঝাইয়া নান! প্রকার 
নির্যাস বুঝাইতেছে। এই রূপ বুাৎপত্তি 
ধরিতে গেলে “অক্জান ৮” শবে যে 
বায়ুর সংযোগে অল্প উৎপাদিত হয় সেই 
বায়ুকে বুঝায়। আদৌ রসায়নতত্ববিৎ 
পণ্ডিতেরা এই অর্থেই « অম্জান” শব 
প্রয়োগ করিয়াছিলেন । কিন্তু এক্ষণে 
পরীক্ষাদ্ধারা জানা গিয়াছে যে এমন 
অনেক অগ্ন আছে যাহাতে উক্ত অন্নজান 
বায়ু নাই। স্ৃতরাং এখন আর বুাৎপত্তি 
দেখিয়া « অস্তজান »” শব্দের প্রচলিত 
অর্থ জান! যায় না । এই প্রকার দোহন- 
বোধক ছুহ ধাতু হইতে ছুহিতা শবের 
উৎপত্তি; কিন্তু এক্ষণে আমর! দেখিতে 
পাইতেছি যে, গৃহে গাভীদোহন যাহার 
কার্ধ্য সে ছুহিতা নহে। ব্যুৎ্পত্তি অন্ু- 
সারে যে পালন করে সেই পিত1। এরূপ 
হইলে অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ বহু সন্তান 
সত্বেও পিত। নামের অধিকারী নহেন। 
এক্ষণে দেখা যাউক কিরূপ স্থলে সভ্য 
ও অনভ্য শবের প্রয়োগ ঘটিয়া থাকে। 
যাহাদ্দিগকে ;মামরা অসভ্যজাতি বলি 
তাহাদিগের সহিত যদ্রি আমর। সভ্যনাম- 
প্রাপ্ত জাতিদ্িগের তুলন। করি, তাহ! 
হইলে দৃষ্ট হইবে যে অসভ্যজাতি বিচ্ছি- 
নূভাবে ভ্রমণশীল অন্পসংখ্যক লোকের 
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সমষ্টি; স্যজাতিগণ বহুসংখ্যক লোকে 
একত্রিত হইয়া গ্রামে ও নগরে আপন 
আপন নির্দিষ্ট বাসগৃহে অবস্থিতি করেন। 
অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে বাণিজ্য ব্যব- 
সায় প্রায় নাই বলিলেই হয়; সভ্যজাতি- 
দিগের মধ্যে বাণিজা বাবসায়ের বাহুল্য। 
অসভ্যজাতিদ্িগের মধো প্রায় প্রত্যেক 
ব্যক্তিই স্বস্থ প্রধান, কদাচিৎ যুদ্ধোপ- 
লক্ষ ব্যতিরেকে অনেকে সমবেত হইয়া 
কোন কার্ষ্যে প্রবৃত্ত হয় নাঃএবং অনেকে 
একত্র হইয়া থাকিতেও ভাল বাসে না; 
সভাজাতিদিগের মধ্যে আমঙ্গলিগ্দ প্র- 
বৃত্তি বলবভী, পরস্পর পরস্পরের সাহায্য 
অপেক্ষা করে, এবং সাধারণ উদ্দেশ্য 
সাধনার্থে অনেকে সমবেত হইয়! থাকে। 
অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে আত্মরক্ষ। জন্য 
প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রায় কেবল স্বীয় ছল 
বলের উপর নির্ভর রাখিতে হয়, এবং 
প্রত্যেকের সন্বরক্ষাজন্ত আইন, আদা- 
লত বা রাজশাসন নাই; সভ্যজাতি 
দিগের মধ্যে স্ব ত্ব শরীর ও সম্পত্তি 
রক্ষার্থে লোকে আপন আপন শান্ত 
অপেক্ষা সামাজিক শাসনের সহায়তা 
অবলম্বন করে। 

পৃথিবীতে এমন অসভ্যজাতি অল্প, 
যাহাদিগের মধ্যে সমাজবন্ধনের সু ত্রপাত 
মাত্র হয় নাই; এবং অদ্যাপি ভূমণগুলে 
এমন কোন জাতীয় লোক দৃষ্ট হয় নাঃ 
বাহার! সামাজিক অবস্থার সর্ববোচ্চসো- 
পানে আরোহণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহ! 
এক প্রকার বলা যাইতে পারে যে সামা- 
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জিক ভাবের তারতম্যান্থসারেই অনেক 
পরিমাণে সভ্যতার তারতম্য নির্ধারিত 
হয়। এই সামাজিক ভাব বলিতে কি 
বুঝায় একবার বিবেচনা করিয়! দেখা 
যাউক। প্রথমতঃ সমাজান্তর্গত ব্যক্তি- 
বর্গকে এক শাসনস্ত্রে আবদ্ধ রাখিতে 
পারে, এমন একটি নিয়ন্ত্রী শক্তি চাই। 
ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির স্বার্থ ভিন্ন ভিন্ন গ্রকার। 
যাহাতে একের সুখ, তাহ!তে অন্যের 
দুঃখ । এই রূপ সাংসারক স্বার্থবিরোধে 
সমাজ বিচ্ছিন্ন হইয়া! যাইবার সম্ভাবনা । 
সুতরাং সকলের বিবাদভপ্রন করিতে 
পারে, সকলের উপর আদেশ চালাইতে 
পারে এবং কাহাকে আজ্ঞাপালনে পরা- 
সুখ দেখিলে উপযুক্ত দ্ দিতে পারে, 
কোন স্থলে এরূপ ক্ষমতা থাকা নিতান্ত 
আবশ্যক । সমাজবন্ধনের মূলে রাজা 
হন্তেই ঈদৃশ ক্ষমতা থাকে । কিন্কু যত 
সাম!জিক উন্নতি হইতে থাকে, তত ধর্ম, 
রীতি ও নীতি সম্বন্ধীয় শাসনশক্তি লোক 
সাধারণের হস্তে যায়; এবং পরিশেষে 
প্রজাতন্ত্রপ্রণালী প্রবন্তিত হইয়া! সর্ব- 
প্ররুতিমগ্ুলী-নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্ণের 
প্রতি সমাজরক্ষার ভার অর্পিত হয়। 
দ্বিতীয়তঃ সমাজমধ্যে কার্ধ্-বিভাগ 
আবশ্যক। অসভ্যাবস্থায় লোকে পর. 
স্পরের মুখাপেক্ষী নহে; প্রত্যেক ব্য. 
ক্তিই আপনার প্রয়োজন মত সমুদয় 
কার্ধ্য করে । একই ব্যক্তি স্থত্রধার, কন্ম 
কার, কুস্তকার, মৎস্যজীবী, শিকারী. 
গৃহনিন্মাতা, ইত্যাদি। ইহাতে কোন 
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কাজই স্থচারুরূপে সম্পাদিত হয় নাঃ 
কোন দ্বিকেই উন্নতি হয় না। যদ্দি 
ভিন্ন ভিন্ন লোকের হস্তে ভিন্ন ভিন্ন কার্স্য 
গড়ে, প্রতোকেই আপন আপন কর্মের 
গ্রচি শিশেদন্ূপ মনোবোগ দিতে পারে, 
হরাং তৎসম্বন্ধে দক্ষতা ও কৌশল 
দেখাইতে এবং উতৎকর্ষলাভ করিতে 
পারে । এইরূপে পরস্পরসাপেক্ষতা গুণে 
কার্ধাবিভাগদ্ধারা সমাজস্থ ব্যক্তিবগের 
উপকার সাধিত হয়। অতি প্রাচীন 
কালেই সামাজিক কার্যাবিভাগপ্রণালী 
প্রন্িষ্িত হইরাছিল। ভারভবর্ষে ও মিসরে 
এই রূপে জাতিশ্রেণী সংস্থাপিত হ্য়। 
ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন ব্যনসায়। 
এন্ধণ বা যাজকগণ জ্ঞান ও ধর্দ্বোর 
চচ্চা করিবেন । শ্গত্রিয় বা যোদ্ধা দেশ- 
বক্ষা করিবেন । বৈশ্য বা বণিক্‌ বাণিজ্য 
ও কৃষির প্রতি মনোযোগ দ্িবেন। 
শূ্র বা দাম অন্তশ্রেণীব লোকেব 
ঘেবা শুহ্ধষা করিবেন। কিন্তু এগুলেও 
কেবল মোটামোটি বিভাগ । ভারতবর্ষে 
ঘে মকল বর্ণসস্কুর জন্মিল, তাহাদিগেরও 
পুরুষানুক্রমিক ব্যবসায় নিদ্দিষ্ট হইল। 
বৈদ্য চিকিৎসক; ন।পিত ক্ষৌর কর্মকার, 
তন্ববায় বন্দবয়নব্যবসায়ী, ইত্যাদি । 
এ প্রকার নিয়মে প্রথমে বিশেষ উপকার 
ইয়। যেবাহা! শিখিত আপন সন্তান 
মন্তুতিকে ইচ্ছাপুর্বক শিখাইত। ইহাতে 
এক এক বংশের এক এক বিষয়ে দক্ষতা! 
বাড়িয়া যায়। কিন্তু যখন শ্রেণীবন্ধন 
এব্ধপ পাকাপ।কি হইরা গেল ঘে এক 


সভ্যতা । 
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শ্রেণীর লোক অন্য শ্রেনীতে গৃহীত হই- 
বার সম্ভবনা থাকিল না, তখন তিনটি 
অপকার ঘটিল, (১) সাধারণ সমাজ 
অপেক্ষা আপন শ্রেণীর স্বার্থের দিকে 
প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকতর দৃষ্টি হইল; 
(২) অনাশ্রেণীর মহিত বিবাহবদ্ধন রভিত 
হওয়ায় কোন শ্রেণীতে নৃতন বল না 
প্রতিভ। প্রবিষ্ট হইবার পথ রুদ্ধ হইল; 
(৩) বে বাক্তি স্বশ্রেণীর ব্যবসায় ছাড়ির! 
অন্য শ্রেণীর ব্যধসায় অবলম্বন করিলে 
সমাজের উন্নতি করিতে পারিন্ত, তাহার 
পায়ে শৃঙ্খল পড়িল। এই রূপে বে 
সামাজিক পরস্পর সাপেক্ষতার গুণে 
কার্য বিভাগ প্রণানীর স্থষ্টি, পরিণামে 
তাহারই মুলে কুঠারাঘাত হইণ। ঈদৃশ 
গৃহবিচ্ছেদপূর্ণ সমাজ যে বহিঃশক্রর 
আক্রমণ “নিবারণ করিতে অসমর্থ হইবে, 
ইহা আশ্চর্য নহে। ভারতবর্ষ এবং 
মিসরই ইহার সুন্দর দৃষ্টান্তস্থল। 
ততীরতঃ মমাজবদ্ধ হইয়া থাকিতে 
হইলে, পরস্পরের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় 
জ্ঞাপনর্থে একটী সাধারণ ভাসা থাক! 
আবশ্যক । যে ব্যক্তি এক।কী বনে বনে 
ভ্রমণ করে, তরুলতা। পশুপক্ষী যাহার 
সহচর, ভাষার তাহার প্রয়োজন নাই। 
কোকিলের কুজন শুনিয়া সে আনন্দে 
কুহুরব করে, করুক । নিঃশব্দে বাসন্ত- 
বিহগের গীত শ্রনণ করিলেও তাহার 
ক্ষতি নাই। সমীরণগ্রভাবে মহীরুহু 
বানের স্বনন শুনিয়া তদন্ুকরণ করিতে 
তাহার প্রবুণ্তি হয়) হটক। নীরব ভা- 
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বুক হইলেও তাঁহার হানি নাই। কিন্ত 
মনুষ্য সমাজে বাক্যালাপ না করিলে চলে 
না। পদে পদে অনোর সাহায্য লইতে 
হর। যাহা মনে আছে, তাহা প্রকাশ 
করিয়! না বলিলে কিরূপে সাহায্য 
মিলিবে? যে যে বস্ততে যাহার প্রয়োজন 
আছে, সে সে বস্তুর অক্ষয় ভাগার 
তাহার থাকা অসন্ভব। স্থতরাং অনোর 
নিকটে অভাবপুরণার্থে মনের কথ! 
বলিতে হয়। আবার ভাবিয়া দেখ, আ- 
মরা অন্যের নিকটে অনেক সময়ে উৎ- 
সাহ, প্রণয়, প্রশংসা চাই; বাকাদ্ারাই 
এসকল তাল করিয়| ব্যক্ত হয়। বদি 
অন্য লোককে আপন মতে আনিতে চাই, 
তাহা হইলেও ভাষাই আমাদিগের প্রধান 
সম্বল। সাঙ্কেতিক অঙ্গসঞ্চালনদ্বার! 
কির়্পরিমাণে মনের ভাব অপর লো- 
কের নিকটে প্রকাশ করা যায়, সত্য। 
কিন্ত এরূপ সঙ্কেত অতি অল্প বিষয়েই 
খাটে। ভাষার সাহায্যে মনের ভাব যে 
প্রকার পরিস্ফুটরূপে বিজ্ঞাপিত হইতে 
পারে,সে প্রকার আর কিছুতেই হয় না। 
জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাষার বিকাশ 
হইতে থাকে, এবং ভাষার সাহাযো 
আবিষ্কৃত সত্য সকল উত্তরকালবস্তী 
লোকের জ্ঞানগোচর হুইয়৷ সামাজিক 
উন্নতি সংসাধন করে। 

চতুর্থতঃ সমাজস্থ বাক্তিবর্গের পরস্প- 
রের প্রতি ক্ষমা ও দয়া প্রকাশ কর! 
অভ্যাস চাই। অন্যের দোষমার্জন! 
করিতে শিক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন কঙ্মা। 
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কিন্ত অনেকে একত্র গাকিতে হইলে 
অনেক অপরাধ সহ্য কর আবশ্যক 
হইয়। উঠে। এই প্রকার শিক্ষার অ- 
ভাবে আফগানস্থান প্রভৃতি দেশে অতি 
সামান্য কারণে নরহন্তা। হয়। দোষীকে 
ক্ষমা করা যেরূপ একটি সামাজিক গুণ, 
বিপন্নকে সাহায্য করাও তন্রপ আর 
একটি। ঘটনাস্থত্রে কত লোক বিপঞ্তি 
জালে নিরন্তর আবদ্ধ হয়, সদয় হইয়। 
তাহাদিগের মুক্তিসাধনার্থে যত্রশীল হই- 
লেই সামাদিক পরস্পর সাপেক্ষতানু- 
যায়ী কার্য করা হয়। এই প্রকার সহা- 
য়তা লাভ প্রত্যাশাই সমাজবন্ধনের মূল। 

পঞ্চমতঃ সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে 
একতা! চাই; একজনের বা এক অঙ্কের 
দুঃখে অন্ত সকলের দুঃখিত হওয়া চাই, 
এবং সমাজরক্ষাজন্য প্রাণবিনজ্জন করিতে 
সকলেরই প্রস্তত হওয়া চাই। একপ 
দেখানে নাই, সমাজ বহুকাল স্থায়ী হই- 
তে পারে না। গ্রীন ও রেমে বহুসংখ্যক 
দাস ছিল। দাসদিগের ছুঃখে রাজপুরু- 
দ্রিগের ছঃখ হইত না, *সুতরাং সমাজ 
রক্ষা করিতেও দাসদিগের প্রবৃত্তি ছিল 
না। আম[দিগের বিবেচনায় ইহাই 
গ্রী ও রোমের পতনের প্রধান কারণ। 
আর আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে ভারত- 
বর্ষ ও মিসরে জাতিভেদ সংস্থাপননিবন্ধন 
একতাহ্থান তত্তদ্দেশের স্বাতন্ত্রাবিলোপের 
মুখ্য হেতু । 

কোন জাতিই অদ্যাপি সামাজিক 
অবস্থার চরমসোপানে উঠিতে পারে 
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নাই। উক্ত মোপানে উঠিলে, সমা- 
জের নূতন আকার হইবে। তখন 
প্রত্যেক ব্যক্তিই পরোপকারার্থ জীবন- 
ধারণ করিবেন, আত্মস্বার্থবিস্ৃত হইয়! 
অপর মানবগণের মঙ্গলসাধনকার্ষ্যে দেহ 
মন সমর্পণ করিবেন। তখন স্বার্থপরতা! 
ও পরস্ীকাতরতা কোথাও থাকিবে না, 
সর্বত্র ন্যায়পরতা, সত্যনিষ্ঠা ও উপ- 
চিকীর্ষ! বিরাজমান দৃষ্ট হইবে । কবিগণ 
কল্পনাপথে এই স্বর্ণযুগ দর্শন করিয়া- 
ছেন। খৃষ্টভক্ত দূরে এই “ মিলিনিয়ম” 
দেখেন; দ্রেখেন যে সমুদয় মনুষ্যজাতি 
ঈশার প্রেমময় রাজ্যে এক পরিবারভুক্ত 
হুইয়াছে এবং অস্ত্র শস্ত্র ভাঙ্গিয়া হল 
প্রস্তুত হুইতেছে। এতদ্ধেশীয় শাস্ত্র 
কারগণ দ্দিব্যচক্ষে কপির জবসানে এই 
প্রকারে সত্যযুগের আবির্ভাব দেখিতে 
পান। দর্শনবিৎ এতিহাসিক ঘটনাবলী 
অবলম্বন করিয়া অনুমান করেন যে 
সমাজের উন্নতিসহকারে সর্বহিতকরী 
নিঃস্বার্থ প্রবৃত্তিনিচয় নৈসর্ণিকনির্ব্বাচন 
প্রভাবে বর্ধিত হইয়া এইরূপ সুখময় 
সময় উপস্থিত করিবে । কিন্তু এখনও 
এ মকল বছুদুরের কথা; স্বপ্রবৎ বা 
আরব্যোপন্যাসবৎ মিথ্যা না হউক, দুর- 
বর্তী নীহারিকাবৎ সামান্য দৃষ্টিপথের 
অতীত। এখনও সংসার স্বার্থপরতায় 
পরিপূর্ণ । তথাপি যখন মনে হয় যে 
এখনকার স্থুসভ্য ভদ্রলোক হয় ত 
নরমাংসভোজী রাক্ষসের বংশধর এবং 
এই মানবকুলে বুদ্ধ ও ঈশা জন্মগ্রহণ 


সভ্যতা”। 
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করিয়াছেন, তখন চিন্তে আশার সঞ্চার 
হয়, এবং ভবিষাৎ সম্বন্ধে তাহার বিশ্ব- 
বিমোহন বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে 
প্রবৃত্তি হয়। 

কিন্তু মন্ুষ্যের সভ্যতা বলিতে কেবল 
সামা্িকতা, অর্থাৎ রাজনীতি,অর্থনীভি, 
ব্যবহার ও ধর্্মনীতি সম্বন্ধে উন্নতি মাত্র 
বুঝায় না; যেজ্ঞানেন্ব প্রভাবে মনুষ্য 
জীবকুলশ্রেষ্ঠ, সেই জ্ঞানের উন্নতিও 
বুঝায় । জ্ঞানে'ননত্তির ফল দর্শন, বিজ্ঞান, 
সাহিত্য, শিল্প, ইত্যাদি; এ সকল কি 
গ্রীন, কি. ইতালী, কি ভারতবর্ষ, কি 
চীন, কি মীসর, কি কান্ডিয়া,_কি 
ফান্স, কি জন্ম্রনী, কি ইংলও, কি আমে- 
রিকাঃ যেখানে দৃষ্ট হউক, সেখানেই 
আমরা সভাতার আবির্ভাব শ্বীকার 
করিব। বাল্সীকি, হোমার বা সেক্সপিয়র, 
গৌতম, আরিস্ততল্ঃ বা বেকন,_ 
আর্্যভ্ট, টলেমি, ব! নিউটন)_-যেখানে 
সমুদিত, সেখানে সভ্যতা সপ্রমাণ করি- 
তে অন্য সাক্ষী চাই না। 

স্ুবিখ্াাত ফরামী পণ্ডিত গিজে। 
বুঝিয়াছিলেন যে সভ্যতা বলিতে কেবল 
« সামাজিক সম্বন্ধ বর্দনই”” বুঝায় না, 
মন্ুষ্যের উৎ্কৃষ্টবৃত্তি সকলের উন্নতি- 
সাধনও বুঝায়। সমাজ অসম্পূর্ণ হইলেও 
যে সকল দেশ সভ্য বলিয়। পরিগণিত, 
তাহাদ্িগের প্রতি লক্ষ্য করিয়৷ তিনি 
বলিয়াছেন, 

“যদিও সমাজ অনাস্থানের অপেক্ষা! 
অসম্পূর্ণ তথাপি মনুষ্য অধিকতর 
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মহিমা] ও প্রভাব সহকারে বিরাজমান । 
অনেক সামাজিক অধিকার বিস্তার বাকি 
আছে, কিন্তু আশ্চর্যারূপ নৈতিক ও 
বৌদ্ধিক অধিকার বিস্তার ঘটিয়াছে; 
বহুমংখাক লৌকের অনেক অধিকার ও 
স্বত্ব নাই, কিন্ত অনেক বড় লোক জগ- 
তের নয়নপথে জাজল্যমান বিরাজিত। 
সাহিতা, বিজ্ঞান, ও শিল্প তাহাদিগের 
গ্রভাবিকাশ করিতেছে । যেখানে মন্ুষা 
জাতি মানবপ্রকৃতির ঈদ্ুশ মহিমাপ্রদ 
এই সকল মু্তির সমুজ্জল আবির্ভাব দর্শন 
কবে,যেখানে এই সকল উন্নতি প্রদ আন- 
নে'র ভাগার দেখিতে পায়, সেইখানেই 
সভ্যতার পরিচয় পাইয়। তাহার অস্তিত্ব 
স্বীকার করে ।”* 

মনুষ্য সভাতাবর্মে যত অগ্রসর হই- 
তেছে, ততই প্রকৃতিকে স্বীয় করতলস্থ 
করিতে পারিতেছে ৷ মনুষোর যত জ্ঞান 
ও একতার বৃদ্ধি হইতেছে, ততই জগ- 
তের উপর তাহ'র কর্তৃত্ব বাড়িতেছে। 
যে সকল নৈসর্গিক শক্তির সম্মুখে মূর্খ 
অসভ্যজাতি ভীত ও হতবুদ্ধি,বিদ্য/ালোক- 
সম্পন্ন সভাজাতি বিজ্ঞান ও একতার 
বলে সে সকল শক্তিকে বশীভূত করিতে 
পারিতেছেন। সকৌশল ও সমবেত 
মানবচেষ্টা় হলগ্ডের নায় নিম্ন দেশ 
সমুদ্রগ্রাস হইতে রক্ষিত হইরা মন্ুষ্যের 
আবাসভূমি হইয়াছে, বালুকাময় স্্রয়েজ 
যোজক বাণিজাস্থগমতাসম্পাদক পয়ঃ- 
প্রণালীতে পরিণত হইয়াছে,এবং ছুর্লতঘ্য 


ব্গদর্শন। 


(আষাঢ় 


আল্নস্‌ পর্বত দ্বারবিশিষ্ট প্রাচীররূপ 
ধারণ কবিয়াছে। ছুস্তর জলনিধি উত্তাল 
তরঙ্গমাল! বিস্তারিত করিয়! যে সকল 
জাতিকে বিচ্ছিন্ন করিয়! রাখিয়াছিলেন, 
তাহার জলযাননির্্মাণ পূর্বক তাহার 
স্কন্ধে আরোহণ করিয়া পরম্পর দেখা 
সাক্ষাৎ করে। পুরাকালের অগ্রিদেব 
এখন মন্ষ্যের পাচক ও যানবাহক, 
বায়ুদেব যন্তরপেষক ও যানবাহক; কৃর্য্য- 
দেব চিত্রকর, এবং দেবরাজ ইন্দ্রের 
বিছ্যুৎ সংবাদতরঙ্গবাহিনী দাসী। কৰি 
কল্পনা করিয়াছিলেন যে বরুণ, বায়ু, 
অগ্থি, সুর্য, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ রাব- 
ণের প্রতাপে তাহার সেবা করিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। মন্ুষোর জ্ঞানগ্রভাবে 
দিকৃপালদল সত্য সত্যই তাহার সেব! 
করিতেছে। 

প্রসিদ্ধ ইংরেজ লেখক বাকল সাহেব 
বিবেচনা করেন যে ইউরোপখণ্ডের বাঁ 
হিরে যে সকল প্রদেশ সভ্য হইয়াছে, 
সে সকল প্রদেশে মনুষ্য বাহা জগতের 
কর্তা না হইট্না তাহার অধীন ছিল। 
ভারতবর্ষ ও চীনের সামাজিক অবস্থা 
বহুকাল একরূপ আছে, এবং এসিয়া ও 
আফ্কার অনেকস্থল হইতে সভ্যতা 
অন্তর্থিত হইয়াছে,সত্য; কিন্তু ইহা হইতে 
একপ অনুমান করিবার কোন কারণ 
দেখ! যায় না যে ইউরোপীয় সভ্যতা ও 
অন্যস্থলের সভ্যতা এই উভয়ের মধ্যে 
কোনপ্রকার গ্রক্কতিগত বিভেদ আছে। 
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যে হিন্দুরা ইলোরার পর্বত কাটিয়। শ্বর্গো- 
পম কৈলাসসমন্বিত গিরিগহ্বরমাল! 
প্রস্তুত করেন, ধীহারী সঙ্কটসন্কুল সমুদ্র 
পার হইয়া সিংহল, বালি, যবদীপ 
প্রভৃতি-স্থানে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন, 
ধাহার। জ্োতির্বিদ্া। ও চিকিৎসাবিদ্যার 
অনেক উন্নতিসাধন করেন, ধাহারা এই 
বিশ্বমগুলের হৃষ্টিসম্বন্ধে নানাপ্রকার মত 
উদ্ভাবন করেন, তীহার। যে নৈসর্গিক 
শক্তি দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া তদন্ুবর্তী 
হইতেন, এমন বোধ হয় না; বরং খষি- 
দিগের মধ্যে জগদ্বশীকরণের ইচ্ছা প্রবল 
দেখা যায়। এতদ্দেশে এবং চীনে সামা- 
জিক অবস্থা! বহুকাল একরূপ থাকিবার 
কারণ বোধ হয় এই; যতকালে ভারত- 
বর্ষের ও চীনের লোকেরা সভ্য হন, 
তৎকালে পার্খবর্তী প্রদেশসমূহের অধি- 
বামীরা এত অসভা ছিলে তাহাদ্িগের 
সহিত তুলনায় স্বদেশপ্রচলিত মত ও 
অনুষ্ঠান গুলির প্রতি তাহাদিগের অতিশয় 
ভক্তি জন্বিয়াছিল, এবং এই নিমিত্বই 
বহুকাল তাহার আপনাদিগের অবস্থা 
পরিবর্তন করিতে সচেষ্ট হন নাই। কোন 
কোন রাজ্য বাজাতির পতন সংঘটনদ্বারা! 
এসিয়৷ ও আফিকার অনেক স্থানে সভ্য- 
তার তিরোভাব ব! হাঁস হইয়াছে । কিন্ত 
এরূপ বিপ্লব প্রায় সামাজিক কারণের 
ফল। প্রাচীন রাজ্যমাত্রেই বহুসংখ্যক 
দাস ছিল। ধাহাদিগের হাতে আধি- 
গত্য ছিল; তীহার! অপেক্ষাকৃত অল্পসং- 
খ্যক। এই উভয়ের মধ্যে পীড়িত ও 


সভাতা। 
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পীড়ক প্রায় সর্ধত্রই এই সম্বন্ধ ছিল। 
আমর! পূর্বেই বলিয়াছি, যে যেখানে এ- 
প্রকার গৃহবিচ্ছেদ সেখানে সমাজ স্থায়ী 
হইতে পারে নাঁ। ঈদৃশ অবস্থায় বিষ- 
ময় ফল সর্বত্রই ফলিবেঃ ইউরোপ, এ- 
সিয়া ও আফিকা। যেখানেই হউক না! 
কেন। যেমন আফিকায় মিসরের, এসি- 
য়ায় ব্যাবিলন প্রভৃতির, তেমনই ইউ- 
রোপে প্রাচীন গ্রীন ও রোমের পতন 
ঘটিয়াছে। সত্য বটে, গ্রীস ও রোম 
পৃথিবীর অনেক উপকার করিয়া গিয়াছে। 
রোম তাহ!র আইন,গ্রীস তাহ।র বিজ্ঞান, 
শিল্প, ইতিহাস ও সাহিত্য জগতের মঙ্গল 
সাধনার্থে রাখিয়া& গিয়াছে । কিন্তু এ 
বিষয়ে ভারতবর্ষ তাহাদিগের অপেক্ষা 
কম নহে। ভারতবর্ষ প্রেমময় বৌদ্ধধর্ম 
স্ষ্টি করিয়াছে । ভারতবর্ষ আরবদিগকে 
দিয়! স্বীয় পাটাগণিত,বীজগণিত, ত্রিকো- 
ণমিতি ও রসায়ন ইউরোপ'খণ্ডে পাঠা 
ইয়া তথাকার টৈজ্ঞানিক' উন্নতির পথ 
খুলিয়৷ দিয়াছে; এবং ভারতবর্ষীর বৈয়া- 
করণদিগের গবেষণা অবলম্বন করিয়াই 
ভাষা তত্ববিদ্যার মূল পত্তন হইয়াছে । 
বস্ততঃ প্রকৃতির শক্তি, আদে প্রবল 
হইলেও সভ্যতাবৃদ্ধি সহকারে ক্রমশঃ 
কমিয়। যায়, যদ্দিও উহা একেবারে শ্ৃন্য- 
বৎ বা অগ্রাহ্য "হইবার নহে। আদিম 
মনুষ্য, নিকৃষ্টজীবগণের ন্যায়, নৈসর্গিক 
নির্বাচন আোতের বশবর্তী ছিলেন। সেই 
আদিমকালীন পিতৃগণ কিরূপে অগ্নি উৎ. 
পাদন করিতে হয় এবং তাহা কি কাজে 
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লাগে কিছুই জানিতেন ন!। তাহ।দিগের 
দেহ আবরণ করিবার বস্ত্র ছিল না; 
এবং আশ্রয় লইবার আবাগ্ৃহ ছিল 
না। তাহারা যখন যেখাঁনে থাকিতেন, 
তখন তত্রত্য শ্বভাবজ ফল মূল আহরণ 
ও বন্যজীব হনন করিয়! প্রাণধারণ করি- 
তেন। তাহাদ্দিগের ধাতুনির্িত কোন 
অস্ত্র ছিল নাঃ এবং তাহার! কৃষিকার্ষ্ের 
কিছুই বুঝিতেন না । তাহাদিগকে সা- 
হায্য করে এমন কোন সামাজিক সহ- 
যোগী বা পালিত জন্ত ছিল না। তীহা- 
দিগের মধ্যে যিনি যতটুকু অভিজ্ঞতা লাভ 
করিতেন উন্নতভাষার অভাবে ততটুকু 
অন্যকে দিয়া যাইতে পারিতেন ন]। 
ঈদৃশ অসভ্যব্যক্তিগণ যে আপনাদিগের 
সম্বন্ধে বাহ্যশক্তির কার্য পরিবর্তন ক- 
রিতে সক্ষম হইতেন, এমন বোধ হয় 
না। এই নিমিত্ত পারিপার্খিক অবস্থার 
পরিবর্তের সহিত তাহাদিগের স্বভাব 
পরিবর্তিত হইত। পরিণামবাদী উয়্া- 
লেম্‌ সাহেব অন্মান করেন যে এই 
রূপেই 'বিভিন্নলক্ষণাক্রাত্ত ভিন্ন ভিন্ন 
জাতির উৎপত্তি হয়। যে সময় হইতে 
মনুষ্যগণ অগ্নি, বস্ত্র, গৃহ, খাদ্য, প্রভৃতির 
গুণ অবগত হইয়া! তৎসাহায্যে বহির্জগ- 
তের প্রভাব হইতে আপনাদিগকে রক্ষা 
করিয়া যে সে মণ্ডলে বাস করিতে শিখিল, 
সেই সমর হইতে এই সকল জাতীয় 
লক্ষণের বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নাই। 
এই কারণেই তিন চারি হাজার বৎসর 
পূর্বে মিমরের অট্টালিকায় যে মক 
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জাতির মৃত্তি ক্ষোদিত হইয়াছিল, তাহাঁ- 
দ্বিগকে অদ্যাপি চিন1 যাঁয়। আমাদি- 
গের বিবেচনায় ভিন্ন ভিন্ন জাতির শ্থপ্টিই 
প্রকৃতির সর্বপ্রধান কার্ধ্য। এতদ্ারাই 
প্রক্কষ্টরূপে এঁতিহাসিক প্রবাহের বৈচিত্র্য 
সম্পাদিত হইয়াছে । যদি সিন্ুনদতীরে 
বা গ্রীন দেশে কাফ্জাতি বাদ করিত, 
তাহার৷ যে আর্্যজাতির ন্যায় সভ্যতার 
উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে পারিত, 
এপ প্রত্যয় হয় ন। উৎকৃষ্ট লক্ষণাক্রান্ত 
জাতিস্থষ্টিব্তীত, সভ্যতার উৎপত্তি 
সম্বন্ধে প্রকৃতি আর এক দ্দিকে অনুকূ- 
লত। প্রদর্শন করিয়াছিলেন। লোকে 
অবসর না পাইলে মানসিক উন্নতি 
করিতে পারে না,এবং যেখানে স্বভাবতঃ 
ভূমি এত উর্ধরা যে অল্প পরিশ্রমেই 
পর্য্যাপ্ত আহাধ্য উৎপন্ন হয়, সেখানে স- 
হজেই অবসর *মিলে। এই কারণেই 
অতি প্রাচীনকালে নীল, ইউফেতিস, ও 
সিন্ধুনদের তীরে সভ্যতার আবির্ভীব। 
কিন্ত যদিও এইরূপে বাহ্যবস্তর প্রভাব 
সভাতার উদয়ের সহায় হুইয়া থাকে, 
তথাপি লোকে যে পরিমাণে জগতের ও 
সমাজের নিয়ম অবগত হুইয়! তদনুরূপ 
অনুষ্ঠান করিতে শিখে, সেই পরিমাণে 
আপনাদিগের অবস্থ! উন্নত করিয়া সভ্য- 
তার উচ্চতর সোপানে আরোহণ করে। 

আমরা দেখিয়াছি ষে সভ্যতার ত্রিবিধ 
মূর্তি, সামাজিক বা নৈতিক, বৈজ্ঞানিক, 
ও বাহ্যিক । সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের সহিত 
আমাদিগের যে প্রকার সন্বন্ব;বহির্জগৎ্ ও 
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অন্তর্জগতের বিষয়ে আমাদিগের ষে প্র- 
কার জ্ঞান, নৈসর্গিক শক্তিনিচয়ের উপর 
আমাদিগের ষে প্রকার কর্তৃত্ব, তদ্দারাই 
আমাদিগের সত্যতার পরিমাণ নির্ণীত 
হয়। ধর্মের মহৎক্রিয়া, বিজ্ঞানের ভবি- 
ষ্যদ্বাণী, ও শিল্পের অধিকার বিস্তার, এ 
নকল সভ্যতার উন্নতিনির্ণয়ের ভিন্ন ভিন্ন 
“মানদণ্ড শ্বরূপ। কিন্ত আমরা যে পরি- 
মাণে প্রক্কাতির কার্ধ্যপ্রণালী জানিতে 
পারি, সেই পরিমাণেই আমরা তাহার 
উপর কর্তৃত্ব সংস্থাপন করিতে পারি। 
আমাদিগের সামাজিক কার্্যও বিশ্বাসের 
অন্গুগত এবং নূতন কিছু না জানিলেও 
বিশ্বাস পরিবর্তিত হয় না। স্থৃতরাং বাহ্য- 
জগতের উপর কর্তৃত্ব বৃদ্ধি ও সামাজিক 
উন্নরি উভয়ই জ্ঞানোন্নতি সাপেক্ষ | এই 
নিমিত্ত ধাহারা কোন দেশে সভ্যতাবৃদ্ধি 
করিতে চাহেন, তাহাদ্িগের কর্তব্য যে 
সেই দেশের জ্ঞানবৃদ্ধি করিতে যত্ববান্‌ 
হন। 

আদিম মনুষ্য যে ঘোর অসভ্য ছিল, 
ইহা কেহ কেহৎস্বীকার করিতে চাহেন 
না। তাহার! প্রাচীন ধর্ম্পুস্তক কয়েক- 
খানির আশ্রয় লইয়া প্রমাণ করিতে 
চাছেন যে মন্গুযোর ক্রমশঃ উন্নতি না 
হইয়া অবনতি হইয়াছে। তাহারা হিন্দু- 
দিগের “ সত্যযুগের,” শ্রীকৃদিগের “ন্র্গ- 
যুগেরঃ” এবং র্বীছুদীদিগের “ নন্দনো- 
দ্যানের”উল্লেখ করিয়াআঁপনািগের মত 
মমর্থন করিতে চাছেন। এ প্রকার তর্ক 
নহ্বদ্ধে আমর! এই মাত্র বলিতে পারি 


সভ্যতা & 
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যে পুর্বকালীন হিন্দু গ্রীক ও য়ীহুদী 
দিগের এইরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল,সতা; 
কিস্ত বোধ হয় আদিমকালের প্রকৃত 
ইতিব্নত্তের অভাবে অন্থমানের সাহায্যে 
অতীতের প্রতিমূর্তি অস্কিত করিতে গিয়! 
তাহার! বৃদ্ধধয়মের বিজ্ঞতা ও তপস্বী- 
ভাব গ্রাচীনকালের প্রতি আরোপ করি- 
য়াছিলেন। কিঞ্চিৎ মনোযোগপূর্ব্বক 
ইতিহাস পাঠ করিলেই প্রতীতি হইবে 
যে ভারতবর্ষ, চীন, মিসর, আসিরিয়া, 
গ্রীন, ইতালী, প্রভৃতি দেশের প্রাচীন 
সভা জাতিগগ অপেক্ষাকৃত অসভ্যাবস্থা 
হইতে ক্রমশঃ আপন আপন সভ্যতার 
সর্ধবোচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন। 
বর্তমান ইউরোপীয় সত্যজাতিগণের 
ইতিবৃত্তও এই প্রকার । অদ্যাপি পৃথি- 
বীতে এমন অসভ্য জাতি আছে, যাহার! 
এখনও প্রস্তরনির্ষ্িত অস্ত্র ব্যবহার করে, 
যাহার। এখনও অগ্নির প্রয়োগ শিখিতে 
পারে নাই, এবং যাহারা এখনও বিবাহ 
বন্ধন জানে না। প্রত্বতত্ববিদ্যা দেখা- 
ইতেছে যে মন্ধুষ্য প্রথমে প্রস্তরাক্ত্, পরে 
তাম্র পিত্তল বা কাংশ্যনির্ষিত অস্ত্র,এবং 
পরিশেষে লৌহ অস্ত্র ব্যবহার করিতে 
শিথিয়াছে। ভাষাতত্ববিদ্যাও ক্রমোন্ন- 
তির সাক্ষ্য প্রদান করে। যেসকল 
শব এক্ষণে উত্রত মানসিক ভাববোধক, 
ফে নকল আদৌ বহিরিষ্ধিয়গ্রান্থ পদার্থ, 
বাচক ছিল। এইন্ধপে চারিদিকে উন্ন- 
তিরই প্রমাণ পাওয়া যায়। বাহার! 
প্রত্যক্ষকে নকল জ্ঞানের মূল বলিয়া 
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স্বীকার করেন,,তাহারা সহজেই বুঝিতে 
পারিবেন যে একটা মঙ্গলকর তত্বের 
আবিষ্কার করিতে মানবসমাজের কতকা- 
কালের পরিশ্রম লাগিয়াছেঃ এবং কত 
আস্তে আস্তে মন্ুষোর উন্নতি হইয়াছে । 
অত্য বটে, সময়বিশেষ বা দেশবিশেবের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা কোন 
কোনস্থলে অবনতি দেখিতে পাই? কিন্তু 
কিঞ্চিদধিক কাল ব্যবধানে সমগ্র মানব- 
জাতির প্রতি নেত্রনিক্ষেপ করিলে উন্ন- 
তিই দৃষ্টি হয়। জাতিবিশেষের উদয়াস্ত 
আছে, কিন্ত একজাতির হস্ত হইতে 
অপর জাতি উন্নতিনিশান গ্রহণ করিয়! 


নেতৃরূপে অগ্রসর হয়। প্রাচ্য ভূখণ্ডের 
প্রাচীননেতা। ভারতবর্ষ, পাশ্চাতাতৃখণ্ডের 
গ্রাচীননেত। মিসর। মিসরের হস্ত 


হইতে পশ্চিমের নেতৃত্বভার ক্রমে ক্রমে 


বঙ্গদর্শন। 


(আষাঢ় । 


ফিনিসিয়, গ্রীস ও রোমের হাতে যায়। 
পরে আরবের ইউরোপ ও ভারতবর্ষ 
উভয় স্থান হইতে জ্ঞানসঞ্চয় করিয়। 
পূর্বপশ্চিম উভয়খণ্ডের নেতা হয়। 
বর্তমান ইউরোপীয় জাতিগণ এক্ষণে 
আরবদিগের পদে প্রতিষঠিত। জ্ঞান 
বিষয়ে প্রাচীন সমুদয় জাতি অপেক্ষ! 
তাহারা শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। সমাঙজনীতি- 
সন্বন্ধে তাহাদিগের পণ্ডিতগণের মতগুলি 
প্রাচীন পপ্ডিতগণের মত অপেক্ষা! নিকৃষ্ট- 
তর নহে; কিন্ত এই মতগুলি কার্ষ্যে 
পরিণত করিতে তাহাদ্িগের যে কতকাল 
লাগিবে বল! যায় না। এই কারণেই 
বলি যে সভ্যতার চরমসীমা হইতে 
তাহারা অদ্যাপি অনেক দূরে অবস্থিতি 
করিতেছেন। 
রা, ক। 


উহ ৬৮০ 


বোম্বাই ও বাঙ্গাল|। 
প্রথম প্রস্তাব । 


আমাদের ইংরেজী শিক্ষিত নব্য সম্প্র- 
দায়ের মধ্যে অনেকের এই এক রোগ 
আছে যে, তাহারা স্বদেশীয় অপেক্ষ! 
বিদেশীয় বিষয়ে অধিকতর আগ্রহ ও 
উৎসাহ প্রকাশ করেন। সংস্কৃত শিক্ষার 


অজাব, এবং বাল্যকালাবধি ইংরেজী চর্চা - 


এই প্রকার মানসিক অবস্থার প্রধান 


কারণ। যখন ইংলত্তীয় সৈন্যদ্বারা, স্পেন 
দেশীয় যুদ্ধ জাহাজ বিনষ্ট হইবার সংবাদ 
আসিল,তখন মহারাণী এলিজেবেথ হুংস- 
মাং তোজন করিতেছিলেন; এই 
ঘটনাটিকে অতি. গুরুতর জ্ঞান করিয়া 
ধাহারা কঠস্থ করিয়া রাখেন, তাহারা 
হয় ত ভারতবর্ষে বৌদ্ধাধিকারের বিষয় 
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কিছুই জানেন না; কেন না মার্সম্যান 
সাহেব তদ্ধিষয়ে অধিক কিছু বলেন নাই। 
জানেন না কেবল তাহা নহে, জানিবাঁর 
লালগাঁও অল্প। মনুষ্য আশৈশব যে 
বিষয়ে শিক্ষালাভ করে, তাহার প্রবৃত্তি ও 
স্বভীবতঃ সেই দিকে অধিক ধাবিত হয়। 

পুরাবু্ সম্বন্ধে যেমন,দেশের অন্যান্য 
বিবরণ স্ম্বন্ধেও সেই রূপ। ইংলগ্ডের 
প্রত্যেক কাউন্টির লোকসংখ্যা পর্য্যস্ত 
ধাহারা বলিয়া দিতে পারেন, তাহারা 
হয় ত বোম্বাই, মান্দ্রা কিম্বা পঞ্জা- 
বের অতি প্রয়োব্দনীয় বিষয়েও অজ্ঞন্তা 
প্রদর্শন করিয়া থাকেন । একবার দুর্গো- 
তসবের পূর্বে এক বাঙ্গালি সংবাদপত্র 
সম্পাদক লিখিয়াছিলেন যে, সমগ্র ভার- 
তবর্ষ এই উৎসব উপলক্ষে আনন্দ স- 
স্তোগ করিবে। ভারতবর্ষের মানচিত্রে 
বঙ্গদেশ কতটুকু স্থান তাহা 'সকলেই 
দেখিয়াছেন। সেই ক্ষুদ্র স্থান টুকুর 
বাহিরে ছুর্গোতৎ্মব কোথাও নাই, অথচ 
সম্পাদক মহাশয় অকেেশে লিখিলেন যে, 
সমগ্র ভারতবর্ষউৎসবে উন্মত্ত হইবে! 

বোম্বাই প্রদেশ সম্বন্ধে এই প্রবন্ধটী 
অদ্য পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করি- 
লাম। কিন্তু একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মধ্যে 
বোঙ্বাই সম্বন্ধীয় সকল কথা, এমন কি 
অতি প্রয়োজনীয় কথা সকলেরও স্থান 
সমাবেশ হওয়। অসম্ভব । বিস্তারিতরূপে 
লিখিতে হইলে ছুই একটি গুরুতর ব- 
য়ের সমালোচনা ব্যতীত' আর কিছুই 
হইতে পারে ন|। 


বোম্বাইও বাঙ্গাল! । 
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বোম্বাই নগর 'অতি *মনোহর স্তানে 
সংস্কিত। কলিকাত| হইতে লাহোর 
পর্যন্ত ভ্রমণ কর, বোম্বাইয়ের ন্যায় প্রা- 
কৃতিক সৌনর্য্য কুত্রাপি দেখিতে পাইবে 
ন।। তাহার কারণ এই যে, পর্বত, সম- 
ভূমি ও সমুদ্র তথায় এই তিনই বর্তমান, 
তিন প্রকার সৌন্দধ্যের একত্র সমাবেশ 
হুইয়া সাতিশয় রমণীর ও তৃপ্তিকর হই- 
য়াছে। একদিকে স্থপ্রশস্ত প্রান্তরে 
গণনাতীত নারীকেলাদি তরুকুল অরণ্যা- 
কারে হুরিদ্বণে অন্ুরঞ্জিত হইতেছে, অন্ত 
দিকে মলবার. পর্ধ-তশ্রেণী সমুন্নতমস্তকে 
মৃণ্তিমান্‌ গা্তীধ্যরূপে দণ্ডায়মান) আবার 
তরঙ্গসন্কুল স্থনীল সমুদ্র, রবিকিরণে সমু- 
জ্ৰলিত হইয়া, হিরকখচিত অনীম প্রপা- 
রিত মখ্মলের ন্যায় শোভমান হইতেছে। 

কলিকাতার সহিত সমকক্ষত। করিতে 
পারে, বোম্বাই ভিন্ন সমগ্র ভারতবর্ষে 
এমন নগর বোধ হয় আর নই | কাহার 
মতে বোম্বাই শ্রেষ্ঠ, কাহার মতে কলি- 
কাতা, আমাদের পক্ষ হইতে এ প্রকার 
কোন মত ন! দিয়া বিশেষ বিশেষ বিষ- 
য়ে উভয় নগরের তুলনা! করা যাউক। 
পূর্বেই বলিয়াছি যে, প্রাকৃতিক শোভ। 
সম্বন্ধে বোম্বাই অতি মনোহর স্থান। 
প্রশস্ত নদীতীরবত্তিতা প্রযুক্ত কলিকাতায় 
প্রাকৃতিক শোতার অনস্ভাব নাই। তথাচ 
সে সম্বন্ধে বোষ্বাইয়ের নিকট কলিকাতা! 
ঈাড়াইতেও পারে না। জলবায়ুর স্বাস্থ্য- 
কারিতার বিষয় বিচার করিলেও কলি- 
কাতা অপেক্ষা বোম্বাই অনেকগুণে শেষ্ঠ- 
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তর স্থান। এমন কি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের 
সকল স্থান না হউক, অনেক স্থান স্বাস্থ্য- 
কারিতা সম্বন্ধে বোশ্বাই অপেক্ষ। নিকুষ্ট। 
সুনির্মল সমুদ্র বায়ু,বোধ হয়, এই স্বাস্থ্য- 
কারিতার প্রধান কারণ। 
আর একটি বিষয়ে বোম্বাই নগর কলি- 
কাতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । মিউনিসিপালি- 
টির অনুগ্রহে কলিকাতার পয়ঃপ্রণালী 
সকলের এমনি ভয়ঙ্কর অবস্থা যে,মনেক 
স্থানে বিলক্ষণ রূপে নাসারন্ধে, বস্ত্র 
প্রবিষ্ট করিয়া না! দিলে, অন্নপ্রাসনের অন্ন 
পর্য্যস্ত উঠিয়া! যাইবার সম্ভাবনা ।* সহ- 
রের দক্ষিণাংশে যেখানে আমাদের 
বিজেতামহাপুরুষেরা বাদ করেন, সে 
স্থান সম্বন্ধে আবশ্য একথা খাটে না। 
উত্তরাংশের কথা বলা হইতেছে। দক্ষিণ 
ও উত্তরাংশের তুলনা করিলে «“ইহৈব 
নরকঃ স্বর্গঃ৮ এই প্রাচীন প্রবাদবাক্যের 
সার্থকতা! অগ্নুভব করা যায়। বোম্বাই 
কলিকাতা অপেক্ষা! অনেক পরিমাণে 
পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন নগর। আর একটি 
বিষয়ে কলিকাতা অপেক্ষা বোম্বাই নগ- 
" রের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতে হয়; কলি- 
কাতার ন্যার তথায় সন্কীর্ণ গলি নাই। 
বোম্বাই নগ্ররের অপেক্ষাকৃত পরিফার 
ও পরিচ্ছন্ন অবস্থার প্রধান কারণ এই 
যে, সেখানে কলিকাতার“"চৌরঙ্গির ন্যায় 
গ্বতন্ত্র ইংরেজপল্ী নাই। দেশীয় ও 


স্পেস 


বঙ্গদর্শন। 


(আষাঢ় । 


ইউরোপীয় সকল অধিবাসিগণ নগরের 
সর্ধত্র একত্রে বাম করিতেছেন। সুতরাং 
মিউনিসিপালিটি সহরের সকল ভাগেই 
দৃষ্টি রাখিতে বাধ্য হন। ইংরেজেরা যে 
কলিকাতাকে “ প্রাসাদময়ী নগরী » 
বলেন, সে কথ যথার্থই ৰটে। বারাণসী 
বল, দিল্লি বল, আর লাহোর বল, কলি- 
কাতার ন্যায় এমন স্থরম্য হন্দ্্য শ্রেণী 
আর কোগায় দেখিতে পাইবে না। 
বোম্বাই নগরে ভাল ভাল বাড়ী আছে 
বটে, কিন্তু কলিকাতার সঙ্গে তুলনায় 
বোম্বাইকে নিশ্চয়ই হারি মানিতে হয়। 
বোন্বাইয়ের অট্রালিক! সকল বড় বড়) 
কিন্তু কলিকাতা ন্যায় এত সুন্দর নয়। 
বোম্বাই নগরে মহারাষ্্ীয় গুররাটা 
পার্সি প্রভৃতি অনেক জাতি বাম করে। 
মহারাষ্ত্ীয়ই সর্বাপেক্ষা অধিক । বাস্ত- 
বিক বোশ্বাই মহারাষ্্রীয়েরই দেশ । 
বোগ্াই গমন করিলে সর্কপ্রথমেই 
মনে একটী অপুর্ব তাবের উদয় হয়। 
মনে হয় যে শৈশবকালে মাতৃক্রোড়ে 
নিদ্রা যাইবার পূর্বে ষে বর্ণির কথা শুনিয়! 
ভীত হইতাম আজ সেই বর্ণির দেশে 
আসিয়াছি! “ বর্গি এল তদেশে *র পরি- 
বর্ডে,« এলাম বর্গির দেশে” মমে হইতে 
থাকে। কেবল তাহাদের দেশে আপি- 
রাছি এমন নয়; তাহাদের বাটীতে নিম- 
স্্রণে যাইতেছি, তাহাদের সহিত বন্ধুতা- 





_. * এস্বলে বল! আবশ্যক যে, কলিকাতা এক্ষণে পুর্ব্বাপেক্ষা পরিফার ও 
পরিচ্ছন্ন হইয়াছে । তথচ এখনও নগরের অনেক স্থানে ছূরগন্ধময় পয়ঃগ্রণালী 


সকল বর্তমান। 
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সুত্রে বন্ধ হইতেছি। কেবল তাহাই 
মহে। যে বর্মির হাঙ্গামায় ভীরু বঙ্গ- 
বাসিগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল, যাহাদের 
উপদ্রবে তাহাদিগকে বনে জঙ্গলে লুকা- 
ইয়া প্রাণরক্ষা করিতে হইত, হাড়ি মাঁ- 
থায় করিয়া পুষ্করিণীর ভলে আক নিমগ্ন 
হইয়! থাকিতে হইত, যাহাদের অত্যা- 
চার নিবারণে অক্ষম হইয়া বাঙ্গালার 
নবাব শ্বীয় রাজস্বের চত্তর্থ।ংশ করশ্বরূপ 
গ্রদান করিন্তে বাধা হইয়ািলেন, আজ 
সেই বর্গিদিগের দেশে আসিয়া! রাজনৈ- 
তিক ও সামাজিক উন্নতির কথা বলি- 
তেছি। কেবল তাহাই নহে,আবার সেই 
বর্ণিদিগের দেশে একজন আমাদের 
বাঙ্গালি আসিয়। “ জজ সাহেব” হইয়া- 
ছেন। 

উপরে মহারাষ্্ীয়দ্িগের বাটাতে নিম- 
স্তরণে যাইবার কথা! বলিয়াছি। পাঠক- 
বর্গ তত্ত্বান্ত জানিবার জন্য কৌতুহলী 
হইতে পারেন। স্থতরাং একটি নিম- 
সতরণের কথা বলিতেছি। ধাহার বাটীতে 
নিমন্ত্রণ হইয়াছিল) তাহার দ্বাবদেশে 
পৌছিয়া দেখি বে, আমাদের এখানে 
লক্ষমীপৃজার সমূয় যেমন আলিম্পন দেওয়া 
হইয়া থাকে সেইরূপ আলিপনা রহি- 
য়াছে। কারণ কি বুঝিতে পারিলাম না। 
বাহিরের ঘরে বসা হইল। আমাদের 
এখানকার ন্যায় তথায় অস্তঃপুর ও বর্হি- 
বাটা আছে। নিমন্ত্রিতদিগের সস্তোষ 
সাধন জন্ত একজন মহারাষ্ত্ীয় তন্থুরা সহ- 
কারে তদেশীয় ভাষায় কতকগুলি গান 
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শুনাইলেন। তাগ্ছুলচর্ক। ও ধূমপান 
চলিতে লাগিল। এ সকলই আমাদের 
ন্যায় । মনে হইতে লাগিল যেন বাঙ্গা- 
লির গৃহে নিমন্ত্রণে আসিয়াছি। ক্রমে 
গাত্রোথান করিবার অনুরোধ হইল। 
আমর] অন্তঃপুরে চলিলাম। গিয়া দেখি 
যে, আহারের স্থানটি নানাবর্ণের গু'ড়া 
দ্বার অতি স্ুন্দররূপে চিত্র বিচিত্র কর! 
হইয়াছে । কারণ জিজ্ঞাসা করাতে শুনি- 
লাম যেবস্্রীলোকেরা আমাদের সম্মানের 
জন্ উহ করিয়াছেন। দ্বারদেশে আলি- 
পনারও সেই-অর্থ। ভোজনে বসা হইল। 
পাঠকবর্গ শুনিলে চমত্কুৃত হইবেন যে, 
এক খানা প্রকাণ্ড, অখণ্ড কদলীপত্র 
সম্মুখের দিকে লম্বা করিয়া পাতিয়া দে- 
ওয়া হইয়াছে। উহাতে অন্ন ও লুচি 
এবং প্রায় ২০। ২৫ প্রকার ব্যঞ্জন সানা- 
ইয়া দেওয়া হইরাছে। বাঞ্জন এত দুরে 
দুরে যে আনিতে লোক পাঠাইতে হয়! 
আমাদের যেমন ভাত, সেইরূপ মহারা- 
স্বীয়দিগের প্রধান খাদ্য কটি। সকলেই 
জানেন যে, আমাদের পূর্ববাঞ্চলীয় বাঙ্গা- 
লিগণ অতি ভয়ানকরূপ লঙ্কা খাইয়! 
থাকেন। পশ্চিমাঞ্চলীয় বঙ্গবাসিগণ সে 
বিষয়ে তাহাদের কাছে চিরকালই পরা- 
ভূত হইয়! রহিয়াছেন। কিন্ত পিতারও 
পিতা আছেন 4 বোম্বাই ও মান্দ্রাজবাসি- 
গণের নিকট আমাদের পূর্ব্বাঞ্চলীয় ভ্রাতৃ- 
গণকেও হারি মানিতে হয়। পুণার 
বাজারে ভ্রমণ করিবার সময় সেখানে 
অতি প্রকাণ্ড স্ত,পাকার রাশি রাশি লঙ্কা 
ড 
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দেখিলাম। জনৈক মহারাষ্্রীয় বলিলেন 
থে, সেইক়্প সাতটি স্তপাকার লঙ্কা 
হইলে এক গৃহস্তের সম্বংসর চলে! আমা- 
দের আহারের বিষয়েও লঙ্কার ব্যাপারটা 
অতি ভয়ানক হইয়াছিল। আমাদের সঙ্গে 
একত্রে বসিয়া কয়েকজন মহারাস্ত্ীয়ও 
ভোঞ্জন করিলেন। তাহাদের মধ্যে এই 
একটি রীতি আছে যে, সুতার কাপড় 
ছাড়িয়া! পট্টবস্ম পরিধানপূর্বক আহার 
করিতে হয়। আর একটি অতি স্থন্দর 
প্রথা আছে। নিমন্থিত বাক্তিকে বাটীর 
গহিণীর অভার্থনা করা আবশ্যক | হস্ত- 
ধারণ অথবা মিষ্টালাপদ্ব!রা অভাথন। 
করিতে হইবে এরূপ নহে। নিমন্ত্রিত 
ব্যক্তি আহারে বদিলে, গৃহিণী আসিয়া 
কোন একটি বাঞ্জন পরিবেশন করিলেই 
অভার্থনা হইল। সেরূপ অভার্থনার 
ক্রটি হইলে নিমান্ত্রত ভদ্রলোক মাপনাকে 
যার পর নাই অপমানিত মনে করেন। 
জনৈক মন্ত্রান্ত মহারাষ্্রীয় বাঙ্গালা ও 
উত্তর পশ্চিমাঞ্চল পরিভ্রবণ কালে যে 
যে ভদ্রলোকের গৃহে অতিথি হুইয়াছি- 
লেন তথ্থয় উক্ত প্রকার অভ্ভার্থন! বিষয়ে 
ক্রটি দেখিয়া,(যত দিন ন] তাহাকে বুঝা- 
ইয়। দেওয়া হইরাছিল।) আপনাকে 
অতিশয় অপমানিত মনে করিতেন। 
আমাদদিগকেও উক্ত রীত্যন্থুদারে গৃহিণী 
আসিয়৷ অভ্যর্থন। করিলেন। 

বোম্বাই প্রদেশে যে সকল পদার্থ দে- 
খিক! চমৎকৃত ও আমোদিত হইতে হয়, 
তন্মধ্যে শিরন্ত্রাণ একটি প্রধান। 


বদর্শন। 
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পার্সিরা যে শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করিয়া 
থাকেন তাহা এ দেশীয় অনেকে ই দেখি- 
য়াছেন। উহাতে কিয়ৎপরিমাণে বিলাতি 
হাটের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু উহ! 
আদে পার্সিদগের নহে,গুজরাটি বণিক্‌- 
দিগের উ্কীষ; পার্সিরা তাহাদিগের"অনু- 
করণ করিয়াছেন মাত্র । কেবল শিরক্ত্রাণ 
কেন, পার্সিরা গুজরাটি ভাষা পর্য্যত্ 
বাবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু উক্ত 
গুজরাটি ও পার্সিউষ্ধীষে বিশেষ কিছু 
চমৎকারিত্ব নাই। মহারাষ্ট্ীয়দিগের 
উ্ধীষই বাস্তবিক অদ্ভুত পদার্থ। এ প্র- 
কার প্রকাণ্ড উ্ধীষ, বোধ হয়, পৃথিবী- 
তলে আর কোথাও নয়নগোচর হয় না। 
দেড়হস্ত পরিমিত ব্যামবিশিষ্ট উষ্ধীষ 
দ্বারা কেহ কেহ উত্তমাঙ্গের শোভ। সম্পা- 
দন করিয়া থাকেন! কিন্তু কেবল 

'ভার,ন্যই যে উক্তরূপ অদ্ভুত উষ্ঠীষ 
ধারণ কর! হয়, এমহ নহে। উহা না 
করিলে মর্ধ্যাদ রক্ষা হয় না। মর্ধ্যাদ। 
রক্ষার দায়ে পড়িয়া! তাহাদিগকে এ 
বিষম ভার বহন করিতে হুয়। কিন্ত 
মহারাষ্থ্ীয় উষ্জীষ কেবল উহ্থার স্থৃবৃহৎ 
আকারের জন্যই বর্ণনীয় এরূপ নছে। 
তদপেক্ষা অনেক গুণে উহার অধিকতর 
মাহাত্মা আছে । উহা জ্ঞানরত্বে মণ্ডিত! 
উহ্থাতে ভূগোল ও পুরাবৃত্ত বর্তমান। 
পরিহাস করিতেছি না) যথার্থ কথাই 
বলিতেছি। ধাহারা উষ্ধীষশাজ্ে বাত" 
পর্ন তাহারা যে কোন ব্যক্তির উদ্ধীষ 
দেখিয়া বলিয়। দিতে পারেন যে তিনি 
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কোন্‌ প্রদেশের লোৌক। ইন্দোর, কি 
গোয়ালিয়র; কি পুণা কি অন্য যে কোন 
স্বানের লোক হউক না কেন; উষ্কীষ 
দেখিলেই তাহার *নিবাসস্থানের বিষয় 
জানিতে অবশিষ্ট থাকে না। ইহাই 
উফ্ীষনিহিত ভূগোলবিদাা। আবার 
উ্ধীষ দেখিয়া বল! যাঁয় যে কে কোন্‌ 

ংশ বা জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। 
উ্কীষ পূর্বপুরুষদিগের পরিচয় দিয়া 
দেয়। ইহাই উ্কীষের পুরাবৃত্ত । পাঠক- 
বর্গকে ইহা! বল! অনাবশ্যক যে, বিভিন্ন 

ংশগত ব1 বিভিন্ন স্থান বাসী ব্যক্তিবর্গের 
উষ্কীষবন্ধনের প্রণালী স্বতন্ত্র বলিয়াই 
প্র প্রকার হইয়া থাকে । মহারাহীয় 
উষ্কীষ দেখিয়া! যে কোন জ্রতীয় লোক- 
কে অবাক্‌ হইতে হয়। কোন প্রকার 
মন্তকাবরণবিহীন বাঙ্গালির পক্ষে অধিক- 
তর চমত্ক্ৃত হইবারই কথা। বাঙ্গালির 
তায় সম্পূর্ণরূপে মস্তকাবরণশূন্য আর 
কোন সভ্যজাতি জগতে আছে কি না 
জানি না। শুনিয়াছি মহারাজ! হলকার 
একবার পরিহাস করিয়| বলিয়াছিলেন 
যে, « তারতবর্ষীয় জাতি সকলের মধ্যে 
বাঙ্গালির! সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানা- 
লোকসম্পন্ন হইল কেন? এই জন্য যে 
তাহাদের মস্তকে কোন প্রকার আবরণ 
না থাকাতে আলোক নহজেই মস্তিষ্কের 
মধ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করে।” এস্থলে 
একটি কথ! বলা আবশ্যক যে, এক্ষণে 
ইংরেজী শিক্ষিত মহারাষ্ীন্ব নব্যসম্প্রদা- 
সনের মধ্যে অনেকেই স্বীয় ্বীয় উদ্তীষের 


বোদ্বাই ও বাঙ্গালা 
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কলেবর অপেক্ষারুত ক্ষুদ্র করিয়া লইয়া- 
ছেন। উনবিংশ শতাব্ধীর উন্নতির তরঙ্গ 
মহারাষ্ট্র উ্কীষে গিয়াও লাগিয়াছে। 

পুর্ববে একস্থলে অন্তঃপুর শব্ধ ব্যবহার 
করা হইয়াছে । তাহাতে পাঠকগণ মনে 
করিতে পারেন যে, বোম্বাই প্রদেশে 
বঙ্গদেশ ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ন্যায় 
অবরোধগ্রণালী বর্তমান। কিন্তু বাস্ত- 
বিক তাহ! নহে । দাক্ষিণাত্যবাসী হিন্দু 
দিগের মধ্যে উক্ত প্রথ! প্রচলিত নাই। 
বিদ্ধ্যাচল অবরোধ প্রথার সীম! । বোম্বাই 
নগরের রাজবর্ম্সে অতি সদ্বংশজাত মহি- 
লাগণও উন্মুক্ত শকটে বা পদব্রজে ভ্রমণ 
করিতেছেন দেখিতে পাওয়া! যাঁয়। স- 
্ধ্যার সময় সমুদ্র তীরবর্তী রাজপথে গিয়। 
দেখ, তত্র মহিলাকুল দলে দলে, পদব্রজে 
বা শকটে সুষ্সিপ্ধ সমীরণ সেবন করিয়া 
বেড়াইতেছেন। বোম্বাই প্রদেশে প্র- 
ত্যেক ভদ্র গৃহস্থের গৃহে স্ত্রীলোকদিগের 
জন্য অন্তঃপুর আছে বটে, কিন্তু তাহার! 
ইচ্ছা করিলেই বহির্গত হইয়া যথা তথ! 
গমন করিতে পারেন। ভন্্রযুবতীগণ 
পথ. দিয়। চলিয়৷ যান, অনেকসময় সঙ্গে 
একজন লোকও থাকে না। অবগ্ডঠন 
দিবার নিয়ম নাই। সধবা স্ত্রীলোকের! 
মাথায় কাপড় দেন না, বিধবার! দিয়া 
থাকেন ইহাই প্রচলিত প্রথা । 

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, 
ইংরেজদিগের মধ্যে ষে প্রকার স্ত্রীস্বাধী- 
নতা, বোম্বাই প্রদেশে ঠিক সেইরূপ স্ত্রী- 
স্বাধীনতা! গ্রচলিত। বস্ততঃ তাহা নহে. 
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ইংলতীয় রমনীগণের স্বাধীনতা এবং 
মহারাষ্ট্রীয় প্রভৃতি রমণীগণের স্বাধীন- 
তার মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। ছুই একটি 
দৃষ্টান্ত দ্বারা মহারাষ্্রীয় নারীগণের ও 
ইংলণ্তীয় নারীগণের স্বাধীনতার মধ্যে 
্রভেদ বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি । বে- 
স্বাই প্রদেশে কুলবধুগণ যদ্দিও বিন! অব- 
গঠনে প্রকাশ্য রাজবর্ম্স দিয়! অসম্কুচিত 
ভাবে গমন করিয়! থাকেন, তথাচ শ্বপুর 
ব শ্বশ্রুগণের সন্মুথে স্বামীর সহিত আ- 
লাপ করেন না। ইংলগতীয় যুবতীগণ 
ষে প্রকার অসম্কচিত ভাবে পুরুষদিগের 
সহিত আহ্লাদ আমোদ ও নৃত্য গীতাদি 
করিয়া থাকেন বোম্বাই প্রদেশে সেরূপ 
কিছুই নাই। অপরিচিত পুরুষের সঙ্গেও 
তাহাদের কথা কহিতে নিষেধ নাই,কিস্ত 
বিশেষ কোন প্রয়োজন ন৷ হইলে তাহা" 
রা প্রায়ই কথ! কছেন ন1। 

পাঠকগণ ইহাতেই বুঝিতে পারিতে- 
ছেন যে, বোম্বাই প্রদেশের রমণীগণের 
স্বাধীনতা, ইউরোপীয় স্ত্রীলোকদিগের 
অবস্থা ও আমাদের স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা 
এই উভয়ের মধ্যপথ অবলম্বন করিয়া 
রহিয়াছে । বঙ্গদেশে উন্নতিশীল ব্রাঙ্গ- 
দিগের মন্দিরেও প্রায় সকল স্তীলোকে 
যবনিকার অন্তরালে উপবেশন ৰরেন। 
কিন্ত বোস্বাই প্রার্থনাঁসমাজে স্ত্রীলোক- 
দের যবনিকা ও অবপ্তঠন কিছুই নাই। 
তবে তাহার! পুরুষদিগের সহত একত্রে 
উপবিষ্ট হন না, তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র 
স্থান নির্দিষ্ট আছে। 


বঙগদরশন। 
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এস্থলে একটি অতি প্রয়োজনীয় প্রশ্ন 
উত্থাপিত হইতে পারে যে, আধ্যাবর্তে 
বছকালাবধি যে অবরোধ প্রথ। প্রচলিত 
রহিয়াছে ইহার মূল কারণ কি? প্রাচীন 
ভারতবর্ষে যে উক্ত প্রথা প্রচলিত ছিল 
না তাহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতে 
পারে। প্রান সংস্কৃতশান্ত্র সকল ধাহারা 
অভিনিবিষ্ট চিত্তে অধ্যয়ন করিয়াছেন 
তাহ!রা সকলেই একথার যাথার্থ্য পক্ষে 
সাক্ষা দান করিবেন । 
গ্রামেবৃত্মবিস্বষ্টেযু যুপচিহ্কেযু যজনাম্‌। 
অমোঘাঃ প্রতগুৃস্তা বর্ঘযান্থুপদমাশিষঃ 1 
হৈয়জবীনমাদায় ঘোষবৃদ্ধানুপস্থিতান্‌। 
নামধেয়ানি পৃচ্ছস্তো বন্তানাং মার্গশাখি- 
নাম্‌ ॥ 
রঘুবংশ, ১ম সর্গ। 
কোন স্থানে যাজ্িকেরা যুপচিহ্নিত 
তাহারই প্রদতু গ্রাম সমুদয় হইতে আ- 
গমন পৃর্র্বক আশীর্বাদ করিলে, তাহার! 
অর্থ্য প্রদান করিয়া] অমোঘ আশীর্বাদ 
প্রতিগ্রহ করিলেন । কোন স্থানে তাহারা 
ঘোষবৃদ্ধদিগকে সদ্যোজাতুত্বতহত্তে আ- 
সিতে দেখিরা পথের পার্বস্থ বন্যপাদপ 
দলের নাম জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। 
এস্থলে মহারাজ! দিলীপ'রাজ্জীর সহি- 
ত বশিষ্ঠাশ্রমে যাইতেছেন ও তাহার! 
উভয়েই চতুঃপার্থস্থ পদার্থ নিচয় দেখি- 
তেছেন ও সমাগত লোকদিগের সহিত 
আলাপ করিতেছেন। 
কবিগণ সাধারণের কচিবিরুদ্ধ বর্ণনায় 
কখন প্রবৃত্ত হন না। রাজ্জীর সহিত 
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উম্মুক্ত রথে রাঞ্জার গমন, এবং উভয়ে 
মিলিয়। রা পথের লোকদ্দিগের সহিত 
আলাপ দেশীয় প্রথা ও ক্ুচিবিকুদ্ধ হইলে 
মহাকবিকালিদাস কখনই সে প্রকার বর্ণন! 
করিতেন না। কেবল রঘুবংশের ন্যায় 
কাব্য সকল কেন, বেদ পুরাণাদি সমস্ত 
শাস্ত্রেই সস্পষ্টরূপে দেখা যায় যে,প্রাীন 
কালে হিন্দুমহিলাগণকে অন্তঃপুরবদ্ধ 
হইয়া থাকিতে হইত না। তবে এই 
অবরোধ প্রথা কোথা হইতে আদিল? 
মুসলমানদিগের অত্যাচার বা দৃষ্টান্ত 
অথবা! উভয়ই যে এই প্রথার মূল কারণ 
তদ্বিষয়ে লেশমাত্র সংশয় নাই। কিন্ত 
সধিদ্ধান্‌ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মধ্যে এ- 
কথা সন্বদ্ধে মতভেদ আছে। অধিকাং- 
শেরই এই মত যে, মুলমানেরাই উক্ত 
রীতির প্রকৃত কারণ। কিন্তু কেবল স্থু- 
শিক্ষিত মুসলমান নহেন,ল্ৃশিক্ষিত হিন্দু 
সস্তানগণের মধ্যেও এমন লোক আছেন 
বাহার উক্ত কথায় সন্দেহ করিয়া থা- 
কেন। প্রাচীন ভারতবর্ষে স্ত্রীস্বাধীনতা 
ছিল কি না?,.যদি থাকে কি পরিমাণে 
ছিল? বর্তমান অবরোধ প্রথা কোথা 
হইতে আদিল? ধাহাদের মনে এই 
সকল এ্রতিহাসিক প্রশ্নের আন্দোলন 
হইয়! থাকে, বোম্বাই প্রদেশ দর্শন করি- 
লে, সম্পূর্ণরূপে না হউক, অনেক পরি- 
মাণে সংশয় মোচন হইতে পারে। মুসল- 
মানের যে বাস্তবিকই অবরোধ প্রথার 
কারণ, দ্বাক্ষিণাত্যে স্ত্রীপ্বাধীনতা প্রচ- 
লিত থাকাতে তন্বিষয়ে কোন সংশয় 


বোম্বাই ও বাঙ্গালা। 
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থ।কিতে পারে না। আর্ধ্যাবর্তে মুসল- 
মানদিগের প্রতাপ ও আধিপত্য যতদূর 
বন্ধমূল হইয়াছিল, দাক্ষিণাত্যে কখনই 
সে প্রকার হয় নাই। স্থুতরাং দাক্ষি- 
ণাত্যে অবরোধ প্রথা প্রচলিত হইতে 
পারে নাই। আর একটি বিষয় বিবেচন! 
করিয়! দেখিলে এবিষয়ে আর বিন্দুমাত্র 
সন্দেহ থাকিতে পারে না। বোম্বাই ও 
মান্ত্রাজ প্রদেশে হিন্দুদ্িগের মধ্যে অব- 
রোধ প্রথা নাই, কিন্তু তত্রত্য মুসলমান 
দ্রিগের মধ্যে উহ! বিলক্ষণ আছে। ইহার 
কারণ কি? হিন্দুদিগের মধ্যে আদৌ 
উক্ত প্রথা গ্রচলিত ছিল না,মুসলমানেরা 
উহা! সঙ্গে করিয়া আনিয়া ছিলেন ইহাই 
কি প্রতিপন্ন হইতেছে না? 
স্ত্ীস্বাধীনতার বিষয় বলিতে গেলে, 
স্রীজাতির পরিচ্ছদের কথা সহজেই 
আসে। আমাদের বঙ্গবাদিনী মহিলা- 
গণ যেরূপ সুল্স্ম ও অসম্পূর্ণ পরিচ্ছদ ধারণ 
করিয়া থাকেন, তাহাতে তাহাদের ভদ্র- 
সমাজে বাহির না হওয়াই ভাল। হিন্দু- 
স্থানী ঘাঘৃরা৷ ও ওড়ন। এ দেশের সুক্ষ 
শাড়ী অপেক্ষা সহত্রগুণে উৎকৃষ্টতর ও 
ভদ্রোচিত পরিচ্ছদ । বোস্বাই প্রদেশের 
স্্রীলোকদিগের পরিচ্ছদ কিরূপ তাহ! 
পাঠকবর্গ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। 
সেখানকার স্ত্রীলোকেরা ঘাঘ্রা বা ওড়না! 
ব্যবহার করেন না,শাড়ী ব্যবহার করিয়া 
থাকেন, কিন্তু তাহা! বলিয়াই যে, তহা- 
দের পরিচ্ছদ আমাদের দেশের স্ত্রীলোক" 
দিগের ন্যার। এমন নহে। আমাদের 
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স্ত্রীলেকদের পরিচ্ছদে শোভাসম্পাদন 
হয় সত্য, কিন্তু বন্ত্রপরিধানের প্রধান 
উদ্দেশ্য যে লঙ্জানিবারণ তদ্বিষয়েই ত্রুটি 
হইয়া থাকে । বোদ্াই প্রদেশের স্ত্রী 
লোকের! যেরূপ বস্ত্র পরিধান করিয়। 
থাকেন তাহাতে পরিচ্ছদধারণের প্রধান 
উদ্দেশ্য যে লজ্জানিবারণ এবং আন্যঙ্গিক 
উদ্দেশ্য যে শোভাসম্পাদন এ উভয়ই 
সম্পাদিত হয়। বোম্বাই শাড়ী আমা- 
দের "“শাস্তিপুরে” ও “ঢাকাই”, অপেক্ষা 
শতগুণে উত্কৃষ্টতর পদার্থ। বোম্বাই 
শাড়ী রেসমে নির্মিত ও দেখিতে অতি 
স্ুন্র। সেখানকার ভদ্রপরিবারের 
স্ত্রীলোকের! তুলার কাপড় পরিধান করিয়! 
কখনই বাটীর বাহির ছন না। হয় উক্ত 
রূপ বোম্বাই শাড়ী নতুবা অন্য কোন 
প্রকার পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়! গ্রকাশ্য- 
স্থানে উপস্থিত হইয়া থাকেন। বস্ত্র পরি- 
ধান করিবার নিয়মও আমাদের স্ত্রীলোক- 
দিগের হইতে স্বতন্ত্র গ্রকার। ১৫১৬ 
হস্ত দীর্ঘ শাড়ী কুঞ্চিত করিয়৷ বেড় দিয়! 
পরিধান করেন ও কাছ! দিয়৷ থাকেন। 
কাছ! দ্রিবার কথা গুনিয়া আমাদের 
পাঠিক। ভগিনীগণ, বোধ হয়, কিঞ্চিৎ 
ওষ্ঠ সন্কুচিত করিয়৷ একটু স্বণ! প্রকাশ 
করিবেন। কিন্তু আমাদের দেশের রীতি 
অপেক্ষা কাছা দেওয়া যে অনেকগুণে 
শ্রেষ্ঠতর প্রণালী তষিষয়ে লেশমাত্র নং- 
শয় নাই। বঙদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের 
বস্ত্রপরিধানপ্রণালীর একটি বিশেষ দোষ 
এই যে, উহ্থার বন্ধন অত্যন্ত শিখিল। 


বঙ্গদর্শন। 


আবধাঢ় ।) 


কাছ! দিলে বন্ম শরীরের উপর অপেক্ষা 
কত দৃঢ়র্ূপে সংলগ্ন হইয়া থাকে । 
এক্ষণে স্ত্ীশিক্ষাবিষয়ে ছুই একটি কথ 
ৰল। আবশ্যক । অনেকেই বলেন যে, 
্ত্ীশিক্ষাসত্বন্ধে বোস্বাই,বঙ্গদেশকে পরাস্ত 
করিয়াছে। বোম্বাই গিয়া সবিশেষ 
অনুসন্ধান দ্বারা যাহা জ্ধানিলাম, তাহাতে 
উক্ত বাক্যে সম্পূর্ণরূপে সায় দিতে সম্ধু- 
চিত হইতে হয়। কোন স্থানের সাধা- 
রণ শিক্ষার অবস্থা কি প্রকার, স্থির 
করিতে হইলে, ছুটি বিষয় অনুসন্ধান 
করিতে হয়ঃ__শিক্ষ।র বিস্তৃতি ও গতী- 
রতা। বিস্তৃতিসম্বন্বেঃ বোম্বাই শ্রেষ্ঠ 
হইতে পারে। তথায় কোন কোন 
বালিকাবিদ্যালয়ে ২৫০৩০ বালিক! 
শিক্ষ/লাভ করিতেছে । আমাদের এখানে 
অন্ান্ত বালিকাবিদ্যালয়ের ত কথাই 
নাই, বিটন বালিকাবিদ্যালয়ের ছাত্রী- 
সংখ্যা বোধ হয় ৮০।৯ জনের অধিক 
হইবে না। অল্পবয়স্ক বালিকাগণের 
বিদ্যালয়ের অবস্থা দেখিরা বিচার 
করিলে, স্ত্রীশিক্ষার বিস্ত.তিসন্বন্ধে নিশ্চ- 
য়ই বোঙ্গাইকে শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। 
কিন্ত বঙগদেশে অন্তঃপুরমধ্যে স্ত্রীশিক্ষা 
যে কতদুর প্রবেশ করিয়াছে! তাহা নিশ্চয়- 
রূপে স্থির করিবার উপায় নাই। এমন 
দেখ! যায় যে, অতি সামান্য পল্নীগ্রামের 
ভদ্র পরিবারের ভ্ত্রীলোকেরাও লিখিতে 
পড়িতে শিখিয়াছেন। সুতরাং স্ত্রীশি- 
ক্ষার রিস্তুতিসস্বন্ধে 'বোন্বাই ও বাঙ্গালার 
অবস্থা তুলনা করিয়া অসংশঙ্ষিতচিত্তে 


১২৮৪ । 


নিশ্য়দপে কোন কথা! বলা যায় না। 
নিশ্যয়রূপে বলা যায় না সন্য, কিন্ত 
অন্ুমানে বোস্থাইকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ 
হয়। 

শিক্ষার গতীরতার বিষয়ে কোন 
ক্রমেই বোস্বাইয়ের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার কর! 
যায় না। বয়স্থা স্ত্রীলোকদিগের জনা 
বোস্বাই নগরে যে বিদ্যালয় আছে,তাহার 
নাম “আলেকজান্ত্রা স্কুল।” উক্ত 
বিদ্যালয়ে বালিকা ও যুবতী উভয় লইয়া 
প্রায় পঞ্চাশৎ জন ছাত্রী শিক্ষালাভ 
কবিতেছে । প্রথম শ্রেণীতে যে পুস্তক 
পাঠ হইতেছে তাহ! চতুর্থ ভাগ ইংরেজী 
রিডারের সমান হইবে। সুতরাং শিক্ষার 
পরিমাণসম্বদ্ধে « আলেকজান্ত্র! স্কুল” যে 
আম:দের কলিকাতাস্থ বয়ঃস্যা স্ত্রীলো- 
কদিগের জন্য কয়েকটি বিদ্যালয় অপে- 
ক্ষা নিকৃষ্ট অবস্থায় রহিম্বাছে তদ্বিষয়ে 

ংশয় নাই । কলিকাতার «“ বগম ছল! 
বিদ্যালয়” ও «দেশীয় জীলোকদিগের 
মন্াল ফুল” (8৮1৮০120198, 1 0177791] 
8০07০০1) এই *উভয় বিদ্যালয়েই প্রথম 
শ্রেণীর ছাত্রীগণ প্রবেশিকা পরীক্ষার 
পাঠ্য বিষয় ,সকল পাঠ করিতেছেন। 
তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আগামী প্রবে- 
শিক পরীক্ষার জন্য প্রস্তত হইতেছেন। 
কোন কোন বুদ্ধিমতী রমণী কোন স্ত্ী- 
বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ ন! করিয়াও এত- 
দুর উন্নতি করিয়! থাকেন যে, দেখিলে 


বোঙ্বাই ও বাঙ্গালা । 


১৩৫ 


যার পর নাই আনন্দ হয়। দিবাভাগে 
সাংসারিক কাযকর্মে বাস্ত পাকিয়! রাত্রি 
দশ ঘটিকার পর স্বামীর নিকট গোপনে 
অতি মুছুস্বরে কিছু কিছু শিক্ষাপ্রাপ্ত 
হইয়া এমন সুন্দর গদ্য ও পদ্য রচন! 
করিতে পারেন যে দেখিলে যথার্থই 
অত্তান্ত প্রীত ও আশ্চর্যা হইতে হয়। 
“ভূবনমোহিনী” প্রতিভার কথা এখন 
কিছু বলিব না। উক্ত পুস্তক ছাড়া 
স্ত্রীলোকের লিখিত এমন পুস্তকও ছুই 
একখানি প্রকাশিত হইয়াছে যাহা কোন 
ইউরোপীয় . মহিলা লিখিলেও তাহার 
পক্ষে প্রশংসার বিষয় হয়। “দীপ- 
নির্বাণ” এক খানি সেইরূপ গ্রস্থ। ছুই 
একজন শিক্ষিত রমণী যেরূপ সুন্দর 
বাঙ্গালা কবিতা লিখিয়াছেন,এবং জট্নক 
বাঙ্গালি খ্রীষ্টিয়ান্‌ মহিল! যে প্রকার ইং- 
রেজীভাষায় মধ্যে মধ্যে কবিত। প্রণয়ন 
করিয়া থাকেন, আমি যতদূর জানি 
বোদ্বাই প্রদেশে এ পর্য্স্ত সে প্রকার 
কিছুই হয় নাই। স্থতরাং শিক্ষার গতী- 
রতা সম্বন্ধে বোম্বাই প্রদেশ যে, বঙ্গ- 
দেশকে পরাস্ত করিয়াছে এ বাক্যে কোন 
ক্রমেই সায় দ্রিতে পারিতেছি না। 
বোস্বাই নগরের “আলেকজান্ত্র! স্কুলে” 
একটি বিষয় দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। 
উক্ত বিদ্যালয়ে একজনও হিন্দুছাত্রী নাই; 
সকল গুলিই পার্সি। 
ন, না। 


স্পিডে 3৯০৩০ 
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বঙ্গদর্শন। 


আধষাঢ।) 


কুষ্থকান্তের উইল। 


সগ্তদশ পরিচ্ছেদ । 


রোহিণীর নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিতে 
লাগিলে, গোবিন্দলাল তাহাকে ওষধ 
পান করাইলেন। ওঁষধ বলকারক-_ 
ক্রমে রোহিণীর বলসঞ্চার হইতে লাগিল। 
রোহিণী চাহিয়! দেখিল-_সজ্জিত রম্য 
গ্ুহমধ্যে মন্দং শীতল পবন বাতায়ন- 
পথে পরিভ্রমণ করিতেছে--একদ্িকে 
স্কাটিকাধারে স্গিপ্ধ গ্রদীপ জলিতেছে__ 
আর একদিকে হৃদয়াধারের জীবন প্রদীপ 
জলিতেছে। এ দিকে রোহিণী, গোবিন্দ- 
লাল হস্তপ্রদত্ত মৃতসঞীবনী স্থুরা পান 
করিয়া, মৃতসঞ্জীবিতা হইতে লাগিল-_ 
আর একদিকে তাহার মুতসত্ীবনী কথা 
শ্রবণপথে পান করিয়া মৃতসঞ্জীবিতা 
হইতে লাগল। প্রথমে নিশ্বাস, পরে 
চৈতনা,পরে দৃষ্টি, পরে স্থৃতি, শেষে বাক্য 
স্কুরিত হইতে লাগিল। রোহিণী বলিল, 
«আমি মরিয়াছিলাম, আমাকে কে 
বাচাইল ? 
_ গোবিনলাল বলিলেন, “যেই বাঁচাক, 
তুমি যে রক্ষা পাইয়াছ এই যথেষ্ট ।” 
রোহিণী বলিল,“আমাকে কেন বাঁচা- 
ইলেন? আপনার সঙ্গে আমার এমন কি 
শক্রতা যে মরণেও আপনি প্রতিবাদী ?” 
গো। তুমি মরিবে কেন ? 
. রো। মর্লিবারও কি আমার অধিকার 
নাই? 


গো । পাপে কাহারও অধিকার নাই। 
আত্মহতা। পাপ। 

রো। আমি পাপ পুণা জানি না. 
আমাকে কেহ শিখায় নাই। আমি 
পাপ পুণ্য মানি না--কোন্‌ পাপে আমার 
এই দণ্ড? পাপন! করিয়াও যদ্দি এই 
ছুঃখ, তবে পাপ করিলেই বা ইহার 
বেশী কি হইবে? আমি মরিব। এবার 
না হয়, তোমার চক্ষে পড়িয়াছিলাম 
বলিয়। তুমি রক্ষা করিয়াছ। ফিরেবার, 
যাহাতে তোমার চক্ষে না পড়ি সেযত্ব 
করিব। 


গোবিনদলাল বড় কাতর হইলেন; 
বলিলেন, “তুমি কেন মরিবে ? 

“চিরকাল ধরিয়া, দণ্ডে দণ্ডে, পলে 
পলে, রাত্রিদিন মরার অপেক্ষা, এক 
বারে মর ভাল।» 

গো। কিসের এত যন্ত্রণা? 

রো। রাত্রিদিন দারুধ তৃষা, হৃদয় 

পুড়িতেছে__সম্মুখেই শীতল জল, কিন্ত 
ইহদস্মে সে জল স্পর্শ করিতে পারিব 
না। আশাও নাই। 

গোবিন্দলাল তখন বলিলেন,ষে “আর 
এ সব কথায় কাজ নাই-_-চল তোমাকে 
গৃহে রাখিয়া আসি।” 

রোহিণী বলিল, « না আমি একাই 
যাইব 4 

গোবিনলাল বুঝিলেন, আপন্তিট। কি। 
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গোবিন্লাল আর কিছু বলিলেন না। 
রোহিণী একাই গেল। 

তখন গোবিনদল!ল, সেই বিজন কক্ষ- 
মধ্যে সহসা ভূপত্তিত হইয়া ধল্যবলুষ্টিত 
হইয়া] রোদন করিতে লাগিলেন। মাটীতে 
মুখ লুকাইয়া, দরবিগলিতত লোচনে 
ডাঁকিতে লাগিলেন, “হা নাথ! নাথ! 
তুমি আমায় এ বিপদে রক্ষা কব। আমার 
জদয় অবশ হইয়াছে-_আমার প্রাণ 
গেল! রোহিণীর পাপন্রপে আমার জদয় 
ভবিয়। গিয়াছে_তুমি বল না দিলে, 
কাহার বলে আমি এ বিপদ হতে উদ্ধার 
পাইব? আমি মরিব_ভ্রদর যরিবে। 
তুমি এই চিত্তে বিরাজ করিও--আমি 
তোমার বলে আত্মজয় করিব 1” 


অফ্টাদশ পরিচ্ছেদ । 


গোবিন্দলাল গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, 
ভ্রমর জিজ্ঞাসা করিল, 

“আদি এত লাত্রি পর্যাস্ত বাগানে ছিলে 
কেন? 

গো । কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ £ আর 
কখন কি থাকি না?” 

ভ্র। থাক-কিস্ত আজি তোমার মুখ 
দেখিয়ণ, তোমার কথার আওয়ানদে বোধ 
হইতেছে, আজি কিছু হইয়াছে ? 

গো। কি হইয়াছে ? 

ত্র। কি হইম্বাছে, তাহা তুমি না 
ধধিলে আঁমি কি প্রকারে বলিব? আমি 
কি সেখামে ছিলাম ? 


কুঞ্চকাস্ত্েব উইল ১৩৭ 


গো। কেন সেটা নুখ,দেখিয়া বলিতে 
পার না? 

ভ্র। তামাসা রাখ। কথাটা ভাপ 
কথা নহে, সেটা মুখ দেখিয়া বলতে 
পারিতেছি ।__আামায় বল, আমার প্রাণ 
বড় কাতর হইতেছে। 

বলিতে বলিতে ভ্রমরের চক্ষু দিয়! জল 
পড়িতে লাগিল । গোব্ন্দ নাল, ভ্রমরের 
চক্ষের জল মুছ্ছাইয়া, আদর করিয়া বলি- 
লেন, অ:র একদিন বলিব ভ্রমর-_- আজ 
মছে। 

ভ্র। আদ নহেকেন? 

গো। তুমি এখন বালিকা সে কথা! 
বালিকার শুনিয়া কাজ নাই। 

ভ্র। কাল কি আমি বুড়া হইব? 

গো। কালও বলিব না__ছুই বৎসর" 
পরে বলিব। এখন আর জিজ্ঞাস! 
করিও না ভ্রমর । 

ভ্রমর দীর্থনিশ্বাস ত্যাগ করিল। বলিল 
£ তবে তাই--ছুই বৎসর পরেই বলিও। 
মামার শুনিবার বড় সাধ ছিল-_কিস্ত 
তুমি যদি বলিলে না_-তবে আমি শুনিব 
কি প্রকারে? আমার বড় মন কেমন 
কেমন করিতেছে |” 

কেমন একটা ঝড় ভারি হুঃখ ভোম্‌- 
রার মনের ভিতর অন্ধকার করিয়! উঠিতে 
লাগিল। যমন বসস্তের আকাশ-- 
বড় সুন্দর, বড় নীল, বড় উজ্জ্বলঃ__ 
কোথাও কিছু নাই--অকন্মাৎ একখান! 
মেঘ উঠ্ঠিরা চারিদিক আধার করিয় 
ফেলে-_০ভাম্রার বোধ হইল,য়েন; তার 

চ 
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বুকের ভিতর তেমনি একখানা মেঘ 
উঠিয়া, সহসা চরিদিক আধার করিয়া 
ফেলিল। পরযরের চক্ষে জল আপিতে 
লাগিল । শ্রম মনে করি, আমি অকা- 
রণে কাদিতেছি_ আমি বড় হৃষ্ট হইয়াছি 
--আমার স্বামী রাগ করিবেন। অতএব 
ভ্রমর কাদিতে কাঁদিতে কাদিক্তে বাহির 
হইয়া গিয়া, কোণে বসিয়। প] ছড়াইয়া 
কান্নদ!মঙ্গল পড়িতে বসিল। কিমাথা 
স্ব পড়িল তাহা বলিতে পারি না কিন্ত 
বুকের ভিতর হইতে সে কাসে৷ মেঘ 
খান! কিছুতেই নামিল না। 





উনবিংশ পরিচ্ছেদ । 


* গোবিন্দলাল বাবু জ্যেঠা মহাশয়ের 
সঙ্গে বৈষয়িক কথোপকথনে প্রবৃত্ত হই- 
লেন। কথোপকথনচ্ছলে কোন্‌ জমি- 
ঘ্বারীর কিরূপ অপস্থা তাহা সকল জি- 
জ্ঞামা করিতে লাগিলেন। কৃষঃকান্ত 
গোবিন্দল।লের বিষয়ান্ুরাগ দেখিয়! সন্ত 
হইয়া বলিলেন) “তোমরা যদি একটু 
একটু দেখ গুন, তবে বড় ভাল হয়। 
দেখ, আমি আর কয়দিন। তোমর। 
এখন হইতে সব দেখিয়। গুনিয়! না 
দ্বাখিলে১ আমি মরিলে। কিছু বুঝিতে 
পারিবে ন।। দেখ, আমি বুড়। হইয়াছি, 
আর কোথাও যাইতে পারি মা। কিন্ত 
বিন। তদারকে মহাল সব খারাৰ হইয়। 
উঠিল ।” 

গোবিন্নলাল বলিলেন, « আপনি 


বঙ্গদর্শন | 


(আষাঢ 


পাঠাইলে আমি যাইতে পারি । আমারগ 
ইচ্ডা সকল মহালগুলি এক একবার 
দেখির! আসি |” 

কৃষ্ডকাস্ত আহলাদিত হইলেন। বলিলেন, 
আমার তাহাতে বড় আহল।দ। আপাতত: 
বনরখালিতে কিছু গোলমাল উপস্থিত। 
নায়েব বলিতেছে যে, গ্রজার! ধর্মঘট 
করিয়াছে, টাক! দেয় না; প্রজার! বলে, 
আমর! খাজন] দিতেছি, নায়েব উন্ুল 
দের না। তোমার যদি ইচ্ছা! থাকে, 
ভবে বল,আমি তোমাকে সেখানে পাঠা- 
ইবার উদ্দ্যোগ করি।” 

গোবিন্লাল সম্মত হইলেন। তিনি 
এই জন্যই কৃষ্ণকাস্তের কাছে আসিয়া- 
ছিলেন। তাহার এই পুর্ণ যৌবন, মনো- 
বৃত্তি সকল উদ্বেলিত সাগরতরঙতুল্য 
প্রবল, রূপতৃষ্ণা অত্যন্ত তীব্রা। ভ্রমর 
হইতে মে তৃষ্ণা নিবারিত হয় নাই। 
নিদাঘের নীল মেঘমালার মত রোহিণীর 
রূপ, এই চাতকের লোচনপথে উদ্দিত 
হইল--এ্রথম বর্ষার মেঘদর্শনে চঞ্চল 
ময়ূরীর মত গোবিন্দলালের মন,রোহিণীর 
রূপ দেখির। নাচিয়া উঠিল। গোবিন্দ- 
লাল, তাহ! বুঝিয়| মনে মনে শপথ 
করিয়া, স্থির করিলেন, মরিতে হয় মরিব 
কিন্ত তথাপি-ভ্রমরের কাছে অবিশ্বাসী বা 
কৃতত্ব হইব না। তিনি মনে মনেস্থির 
করিলেন, যে বিষয়কন্মে মমোভিনিবেশ 
করিয়া রোহিণীকে ভূলিব-_স্থানাতস্তরে 
গেলে, নিশ্চিত ভুলিতে পারিব। এই 
রূপ মনে মনে সঙ্থল্প করিয়া তিনি পিহ- 
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ব্যের কাছে গিয়া! বিষয় আলোচন! 
করিতে বসিয়াছিলেন। বন্দরখালির কথা! 
গুনিয়া, আগ্রহপহকারে তথায় গমনে 
সম্মত হইলেন? 

ভ্রমর গুনিল, মেজ বাবু দেহাত যাই- 
বেন। ভ্রমর ধরিল, আমিও যাইব। 
কাদাক।টি,ইাটাঙ্থাটি পড়িয়া! গেল। কিন্ত 
ভ্রমরের শ্বাশুড়ী কিছুতেই যাইতে দিলেন 
না। তরণী সজ্জিত করিয়া, ভৃত্যবর্গে 
পরিবেষ্টিত হইয়া, ভ্রগরের মুখচুন্বন করি- 
য়া,গোবিনলাল দশদিনের পথ বদরখালি 
যাত্রা করিলেন । 

ভ্রমর আগে মাটীতে পড়িয়া! কাদিল। 
তার পর উঠিয়া, অননদামঙ্গল ছিড়িয়! 
ফেলিল, খাঁচার পাখী উড়াইয়া দিল, 
পুতুল সকল জলে ফেলিয়া! দিল, টবের 


ফুলগাছ সকল কাটিয়া ফেলিল, আহারের 


অন্ন পাচিকার গায়ে 'ছড়াইয়া দিল, চাক- 
রাণীর খোপা ধরিয়! ঘুরাইয়! ফেলিয়া 
দিল-ননদের সঙ্গে কোন্দল করিল-__ 
এই রূপ নানাপ্রকার দৌরাখ্ম্য করিয়!, 
শয়ন করিল। শুইয়া চাদর সুড়ি দিয়] 
আবার কীাদিতে আর্ত করিল এদিকে 
অনুকূল পবনে চালিত হইয়া, গোবিন্দ- 
লালের তরণী তরষ্ঈিনী-তরঙ্গ বিভিন্ন 
কডিয়। চলিল 


বিংশতিতম পরিচ্ছেদ । 


কিছু ভাল লাগে না--ভ্রমর এক|। 
প্রমুর শয। কুলিয়। ফেলিল--বড় নরম, 


ক্কষ্ণকান্তের উইল 
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- -খাটের পাঁখ! খুলিয়! ফেলিল--বাঁতাস 


বড় গরম চাঁকরাণীদ্দিগকে ফুল আনিতে 
বারণ করিল--ফুলে বড় পোকা । তাস 
খেল! বন্ধ করিল-_সহচরীগণ জিজ্ঞাসা 
করিলে বলিত--তাস খেলিলে শ্বাশুড়ী 
রাগ করেন। সু, স্থত|, উল, পেটার্ণ__ 
সব একে একে পাড়ার মেয়েদের বিলা- 
ইয়া! দিল-_জিজ্তাসা করিলে বলিলে, থে 
বড় চোখ জাল! করে। বস্ত্র মলিন কেন, 
কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, ধোপাকে গালি 
পাড়ে, অথচ ধৌত বন্ত্রে গুহ পরিপূর্ণ । 
মাথার চুলের সঙ্গে চিরুণীর সম্পক 
রহিত্ত হইয়া আসিয়াছিল-_উলুবনের 
খড়ের মত চুল বাতাসে ছুলিত, জিজ্ঞাসা 
করিলে, ভ্রমর হাসিয়া, চুলগুলি হাত 
দিয়া টানিয়! খোপা গু'জিত-_-্পর্য্ত্ত। 
আহারাদির সময়ে ভ্রমর নিত্য বাহান! 
করিতে আরম্ভ করিল-_ আমি খাইব না, 
আমার জর হইয়াছে। শ্বাশুড়ী কবিরাজ 
দেখাইয়া, পাচন ও বড়ির ব্যবস্থা করিয়া, 
ক্ষীরোদার প্রতি ভার দিলেন, যে বৌ 
মাকে ওষধ গুলি খাওয়াইধি। বৌ ম! 
ক্ষীরির হাত হইতে বড়ি পাচন কাড়িয়া 
লইয়া, জানেলা গলাইয়া ফেলিয়৷ দিল। 

ক্রমে ক্রমে এতট! বাড়াবাড়ি ক্ষীরি 
চাকরাণীর চক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। 
ক্ষীরি বলিল, «ভাল, বউ ঠাকুরাণি, কার 
জন্য তুমি অমন কর? ধার জন্য তুমি 
আহার. নিদ্রা ত্যাগ করিলে, তিনি কি' 
তোমার কথা একদিনের জনা ভাবেন £ 
তুমি মর্তেছ কেঁদে কেটে, আর তিপি 
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হয় ত হকার নল মুখে দিয়া, চক্ষু বুজিয়া 
রোহিণী ঠাকুরাণীকে ধ্যান করিতেছেন।» 

ভ্রমর ক্ষীরিকে ঠাস্‌ করিয়া! এক চড় 
মারিল। ভ্রমরের হাত বিলক্ষণ চলিত। 
প্রায় কাদ কাদ হইয়া বলিল, “ তৃই যা 
ইচ্ছা তাই বকিৰি ত আমার কাছে থেকে 
উঠিয়। যা।” 


ক্ষীরি বলিল, “ তা চড় চাপড় মারি- 
লেই কি লোকের মুখ চাঁপা থাকিবে? 
তুমি রাগ করিবে বলিয়া আমর! ভয়ে 
কিছু বলিৰ না। কিন্তু না বলিলেও 
বাঁচিনা। পাঁচি চাড়াল্নীকে ভাকিয়া 
জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ দেখি,_-সে দিন 
অত রাত্রে রোহিণী, বাবুর বাগান হইতে 
ঁসিতেছিল কি না ?” 


ক্ষীরোদার কপাল মন্দ তাই এমন 
কথা সকাল বেলা ভ্রমরের কাছে বলিল। 
ভ্রমর উঠিয়া দাড়াইয়া.ক্ষীরোদাকে চড়ের 
উপর চড় মারিল, কিলের উপর কিল 
মারিল, তাহাকে ঠেলা মারিয়া ফেলিয়া 
দিল, তাহার চুল ধরিয়া টানিল। শেষ 
আপনি কাদিতে লাগিল। 


ক্ষীরোদা, মধ্যে মধ্যে ভ্রমরেব কাছে, 
চড় টা চাপড় ট! খাইত, কখনও রাগ 
করিত না, কিন্তু আজি কিছু বাড়াবাড়ি, 
আজ একটু রাগিল। বলিল, “তা ঠাকু- 
রুণ, আমাদের মারিলে ধরিলে কি হইবে 
- তোমারই জন্য, আমরা বলি। তোমা- 
দেরু.কথ! লইয়া লোকে একটা হৈ হৈ 
করে, আমরা তা সইতে পারি না। ৩ 


বহগদশন। 


আষাঢ় ।) 


আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, তুমি 
প|চিকে ডাকিয়। জিভ্রাসা কর়।» 

ভ্রমর, ক্রোধে ছঃখে কীদিতে কাদিতে 
বলিতে লাগিল, “তোর জিজ্ঞাসা করিতে 
হয় তুই কর্গে-_আমি কি তোদের মত 
ছুঁচো পাজি, যে আমার স্বামীর কথ! 
পাচি চাড়াল্নীকে দিজ্ঞাসা করিতে 
যাইব? তুই এত বড় কথা আমাকে 
বলিস্‌।! ঠাকুরাণীকে বলিয়া! আমি ঝট! 
মেরে তোকে দুর করিয়! দ্িব। তুই 
আমার সম্মুখ হইতে দূর হইয়! য1।” 

তখন সকাল বেলা, উত্তম মধ্যম ভো- 
জন করিয়া, ক্ষীরোদ1 ওরফে ক্ষীরি 
চাকরাণী, রাগে গর গর্‌ করিতে করিতে 
চলিয়৷ গেল। এদিকে ভ্রমর উদ্ধমুখে 
সজলনয়নে,যুক্তকরে,মনে মনে গোবিন্দ- 
লালকে ড।কিয়া বলিতে লাগিল, “ হে 
গুরে] ! শিক্ষক, ধর্মজ্ঞ,আমার এক মাত্র 
সত্য স্বরূপ! তুমি কি সে দিন এই কথ! 
আমার কাছে গোপন করিয়াছিলে !” 

তার মনের ভিতর যে মন, যেমন 
হৃদয়ের লুকায়িত স্থান কেহ কখন দেখি- 
তে পায় না-যেখানে আত্মপ্রতারণ! 
নাই, সেখান পর্য্যস্ত ভ্রমর দেখিলেন, 
স্বামীর প্রতি অবিশ্বাস নাই। অবিশাদ 
হয় না। ভূমর কেবল একবার মাত্র মনে 
ভাবিলেন, বে তিনি অবিশ্বাসী হইলেই 
ৰা এমন ছুঃখ কি? আমি মরিলেই নব 
ফুরাইবে। হিন্দুর মেয়ে, মর বড় সহজ 
মনে'করে। 
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আমার মাল! গাথা। 
এ 


আমার মাল! গীথা । 


এক ছড়া! মালা গথিতে বড়ই সাধ 
হলে! । হুর্যামুখী এতক্ষণ মুখ তুলি! 
আকাশপানে চাহিয়াছিল, সন্ধ্যা হইল 
দেখিয়া আন্তে আন্তে মস্তক অবমত 
করিল; আমিও মাল। গাথিবার জন্য 
একগাছি সুতা লইয়৷ বাগানের দিকে 
চলিলাম। মুক্ত দ্বার দিয়া কাননে 
প্রবেশ করিলাম। এই কানন ভ্রমণে 
কাহারও নিষেধ নাই; সাধারণ সকলের 
জন্যই বাগানটি প্রস্তত হুইয়াছে। সন্ধ্যার 
মন্দ সমীরণে উদ্যানস্থ পুণ্পের গন্ধ চতৃ- 
দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, গাছের 
পাতাগুলি অল্পে অল্পে ছুলিতে লাগিল 
আর কেমন একপ্রকার চিত্তসন্তোষজনক 
শব হইতে লাগিল। বহির্জগতের সহিত 
আমাদের অন্তরাস্মার কোন সম্বন্ধ আছে 
কি না জানি না,কিস্ত এই পর্য্স্ত বলিতে 
পারি যে সমীরণভরে দোছুল্যমান বৃক্ষ- 
পত্রের সঙ্গে সূঙ্গে আমার মনও ছুলিতে 
লাগিল; বিল্িগণের ঝিঁ ঝি রব বড় মধুর 
বোধ হইল আর সেই সঙ্গে আমার হদয় 
যন্ত্র বাজিয়া*উঠিল। আমি যেনকি 
অন্বেষণ করিতে লাগিলাম, যেন কোন 
দ্রব্য হারাইয়াছি কিন্ত কি যে সেত্রব্য 
তাহ! স্বরণ করিতে পারিলাম না। অনেক 
গ্রকার অসম্ভব চিন্তার উদয় হইল। 
ভাবিলাম কিংগুকে যদি গন্ধ থাকিত, 
স্থপক ফল যদি না পচিস্কঃ বিহ্যাতের 


আলোক যদ্দি নয়নন্সিগ্চকর হইত আর 
আমার যদ্দি এই সকল পুণ্পের ন্যায় 
ভূবনমোহিনী শক্তি থাকিত তাহা হইলে 
বেশ হইত। এইরূপ ভাবিতেছি এমন 
সময় দেখি কতকগুলি কুল শুকাইয়! 
ভূপতিত হইল। পতনকলীন মরদর 
শব্দে যেন বলিতে লাগিল-_€7092867260- 
0109 20013810109. এই উপদেশবাক্য 
আমার অন্তরে লাগিল, আমি আমার 
শেষের দিন স্মরণ করিলাম ; তখন বু'ঝ- 
লাম যে আমার এই ক্ষণভহ্ুর দেহ আবি 
হউক কালি হউক দুদিন পরে হউক, এ 
বস্তচাত পুণ্পের ন্যায় ধ্বংসপ্রা্ত হঈবে। 
না না-_পুশষ্পের সহিত আমার তুলন] 
কোথায়? পতনকালে ফুলটি ষেন হাসি- 
তেছিল, যতক্ষণ বৃক্ষে ছিল ততক্ষণ 
বৃক্ষের শোভাবর্ধন করিয়াছে, সৎগন্ধ 
দানে কত লোকের চিত্তসস্তোষ করিয়াছে, 
আপনার কর্তব্য কণ্ম্ম সাধন করিয়া ধ্বংস 
হইল, এ ধ্বংসে দুঃখ নাই । কিন্তু আমি 
- আমি সংগন্ধ বিতরণে কয়জনের চিত্ত 
সন্তোষ করিয়াছি, কাহার শোভা বৃদ্ধি 
করিয়াছি? কাহার'ও নয় । তবে এ পৃথি- 
বীতে আসিয়। কি করিলাম? যখন আমার 
এই ভ্বীবন বুদ্ধ কালআৌতে মিশা- 
ইবে তখন কি হাসিতে পাইব না? 
যাই হউক আর ভাবিব না, মিছ ভাব- 
নায় সব কুলিয়৷ গিয়াছি। হাতের স্তা 
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হাতে রহিয়াছে) মাল। ত গীথা হয় 
নাই। | 

মালার জন্য ফুল তুলিতে চলিলাম। 
দেখিলাম অনেক গুলি ফুল ফুটিয়াছে, 
আর কতকগুলি ঈষৎ হেলিয় ছুলিয়! 
ফোটে ফোটে হইতেছে । মল্লিকা 
সুন্দরী দেখিল যে ভূমণ্ল ক্রমে ক্রমে 
অন্ধকারাবৃত হইতে লাগিল এখন আর 
লজ্জা কেন ? এই ভাবিয়া ধীরে ধীরে 
অআবগুঠন মোচন করিল-_-আপনার গন্ধে 
আপনি ঢলিয়া পড়িল। এ ঢলেপড়া- 
ভাব 'আমি বড় ভাল বাসি। নিজের গুণ 
মনে মনে জেনে যে নম্রভাব ধরে, তারে 
বড় ভাল বাসি। মল্লিকে। ক্ষুদ্র বৃক্ষে 
তোমার জন্ম--এ বিদেশী অরোকেরিয়া, 
উহার পাতার ন্যায় তোমার পাতার 
সৌনধ্য নাই; স্থন্দর পলাশের নায় 
বর্ণও নাই কিন্ত তবু আমি তোমারে বড় 
ভাল বাসি-_তোমার প্র সংগন্ধ আর 
ধঁ ঢলে পড়া ভাব আমার অন্তরে লাগি- 
য়াছে। কখন জানি না, কিন্তু শুনিতে 
পাই সরলমনের সহিত সরলমনের বিনি- 
ময় সহজেই হর ₹__-আমার নিক্ের মন 
আমি চিনিতে পারিলাম না__জানিনা 
সরল কি গরলময়-_কিস্তু বোধ হয় তো- 
মার উপর ধেরূপ সাদা,অন্তরও সেইরূপ, 
নহিলে তোমার তরী চলে ,পড়া ভাব 
থাকিত ন!।। তুমি গর্বিতা হলে তোমার 
সহিত আলাপ করিতাম না, তোমার 
নিকট এতক্ষণ দীড়াইয়। থাকিতাম ন1) 
কিন্ত আমি বুঝিয়াছ তুমি মেরূপ নও 


ৰঙ্গদর্শন। 


জবাঢ়।) 


সেই জন্যই তোমাকে একটি রিষর় 
জিঞ্াসা করিতে সাহস করিতেছি,মল্লিকে 
আজি আদার কৌতৃহল নিবারণ করিতে 
হইবে। 

মল্লিকে বল দেখি দ্রগজ্জনমলোহর এ 
সৎগন্ধ তুমি কেন বিতরণ করিতেছ? 
এ গন্ধে বিভোর হইয়া মানবগণ নন্দন- 
কাননের স্থখ এই ভূমণ্ডলে ভোগ করিবে 
এই জন্যই কিতুমি তোমার গন্ধ ইত- 
স্ততঃ বিক্ষেপ করিতেছ? কিন্তু তাহাতে 
তোমার লাভ কি? যথার্থ স্বার্থপরতা- 
শূন্য হইয়া পরের দ্থুখবর্থান করাই কি 
তোমার উদ্দেশ্য ? 
- মনে ভাবিলাম মধুর হাসি হালিয়া 
মল্লিকা বলিল--তোমার ন্যায় সরল 
লোকেই আমার উদ্দেশ্য নিঃস্বার্থপর জ্ঞান 
করে। গন্ধবিতরণে আমার নিজের 
লাভ কি? তরে বলি গুন__এ সংসারে 
তুমি একা-_সংসারবন্ধনে বদ্ধ না হরে 
উদ্বাসীনের ন্যায় বিচরণ করিতেছ। 
তুমি কি বুঝিবে? আমাদের ন্যায় কা- 
মিনীগণের মনের ভাব তোমায় কি ব্ূপে 
বুঝাইব? আমরা চাই-_জগৎশুদ্ধ 
সকলে আমাদের ভাল বাসিবে, মানব- 
গণ নিজ নিদ হৃদয়কাননে 'আমাদের 
যত্বঘহকারে রোপণ করিবে, তাহাদের 
জলসেচনে পরিবর্ধিত হইব; এখন বল 
দেখি আমার এ গন্ধটুকু না থাকিলে কে 
আমায় আদর করিত; কে' আমায় তাল 
বাসিত? এ অপরাজিতা স্ন্দরী তৃবন- 
মোহিনী নীপিমায় অঙ্গ সাদাইয়া কানন 


১২৮৪ 


শো! করিতেছে, স্বীকার করি উহা- 
রও আদর আছে । কিন্তু সে কতক্ষণের 
ভন্য-শুকাইলে উহাকে আর কে ভাল 
বাসে? কিন্তু আমি শুকাইয়! যাই আর 
যাহাই হই না কেন, যতক্ষণ গন্ধ থাকে 
ততক্ষণ সমান আদর পাই-_-এইটি যখন 
মনে হয় তখন আমার কত আমোদ; 
নিজের গন্ধে নিজে যখন মুগ্ধ হই তখুন 
আমার কত সুখ তাহ! তুমি কিরূপে 
বুঝিবে। সকলে, ভাল বাসিবে_ত 
সুখের আশা বদি না থাকিত তাহ 
হইলে কি আমি এন্সপ গন্ধবিতরণ করি- 
তাম? আপনার গর্ধ আপনার মনে 
আপনি বলিয়৷ যদ্দি মন না উচ্ছলিত তবে 
কি নি্রশরীরে এ গন্ধ ধরিতাম? বোধ 
হর--না। আমার অভিগ্রায় স্থার্থপর 
বোধে ত্বণা করিও ন1। স্থার্থশুন্য এক্স- 
গতে কেহই নাই। 

স্বার্থ শূন্য কি কেহই নাই-_-হতেও 
পারে। গ্রামের মধো বড় লোক-_বড় 
পরোপকারী শশী বাবু অতিথিশালা 
করেছেন,প্রতিদিন কত অতিথি প্রতিপা- 
লন করিতেছেন--কেন? নিজে প্রশংস! 
পাবেন বলেআর নিজের মনের স্থখসা- 
ধনের জন্য। এই যে পাঁচটি অঙ্গুলিযুক্ত 
আমার দক্ষিণ হস্ত অন্নের গ্রাসটি আদর 
করিয়া যুখমধ্যে দিয়া থাকে ইহা শুধু 
মুখের কি উদরের উপকারের জনা নয়। 


আমার মাল। গাথ। | 


১৪৩ 


যদি অন্য রূপে হাতের, পুষ্টিনাধন হতে 
পারিত, তাহা হইলে এই দক্ষিণ হস্তের 
সহিত স্তুচিককণ দস্তাবলীপরিবেষ্টিত মুখের 
প্রণয় থাকি কি না বলিতে পারি না। 
যেখানে যাই দেই খানে দেখি সক- 
লেই নিজের জন্য ব্যস্ত; আমিও নিজের 
তুষ্টিদাধনের জন্য মালাটি গাথিয়া শেষ 
করিলাম। মালাটি নিক্তে পরিয়া নিদ্দের 
অঙ্গের শোভা বাড়াইব স্থির করিলাম। 
এমন সময় দেখি রামধন ঘোষাল 
শী বাবুর একটি পারিষদ-__ব, ভেল- 
ভেটে অঙ্গ- সাজাইয়া৷ বাগানের দিকে 
আমিতেছেন। সংস।রকাননে ইনি এক 
টী অপরাজিতা । উভয়েই গন্ধীন। 
অপরাজিত! ুর্ধ্যরশ্মি থেকে ৭টি রং 
লইয়া কেবল নীল রংটি বাহিরে প্রকাশ 
করে, ঘোষাল মহাশয়ও শশী বাবুর 
কিরণ থেকে অল্প বস্ত্র আভরণ এবং ধর্ম 
অর্থ কাম মোক্ষ* এই সাতটি রং লইয়া 
কেবল বু বসনের আভা বাহিরে 
প্রকাশ করিতেছেন । রামধন ঘোষাল- 
কে দেখিলেই আমার মনে মনে কেমন 
এক রকম স্বণার উদয় হয়, কেন তা! 
দানি না-যাহারে ভাল বাসি তার 
সব ভাল, কিন্তু যাহারে দেখিতে পারিন! 
তার মকল কাজই দ্বণাজনক, কারণ 
তাহার কাব্ধ*গুলি নিজের মনোমত নর 
বলিয়াই তাহারে আমর! ভাল বানি না। 


* শেষোক্ত ওটি রং শশী বাবুর কিরণে আছে কি ন1 বিজ্ঞান বলে এখনও 
তাহা আবিষৃত হয় নাই। পারিষদ্গণ শশীবাবুকে দেবহ।র ন্যার স্তধ করে দেখিয়। 


ও' কয়টি অনুমান করিয়া লইলাম। 


৮৪৪ 


বামধন বাবুর অঙ্গসঙ্জ। আমার চক্ষে 
বিষতুলাঃ আনি তীহাকে দেখে আমার 
অঙ্গ সাঞ্জাবার বাসন দূর হুয়ে গেল। 
আমার মাল! পর! সাধ একেবারে ঘুচে 
গেল। নিজের অঙ্গ সাজাইয়৷ পরের 
মন হরণ করিতে আর বাঁসন! রহিল না। 
এখন ভাবিলাম--নিজের নয়নের তৃপ্তি- 
সাধনার্থে পরের অঙ্গ সাজাইব, হাতের 
মালা পরের গলে দিয়! নয়ন ভরিয়া 
তাহার শোভা দেখিব--মনে মনে বন্ডই 
ঘাসনা হলো!। কিস্তু হরি হরি--এ মালা 
কার গলে পরাইব, এ মালা গলে 
পরিলে কার শোভ। বাড়িবে? অন্ধকারে 
বলিয়া মোটা তার, কি ফুল তুলিতে কি 
ফুল তুলিয়৷ যে মাল! গাখিলাম এ মালায় 
ত কাহারও সৌন্দর্য্য বাড়িবে না । তবে 
পন্ধের গুলে মাল! দিয়া কি লাভ হইবে? 
ছার পরেই বা আমর করিয়া আনার এ 
মালা কেন পরিবে ? আদর-_আদর 
কথাটি বড় মিষ্ট; আমি আদর বড় ভাল 
বালি। যে আদরে অপ্রাপ্তবরত্ক সন্তান 


বঙ্ষদর্শন | 


আষাঢ়) 


মায়ের গলা জড়াইয়া ঝুলিতে গ্বাকে, 
স্বামীর যে আদরে প্রণয়িনীর মুখমগুল 
আরক্কিম হুয় আর মুখে মধুর হাসি দেখ! 
দেয়, বন্ধুর দোষ দেখিলে লোকে বে 
'আদর মাখান তিরস্কার করিয়া থাকে, 
সেই আদর ভরা হাত্তে কে আমার হাত 
হইতে মালাটি লইবে? মেই আদর মাথা! 
বচনে কে আমায় বলিবে ও ফুলটির বদলে 
আর একটি ফুল বসাও,ও ফুলটি ছিড়িয়। 
ফেল, এই স্থানটি বেশ হুইমাছে, ওখানটি 
ভাল হয় নাই, কে এরূপ আদর করিয়া 
আমার পরিশ্রম সফল করিবে ? আমার 
মালাকে আদর করে এমন কি কেহই 
নাই? থাকিতেও পারে। যখন তেমন 
লোক পাইব, তখন তাহাকে মনের মত 
মালা গাধিয়া পরাঈব-_এখন, এই হুৃত্র- 
নিবদ্ধ কাননকুস্মনিচয়কে মাতা বন্- 
মতীকে সমর্পণ করিব । ফুলগুলি খুলি! 
মাটাতে ছড়াইলাম।-_ 
কি 
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১২৮৪), 


হইলে জগৎ চলে না। অন্ভএৰ কতক 
লোক সংমার লইয়া থাকুক; তাহার! 
শুনিয়া! যে টুকু ধর্ণশিক্ষ! করিতে পারে 
করুক,এই পর্য্যন্ত; সুতরাং তাহার! ইতর 
সাধারণের ধর্ম শিক্ষার জন্য চেষ্টা করিত 
এবং সে চেষ্টায় এনেক লোককে আয়ত্ত 
করিয়াছিল। দেখ উহাদের একদল 
গ্রচারক ছিল, একদল প্রচারক দ্িগের 
উপর তব্বাবধারণ করিতে থাকিত; ধর্ম" 
তির জন্য এই ছুইদলই একান্ত 
উদ্দ্যোগী, ইহাতেও শীত্র শীঘ্র ধর্মগ্রচার 
হইয়া পড়িল। নৌদ্ধের! শ্রীলোক- 
দিগকেও ধর্মমপ্রচার করিতে দিত এবং 
উহাদিগকেও মঠের মধ্যে স্থান দিত। 
যে ব্রা্ষণদিগের সহিত বৌদ্ধদিগের 
বিবাদ তাহার] বৈদিক ক্রিয়াসক্ত; স্ত্রী ও 
দ্র, ধর্ণশান্ত্র ও বৈদিক ক্রিয়াভে একে- 
বারে বঞ্চিত। বৈশ্যগণুও বড় একটা 
যাগবজ্ঞাদিতে থাকিতে পারিত ন]। 
সুতরাং সাধারণ লোকের পক্ষে ব্রাহ্মণা 
ধর্ম এক প্রকার বন্ধ বলিলেই হইল। 
(ব্রাঙ্গণদ্দিগের উপায়)- 

এখন নিয়ম এই যে, ইতর সাধারণ 

লোকে যে ধর্ম অবলম্বন করিবে সেই 


তরাঙ্গণ ও শ্রমূধ। 


১৪৯, 


ধর্টেরই গর্ব অধিক। একে বৌদ্ধ ধর্ম 
রাজ্জার ধর্শ, তাহাতে ধর্মপ্রচার জন্য 
লোক নিুক্ত/তাহার উপর আবার বৌদ্ধ- 
গণ যে কেবল ভিন্নধর্মাববন্থীকে স্বধর্থে, 
দীক্ষিত করিতে ইচ্ছুক এমন নহে-_যে 
কোন জাতীয় লোককেই উন্নত পদ প্রদা- 
নেও কাতর মহে* সুতরাং অনেক 
লোক প্র ধর্মে আসিয়া! পড়িল। হিন্দু- 
স্থানের পশ্চিমাংশই ব্রাহ্মণদিগের প্রধান 
স্থান; ত্রাক্মণগণ এখন আপনাদিগের 
ভ্রম দেখিতে পাইলেন ; তাহারাও সাধা- 
রণ লোকদিগকে আপনার দলে আনি- 
বার চেষ্টা করিতে. লাগিলেন; যে খানে 
বৌদ্ধদিগের ক্ষমতা প্রবল হয় নাই-_ 
সেই খানে যাইয়াই তাহাদিগকে স্থৃতি 
উপদেশ দিতে আরম্ত করিলেন? অনার্ধ্য- 
দিগের দেবতা আপন দেবতা বলিয়া 
গ্রহণ করত দলবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন । 
পূর্ব্বে দেবতা উপাসন! বলিলে প্রায়ই 
পৌত্লিকতা বুঝাইত না। জৈমিনী 
বেদব্যাখ্যার মীমাংসায় লিখেন তাহার 
মতে দেবত! বলিয়! কোন জীব পদার্থ 
নাই কিন্ত আমরা যে সময়ের কথা বলি- 
তেছি,তখনকার ব্রাহ্মণের! কা্ধ্য গতিকে. 


সপ্ত 
* বুদ্ধদেবের প্রধান শিক্ষামণ্ডলী মধ্যে রাহুল ক্ষত্রিয় ছিলেন, কশ্যপ ব্রাহ্মণ, 


কাত্যায়ন বৈশ্য ও উপলি শৃড্র ছিলেন। ইহারা সকলেই' সম্প্রদায় প্রবর্তক, সকলেই 
বদ্ধদেবের নিজ শিষ্য । উপলি যদিও শৃড্র'তথাপি বৃদ্ধদেবের অতিণয় প্রিয় ছিলেন। 
যখন বুদ্ধদিগের প্রথম ধর্মমত হয়, বুদ্ধ উপলির দ্রিকে অঙ্ুলি নির্দেশ করিয়া! 
কহিয়াছিলেন উপলিই বিনয় ধর্মপ্রচারের প্রকৃত উপযুক্ত পাত্র। বিনরধর্্ম সাধারণ 
লোকদিগের জন্য। - বুদ্ধদেব বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন শৃত্রদদিগের দ্বারাই তাহার মত 
সাদরে গৃহীত হইঝেএবং তাহার জন্য একজন শৃড্রই বিশেষ উপযুক্ত। উপলি 
ধর্ম ভাতা কশাপের সমস্ত প্রশ্নে সম্যকৃপ্উত্বর করিয়াছিলেন 


১৪৮ 


সাকার উপাঁসক হইলেন, ভাহাদের মত 
হইল « সাধকানাংহিতার্থায় ব্রক্মণো রূপ 
কল্পনা ।৮ সাধকের নিরাকার ব্রহ্ম বু 
ঝিতে পারেন! অতএব ঈশ্বরের রূপকল্পনা 
আবশ্যক । 
(অস্তাজ বর্ণ) 
অনার্ধ্যগণ ষে ব্রাহ্মণ ধর্মে দীক্ষিত 
হইয়াছিল, তাহার প্রমাঁণ এই ষে প্রাচীন 
স্বতিতে আমর! ব্রাহ্মণ ক্ষপ্তিয় বৈশ্য ও 
শৃদ্র এই চারিমাত্র বর্ণের উল্লেখ" পাই__ 
কিন্ত অনেক পুরাণ এবং অন্যান্য অপে- 
ক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থে আমর! দেখিতে 
গ|ই যে বর্ণ পাচটি-_এই শেষ বর্ণের 
নাম অস্ত্যজ বা নিষাদদ। মাধবাচার্ষ্য 
খগ্বেদের টাকায় উহাদের নিষাদ নাম 
দিয়াছেন; অন্যান্য পুরাণে নিষাদ ও 
অন্ত্যজ শব এক পর্য্যায়ক রূপে ব্যবহৃত। 
আমরাও আধুনিক সমাজে দেখিতে পাই 
একদল শূদ্রের জল ব্রাঙ্গণেরা ব্যবহার 
করেন আর একদলের করেন না । যাহা- 
দের জল ব্যবহার করা যায় তাহারা মৎ- 
শূদ্র যাহাদের ন1 যায় তাহার! অন্ত্য্গ। 
আহীরি গোঁয়ালা সংশৃদ্র, দেশী গোয়াল! 
অন্তাজ। চাবষার মধ্যে সদেগাপ সৎশুদ্র, 
কৈবর্ত অন্ত্যজ;ছুলে প্রভৃতি ছোটলোকও 
এই অস্ত দলের মধ্যে । 
(জাত্যভিমান) 
এক্ষণে জিজ্ঞান্য হইতে পাঁরে ব্রাহ্মণের! 
এত দ্বণা করিলেও এই সকল জাতি 


ব্রাহ্মণ্যধর্শে রহিল কেন? তাহার এক" 
কারণ এই ক্রান্দণ্যধর্্মে আসিবাশাত্র 
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উহাদের একটু জাঁতযভিগান জন্মে, এক 
জন ছুলেকে জিজ্ঞান। করিয়! দেখিলাম 
সেও বলিল মুচি মুসলমান হইতে ছুলে 
উৎকৃষ্ট জাতি; মুচি চাঁম কাটে,মুসলমানের 
ব্রাহ্মণ নাই । ব্রাহ্মণদিগের সংশ্রষে উহাঁ- 
দের এই জাত্যভিমান টুকু জন্মিয়াছে। 
(কোথায় অনাধ্যদীক্ষা আরম্ভ হয়) 
অনাধ্যদিগের প্রথম দীক্ষা! দক্ষিণ 
রাজবারায় হয়। দক্ষিণ রাজবারায় নিষধ 
বলিয়া একটি রাজত্ব ছিল। নৃতন যে 
পঞ্চম বর্ণ পুরাণে উল্লিখিত আছে সে 
পঞ্চম বর্ণের নাম নিষাদ (নিষাদ ও 
নিষধ একই শব) তাহাতে বোধ হয় 
প্রথম অনাধ্্য প্রবেশ এইখানেই ঘটে । 
দক্ষিণ রাদ্দবারায় হিন্দুদিগের প্রধান 
স্থান। শিব ও শক্তির উপাসনা ব্রাহ্- 
ণেরা এই স্থান হইতেই প্রাপ্ত হন। 
কারণ এখনও দেখা যায় শৈবদিগের 
একটী প্রধান হুর্গ রাজবারা। এইরূপে 
আপন ধর্মে পৌত্তলিকতা৷ প্রবেশ করাইব! 
মাত্র হিন্দুদিগের দল বাড়িয়া! উঠিল। 
(ত্রাঙ্মণদিগের উৎসব) 
অশিক্ষিত লোকদিগের পক্ষে ব্রা্গণ্য 
ধর্ম যত স্তথৃবিধা বৌদ্ধ এত নহে। ব্রান্মণ- 
ধর্মের বাঁরটা সংস্কার আছে। একটা 
ছেলে হইলে গর্ভহইতে আরম্ভ করিয়া 


* ছেলের বিবাহ পর্য্যস্ত লোকে বারবার 


আমে।দ করিতে পারিবে এবং গ্র বারটী 

হস্কারই তাহার! সমস্ত জীবনের মধ্যে 
স্থখের দিন বঙ্গ! মনে করে। বৌদ্ধ- 
দিগের এরূপ ছিল কি ন! সন্দেহ। শেষ 
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বৌদ্ধদিগের মধ্যেও পৌন্তলিকতা গ্রবেশ 
করিয়া ছিল কিন্তু দে এক বুদ্ধের উপাসন 
মাত্র-হিন্দুদিগের পৌত্ুলিকতা৷ দেশ- 
ভেদে ভিন্ন। যে দেশের লোক যে 
দেবতা চায় সে সেই দেবতা উপাসনা 
করিতে প!রে। শ্রী ম্বয়ং বলিয়াছেন। 


যো যে! যাং যাং তন্গু-তক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতু- 
মর্হথতি। 

তস্য তদ্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব ৰিদধা- 
ম্যহং॥ 


শিবভক্ত শিব উপাসনা করিল-_বিষুভক্ত 
বিষণ উপাসনা! করিল-_-অথচ ব্রাঙ্গণের 
সর্বত্র মান্য হইল। উপরিউক্ত প্রবন্ধে 
প্রমাণ হইবে ইতর লোককে স্বধর্থে 
আনয়ন করিবার জন্য বাহিক যে সকল 
আড়ম্বর আবশ্যক,তাহাতে বৌদ্ধ অপেক্ষা 
ব্রাহ্মণের সৌভাগ্য অধিক। 
(ভক্তিশাস্ত) 

মতামত সম্বন্ধেও সাধারণ লোক 
মোহিত করিবার পক্ষে হিন্দুদিগের প্রাধান্ত 
ঘটিয়৷ উঠিল। বৈদ্দিক সময়ে যাঁগযজ্ঞ 
বর্ূলাভের উপায় ছিল। বুদ্ধিবিপ্লবের 
সময় জ্ঞানই হয় সাযুজ্য, নয় সালোক্য, 
ন! হয় নির্বাণ লাভের একমাত্র উপায় 
পরিগণিত হয়। এই সময়ে ভক্তিমার্গ 
ব্রাহ্মণের! উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন। 
শাগ্ডিল্যদেব বেদ উপনিষদাদিতে নিঃ- 
শ্রেয়স্লাভের উপায় না দেখিয়া এই 
তক্তিমার্গ প্রচার করেন। এই ভক্তি 
এই সময়ে হিন্দুদিগের মূলমন্ত্র হয়। 


ব্রাহ্মণ ও শ্রামণ। 
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ভক্তি কাহ।কে বলে শগিল্োর প্রথম 
সথত্র এই__ |] 
“ সা পরানুরক্তি রীশ্বরে |” 

ঈশ্বরে অর্থাৎ যে কোন দেবতায় পরম 
অন্নুরাগই তক্তি_-সকলের সার ভক্তি; 
মুক্তিতার দানী। পুরাণ বরাবর এই ছুই 
স্থরে গাইয়াছেন, ভক্তি ও জ্ঞান। জ্ঞান 
শিক্ষিতদিগের জন্য, ভক্তি অশিক্ষিতের 
জন্য। ভক্তিতে শুদ্ধ যে অনার্ধ্যগণ 
মোহিত হন এমন নহে--ভক্তিতে অনেক 
খাটি বৌদ্ধও গলিয়! দেবোপাসক হই- 
য়াছেন। ভক্তিশাস্ত্র যে নাস্তিক্য নিবা- 
রণের প্রধান উপায়, তাহ! শুদ্ধ যে আম- 
রাই বলিতেছি এমন নহে, প্রবোধ 
চন্দ্রোদয় নাটককার তাহার আশ্চর্য 
রূপক গ্রন্থে চার্বাক্‌, মহামোহ, বৌদ্ধ 
প্রভৃতি যে সকল হিন্দুধন্মবিরোধী পাত্র 
প্রবেশ করাইয়াছেন, তাহাদের কেবল 
ভয় যে, যোগিনী বিষ্ণভক্তি তাহাদিগকে 
ন| তাড়াইতে পারে। ভক্তি গাঢ় হইয়া 
একবার মস্তকে প্রবেশ করিলে লোকের 
বুদ্ধিগুলি উচ্চতর সমালোচনায় কিরূপ 
অপারগ হয় তাহা আমর প্রত্যহ দেখি- 
তে পাইতেছি। ন্থৃতরাং চার্ধাক ও 
বৌদ্ধ যে উহাকে ভয় করিবে আশ্চর্য্য 
কি? 

(বেদীতে বদিয়। ধর্ম প্রচার) 

হিন্দুরা গ্রচার কাধ্যও ছাড়েন নাই। 
বৌদ্ধের! তাহাদের ধর্মশাস্্র প্রচার করিত। 
হিন্দুর! শেষ পুরাণ পাঠ আরম্ত করিলেন। 
পুরাণে পাই থে নৈমিষারণা বা আর 
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কোন স্থানে পরাঁশর বা অন্য কোন খষি 
এই এই কথ! বলিয়৷ গিয়াছেন বলিয়! 
উল্লেখ আছে, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হয় 
হিন্দুরা পরাশরাদি বৈদিক খষির নাম 
করিয়া আপনার! পুরাণ প্রচারকার্য্ে 
"রত হুন। 
বৌদ্ধদিগের ধর্ম্ব্যাখ্যা অপেক্ষা! হিন্দু- 
দিগের পুরাণপাঠের মোহিনী শক্তিও 
অবশ্য অধিক । বৌদ্ধেরা বলিলেন দাঁন- 
কর- ব্রাঙ্মণ বলিলেন দান করিয়া! বলি 
রাজার সর্বস্ব গেল। শেষ আম্মদেহ 
পর্যন্ত দান করিলেন। বৌদ্ধ বলিলেন 
সত্য কখ। কও- ত্রাঙ্গণ বলিলেন যুধিষ্টির 
একটী অর্থ মিথ্যা কথা কহিয়াছিলেন, 
এই পাপে নরক দর্শনযন্ত্রণা ভোগ 
করিয়াছিলেন। * 
এই পুরাণ গ্রচার আরন্ত হইয়া! অবধি 
অশিক্ষিতগণকে হিন্দুমতে আকর্ষণ করি- 
বার বিশেষ স্থৃবিধা হইল। 
(ব্রাহ্মণ শ্রমণের কার্ধ্যদক্ষতা এবং 
অনুরাগ) 
উপরি উক্ত প্রবন্ধে বোধ হইল,সাকার 
উপামন!, ভক্কিমার্গ উপদেশ ও পুরাণ 
প্রচার এই তিন উপায়েই ব্রাঙ্গণেরা 
জয়ী হন। ইহার উপর আর একটি কারণও 
ছিল। বৌদ্ধধর্ম চালাইবাঁর লোঁক 
কাহার? সংসারত্যাগী বিবাহাদিশৃন্য* 
ভিক্ষুগণ। প্রথম ধর্মের প্রচার সময়ে 
ভিক্ষুদিগের দ্বারা বিশেষ উপকার হইয়া- 
ছিল। উহারা প্রাণপণে ধর্ম গরচার 
চেষ্টায় রত ছিল। মংসারের মল" 


বঙ্গদর্শন । 


(শ্রাবণ । 


চিন্তা তাদগ করিয়া কেবল প্রাণপণে 
ধর্মের জন্য চেষ্টা করিত। কিন্ত সেই 
ধন্ধার্থ উৎকট যত কালমহকারে নষ্ট 
হইল। যখন ভিক্ষুগণ রাজ! রাজপুরুষ 
গণের উপর কর্তৃত্ব করিতে লাগিলেন,যখন্‌ 
মঠের অগ্ভুল পর্থর্য্য হইল, তখন আর 
ধর্মপ্রচার কে করে। নিয়মমত কার্য্য 
করিয়াই ভিক্ষুর! ক্ষান্ত থাকিত। ওদিকে 
রাহ্মণদ্রিগের বড় সুবিধা_তাহাদের, ধরা 
তাহাদের জীবনোপায়। একজন ব্রাহ্মণ 
যদি একটি গ্রাম হিন্দু করিল,সে গ্রাম পুত্র 
পৌ্রাদি ক্রমে তাহার থাকিবে। সুতরাং 
একদিকে স্বার্থ সাধনার্থে উৎকট পরিশ্রম 
আর দিকে সম্পূর্ণ উদ্রামীনতা,ইহার মধ্যে 
পড়িয়া বৌদ্ধধর্ম উৎসন্ন হইল। ব্রাহ্মণ 
দিগের শ্রীবৃদ্ধি হইল ॥ 
(শ্রমণের হীনবল হইবার আর 
একটি কারণ) 

ভারতবর্ষ যেরূপ দেশ ব্রাহ্মণের! যেরূপ 
বলবান্‌ বৌদ্ধের! ফদি প্রাণপণে ভারত- 
বর্ষ হইতে ব্রাহ্মণদিগকে এককালীন দূরী- 
ভূত করিয়া তাহার পর বিদেশে প্রচারক 
পঠাইত, তাহা হইলে কি হইত রলা 
মায় না। কিন্তু তাহ! ন৷ করিয়া, ঘরের 
শত্রু বিনাশ ন! করিয়া, থে সকল লোক 
ধর্্মবিষয়ে উৎ্কট শ্রম করিয়াছে ও 
করিতে পাঁরে,এমন সকল লোক বাছিয়! 
বাছিয় বিদেশে প।ঠ।ইত। প্রথম অবস্থায় 
তাহাতে ক্ষতি হয় নাই). যেহেতু নূতন 
দীক্ষিতদিগের মধ্যে সকলেই সমান 
উদ্যোগী ।, কিন্ত শেষ যাহার! কার্ধ্যক্ষম 
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শ হইতে বাহির হইতে 
ঈণের সুবিধা হইল। এই 
আঁ ককর! বিদেশে বিলক্ষণ শ্রম 
কতার কি1]ঁদের মধ্যেও অনেক অগস্ট 
সকোয়ার্টজ্‌ডফ সাহেব ছিল। ইহার! বহুসংঃ 
খাক বৌদ্বপ্রস্থ তত্দ্বেশীয় ভাষায় অন্ু- 
বাদ করিয়াছেন। বীল সাহেবের চৈন 
পুস্তকের তালিকায় অনেক এদেশীয় 
লোক অন্বাদক ছিলেন দেখা যায়। 
(বৌদ্ধ ধর্মননাশের অপর কারণ) 
বৌদ্ধধর্ম প্রচার যখন আরম্ত হয় 
তখন যে উহার! শুদ্ধ ব্রা্ষণদিগের সহি- 
তই বিরোধ করিয়াছিল এমন নহে। 
প্রথম বিপ্লব সময়ে ব্রাহ্মণবিরোধী অথচ 
বৌদ্ধ শক্র আর এক দল লোক ছিল। 
তাহারা তৈর্ঘিকোপাঁদক, আমর! প্রাচীন 
বৌদ্ধগ্রন্থে পূরণ নামক একজন তৈর্ধিকের 
নাম দেখিতে পাই। .প্রথম ইহারাও 
বৌদ্ধদিগের উন্নতিতে বিশ্বয়াবিষ্ট হইয়া 
চুপ করিয়! থাকে । পরে যখন বৌদ্ধের! 
বিধঙ্মী বলিয়া আপন দলের অনেক 
লোককে বৌদ্ধসঙ্ঘ বা বৌদ্ধ সমান্গ 
হইতে দূর করিয়! দিতে লাগিল, তখন 
তৈর্থিকোপাসক্রে! উহাদেরটসঙ্গে মিলি- 
তে লাগিল।* বৌদ্ধদিগের দুর্বলতার 
আর একটি কারণ হইল। বৌদ্ধগণ 
আর এক দোষ করিতেন তাহার! দ্লা- 
দূলি বড় ভাল বামিতেন। বুদ্ধদেব মরিবার 
২** বৎসরের মধ্যে ১৮ট স্বতন্ত্র দল 
হয় শুনিতে পাই। ত্রাঙ্গণের পক্ষে যত 
দ্ল হউক না সবই উহাদের সহিত 


ব্রাহ্মণ ও শ্রমুণ। 
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একীস্থাত্রে বন্ধ,হিন্দুধর্মের মধ্যে উচ্চতম 
অধবৈতবাদী হইতে জঘন্য লিঙ্গোপা- 
মক পর্য্স্ত এক র্লাজনৈতিকহ্ত্রে বন্ধ 
আছে। বৌদ্ধধর্ম সেটি ছিল না । “তুমি, 
লবণ খাইবে আমি খাইব না” এই লইয়! 
উহাদের একবার বড় দলাদলি হয়। 
ইউরোপে আজিও ঠিক এইরূপ চলি- 
তেছে। কাথলিকেরা! পোপ মানিলেই 
আপনার লোক বলিয়া! স্বীকার করেন। 
প্রেটেষ্টপ্টেরা ফি হাত ভিন্নমতাবল্বী 
দিগকে আপন চর্চ হইতে দূর করিয়! 
দিতেছেন। একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত 
বলিয়াছেন, ইহাতে কাথলিকের ক্ষমতা! 
বৃদ্ধি হইতেছে। ব্রাক্গণের ক্ষমতাও 
সেকালে ঠিক এইরূপে বাড়িয়াছিল। 

(ভারতবর্ষে বুদ্ধদিগের শেষদশা 

অন্তর্জগতে) 

কনিঙহম বলেন মেকন্দর সাঁহের সময় 
ব্রাহ্মণ ও শ্রমণের তুল্য সম্মন ছিল। 
ৃষ্টার দ্বিতীয় শতাব্দীতে দেখিতে পাই 
অমোধ্যায় ত্রাঙ্গণ ও শ্রমণে ঘোরতর 
বাগ্যুদ্ধ। প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের পর শ্রম- 
ণের জয় হয়। ফাহিয়নের সময় শুনিতে 
পাই, ছুইই সমান) বৌদ্ধের৷ যেন একটু 
অধিক বলবান্‌। হিয়ানদাঙের সময় 
বিহারের সংখ্যা কমিয়। যাইতেছে । 


* ইহার কারণ কি? কনিঙহম যাহা বলি- 


য়াছেন তাহাই অবলম্বন করিয়৷ আমরা 
তাহার এই কারণ নির্দেশ করিতে সমর্থ 
হইয়।ছি। পূর্ব্া্ত কারণসমূছের বলে, 
অনেক বৌদ্ধ সংসারী হিন্দু হইয়। গিয়া- 
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ছেন,যাহাদের নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া 
বিহারে' পোষণ' হইত, সে সকল লোক 
আর বিহারবাসীদিগকে ভিক্ষা দিতে 
অন্মত নছে। সুতরাং অনেক মঠ উঠিয়! 
গেল। ক্রমে যে সকল বিহারের জমী. 
দ্বারী প্রভৃতি ছিল তাহাই রহিল, অবশিষ্ট 
উঠিয়া গেল। এই সকল বিহারে বৌদ্ধ 
দিগের দার্শনিক মতের তর্ক বিতর্ক হইত 
এবং বিদ্যাবিষয়ে তাহাদের বিশেষ 
খাতিও ছিল। শঙ্করাচাধ্য এইরূপ 
মঠবাসীদিগেরই সঙ্গে বিচার করিয়! 
অনেককে আত্মাবলম্থিত শুদ্ধাদ্বৈতমতে 
আনয়ন করেন। যেখানে বুদ্ধের গ্রতিমৃন্তি 
ছিল,সেইখানে শঙ্করাচার্য্য শিষ্োরা শুদ্ধা- 
দ্বৈত মতান্যায়ী এক প্রকার পৌত্তলিক 
 প্রতিমুস্তি স্থাপন করিলেন। যাহা! বাকি 
ছিল স্তায়শান্ত্রের বছল প্রচার সময়ে 
১*ম বা ১১শ শতাব্দীর বিচার কালে 
তাহারও ধ্বংস হইল। উদয়নাচার্য্যের 
আত্মতত্ববিবেকই বৌদ্ধদিগের বিরুদ্ধে 
লিখিত শেষ গ্রন্থ । কিন্তু বোধ হয় তখ- 
নও বৌদ্ধধর্থ নির্শুল হয় নাই। প্রবোধ 
চন্দ্রোদয়াদি কাব্যগ্রন্থে উহার স্মৃতি দে- 
'খিতে পাওয়া যায়। বোধ হয় ১৫ 
শতাীতে যে নান! প্রকার নৃতন নৃতন 
ধর্মের উৎপত্তি হয় এ সময়ে উহার 


যা কিছু বাকি ছিল, তাহার শেষ স্থতি 


পর্্স্ত বিলুপ্ত হয়। তাহার পর প্রায় 
চারিশত বৎসর আমরা উহাদের নামও 


বঙ্গদর্শন । 


(শ্রাবণ। 


শুনিতে পাই নাই। লে প্রাগপণে 
বৌদ্ধদিগকে সমাদর করিস কিন্তু সেই 
বোহাজগৃ 
“হজ! রাঁজপুরুষ 
, অন্তর্জগতে বৌদ্ধদ্দিগের যে আধিপ্ত। 
ছিল তাহার কথা উক্ত হুইল। বাহ 
জগতে উহাদের আধিপত্য অনেক অগ্রেই 
উৎসন্ন গিয়াছিল। প্রথম প্রচার সময়ে 
্রাঙ্গণ্য ধর্মাবলম্বী রাঁজারা! বুদ্ধকে বিস্তর 
উৎপীড়ন করিয়াছিলেন। অজাতশক্র 
আইন করিয়! প্রজাদিগের বুদ্ধের নিকট 
গমন বন্ধ করিয়াছিলেন। দেবদন্ত 
উহাকে হত্যা করিবার জন্য ঘাতক 
পুরুষ প্রেরণ করিয়াছিলেন। শেষ 
দেখিতে পাই বৌদ্ধেরাই উৎপীড়ক;কনিও 
হামের এনমেন্ট ইত্ডিয়ায় দেখি ৭ম শতা- 
বীতে অনেক বৌদ্ধ রাজাই উৎপীড়ক) 
বৌদ্ধ কুচবেহার অঞ্চলে একজন ব্রাঙ্মণ 
রাজ! ভ্ইয়। হিন্দুদিগের উপর দরুণ 
অত্যাচার করিতেছে । বুন্দেল খণ্ডের 
নিকটও ঠিক তাহাই ঘটিয়ছে। ইহাতেই 
তাদৃশ রাজাদিগের শেষ দশা যে সন্মিকট, 
বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যার। শঙ্করা- 
চার্য্যের সর্ধইয় একজনও বৌদ্ধ রাজার 
নাম নাই। ৪ 


বৌদ্ধের। এ দেশে না থাঁকুক আমর! 
যদি প্রণিধান করিয়া দেখি তাহাদের 
ধর্ম তাহাদের আচার আমাদের নিত্য 
কর্ধামধো নিতাই দেখিতে পাই। 
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বঙ্গে ধর্মভাব। 


আজ কাপ আমাদের দেশে নাস্তি- 
কতার কিছু. গ্রাছর্ভাব দেখা যায়। 
স্কুতবিদ্যমগ্ডলীমধ্যে বাহার! ধর্ম বিহীয়ে 
একেবারে উদ্বামীন নহেন, ক্তাহারা প্রায় 
নান্তিক। সাধারণ লোকদিগের মণো 
বাহার বুদ্ধিমান্‌, তাভারা প্রায় পণ্ডিত- 
দিগের অনুসরণ করেন। এই কারণে, 
সাহারা কৃবিদা নভে ভাভাদেব মধোও 
অনেকে দেখাদেখি উদ্দানীন অথবা 
ভাস্থাশুন্য। 

ধাহাদের কিছু মাত্র লেখা পড়া বোধ 
আছে, তাহার! সকলেই প্রায় হিন্দুধর্ম 
আশ্মাশুনা;) কেবল লোঁকলজ্জা ভয়ে, 
মমাজচাত হইবার আশঙ্কার, অঙ্গার 
এবং আম্মাদবের খাতিরে মোগিক অঙ্গ 
প্রকাশ করিয়া থাকেন। হিন্দদর্শ্ম কল- 
হেব উপথুক্ত নহে্* বলিয়াই আমবা 
উহার বন্ধু। হিন্দুধর্ম দুর্বল, জরাজীর্ণ, 
নিরাশ্রয় বলিয়াই আমরা উহার সহায়। 
আর ব্রাঙ্গের! হার শক্র, অশুভ।কাজ্ঞী, 
উচ্ছেদাভিলাঁধী, এজনা ও অনেকে হিন্দু 


ধর্খের পক্ষ-যুক্তিদ্বার! হিন্দুধর্ম সমর্থন 
করিতে গ্রস্ত । নতুবা, শ্রদ্ধ! বা আস্থা! . 
আছে বলিয়৷ বোধহয় না। আপনার" 
স্ুখেন, স্বার্থেলঃ বা আমোদের প্রতিকূল 
হইলে প্রায় কাহাকেও হিন্দুধর্মের মুখ 
রাখিতে দেখা যায় না। হিন্দুধর্্মানু- 
বায়ী বঙ্ুকাণ্ডও কতক কতক শিক্ষিত 
দলের অ!ডে, কিন্ত সে অন্য কারণে। 
তাহার! দেবদ্দবীকে প্রকাশ্যে প্রণাম 
করেন, ক্কতকট। উদাধীন ভাবে, কভ- 
কটা পুর্বাভ্যানবশতঃ, কতকটা হু 
ত লোকের চক্ষে ধুলা দিবার অভি- 
প্রায়ে। বাড়ীতে দোল ছুর্গোখসধ করেন, 
কতকট। পিতা মাতার খাতিরে,কতকটা 
বন্ধুবান্ধবের অনুরোধে, কতকট। আমো- 
দের জন্য, আর কতকটা-ঠিক বলা! 
যায় না, কিস্ত বোধ হয় যেন শ্রীচরণ 
কমল বুগলেব ভয়ে ।, কেহ না মনে 
করেন। হিন্দুধর্মের নিন্দা হইছেছে। 
হিন্দুরা ভাল কি মন্ষ, শ্রদ্ধার উপযুক্ত 
কি না, সে কথ] লামরা বলিতেছি না; 


শ্রীযুক্ত বাবু রাজন।রারণ বন্থর “হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা” ইত্যতিধেয় পুস্তকের 


বিশমোল্লায়+গলৎ আছে । . ভিনি নে ধর্মের শ্রেষ্ঠত1 প্রতিপাঁদন করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন, তাহা! ঠিক হিন্দুর নছে। হিন্দুধস্্র বে কি, তাহা নির্দেশ করা বড় 
কঠিন। সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যের ঘে কোন স্কুলে বে কোন মত পাওয়া যায়,তাহাই 
হিন্দুধর্্ের অংশ। এবং সংস্কতের বিশাল সাহিত্যে নাই হেন কথা নাই, নাই 
হেন মত নাই। স্কৃতরাং হিন্দধর্ম কি, তাহ! বল! "বায়। রাজনারায়ণ বাবু ষে 
সকল মত লইয়! বিচার করিয়াছেন, ঠিক তাহার বিপরীত মতও হিন্দুধর্ম্মের অংশ 
বলিয়া পরিগৃহীত। রাজনারায়ণ বাঁবু যাহাকে হিন্দুধর্ম বলিয়াছেন, তাহা হিন্দুর 
রূপ মহাসাগরের একট! ঢেউ মাত্র এখনকার হিন্দুসমাজ যাহাকে হিন্দুধর্ম বলে, 


*ভাহাতে সে ঢেউয়ের নাম গন্ধও নাই। 
ক থু 
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সমাজমধ্যে ধর্শ্ভাবের কিরূপ অবস্থা, 
তাহাই নির্দেশ করা যাইতেছে । 
ব্রাহ্মধন্ম্নের অবস্থা আরও শোচনীয় । 
ভক্তি শ্রদ্ধ। দূরের কথা, অনেক ভদ্র 
লোকে ব্রাহ্ম বলাইকহে লজ্জা বোধ 
করেন, ব্রাহ্ম বলিলে অপমান বোধ 
করেন। অথচ ত্রান্গধর্ট্টে এতই যে কি 
লজ্জা বা অপমানের কথ। আছে, তাহাও 
বুঝ। যায় না। সে যাহাই হউক, লঙ্জ! 
থাক বা ন| থাক, ব্রাহ্মধর্ম্ের উপর লো- 
কের আস্থা নাই । ধাহারা' নাম লেখা- 
ইয়া কুলত্যাগ করিয়াছেন, তাহাদের 
কথ! ম্বতন্বঃ_ তাহাদের মধ্যেও কেহ 
কেহ আবার গোময় খাইর] ' সমাজে 
ফিরিয়াছেন, দেখা গিয়াছে ;- কিন্ত 
ব্র।ঙ্ষবন্্ সমাঞ্জকর্তৃক সমাদৃত নহে। 
অশিক্ষিত লোকে পুর্বাবধিই ত্রাক্ষধর্ম্মের 
বিরোধী, এক্ষণে আবার কতবিদ্যেরাও 
উহার প্রতিকুলে! ছুই চারি দশ জন 
কতবিদ্যের আস্তা থাকিতে পারে, কিস 
দুই চারি ভনের কথ ধর্তব্য নহে । আর 
নৃন্ধন করিয়া ব্রাহ্ম হুইন্েও প্রায় দেখ! 
যায় না। ব্রাহ্গধার্থ্েব দিন কাল গিয়াছে। 
বিশেষতঃ যাহারা প্রকাশ্য) নাম লেখান, 
রেলেষ্টরি করা ব্রাহ্গ, তাহাদের মধ্যেও 
কলে আস্কাবান্‌ নহে । গসনেকে ব্রাহ্গ, 
কেবল লঘু গুরুভেদ উঠাইবার জনা, 
কেবল ছব্রিশ গতি লইয়া কুককুটমাংসের 
মহোৎসব করিবার জন্য, কেবল প্ুর্ব্- 
পুরুষদদগের কীর্তিলোপ করিবার জন্য। 
সমান্ষে যাতায়াত করেন, কেহ আনোদ 


বঙ্গদর্শন । 


(শ্রাবণ। 


দেখিতে, কেহ গ।ন শুনিতে, কেহ সময় 
কর্তন করিতে; কেহ লোকের চক্ষে ধূল! 
দিতে, কেহ প্রধান আচার্য্যের মন রা" 
স্িতি। এস্থলেও বলিতেছি, কেহ না 
মনে করেন আমরা ব্রাঙ্গধর্ম্নের নিন্দা 
করিতেছি। 

্রাঙ্মধর্ত্ম যে লব্বপ্রতিষ্ঠ হইতে পাইল 
না, তাহ'র কতকগুলি কারণ দেখ! যায়। 
একতঃ ব্র:ঙগধর্পাদেশীয় ধর্ম্ঁ_বঙ্গ দেশেই 
ইহার উতৎ্পন্তি। থিওডোর পার্কার 
ইহার সেন্ট পল বটেন, কিন্তু তাহার 
পূর্বে ব্রাহ্গধর্ম্নের জন্ম হইয়াছে। যে 
খানে যে ধর্মের উৎপত্তি, সেখ!নে সে 
ধর্ম প্রায় প্রবল হয় না। দ্বিতীয়তঃ 
্রাঙ্গধর্ম্নের মূল নাই; থাকিলেও দৃঢ় 
নহে। হিন্দুর বেদ আছে, খৃষ্টায়ানের 
বাইবেল আছে, মুসলমানের কোরাণ 
আছে, পারমিকের জেন্দ আবেস্তা আছে 
_ব্রাঙ্দের কি আছে? তিনি কিসের 
দোহাই দ্রিতে পারেন? সাহার দোহ।ই 
দ্িপার জিনিষ ছুটি--প্রকৃতি এবং সহজ- 
জ্ঞান। কিন্তু তিনি যে রূপ,.ঈশ্বরে বিশ্ব 
করেন, তেমন ঈশ্বরের কথ! এাকৃতি কিছু 
বলে না। সহজজ্ঞানও এ সম্বন্ধে কিছু 
বপিতে পারে না। যন্দ পারিত, তাহা 
হইলে ঈশ্বর লইরা এত মতভেদ হইত 
ন।। 

্রাহ্মধ্্ম যে দেশে স্কান পাইল না, 
তাহার আর একটা কারণ বোধ হয় 
আর্মাদের আত্ম।র্দর। পরের শিষা হইতে 
গেলেই আপনাকে একটু ছোট হইতে 


্ ১8৯ 
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হয়। যদি কাহারও অন্গসরণ করিতেই 
হয়, তবে না হয় স্পেন্সর, কোমৎ, 
মিলের অন্ভুদরণ করিব। নতুবা যার 
তার মতে ডিটে। দিয়া, যাকে তাকে 
গুরু শ্বীকাঁর করিয়া আপনাকে ছোট 
স্বীকার করিব কেন? এই রূপ নানা 
কারণে ব্রাঙ্গধর্্মন প্রবল হইতে পারিল 
না। তাহার সকল গুলি নির্দেশ কর! 
এ প্রবন্ধের উদ্দেশা নছে। 

কতবিদ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকাংশই 
হয় কঠোর নাস্তিক, নয় কঠোরতর উদ্দা- 
দীন। কিন্তু একটা! আশ্চর্য্য এই যে, 
ধাহাদের দোহাই দিয়! ইহারা নাস্তিক, 
তাহার! কেহই ঠিক নান্তক নহেন। 
ঈশ্বর নাই, এমন কথা কেহই বলেন 
না। মিল ঈশ্বর স্বীকার করেন। বাই- 
বেলের সর্বশক্তিমান ঈশ্বর স্বীকার 
করেন না বটে, অষ্টা স্বীকার করেন ন! 
বটে, কিন্তু নির্মাতা স্বীকার করেন। 
জগতের নির্মাণকৌশল দেখিয়া তিনি 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন । 
আবার সেই নির্াণকৌশল দেখিয়াই 
নির্মাতার শক্তির সীমাবদ্ধতা! সংস্থাপন 
করিয়াছেন, কেননা কৌশলাবলম্বন শ- 
ক্তির অভাঠ্বর পরিচায়ক । সে যেমনই 
হউক, মিল নাস্তিক নহেন। ডারুইনের 
প্রাকৃতিক নির্বাচন নিয়মে যদিও নির্মাণ 
কৌশল তর্কের খণ্ডন হইয়া গিয়াছে, 
তবু ডারুইন নাস্তিক নহেন। 
স্পষ্টতঃ ঈশ্বর স্বীকার, করেন। স্পেন 
, আরও নাস্তিক নহেন। প্রচলিত ধর্ম 


বঙ্গে, ধর্মভাব। 
গু এ 


তিনি. 
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সকল যে ভ্রমাত্মক, তাহা! তিনি বলেন 
বটে, কিন্তু এই সকল প্রান্ত ধর্মের মূলে 
যে সত্য আছে, ইহা তাহার দৃঢ় বিশ্বাস। 
তাহার ঈশ্বর-_বিশ্বব্যাপী অভ্েয় শক্তি । 
বৈজ্ঞানিকেরা এত দিন আলোক, তাপ, 
তাড়িত প্রভৃতি দ্বার! বিশ্বকার্য্ের ব্যাখ্যা 
করিতেছিলেন, কিন্তু অধুনাতন সর্বপ্র- 
ধান বৈজ্ঞানিকেরা বলিতেছেন, যে এ 
সকলও চরম শক্তি নহে- বিশ্বব্যাপী 
এক মহান্‌ শক্তির ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি মাত্র। 
এই বিশ্বব্যাপী শক্তিকে স্পেন্সর ঈশ্বর 
বলেন। কোমৎ্ আস্তিক নহেন বটে, 
কিন্ত নান্তিকও নহেন। ঈশ্বর নাই, 
এমন কথ! তিনি বলেন না। তিনি 
বলেন, জগতের ঘটনা পরম্পরা দেখ, 
এবং এই ঘটনা পরম্পরা যে নিয়মে বদ্ধ 
তাহাদের অনুসন্ধন কর। এতদ্তিরিক্ত 
আর কিছু আছে কি ন', তাহা জানিবার 
আমাদের অধিকার নাই-_তাহা অজ্জেয় 
--স্থৃতরাং তাহার অনুসন্ধান কর] পণ্ড- 
শ্রম মাত্র। নাস্তিক হওয়! দূরের কথা, 
বরং নাস্তিকদ্দিগকে তিনি মতিভ্রান্ত এবং 
অযৌক্তিক প্রতিপন্ন করিয়াছেন । 

তবে ইহারা নাস্তিক হইলেন কেন ? 
কিন্তু ইহারাও উত্তর দিতে পারেন) 
নাস্তিক ন| হইবই বা কেন? তোমার 
স্পেন্সর, কোমত্,মিল কিছু বেদ নহেন, 
যে শ্রীমুখ 'দিয়া যাহা বাহির হইবে তা- 
হাই অন্রাস্ত। তাহারা এক এক জন 
মহা পণ্ডিত টেন, তাহাদের গ্রন্থাদি 
পাঠ করিয়া অনেক পিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছ্ি 


২৫৬ 


অনেক জ্াঁনলাভ করিয়াছি বটে, কিন্ত 
তাহারা যাহা কিছু বলিবেন তাহাই 
বিশ্বান করিতে হইবে, যতটুকু বলিবেন 
ঠিক তত টুকুই বিশ্বাস করিতে হইবে 
এমনই বা কি শাস্ত্র আছে। ঈশ্বরের 
অস্তিত্বে বিশ্বাস করাইতে চাও) তাহাব 
প্রমাণ দাও-_কেবল ইহার উহার নামে 
কে বিশ্বাস করিবে £ প্রমাণ কিছু আছে 
কি? 

এ কথার সচরাচর এই রূপ উত্তর 
গ্রদত্ত হইরা থাকে ;-_-ঈশ্বরের অস্তিত্বের 
কোন প্রমাণ দেওয়া ধাঁ না বটে, কিন্ত 
অস্তিত্বের প্রমাণাঁভাবে নাস্তিত্ব প্রতিপন্ন 
হয় নাঁ। ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, 
এবং ঈশ্বর নাই, এ ছুইটি প্রতিজ্ঞা 
অনেক প্রভেদ। যাহা কিছুরই অস্তি- 
ত্বের প্রনাঁণ নাই, তাহাই নাই, এ কথা 
বলা মায় না। আর, ঈশ্বর যে নাই 
তাহারই বা প্রমাণ কি? 

নাস্তিকের সহজে নিরস্ত হইবার 
লোঁক নহেন। তাহারা বলেন, ঈশ্বর 
নাই,এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই) 
এ ডুঈটা এক কথা নহে বটে, কিন্ত 
. সচরাচর কি রূপ করিয়! থাকেন? হাই 
সচরাচর দেখা যার, যে যতক্ষণ কোন 
বিষয়ের প্রমাণ ন। পাওয়া যায়, ততক্ষণ 
তাহার নাস্তিত্বেই লোকে বিশ্বাস করিয়া 
থাকে। চতুতূর্জ মনুষ্য ঘে নাই, তাহার 
কিছুই প্রমাণ দিতে পারেন না, তবে * 
তাহা নাই বিয়া বিশ্বাস করেন কেন? । 
কেবল এই কারখে, যে তাহার হস্তিথের : 


বলদর্শন। 
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কোন প্রমাণ নাই। যদি তাহাই হইল, 
তবে ঈশ্বর সম্বন্ধেই বা অন্য প্রণালী অব- 
লস্বন করিব কেন? ঈশ্বর নাই,এ কথার ও 
কোন প্রমাণ দেওয়1 যায় না বটে, কিন্ত 
গ্রমাণ চাহিবারও কাহারও অধিকার 
নাই। আমরা প্রামাণ দিতে বাধ্য নহ্ি। 
যিনি অস্তিত্ব পক্ষ অবলম্বন করিবেন, 
প্রমাণের ভার তীহারই উপর থাক! 
উচিত এবং যুক্িসঙ্গত। মে প্রম!ণ 
যতক্ষণ দিতে না পারিবেন, ততক্ষণ 
আমরা মানিব না, মানিতে বলিতেও 
পারেন ন।। 

এ বিবাদের মীমাংসা করিবাঁর আমা 
দের ইচ্ছা নাই--সাঁধ্যও নাই। যাহ! 
বাহৃজগৎ এবং অন্তর্ভগৎ,উভয় জগতের 
কারণ, উভয় জগতের আধার,তাঁহ। বাহা 
জগং এবং অন্তর্জগৎ হইতে অবশ্য বৃহ- 
স্তর, সুতরাং বাহাজগৎ তাহাকে কেমন 
করিয়া পাইবে-_সন্তর্জগৎ তাহাকে কে- 
মন করিয়া! ধরিবে? যাহার অজ্জেয়ত্ব 
সর্ধবাদিসম্মত, তাহার উপর বাক্যব্যয় 
করা এক একার বেকুবি, কেননা বাক্য- 
ব্যয় করিলেই তাহার অজ্ঞেয়ত্ব পাঁকন্তঃ 
অস্বীকার কর! হয়। 

নাস্তিকের আরও বলেন যে, ঈশ্বরে 
বিশ্বাস বা অবিশ্বাসে সমাজের কোন 
ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। ঈশ্বরের বিশ্বাস ধর্মের 
একটা অঙ্গ, এবং ধর্মের অন্বন্ব পরলো- 
কের সঙ্গে, ইহলেকের সক্ষে নহে। ইহ- 
লোষ্চের সঙ্গে সম্বন্ধ নীতির । অতএব 
লোখে ধন্মে আান্থাবান হউক বা ন! 
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হউক, তাহাতে সমাজের কিছু অনিষ্ট 
নাই। 

ঈশ্বরে বিশ্বাাবিশ্বাসে সাক্ষাৎসন্বদ্ধে 
সমাজের অনিষ্ট নাই, ইহা! আমরাও 
স্ব'কার করি। প্রত্যেকের ধর্ম প্রত্যে- 
কের নিজের কথা । তুমি যদি ঈশ্বর ন! 
মান, তাঁহার ফল তুমিই ভোগ করিবে-_ 
অনাকে করিতে হইবে না । যদ্দি নরকে 
ফাইতে হয়, তুমিই যাইবে, অপর কাহা- 
কেও যাইতে হইবে না। নাস্তিকতা! 
স।মাজিক পাপ নহে। কিন্তু সাক্ষাৎস- 
ঘ্বন্ধে সমাজের অনিষ্ট যদ্দিও নাই, গৌণ- 
সম্বন্ধে আছে। ভাহা আমর! দেখাই- 
তেছি। 

সংসারে ইহাই সচরাচর দেখ! যায় 
যে, যখনই আমরা কোন প্রাচীন তত্ব 
পরিত্যাগ করিয়! নুতন তত্ব অবলম্বন 
করি, তখনই কিয়ৎ পরিষমণণে পরিত্যক্ত 
তত্বের শত্রু হইয়! উঠি। পুর্বে যে ভাল 
বাসিয়াছিলাম, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
স্বরূপ তখন অযথ! ঘ্বণা করি। সহানু- 
ভুতিজনিত অনুরাগ বিরুত্বান্ুভৃতিজনিত 
বিরাগে পরিণত হয়। পুর্বে যাহ! সম্পূর্ণ 
সত্য বলিয়া আদর করিয়াছি পরে 
তাহাকেই সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়! অশ্রদ্ধা 
করি--অমূল্য বলিয়! সাদরে গ্রহণ করি- 
যাছিলাম, মূল্যহীন বলিয়! স্বণায় বর্জন 
করি--হয় ত প্রকাশ্য অবমাননা করি। 
এবং এই শক্রতার বেগ প্রায় পূর্ববানথ- 
রাগের বেগান্ুযায়ী হইয়া*থাকে। পিউ- 
রিটানেরা পূর্বভন ধর্মমনির সকলকে 


বঙ্গে ধর্মভাব। 
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ঘোড়া বাঁধিবার আন্তাবল করিতেন। 
ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্রবের সময় লোকে “মাস 
-_পুস্তকের পাত! ছিঁড়িয় বন্দুকে দিবার 
কাগজ করিত, “ চালিসে" করিয়া মদ্য- 
পান করিত, গিরিজার মধ্যে স্ুরাপ- 
নোদ্দীপ্ত হইয়া বেলেল্লাগিরি করিত। 
কালাপাহাড় ব্রাঙ্মণসন্তান এবং হিন্দু- 
ধর্মে পরম আস্থাবান্‌ ছিলেন। দেই 
কালাপাহাড় মহন্মদীয় ধর্মাবলম্বন করিয়া 
জগন্নাথ দেবকে পোড়:ইনেন। 

ইহার ফল এই দীড়ায় যে, পরিত্যক্ত 
ধর্মে যদি কিছু সত্য থাঁকে-__থ।কিবারই 
সম্পূর্ণ সম্ভাবন-_তাহাও দেখিতে "পাই 
না, দেখিতে চাহি না-_হয় ত দেখিয়াও 
দেখি না। তাহাতে যদি কিছু ভাল 
থাকে--থাকিবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা__ 
তাহারও উপেক্ষা করি__হয় ত মন্দ মনে 
করি। যাহাকে দেখিতে পারি না, তার 
সব মন্দ। 

এই কয়টি মনে রাখিয়া! দেখা যাউক, 
নান্তিকতায় কোন অনিষ্ট আছে কি না। 
প্রায় সকল সমাজেই ধর্ম এবং নীতি 
একত্র সন্বদ্ধ দেখা যায়; ধর্্মনির্লিপ্ত 
নীতিশাস্ত্র বা নীতিনির্লিপ্ত ধর্ম কৌথ1ও 
দেখা যায় না। সুতরাং, পূর্বোক্ত 
কারণে, ধর্ম পরিত্যাগের সঙ্গে গ্রারই 
নীতিরও অপ্চয় ঘট্রে। নীতির অপচয় 
যে সামাজিক অমঙ্গল, তাহাতে ৰোঁধ 
হয় কাহারও সন্দেহ নাই। 

আর একট! অনিষ্ট এই ঘটে, যে ধর্ম 
পরিত্যাগের সঙ্গে ধর্ম্তাবের আবশ্যকতা 
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পর্যন্ত ভুলিয়া যাই। পূর্বেই বলিয়াছি, 
যখনই আমরা! ভ্রান্ত খলিয়! পূর্বববিশ্বা স 
পরিত্যাগ করি, তখনই ভাবিয়া লই যে, 
এই ভ্রমের সঙ্গে সত্য বা ভাল কিছু নাই 
- থাকিতে পারে না। ধর্্মপরিত্যাগ্‌ 
করি এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ধর্্মভাবের 
উপকারিতা পধ্যস্ত উপেক্ষা করি। বঙ্গের 
নাস্তিক দলে তাহাই ঘটিয়াছে এবং ঘটি- 
তেছে। অনেকে ধর্মবিশেষের জঙ্গে 
ধর্মভাবও উড়াইতে চাছেন । অনেকের 
ভরস! আছে, যে কালে ধর্মমভাব পৃথিবী 
হইতে লুপ্ত হইবে। 

সুমাজমধ্যে এরূপ মতের বহুলগ্রচার 
হইতে দেখিলে আমর! বাস্তবিকই ভীত 
হই। কোন সমাজ মধ্যে ধর্মমভাবের 
অপচয় হইতে দেখিলে আমাদের মনো- 
মধ্যে সমাজের অনিষ্টাশঙ্ক। উপস্থিত হয়। 
ধর্্মভাঁবের কার্ধ্যকারিতায় আমাদের দৃঢ় 
বিশ্বান আছে। আমাদের বিশ্বাস নিতান্ত 
অমূলকও নহে। প্রাকৃতিক পরিণতি- 
বাদের* সাহায্যে ধর্্মভাবের কার্যকারি- 
তা সংস্থাপন করা যায়। নিম্নতর জীব 
সকলের ধর্মভাবের অন্তিত্বের কোন 
পরিচয় পাওয়া যায় না) কোন চিহ্ন দেখ! 
যায় না । অতএব ইহা! স্বীকার্য্য যে ধর্মা- 
ভাবটা চৈতন্যের শ্বভাবপ্রদত্ত, অবশ্য- 
স্থাতব্য অংশ নহে। জীবের ক্রমপরি- 
ণতিতে উহা! মানবমানসে 'আবিভূতি হই- 
য়াছে। অতএব ইহ! সিদ্ধ যে, মন্থ্যা- 
জীবনের গ্রয়োঞ্জননিচয়ের সঙ্গে ধর্্দ- 
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ভাবের উপযোগিতা আছে। সুতরাং 
উহ মানবের সথখবিধায়িনী, শুভ প্রস্থতি 
এবং কল্যাণদায়িনী । 

ধর্মভাবের উপকারিত। অন্য রকমেও 
দেখা যায়। আজি, এই নাস্তিকতার 
মধ্যেও,ধর্মভাব অনেক সংকার্ষ্যের মূল; 
অনেক সৎকীর্তির উত্তেদক, অনেক দেশ. 
হিতকর ব্যাপারের প্রাণ। আজি, এই 
বিজ্ঞান প্রধান, বিজ্ঞানসর্ধন্ব উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষ ভাগেও এই ধর্মভাব) 
অনেকের পক্ষে অনেক বিপদে ভরসা, 
অনেক ছুঃখে সাত্বনাঃ অনেক শোকে 
জুড়াইবার স্থান, অনেক তাপিত হৃদয়ের 
শান্তিসলিল। 

যাহারা মনে করেন, কালে ধর্মমভাঁব 
পৃথিবী হইতে লুণ্ত হইবে, তাহাদিগকে 
আমর! গুটি ছুই কথা বলিতে চাই। 
কোমৎ বলিয়[ছেন বটে, যে কোন বিষ- 
য়ের মূলাছুসন্ধান করা বৃথা-_তাহ! 
মানবের অজ্ঞেয়। কিন্তু বৃথা হউক, 
অবৃথা হউক,ছাড়ান ত যায় না। অনেক 
সময় মনের ভিতর হইতে প্রশ্ন হয়_ 
আমি কে ?-_ আমি ছাড়া সংসারে যাহা 
আছে তাহ! কি ?-__-কোথা হইতে আমি- 
লাম ?-_কোথা হইতে আমিল? হর্বট 
স্পেন্সর, পরমাণু লইয়! এবং আকর্ষণী 
ও বিক্ষেপণী শক্তিদ্বয় লইয়! অপুর্ব্ব জগৎ 
নির্মাণ করিয়া দিলেন। ডারুইন বৃক্ষের 
বানর খাড়। করিয়া মন্থুষ্যআতির পিতৃ- 
নিরূপণ করিয়া'ছিলেন। কিন্তু গোল ত 
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মিটিল না-_-এক পদ সরিয়! গেল মাত্র। 
তার পর লাপ্লামের জগতে জীবসঞ্চার 
ব্যাখ্যা । তিনি অপুর্ব্ব এক চিত্র আঁকি: 
লেন। আমরা মনশ্চক্ষু উন্নীলিত করিয়া 
গেই চিত্র দেখিলাম । দেখিলাম--অ- 
গার, অনস্তঃ নীল সমুদ্র, তাহার গর্ভ, 
তাহার উপকূল,তথায় কর্দমরাশি--সেই 
সমুদ্রের উপরে, উপরের নীল সমুদ্রে, 
তাড়িত প্রবাহ ছুটিতেছে__আর সেই 
সমুদ্রের গর্ভে, সেই উপকূলের কর্দম- 
রাশির ভিতরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট জন্মিয়া 
কিল্িল্‌ করিয়! নড়িয়া উঠিতেছে__ 
এই অপুর্ব্ব চিত্র দেখিয়া! মোহিত হইলাম 
বটে, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। 
আমাদের জ্ঞানও সকল প্রশ্নের উত্তর 
দিতে অক্ষম। কিন্ত জ্ঞান এবং চিন্তা! 
সমদূরগামী নহে-_যাহ। ভানি না, হয় ত 
জ[নিতে পারিও না; তদ্বিষয়ক চিন্তাও 
মনে আসে। এই জ্ঞানাহীত বিষয়ের 
চিন্তাই ধর্্ভাবের মুলভিত্তি & সুতরাং 
চিন্ত। যত দিন জ্ঞানসীমার অন্তর্বদ্ধ 
ন। হয়, ততদিন অন্ততঃ ধর্মভাবের 
লোপ হইতে পারে না। কিন্ত চিন্তা 
কোন কালে ভ্তানসীমার অন্তর্বন্ধ হইবে 
কি? ইহা মকলেই স্বীকার করিবেন যে 
জ্ঞান বৃদ্ধিশীল-_বিজ্ঞানের দিন দিন 
শ্ীবৃদ্ধই হইতেছে। ইহাও সকলে স্বীকার 
করিবেন যে, কোন বিষয়ের জ্ঞানলাভ 
করিতে হইলে তদ্বিষয়ক অনুসন্ধান 
আবশ্যক। অন্ুসন্ধেয় 'বিষয়ের মাম- 


বঙ্গে ধর্শ্ব।ব, 


১৫৯৪৫ 


লিক অন্তিত্-_সহম্প্রভীতির অবশ্থাবি- 
শেষরণপে স্থিতি-_অন্থসন্ধানের পূর্বগামী; 
যাহার ভাব মনে নাই, তাহার আন্ু- 
সন্ধ/ন হইতে পারে না। স্ৃতরাং জ্ঞান: 
বৃদ্ধির পক্ষে ইহা আবশ্যক যে চিন্তা 
জ্ঞানের সীম! অতিক্রম করিবে। এবং 
চিন্ত। যত দিন জ্ঞানের সীম! অতিক্রম 
করিবে,তত দিন ধর্মভাবের লোপ আশা! 
কর! যুক্তিসঙ্গত নছে। তবে, এমন 
কথা উঠিতে পারে যে, যখন মন্গষ্যের 
জ্ঞান সঞপূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে, তখন অবশ্য 
জ্ঞান/তীত চিন্তা থাকিবে না, কেন ন। 
জানিতে আর কিছু বাকি থাকিবে না, 
সুতরাং ধর্্মভাব লুপ্ু হইবে। কিন্ত 
মন্থুষ্যজ্ঞন কোন কালে সম্পূর্ণ এবং সর্ব- 
দর্শী হইবে কি? স্পেন্সর* বলেন-__না। 

আর এক দল নাস্তিক আছেন,তীহারা 
মনে করেন যে বিজ্ঞানের যত উন্নতি 
হইবে ধর্ভাবও তত দুর্বল হইয়া যা- 
ইপে। এ মতেরও আমরা অনুমোদন 
করি না। বিজ্ঞান প্রাকৃতিক শক্তিনিচ- 
য়ের অব্যতিচারিতায় দৃঢ় আস্থা জন্মাইয় 
দেয়। ভূয়োদর্শনে বৈজ্ঞানিকের মনে 
জাগতিক ঘটনারাজির অচল সম্বন্ধে, 
কার্ধযকারণের অচল সাহচর্ষ্য, স্থুফল 
কুফলের অবশ্যস্তাবিতায়, অটল আদ্ছা 
বদ্ধমূল হইয়া! যুয়। ভ্রমবুদ্ধিপরবশ 
হইয়া! সাধারণ লেকে; ষে পুরস্কার পাই- 
বার, বে শাস্তি এড়াইবার আশা করে, 
বৈজ্ঞানিক তাহার অনুমোদন করিতে, 
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তাহাতে আন্থ! রাখিতে পারেন.না বটে, 
কিন্ত ভিনি দেখিতে পন যে, বিশ্বরচনা 
এমনই চমৎকার ষে পুরস্কার অথবা শাস্তি 
কার্ধ্যের অবশ্রস্তাবী ফল। " দেখিতে 
পান যে; অবাধ্যতার বিষময় ফল অপরি- 
হার্য্য। দেখিতে পান ষে;মনুষ্য যে সকল 
শক্তর অধীন, তাহারা ক্ষেমস্কর এবং 
অব্যভিচারী। ছুঃখ যেমন অবাধ্যতার 
অনিব্ধয ফল, বাধ্যতার অবশ্ত প্রাপ্তব্য 
ফল তেমনি অধিকতর সম্পূর্ণতা,উচ্চতর 
স্বখ। স্থৃতরাং তিনি অবাধ্যদ্তার বার 
পর নাই বিরোধী। স্থৃতরাং তিনি নিজে 
ৰাধ্য এবং অপরকে বাধ্য দেখিতে ইচ্ছা 
করেন। সুতরাং বিজ্ঞান ধর্মমভাব প্রন- 
বিনী। অতএব যথার্থ জ্ঞান, প্রচলিত 
ধর্মমসমূহের বিরোধী হইলেও) ধর্ম্ভ:বের 
বিরোধী নহে-_বরং পরিপোষক। স্পেন্‌- 
সরের বিশ্বাস এইরূপ । 

মান্ব-লভা জ্ঞানের সীমা আছে। সে 
সীম! যে মনুষ্যশক্তির.অনতিক্রম্য তাহ। 
জ্ঞানই আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বুঝা- 
ইয়া দেয়। বুঝাইয়! দেয় যে,.এ বিশ্বের 
চরম কারণ, মূল শক্তি মনুষ্যবুদ্ধির 
অনীত। স্থতরাং দেখাইয়া! দেয় যে, 
মনুষ্যশক্তি অতি ক্ষুদ্র । যে মহান্‌ শক্তি 
বিশ্বের আধাঁর-- প্রকৃতি) জীবন, চিন্ত। 
যাহার মুষ্তিপরম্পরা মাত্র_-সে শক্তি ষে 
কেবল মাত্র জ্ঞানের অতীত নহে, ধার. 
থারও অতীত, তাহ! জ্ঞানই আমাদিগকে 
দেখাইয়। দেয়। নম্রতা, আপনার ক্ষুত্রতব 
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বদি ধর্মভবের অংশ- হয়) তাহা হইলে 
জ্ঞান অবশ্য ধর্মভাবের পরিগ্জোষক। 
গল-শিষ্য স্পট্জাইম বলেন, ভক্কিই 
ধর্মভাবের সার। যদি তাহ হয়, তাহ! 
হইলে যথার্থ জ্ঞানের ন্যায় ধর্মভাবপ্পো 
ষণানুকুল আর কি? কেন না বিশ্বশক্তিব 
মহত্ব জ্ঞান পরিপুষ্ট করিতে অমন তার 
কি? অতএব জ্ঞান, ধর্্মবিশেষের অথবা 
গ্রচলিত ধর্থাপ্রণালী সমূহের বিরোধী 
হইতে পারে, কিন্ত ধর্মভাবের প্রতিকুণ 
নহে। যে কোমৎ সর্বধৃন্্রবিরে ধা, 
সেই কোম্থই আবার নবধর্্ম সংস্থাগন 
করিয়:ছিলেন বলিয়া! অ।পনাকে পরম 
গৌরবান্বিত মনে করিতেন। তাহার 
বিশ্বাস ছিল, যে ইহাই তাহার জীবনের 
প্রধান গৌরব । 

অধ্যাপক হক্সলি এ সম্বন্ধে একস্থলে 
এইরূপ লিখিয়াছেন;__“ষথার্থ জ্ঞান 
এবং যথার্থ ধর, যমজ! ভগিনী) এক 
হইতে জুপরের পার্থক্য উভয়েরই মৃত্যুর 
কারণ। জ্ঞান যে পরিমাণে ধর্মশজীবন, 
জ্ঞানের সেই পরিমাণে, শ্রীবৃদ্ধি; ধর্্মও 
ষে পরিমাণে প্রমামূলক, ধর্্দের সেই 
পরিমাণে ্রীবৃদ্ধি। জ্ঞানান্ররাগীদদিগের 
মহৎ কীর্তিস্তস্ত মকল, তঁতট। তাহাদের 
বুদ্ধির ফল নহে, .যতট! দেই বুদ্ধির ধর্শা 
ভ।ব নির্দেণিত গতির ফল। তাহারা 
যেসকল সত্যের আবার, মে সকল 
তত্ব সংস্থাপন করিয়ছেন, সে সকল; 
ততটা তাহার্দের বুদ্ধির প্রাখর্য্যনি বন্ধন 
নহে,মতটা তাহাদের সহিষুতা,ত|হাদের 
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অনুর।গ, তাহাদের একচিত্বনা, তীহা- 
দরষ্্টাগ স্বীকার নিবন্ধন |” 

ধর্মবিদ্বেধীদিগকে আর একটা! কথ। 
বলিয়। আমর] এ প্রবন্ধের শেষ করিব। 
তাহারা সমাজকে ধর্্াবন্ধন হইছে মুক্ত 
করিতে চাহেন, ভালই; কিন্তু আমরা 
জিজ্ঞ।সা করি, ধর্শবন্বনের পরিবর্তে আর 
কোন কার্ষের বদ্ধন তীহারা সংস্থা- 
পিত করিতে পারেন?--ধর্দরব্যতীত আর 
কি বন্ধন বাধিতে চাছেন? সমাজের 
না একটা বন্ধন যে আবশাক, তাহাতে 
বোধ হয় কোন চিন্তাশীল বাক্তিই সন্দেহ 
করিবেন না। আমাদের কার্ধ্যমূল। বৃক্তি 
মকল অন্ধ এবং চিন্তাশুনা। যন 
তাহারা আবেগএ্রণোদিত হয় তখন 
কুপণ স্থুপথ জ্ঞানশুন্য হইয়া উঠে। 
মগাজের মঙ্গলের জন্য ইহা আবশ্যক 
যে,এই বৃত্তিনিচয়ের উপর একটা শাসন 
থাকে । ধর্থাশাসনের স্থানে আর কোন, 
শামনকে অভিষিক্ত কর! ঘাইতে পারে, 
মুর! ভাবিয়া পাই না। সত্য, এনূপ 
দৃষ্টান্ত আছে ধে, কেহ কেহ ধর্মমবন্ধনকে 
পদদলিত করিয়!ও পৃথিবীর প্রভূত উপ- 
কার করিয়। গিয়াছেন-_ ধর্ম মানেন নাই, 
অথচ দাধুতায় জগন্তের দৃষ্টান্ত স্কুল, জগ- 
তের অনুকরণীয়। কিন্তু সকলেই কিছু 


কোম২* বা লাপ্লাসের নায় লোক নহে। 
মকলেরই জ্ঞানার্জনৈকচিত্তত। কিছু এত 
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গ্রবল নহে, যে অধিকাংশ জীবনী আক- 
বণ করিয়। নিকৃষ্ট বৃত্তিনিচয়কে ক্রমে হৃম্ব- 
তেজঃ করিয়া! ফেপিতে পারে। সকলেরই 
মানবহিহপরায়ণতা কিছু এত গ্রাশস্ত, 
নহে, যে রিপুগণ তাহার তলে ছায়ান্ধ- 
কারঘজ্জিত হইরা ক্রমে শুকাইয়া উঠে। 
সাধারণের জনা একটা শাসন চাই। 
সাধারণকে সতপণে উৎসাহিত করিতেও 
একটা উত্তেজনা চাই-_মন্ুুষ্যুমানসের 
স্বভাবিক প্রবণতা পাপের দিকে । 

ধর্মশানন ব্যতীত মার ভ্রিবিধ শাসন 
জামরা কল্পনা করিতে পাঁরি,_বিবেচন। 
শক্তি, রাজবিধি, এবং সাধ।রণের মত। 
ইহাদের কার্যকারিতা পর্ধ্যালোচন! 
করির়| দেখা যাউক। 

প্রথম, বিবেচনা শক্তি । নীতিস্ত্র- 
নিচয়ের প্রাকৃতিক মূল অবশ্য আছে, 
কিন্ত তাহ! কয়জন বুঝে? কার্ধ্যবিশেষের 
ফলাফল কয়দ্রন গণন। করিতে পারে? 
করজন গণনা করে? সমাজের অধিকাংশ 
লোকেরই কার্ষ্য বিবেচনার ভ্ভাগ অতি 
অন্প। যত কেন উন্নত, যত কেন সভ্য 
সমাজ হউক না, লোকের কার্ধ্য অভি- 
নিবেশপুর্বক পর্থযালোচন৷ করিলে প্রায় 
ইহাই বোধ হয়, যেন যতদূর পারা ঘায় 
চিন্তা না করিরা জীবনযাত্রা নির্ববাহ 


করাই অধিকাংশ লোকের উদ্দেশা । 
অতি সামান্য দৈনন্দিন কার্ধ্য, যাহাতে 





* কোম্তের নাম, মাদেম ক্লোতিল্দ দে ভৌর নামের সঙ্গে ধাঁহারা মন্দভাবে 
জড়াইতে চাহেন, তাহাদিগকে আমরা নিন্দুক মনে করি। 
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অতি অল্প বিবেচন। আবশ্যক, তাহাও 
প্রায় কেহ বিবেচন! করিয়া করে না ; 
অথচ এ সকল কার্যে কোন বলবান্‌ 
'নিককষ্ট বৃত্তির উত্তেজনা;নাই । তবে, 
বেখাঁনে নিকুষ্টবৃত্তির উত্তেজন। আছে, 
সেখানে যে লোকে বিবেচনা! কিয়া 
কার্ধা করিতে পারিবে, তাহা কিরূপে 
বিশ্বাম করিব? নৈতিক শাজ্ঞার ধর্না- 
শাসনে হৃতবিশ্বীন হইয়া, প্রাকৃতিক মুল 
নির্বাচন করিয়। তদনুমারে কার্ধয করিতে 
পারিবে, ইহা কেমনে বিশ্বাম করিব? 
নীতিস্ত্রের প্রাকৃতিক মুল নির্ব্বাচন 
করিয়। কার্য করিতে পারিবার পুর্বে 
অনেক কা বুঝ! আবশাক। এই 
কার্য্যের প্রকুততি ভাল, এই কাধ্যের 
প্রকৃতি মন্দ, ইহা! পরিক্ষাববপে বুঝিতে 
হইলে কেবল তত্তৎকার্োর অব্যবহিত 
ফল পর্মালোচনা করিলে চলিবে না, 
গৌণ ফল সকল দ্রেখিতে হইবে । 
দেখিতে হুইবে, ইহাতে নিজের লাভা 


লাভ কি1--অন্যের লাভাল।ভ কি ?-- 


সমাজের লাভালাভ কি? অনেক কার্ধ্য 
আছে, আশু অনিষ্ট করে ন! কিন্তু পরি- 
পামে সর্বনাশ করে। অনেক কার্ধ্য 
আছে, নিজের লাভ হয় কিন্তু পরের 
সর্বনাশ হয়। এরূপ অবস্থায় অত্রান্ত 
বিচার কয়গন করিতে গারে? এক্ত 
বিচার করিয়। কে কার্য করিতে পারে? 
এত্ত বিচারই বা! কয়জন করিতে পারে? 
আবার বিপদ্বের উপর বিপদ, ধাঁহার] 
ফল।ফল বুঝিতে পারেন, তীহারাই ব! 


বঙ্গদর্শন 


(শ্রাবণ 


তদনুসারে কার্য্য করিতে পারেন কি? 
অতি পণ্ডিত; অতি বড় জ্ঞানীরটাখচ 
ভানিয়! শুনিয়া, বুঝিয়! স্থুঝিয়া শত শত 
অনিষ্টকর কাধ্য করেন; তাহার ফল- 
ভোগ করেন; যতদিন কষ্টভোগের স্বৃতি 
মনোমধো জাজল্যমান থাকে ততদিন 
হয় ত নিবৃত্ত থাকেন; আবার যেমন 
কালের ছায়ান্ধকার সেই স্থৃতির উপর 
পড়িয়া তাহাকে অপরিষ্কার করে, অমনি 
মেসেই। 

আমল কথা, মন্থষোর কার্য, মন্থষোর 
বিশ্বাস, অধিকাংশ স্থলেই বিবেচনা দ্বার] 
স্থিরীকৃত হয় না; অনুভূতি দ্বার! স্থিরী- 
কৃত হয়। অতএব বিবেচনাশক্তি ধর্মের 
দিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত নহে। এ 
উপধুক্ততা বিবেচনাশক্তির যখন হইবে, 
সেদিন এখনও আসে নাই, আসিতে 
বিলম্ব আছে।' 

দ্বিনীয়। রাজবিধি। রাজবিধি যে 
ধর্মের স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে না, 
তাহার একট কারণ এই যে, রাজবিধি 
কার্য।সমুৎপাদিকা শক্ত নহে । রাজ- 
বিধির অধিকার নিবৃত্তির দিকে, প্রবৃত্তির 
দিকে নহে। এই এই কার্ধ্য করিও না 
রাজবিধি কেবল ইহাই বলে,__তাহাও 
ল্পষ্টতঃ বলে না, পাকতঃ বলে। এই 
কার্ধা কর,এমন কথা রাজবিধি বলে না। 
পরের কু্সা করিও না, পরের গায়ে 
হাত দ্রিও না, পরদ্রব্ায আত্মসাৎ কৃরিও 
না,ঃএই সকল রাঁজবিধির আজ্ঞা। ছুঃখা- 
তঁকে সাত্বনা কর, ক্ষুধার্তকে অন্নদান 


১২৮৪) 


কর তৃষ্ণর্তকে পানীয় দাও, ইহা রাঁজ- 
বিধিবলে না। স্থতরাং আমাদের উচ্চ- 
তর প্রবৃত্তি সকলের উপর রাঁজবিধির 
অধিকার নাই। আবার নিবৃত্তির.দিকে 
যে অধিকার, তাহাও অতি সংকীর্ণ। 
রাজবিধি বলিলেন,__ দেখ বাপু, অন্ধ- 
ক।র রাত্রে গৃহস্থের মেয়ের ঘরে প্রবেশ 
করিও না; যদি কর এমূন জানিতে 
পারি, তাহ! হইলে কঠিন পরিশ্রমের 
সহিত তিন বৎসর মেয়াদ দ্িব।” উর্তর 
_-যে আজ্ঞা, আপনি যাহাতে ন! জা- 
নিতে পারেন তৎপক্ষে বিশেষ যত্ববান্‌ 
থাকিব ।” র্লাজবিধির কার্ধাকারিতা মি- 
টিয়া গেল। অতএব রাজবিধিও ধর্মের 
দিংহাঁননে বমিতে পারে না। 

তৃতীয়, দাধারণেব মত ।* মৃত মহাত্মা 
জন ইয়া মিল, তাহার * ধর্মৃসত্বন্ধীয় 
্রস্তাবন্রয়” ইত্যভিধেয়, গ্রন্থে এই শাম- 
নের কার্যকারিতা সমর্থন করিয়াছেন। 
তিনি যেন অসদাচার অবলম্বন করিয়। 
কথাটা! বুঝাইয়াছেন। লিখিয়াছেন যে; 
ব্ভিচারে যে পাপ, ধর্মশান্ত্রান্থসারে 
তাহা! স্ত্রী পুরুষ উভয়ের পক্ষেই অবশ্য 
সমান। কোন ধর্মই এমন শিক্ষা দেয় 
না যে, স্ত্রীলোক পরপুরুষগামিনী হইলে 
তাহার অদৃষ্টে চৌষ্টি রৌরব হইবে, 
আর পুরুষ পরস্ত্রীগামী হইলে তাহার 
ভাগ্যে অক্ষয় স্বর্গ হইবে । যদি নীরয়ে 
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পচিতে হয়, উভয়কেই হইবে । অথচ 
ব্যভিচারদোষে স্ত্রীলোক অপেক্ষা! পুরুষ 
অধিক লিপ্ত; কেন ন! সাধারণের মত 
উভয়ের মধ্যে একটু তারতম্য করে__ 
ব্যভিচারিণীর যে নিন্দা, যে কলঙ্ক, তব" 
লাঞ্ছন1, যে গঞ্জনা, ব্যভিচারীর তত 
নহে। এম্বলে দেখ যাইতেছে, যে 
পাপহইতে বিরত রাখিতে ধর্্মশাসন 
অপেক্ষা মমাজশামনের (সাধারণের মত) 
কার্যকারিতা অধিকতর । মনুষ্যকে 
ধর্মশাসন যে পাপ হইতে যে পরিমাণে 
বিরত রাখিতে পারে না, সমাজশাসন 
সেই পাপ হইতে সে পরিমাণে বিরত 
রাখিতে পাঁরে। অতএব সাধারণ মতের 
কার্যকারিতা ধর্খুশাসনের অপেক্ষা নুন 
নহে, বরং অধিক ।% 

মিলের যুক্তিতে গুটি দুই ছিদ্র আছে 
বলিয়া বোধ হয়। সিদ্ধান্তটি ঠিক করিয়। 
করা হয় নাই বা ঠিক করিয়া লেখা হর 
নাই। মিলের তর্ক হইতে ঠিক সিদ্ধাপ্ত 
এইরূপ হয়+_এক দল মনুষ্যকে ধর্ম 
শানন যে পাপ হইতে যে পরিমাণে বিরত 
রাখিতে পারে, আর একদল মনুষ্যকে 
সমাজশাসন সেই পাপ হইতে তদ্পেক্ষা 
অধিকপরিমাণে বিরত রাখিতে পারে। 
ইহার উপর আমরা এই বলিতে চাই, 
“ষে মান অবস্থায় ছুইটি শক্তির কার্ধ) 
দেখিয়া তাহাদের বল তুলনা! হইতে 


+ 10010001010, 


+ ত. 5. ]], 0৮01 ০? 786116107, 


মিলের গ্রন্থ আমাদিগের নিকট. 


, এক্ষণে নাই থাফিলে স্থানট| উদ্ধৃত করিয়া দিতাঁম। 
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পারে বটে,কিন্তু যে স্থলে অবস্থার সমতা! 
নাই সে স্থলে হইতে পারে না। মিলের 
যুক্তির দোষ এই যে, অবস্থার সমতা! 
. অভাবেও তিনি তাহা স্বীকার করিয়] 
লইয়াছেন। স্ত্রীলোক এবং পুরুষ, উভ- 
য়েই মনুষ্য বটে, কিন্তু মন্তুষ্য!তির 
অন্তর্গত বলিয়া কি স্ত্রীপুরুষের মধ্যে 
কোন নির্দেশিতবা প্রভেদ নাই? যদি 
থাকে, তবে ইহাদের উপর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র 
শক্তির কার্ধ্য পর্যযালোচন! দ্বারা কখনই 
শক্তিদ্বয়ের বলতুলন! হইতে পারে না। 
মনুষাও জীব, বানরও জীব; কিন্তু জীব- 
শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া কি মন্থুষ্য এবং 
বানর এতছুভয়ের উপর ভিন্নং শক্তির 
কার্ধ্য দেখিয়!) সেই শক্তিগণের বলের 
ন্যুনাধিক্য নির্দেশিত হইতে পারে? যদি 
ন| হয়, তবে, স্ত্রীলে।কও মানুষ পুরুষও 
মানুষ বলিয়।ই বা কেন হইবে? মিলের 
তর্কের ভ্রান্তি স্থুম্পষ্টতর করিবার জন্য 
অমর এরূপ আর একট! যুক্তি লিপিবদ্ধ 
করিতেছি । গোবর্ধন দাস মনুষ্য) 
বেতাল পঞ্চবিংশতির রাজমহিধীও মনুষ্য, 
রাজমহিষীর গাত্র চক্দ্রকরম্পর্শে দগ্ধ 
. হুইয়াছিল; গোবর্ধন দাস মধ্যাহু হ্যা 
তাপেও ক্লিট নহে; অতএব হুর্যযকিরণ 
অপেক্ষা চন্ত্রকিরণ অধিকতর তাপযুক্ত। 
যদি এ যুক্তিতে, এ সিদ্ধান্তে ভূল থাকে, 
তবে মিলের যুক্তি তে, মিলের দিদ্ধাস্তেও 
আছে। 
জীপ্রক্কতি এবং পুরুষপ্রক্কাতি যে এক 
রূপ নহে, তাহা বুঝাইতে অধিক বা'্য- 


বঙ্গদর্শন। 


(শ্রাবণ। 


ব্যয়ের প্রয়োজন রাখে না। শারীর 
তত্ববিৎ মাত্রেই জানেন, ধাহার1 শারীর- 
তত্ববিৎ নহেন তীাহারাও জানেন,' যে 
্ত্রীপুরুষের শারীরিক গঠন একরপ নহে 
স্থতরাং মানসিক গঠনও একরূপ হইতে 
পারে না। অতএব ইহা! সিদ্ধ, যেস্ত্রী 
প্রকৃতি এযং পুংপ্রকৃতি শ্বতন্ত্র স্বতত্তর। 
মিলের যুক্তির আর একটা দোষ এই যে; 
যে স্থলে ছুই তিনটি শক্তি কাধ্য করি- 
তেছে, মিল সে স্থলে একট মাত্র ধরিয়া 
বিচার-করিয়াছেন--বাকী গুলিকে একে- 
বারে উপেক্ষা করিয়ছেন, নামোল্লেখ 
পর্য্স্ত করেন নাই। পুরুষে স্্রীলোকে 
যেরূপ সম্বন্ধ, তাহ।তে সমাজশাসনের 
কঠোরত। ব্যতীতও স্ত্রীলোকে অপেক্ষা- 
কৃত অধিকতর জিতেক্ত্রিয়ত৷ ভরসা করা 
যায়। পুরুষ প্রতিপালক; স্ত্রীলোক 
প্রতিপালিত। 'যে প্রতিপালিত,তাহাকে 
সুতরাং প্রতিপালকের মুখাপেক্ষ। করিতে 
হয়, প্রতিপালকের মন রাখিয়৷ চলিতে 
হয়, প্রতিপালকের বিরাগের তয় করিতে 
হয়। যে কার্ধ্য করিলে, প্রতিপালক 
বিমুখ হইবেন, সে কার্য করিতে প্রতি- 
পালিত অল্পে সাহম করে না। অতএব 
মিলের যুক্তি ভাঙগিয়া গেল? 

এই গেল মিলের মত সমালোচন। 
এক্ষণে একবার মিলকে অব্যাহতি দিয়া 
অন্যপূপ বিচারমার্গ অনুমরণ করিয়া, 
সাধারণ মতের সহিত ধর্্শাসনের তৃলন! 
করিপা দেখা যাউফ। 

সাধারণের মতটা বাহ্শক্তি। তাহার 
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শাসন কেবল কার্ষ্যের উপর থাকিতে 
পারে। মনের উপর কোঁন অধিকার 
নাই। মনের ছুরভিসন্ধি যতক্ষণ ন| 
কার্ধ্যে পরিণত হয়, ততক্ষণ তাহ! সাধা- 
রণ মতের কার্ধ্যপথবর্তী নহে । সুতরাং 
সাধারণের মত মনঃসংশোধনে অক্ষম। 
দ্বিতীয়তঃ, সাধারণ মত কার্ধ্যবিশেষের 
উপর শাসনরূপে প্রযুক্ত হইবার পূর্বে 
ইহা আবশ্যক যে, সেই কাধ্য সাধারণে 
জানিতে পারে। সুতরাং যে স্থলে 


প্রকাশসম্ভাবনা নাই, সে স্থলে সাধা-, 


রণের মত অকর্ণ্য। অতএব দেখ! 
গেল যে, সাধারণ মত মনঃসংশোধন 
করিতে অক্ষম এবং গোপনের পাপ 
নিবারণ করিতে অক্ষম। ধর্্মভাব 
আভ্যন্তরীণ শক্তি, সুতরাং তাহার এ 
কার্যকারিতা আছে। মানস সংশোধন 
করিতে সক্ষম, কেন নাঁ উহার কার্ধ্য 
মনের উপর। গোপনের পাপ নিবারণ 
করিতে সক্ষম, কেন না উহার কাছে 
কোন কার্ধ্যই গোপন থাকিতে পারে 
না_মনের অগোচর পাপ নাই। অতএব 
সাধারণ মতও ধর্্সসিংহাসনে বসিবার 
অনুপযুক্ত 


বঙ্গে ধর্দতি।ব। 
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আমরা যে বিচার করিলাম, তাহাতে 
বুঝা গেল যে ধর্মভাবের আবশ্যকতা 
আছে। সমাজের হিতের জন্যঃ মান- 
বের মলের জন্ঠ,ধর্্মভাবের আবশ্তকতা| 
আছে। পাপহইতে বিরত রাখিতে, 
সৎপথে উৎসাহিত করিতে, উচ্চতর 
প্রবৃত্তি সকলের উন্নতিসাধনে, পশুভাবের 


" সংযমনে, ধর্মভাবের আবশ্তকতা৷ আছে। 


ধর্মভাবের অপচয়ে সমাজের অমঙ্গল 
আছে। কোমুৎ অথব! লাপ্লাসের ন্যায় 
লোক নাস্তিক হইলে সমাজের অনিষ্ট 
না হইতেও প্রারে; কিন্তু রাধু বাবু, মাধু 
বাবু, যাছ বাবু যদি নাটক লিখিতে 
শিখিয়াই নান্তিক হয়েন, তাহাতে অনিষ্ট 
আছে। ওহার! যে সমাজের অন্তর্গত, 
সে সমাজের বড় হুর্ভাগ্য বলিতে হইবে । 
বঙ্গঘমাজে এইরূপ লোকের কিছু বাড়া- 
বাড়ি, অতএব বঙ্গলমাজের বড় ছুরদৃষ্ট 
বলিতে হইবে। 

এ বিষয়ে অনেক কথা আমাদের 
বলিতে বাকী থাকিল। এ বিষয়ের 
পুনরান্দোলন করিবার ইচ্ছাও থাকিল। 
প্রবন্ধের অতি বিস্তৃতি দোষ পরিহারার্থে 
আমরা আজিকাঁর মতন নিরস্ত হইলাম। 
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শাভিধর্ম ও সাহসশিক্ষা। ৷ 


 ইদানীত্তন সভ্যতার একটি প্রধান 
লক্ষণ নিয়মান্ুসন্ধান। যেখানে সভ্য- 
তার উন্নতি সেইখানেই নিম্নমের সমা- 
দর। অন্যতঃ বিজ্ঞানশাস্ত্র সর্বাপেক্ষা 
নিয়ম সমালোচক বলিয়। বিজ্ঞান আলো- 
চনা সভ্যসমাঁজের শ্রেষ্ঠতর অবলম্বন; 
বিজ্ঞানশান্ত্রের উন্নতি সাধিলে কার্য প্রণালী 
কেবল দৈবাধীন বা মাযাপরতন্্ বলিয়! 
বিশ্বাস থাকে না। ন্যায়সঙ্গত নিয়মা- 
বলীর উন্নতিপ্রাপ্তির সঙ্গে সমাঁজকার্য্য 
ক্রমশঃ নিয়মেরই অধীন হইয়! থাকেঃ 
শাস্ত্রের বচন ও পুরাতন শ্লোকের একাধি- 
পত্য হাস হইতে থাকে ও সকল বিষয়ের 
বৈজ্ঞানিক তত্ব ব্যতীত অপর কথা! ক্রমে 
অগ্রাহ্থ হয়। একদিকে ইংলগ, ফান, 
জর্ম্মনির মাংসপেষী বলব্যাপক উন্নতি ও 
আর একদিকে স্পেন এবং আমাদের 
হতভাগ্য ভারতভূমির অবনতি পর্যযা- 
লোচনা করিলে উক্ত কথার কিয়দংশ 
সত্যতার প্রমাণ দেখিতে পাওয়1 যায়। 
শ্রীরামচন্দ্র নৌকায় পদার্পণ করিবা 
মাত্র কাষ্ঠনির্শিত যান স্বর্ণময় হইল, 
ংসারি শ্রীরুঞ্ণ মুখব্যাদান করিতেই 
ব্রহ্মাণ্ড তাহার গলদেশাস্তরে চিত্রিত 
দেখা গেল, ইব্রাহিমের বংশজাত মুস! 
লাঁলসাগরে হস্তনিক্ষেপ করিতেই সমুদ্র 


শুকাইয়! গেল, এ সকল কথায় কোন 
সমাজে দৃঢ় বিশ্বান ও অন্যতত্ব- স্থানে 
অবিশ্বাস হয় কেন? ইহার মধ্যে এক 
সমাজেরই বা কেন ক্রমশঃ অবনতি 'অপ- 
রেরই বা কেন ক্রমশঃ উন্নতি দেখা যায়? 

ইহার সছুত্তর অনুসন্ধান করিতে হঈলে 
দেশ দ্েশান্তরের মানবসমাজের গঠন- 
সৌষ্টব ও ধর্শনীতির উন্নতি যত্সহকারে 
স্থির মনে পর্যালোচনা করা আব- 
শ্যক। আমাদের নিরত স্মরণ রাখ। 
উচিত যে, জাতীয় মহত্ব বা সামাজিক 
গৌরব-মন্দির জাতীয় ধর্ম্দাতিত্তির উপর 
কিয়দংশে সংস্থাপিত। জাতীয় ধর্দের 
প্রকৃতি অনুসারে জাতীয় সভ্যতার অঙ্গ- 
বিকাশ হইয় থাকে । যে ধর্ম সপ্তসিন্ধুর 
আলেখাতুল্য প্মণীয় পবিত্র তটে প্রশান্ত 
্রাঙ্গণগণের পবিত্র ওষ্ঠ হইতে; নিদাঘ- 
নিশীথে হৈম চন্ত্রকরোল।সিত নির্বর 
রবের সঙ্গে জুমধুর গাথায় উচ্চারিত 
হইত; যাহ।তে কেবল 'শীন্তি” “শান্তি” 
পরম সখ বলিয়৷ গণা হইত, সেই ধর্ম 
স্ভৃত সশাজগ্রকৃতির অঙ্গসৌষ্টৰ এক 
প্রকার । যে প্রশস্তমন! বোধিসন্ব শাঁকা- 


সিংহের স্বর্গীয় সহৃদতায় ইদানীন্তন* 


সরল চিত্ত গ্রীষ্টীয় ধর্মাবলঘ্িগণ লজ্জা! ও 
নম্রতা সহকারে আগুন আপন নীতি- 
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গ্রণালী মলিন দেখেন, তাহার সমালপ্রী 
আর এক প্রকার। পুনরায় সময়াস্তরে 
বাহবলব্যাপ্তিকর গ্রীস্থীরধর্্মান্রাগী বলিষ্ঠ 
জাতিনির্ষিত সমাজমন্দিরের ভিন্ন গঠন 
ষ্ট হয়। নিগুঢ চিন্তা করিলে অনেকেই 
দেখিতে পাইবেন ইদানীস্তন সভ্যসমাজ 
এই ছুই প্রকার ধর্পেরই কিছু কিছু অনু- 
করণ করিতে অভিরত। বাহার] শাস্তি- 
নয় গ্রীষ্ীয় ধর্ম অনুমরণ করেন তীহারাও 
ছরদ্বস সংসার যুদ্ধে নিমগ্ন থাকিয়! 
কাহাকে ফামিকাষ্ঠে বা তোপমুখে নিহত 
করিয়া সপ্তম দিবসে "শান্তি শাস্তি, 
বলিয়া ধর্মাহুতি দিয়া থাকেন; কিন্ত 
রবিবারে যাহ! ধর্ম্াঙ্গ বলিয়া জ্ঞান হয় 
ঘোমবারে তাহা স্থৃতিপথ হইতে একবারে 
গলিত হইয়৷ পড়ে। 

এইরূপ ধর্ম বিপর্যয়ের কারণ আছে । 
সেকালে সমাজ নিরবচ্ছিন্ন শাস্তির আ- 
অয়ে নিরাপদ ছিল, সেকাল বহুদূরগত। 
যেরাম শান্তিময় জগজ্জীবনের ছায়। মাত্র 
তিনিও মানবলীলা সম্পন্নহেতু চিরকাল 
সংহারকার্ষ্ে ,ব্যতিবাস্ত; যে যুধিষ্টির 
ধর্মমন্তান, তিনি রাজস়্ যজ্ঞে ও রাজ- 
তিলক লালসায় দিখ্বজয় অর্থাৎ সহত্্র২ 
প্রাণিবিনাশে “মত্ত । এখনক।র শ্বদেশ- 
উদ্ধারকারী উইলিয়ম টেলের রমণীয় 
উপাখ্যান গুনিয়! সমস্ত ইউরোপ খণ্ড 
তাহাকে দেববৎ উপাসনা করিয়া 
থাকেন। টেল আপনদেশ অত্যাচখর- 
শূন্য করিবার অভি প্রায়ে নিরন্তর হারমেন 
দ্রিশিয়বকে সতর্কহীন সময়ে তীক্ষ ভীর- 
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প্রক্ষেপণে শমনভবনে প্রেরণ করেন, 
এজন্য তিনি সমস্ত সভারাষ্ট্রে পুজয ; 
কিন্ত অপরদেশে কোন বীর সেই একই 
অভিপ্রায়ে কোন মর্মান্তিক ক্লেশহইতে 
নিদ্ভতির আশায় ক্সাপন বৈরনির্যাতনের 
অভিসদ্ধি করায় চিরদ্বণাম্পদ হইয়াছেন।, 
তাহার নাম অকথ্য, অশ্রাব্য, ছুফ্ছিয়ান্বিত 
( মিস্‌ক্রিয়াণ্ট ) বলিয়া জগতে জাগি- 
তেছে। স্বটুলণ্ডে দেশ-হিতৈষী উই- 
লিয়ম ওয়ালেস স্বদেশীয় সাহিত্যলেখকের 
লেখনীতে বীরত্বের ও মহব্বের উচ্চতর 
শিখরোপরি সংস্কাপিত; কিন্তু তত্বৎ- 
কানুন ইংলওদেশীয় চরিব্রচিত্রকরের 
করে তিনি ধর্ম কর্ম নিয়ম বর্জিত, সমাজ 
শান্তির গ্রধান শক্র, অবশেষে নরহস্তা 
ও লুঠনপ্রিয় ডাকাই তদলের সর্দার বলিয়! 
চিত্রিত হইয়াছেন। এইরূপ একই 
ধর্ের ছুই ছুই অর্থ ও একই শ্রেণীস্থ 
লোকের ছুই ছুই আখ্যা আমরা প্রচার 
করিতে বিরত নহি । কিন্তু এই প্রক।র 
ছুই দুই ধর্্মাবলম্বনের ও ছুঈ ছুই বিচা- 
রের বিশেষ আবশ্যকতা আছে; তাহ! 
ক্রমশঃ বিবৃত করা যাইতেছে। 

যে সময়ে যোগস্ততি, মুনিবৃত্তি অব- 
লম্বনে, ফল মূল আহরণে জীবন ক্ষেপণ 
করিয়া, তুত্যাগ করা সহজ ছিল,সে দিন 
এক্ষণে বহুদূরে চলিয়! গিয়াছে; গিরি, 
নদী, বন, উপবন,সম্পত্ভিনিয়মের অধীন 
হইয়াছে, জঙ্গল, অধীশ্বরের পক্ষরক্ষ- 
কের (কনসরভেটরের ) করগত; ফল 
মূল সংগ্রহ; পত্রচ্ছেদন, সকলই রাজ- 
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নিয়মাধীন, মূল্য দাও কিন্বা দণ্ড গ্রহণ 
কর-_দণগবিধি সর্বত্র বাপক। সকলই 
মালিকের মুলুক, দলিল দর্শাইর়া স্বত্ব 
সাব্যস্থ কর,নচেৎ যদি পাঁর শ্ববলে অধি- 
'কার সংস্থাপন কর। এই কথা গুলি 
_হ্ৃদয়ঙ্গম করিলে কি গ্রহীতি হয়? নিরী- 
হতার কাল গত হইয়াছে, পশ্চাতেই বল 
বা অগ্রেতেই দেখ সত্যযুগ অনেকদিন 
গত বা আসিতে অনেক কাল বিলম্ব 
আছে । কেবল স্থিরভাবে বসিয়া ভাবিলে 
সে সময় লব্ধ হইবার নহে। সতা,নীতি, 
ধর্ম ও রাজ্য বিস্তার করিতে পাঁর ন! 
গার, নিজস্বত্ব প্রাণপণে রক্ষা কতবার 
চেষ্টা কর। নিজের সুখ ও সামাজিক এই 
উভয়ই সুখের জন্য আগ্রহথাতিশয় লোভ- 
পরায়ণ লোকের আক্রমণ সর্বদা প্রতিরোধ 
করা বর্তব্য। যেধর্ম্দে এই শিক্ষা দেয় 
যে বাঁমগণ্ডে চপেটাঘাত করিলে দক্ষিণ 
গও্ড পুনরাঘাত করিবার জন্য ফিরাইয়। 
দাও, তাহা! লৌকিক বা জাতীয় সন্ত্রম 
বা স্বত্বসন্বন্ধে পরিণত করিলে কেবল 
হাস্যাম্পদ হইতে হয়। নিরীহতার, 
শান্তচিত্তেরও সীম! নির্দিষ্ট আছে। 
 পসর্বমতান্ত গর্থিতম্” এ বিষয়েও সত্য। 
যেখানে প্রত্যেক জাতি স্ব প্ব গ্রাধান্য 
সংস্থাপনে নিয়ত পদচালন। করিতেছে, 
সেখানে শাস্তমত্তা, দৌর্ধ্ল্য বলিয়া 
বুঝাইতে পারে; আপন স্বত্বে অবহেলা 
করিলে অপরের দুর্নীতি বৃদ্ধি হয়, হুচাগ্র 
হইতে ফালাগ্র শক্রপক্ষের হস্তগত হয়। 
সেই জন্য আপন আপন জাহীরধন্ বা 


বঙ্গদর্শন | 


(শ্রাবণ। 


জাতীয়, নীতির দুঢ়পত্তন *করা! বিশেষ 
আবশ্যক। ্ 

যে সম্প্রদায়ের লোক-বিশেষে উল্লি- 
খিত মত তর্ক করিয়া থাকেন তাহাদের 
সমস্ত কথা এখনও লিপিবদ্ধ হয় নাই। 
তাহারা আরে! কহিয়! থাকেন যে জাতীয় 
গৌরব বা জাতি প্রতিষ্ঠা জন্য যুদ্ধচর্চা 
আবশ্যক, জাতিসমুচ্চয়ের প্রত্যেক ব্যক্তি 
বিগ্রহনিপুণ হওয়া! উচিত। যুদ্ধ নৃশংস 
কার্য্য,বলবান্‌ জাতির সহিত নিকষ্ট জাতির 
যুদ্ধ নিতান্ত ক্ষততিকর। শোক, অভাব, 
দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যু ত আছেই; তার পর 
যুদ্ধে কোন কোন জাতির একবারে ধ্বংস 
হওয়! সম্ভব, তথাপি যুদ্ধপ্রিয় লোকের৷ 
কহেন যে, যে নিকৃষ্ট জাতি উচ্চতর সভা 
জাতির সহিত বলে বা কৌশলে সমকক্ষ 
না হইতে পারে তাহার জীবিত থাকিয়া 
নীচত্বের পরিচয় দিয়া কার কি? মহী- 
তল হইতে রসাতল যাওয়াই শ্রেয়ক্কর। 

তাহারা বলেন বিগ্রহ ও শক্ত্রশান্ত্রে 
আলোচনায় সমাজ অনেক প্রকারে 
উন্নতিপ্রাপ্ত হইয়াছে। গ্রথমতঃ বীর্ধা, 
সাহস, সহিষ্ণুতা ও এ্রকমত্য। বনের 
পণ্ড পক্ষী কিন্বা নগরের পুরবাসিগণের 
প্রতিই দৃষ্টিনিক্ষেপ কর আমরা নিশ্চয়ই 
দেখিব যে যাহার অহরছঃ আক্রমণ 
করিতে কি অপরের আক্রমণ হইতে 
আপনার্দিগকে রক্ষা করিতে তৎপর তাহারা 
বিশেষ গুণের আম্পদ। ইংরাজিতে 
যাস্থাকে বুল ভগ (811 0০৪) কহিয্া 
থাকে তাহার! পর্যায়ক্রমে বুদ্ধশিক্ষায 
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এরূগ উপ্রস্বন্াবগ্রাপ্ত যে একার কোন 
দ্রব্য তাহাদের গ্রাসে পতিত হইলে 
তীক্ষণপ্ত্রে অঙ্গচ্ছেদ করিলে সেই 
পদার্থের নিষ্কৃতি নাই; সিংহের কথা 
আমর1 ততদূর জ্ঞাত নি, কিন্ত সময়ে 
সময়ে ব্যাস্রশিকাঁরের যেরূপ সংনাদ 
পাইয়া থাকি তাহাতে বিলক্ষণ গুরাতীতি 
হয় যে দ্ধ ব্যাস্ের চর্বণে দৃঢ় লৌহু- 
নির্দিত অন্ত্রসকল কোমল ইন্ষুদণ্ডের 
নায় চর্ব্বিত হইয়া যাঁয়। হস্তী বনু 
লোকের আক্রমণ ও অস্ত্রের আঘাত 
তৃণত্লা জ্ঞ/ন করে, কিন্ত ভয় দর্শাইন্তে 
সতহত অক্ষম। পার্কতীয় বাজপোরি 
গ্রভৃতি যে মকল পক্ষী অনবরত আক্রমণে 


অভিরত তাহারা আপন আপন বুদ্তি 


গরিচালনায় ক্রমশঃ এন্প পুষ্টিপ্রাধ্ধ হই- 
য়াছে যে, তাহাদের তীক্ষদৃষ্টি যোজনাঁধিক 
অতিক্রম করে, ও তাহাদের তীক্ষ নখা: 
ধারে অপেক্ষারতগ্ুরুতর জন্ত সকলকে 
উচ্চন্থ নীভূমধ্যে অবহেলায় উত্তোলন 
করিতে পারে। অপরদিকে ভূণজীবী 
গশ্ুনিচয়, যাহা'র1 প্রীবলতর জন্তু হইতে 
গ্রাণরক্ষায় বাকুল তাহাদের ক্ষমত! 
কতদূর? ব্যাপ্তরের দ্বাদশ হস্ত ও মগের 
জয়োদশ হস্তধ্যাপক এক একটি লন । 
ইহার অর্থ আর কিছুই নহে; যাহাদের 
প্রস্থানই জীবনরক্ষার উপায়, তাহার! 
পলায়নেই পটু । এই পটুতা একদিনের 
শিক্ষা নহেক্রুত পদ্চাঁলন! করিতে করিতে 
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আনেক মুর প্রাণাবশেষ হইবার পর 
অবশিষ্ট যাহারা পলাইতে সক্ষম হইয়াঁ- 
ছিল তাহাদের সন্তান সম্ততিগুলিই 
পুরুযান্ক্রমে এইরূপ ভ্রুতপদ হইয়া, 
আসিয়াছে । মন্ুযাসমাজেও ঠিক এই. 
রূপ অনস্থা। সাহারা বিশেষ বিশেষ 
কোন শুদণে নিপুণ, ত'হারাই জীবন 
যুদ্ধে অপরকে পরাভব করিয়া জাতীয়. 


সোপানে সভাতাঁৰ মন্দিরে বিরাজমান | 


যাহারা নিব্বীর্য্য না যুদ্ধে অক্ষম তাঁহাদের 
জীবনে কোন ফল নাই ; এমন,কি তাহা- 
দের মধ্যে অনেক জাতি এক্ষণে নাই, 
এই কথার সন্ত প্রতিপন্ন করিবার 
জন্য অধিক লেখা অনাঁবশ্যক | যত- 
দিন যুদ্ধ জান্তিবিশেষের বিশেষ বাবসায় 
ছিল, ততদিন ক্ষত্রিয়কুল বীর্ধ্যই প্রধান 
পুরুষত্ব বলিয়া গণ্য করিতেন; ততদিন 
এই বিশাল ভারতক্ষেত্র' তাহাদেরই 
করস্থ ছিল। বোধ হয় বীরত্বেরই ধন 
এই ভারত। কিন্তু সেই বীরত্ব অদ্শ্ত 
হইবার কারণঞ্জকি ? বিখ্যাত বিচক্ষণ 
পশ্তিত জন ইচ্টয়ার্ট মিল কহিয়াছেন 
«“ সাহন আমাদের স্বভাবসিদ্ধ প্রকৃতি 
নহে,ইহা সুশিক্ষার ও উৎকর্ষণের ফল।",* 
আমর! যত বিপদে পড়ি, অঙ্গচাতুরি, বল 
বা! বুদ্ধিচালনায় যতবার উদ্ধার হঈ 
আমাদের সাহস ততই বৃদ্ধি হয়,য়লাভে 
ততই উৎসাহ ঘটে এবং বিপৎপাতে 
ভীত না হইয়! বরং গৌরবলাভের ইচ্ছা 


ঈ 40905190626 ৫০৮785 18 8125 009 চি 91 001815250020--1156 


08 4104৫৮79, [০ 47, 


চ 


১৭৪ 


গ্রবল হয়। স্বভাঁবসিদ্ধ ভয়কে সুশিক্ষা 
দ্বার স্বংঘম করিলে সাহসের আবির্ভাব 
হয়,কিন্ত সে শিক্ষার শিক্ষালয় কোথায়? 
, দেশীয় মমাজ। যতদিন দেশীয় সমাজে 
সাহসের আদর থাকিবে সাহদমিক পুরুষ 
সমাদৃত ও ভীরুতা ত্বণিত থাকিবে, 
ভতদিন যুবা পুরুষগণ সাহস শিক্ষা অবি- 
রত অভ্যাস করিবে । স্প।ট। দেশে,রোম 
রাজো, মধ্যযুগ প্রন্তিষ্ঠিত ইউরোপখণ্ডের 
যোদু বর্গ, বা ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয়কুল 
সমাজে, যেখানে দেখ, যখায় সাহমের 
শিক্ষা ও সমাদর তথায় বীরদ্দের উন্নতি, 
যেখানে সাহমের অবমাননা তথায় 


ভীরুতার বৃদ্ধি। ভারতে আচার্যোর দ্বারা 


শন্্রশিক্ষা ছিল, ইউরোপে প্রন্টোক প্রভুর 
ছর্গমধ্য ব্যায়ামশাল! ছিল। সম্মুখসমরে 
মৃত্যু যোদ্ধার স্বর্গারোহৃণের পন্থা ছিল; 
শঙ্গধারী ক্ষত্রিয়ের] রণে ভয়পরতন্ত্র ভয়! 
ভঙ্গ দিলে, তাহ।দের কলঙ্ক শশাঙ্কের 
কলক্কের সম যুগে যুগে হইত । আবার 
ইউরোপ খণ্ডে 0177৮) সংস্থাপন? 
দ্বার যোছুবর্গ একটি পহিতর ও দু বন্ধনে 

আবদ্ধ হইতেন। তাহাদের নিয়মাবলী 
_ অতি সুন্দর ছিল; সেই নিয়ম দ্বার! 
ভুাতৃভাব সম্পন্ন হইত, 'ও অপেক্ষাকৃত 
শ্রেষ্ঠতা লাভের উদ্দেশে প্রত্যেক অঞ্চলের 
নাইটগণ & নিয়ম প্রতিপালনে বিশেষ 
তৎপর হইতেেন। | 


- ীশিশিশীশী শি লী 


বঙ্গদর্শন । 


(শ্রাবণ 


« ভগবান্কে সতত ভয় কর+ “ ধর্ম 
রক্ষার্থ যুদ্ধ কর” “ শতবার মৃত্যু ভাল 
তবু ধর্ম পরিত্যাগ করা অবিধেয়” “নারী 
ও কুমারীগণের প্রতি সতত শিষ্ট হও”, 
আপন প্রাণদপনেও ছূর্বধলের রক্ষা কর” 
“জীবন মংশয় হইলেও বাক্যের সত্যত। 
গ্রতিপালন কর ।” এই ধর্ম রক্ষা কর! 
যদিও দুরূহ, যদিও অনেক নাইটের বাকা 
কার্ম্যে পরিণত হইয়াছিল কি না সন্দেহ, 
তথাপি এই সকল স্থুনীতি যে মধাযুগে 
ইউরোপ খণ্ডে কতক গুলি মহদভি গ্রায় 
মহাবীরের প্রস্থতি তাহা সংশয়বিহীন। 
বিশেষতঃ তাহাদিগেব বীরত্ব উত্তেজনার 
একটি প্রধান কারণ ছিল; বীরগণ 


ছুর্বলা অবলাবান্ধব, দেবছুর্লত সরলা 


সুন্দরীর! বীরপুরুষেরই ধন) মেই ধন 
সংগ্রহ বীরত্ব পরিচালন.র এক প্রধান 
উদ্দেশ্য ছিল। বীরত্ব প্রীতিসংযোগে 
সতেজ হয়, এবং সেই বীরত্বে বীরাঙ্গণা 
ংমিলনলাভ অতি স্ুণধুর; ফুলধন্ুু 
উত্তেজনায় গাণ্ডীবের মংযোগ,ইহা! প্রগুর 
ও কোমলের মিলন_ কিন্তু এই মিলন, 
দীর্ঘ স্থায়ী, চিন্তাশীল পাঠকগণ দেখিতে 
পাইবেন যে,ঘে সকল গ্রথাদি বীরত্ব উত্তে- 
জণার স্থল, তাহ! মানবগ্রকতির অন্যান্য 
অনেকানেক সম্ধস্তিরও উৎস। থে 
ুদ্ধহদে নরনাশের বিষ-বারি তাহাতেই 
আবার সদ্‌গুণের স্থুনীতিরও উৎপাত । 


০/-2 

এ রা বর্ববলোকের মধ্োও সাহন উত্তেদ্রনার এইরপ প্রথা দৃষ্টি হয়। 
সা ফিছিয়ান জাতি সমাজে, যোদ্ধাধর্গ রণবিজয়ী হইয়া গৃহাভিমুখ হইলে 
বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ হুন্দরীগণ ত.হাদের হস্তে আপনাদিগকে অর্পণ করিয়া থাকে! 
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এদিকে আবার বীরত্বের নাশে -স্বাধী- 
নতার ধ্বংস; অধীনহার নীতি প্রণালীও 
পুথক্‌; দৌর্ধলা প্রবল হুইলে দুর্ববলের 
বুদ্ধিচাতুর্যা একমাত্র আশ্রয় । “বলে না 
পারি ফিকিরে মারিব।” তখন চাণকোর 
ও মাকিয়াবেলির প্রণীত বুদ্ধিচতুরত্তা 
সমাজের আশা! বা ছুরাশার স্থল হুইয়! 
উঠে_-শঠের সহিত শঠের মত আচরণ 
করিতে শিক্ষণ ভয়। ইউরোপে ইটালী, 
ও ভারতে বঙ্গ-দেশ এই শিক্ষার অভি- 
নয় স্থান। এই উভয় প্রদেশের সমাজের 
অবস্থা ওতাৎকালিক নিয়মাবলীর সৌসা- 
দৃশ্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। 

প্রথমতঃ ইটালীর রোমরাজ্য বিধ্বংস 
হইবার পর পশ্চিমখণ্ডের অপর সমস্ত 
দেশে অরাজকতা । সে সময়ে পূর্ণ 
অন্ঞ।নতিমিরে আচ্ছন্ন ইটালীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
নগর সভ্যতার বীজভূমি'। ভিনিস, জে- 
নোয়া, রোম, ও টস্কেনি অপেক্ষাকৃত 
শারীরিক সচ্ছন্দতাঁর ও সামাজিক স্থপ্রণা- 
লীর চিরস্তন রঙ্গভূমি; পুরাতন রোম- 
রাজোর সভূতোর কিছু কিছু কণিকা এ 
নগরচয়ে বিকীর্ণ ছিল। রোমনগর হইতে 
কৈসারগণের রাজধানী? স্থানান্তরিত হুই- 
লেও ইহা খ্রীরীয়ান ধর্মাবলম্বী পোপ 
দিগের স্থপ্রসিদ্ধ পবিব ধাম হইয়া উঠিল, 
ধর্মতন্ব চূতুদ্দিগ্বাপী অন্ধকারের মধ্যে 
এখানেই আলোচিত হইতে লাগিল। 
পশ্চিমাঞ্চলের অসভ্যতা ও পূর্বথণ্ডের 
সভাতার এই গর সকল মধ্যবর্তী হইয়] 
'উঠিল। তাৎকালিক প্রসিদ্ধ রাজাচয়- 


শাস্তিধর্্ ও সাহস শিক্ষা। 
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মধ্যে বিনিম বাণিজ্যের প্রধানতম নগর 
বলিয়! বিখ্যান্ব হইল;' বাণিজ্যের সহিত 
অর্থাগম। স্ুরুচি, জীবনের সুখপ্রদায়ক 
ত্রব্য নিকরের আবিষধিয়া! ব৷ সংগ্রহ হইতে , 
লাগিল। উচ্চতম আন পর্বতের উত্তর 
অঞ্চলে প্রজাসমূহের স্বাধীনতা যে ফিউ- 
ডল গ্রভৃদের দৃঢ় চপেট।ঘাতে ধরাশায়ী 
হইতেছিল, তাহাদের অত্যাচার ইটালীর 
জনাকীর্ণ নগরে, প্রবেশ করে নাই। 
স্বাধীনতা, বাণিজা ও অর্থসমাগমের সঙ্গে 
এই সকল নগরে সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞাঁ- 
নের জালোচনা আরম্ভ হইল; ইটালীর 
নিকটস্থ মাগরসমূহ পণাদ্রব্যপিপূর্ণ পো- 
তমালায় স্থুশে।ভিত হইল। 

ইটাণীর প্রত্যেক নগরে হুপ্ডি প্রেরণ 
জন্য ব্যাঙ্ক সংস্থাপিত হইল। একা 
ফরেন্দ নগরে অশীতি বাঙ্কঘর ও পশ- 
মের বস্ব নির্ম্মাণার্থ ছুই এত কুঠি সংস্থা" 
পন, ও এ সকল কুঠিতে ত্রিংশ সহ 
লোক প্রাতাহিক কার্ষে নিযুক্ত হইল। 
তিন লক্ষ করিয়! ফৌরিন্‌ (গ্রায় ৬৭ লক্ষ 
টাঁক1) মুদ্রিত হইতে লাগিল। ছুইটী' 
রোকড়ের কুঠি হইতে ইংলগ্েশ্বর তৃতীয় 


'এড্ওয়ার্ড তিন লক্ষ মার্ক মুদ্রা (প্রায় ৩৭. 


লক্ষ ৫ -হাজার টাক1) কঙ্্ পাইয়া- 
ছিলেন। ফুরেন্স রাজ্যে প্রায় ষাটি লক্ষ 
টাকা রাজস্ব সংগ্রহ হইত কিন্ত এইরূপ 
সমৃদ্ধশালী হুইয়াও এ সকল রাজত্ব স্বল্প 
কাল মধ্যে অবনতি গ্রাপ্ত,স্বাদীনতাহীন ও. 
মলিনন্রী হইল । 

স্বস্ব নগরে শাস্তিন্থখ দস্তোগে পুরু 


১ 


বাসিগণ শিথিলাঙ্গ, কোমলহৃদয়,আলসা- 
ময় হইল। যাহার! উদ্দধপুরণ কামনায় 
দেশে দেশে পরিভূমণ করিতে বাধা, 
যাহার! প্রতিদিন জলযানে বা পদব্রজে 
হিংশ্র জস্কসহ যুদ্ধ করিয়া খাদ্য অর্জন 
করিতে বাধা, তাহাদের অঙ্গবল বা মান- 
সিক সাহম এতাদুশ বণিক নিকেতনে 
স্থায়ী হওয়! অসম্ভব; ক্রমে যুদ্ধে ইহাদের 
নিতান্ত অপ্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল। বিগ্রহ 
বর্ধরের কর্ম বলিয়া ইটালী সমাজে 
পরিগণিত হইল । অক্-বিদ্যার হাসের 
সহিত সাহসের হান হুইয়া এই সুন্দর 
স্ুমভ্য দয়ার্রচিত্ত ইটালিয়!ন জাতিচয় 
অবনতিপ্রাপ্ত হইল। পরে কপটতা 
ও চাতুর্ধ্য ইহাদের প্রধান অস্ত্র হইয়া 
উঠিল; নরহত্যা, ভিক্ষা, ছুর্ভিক্ষ, হতাশ, 
দাসত্বে দেশ ব্যাপ্ত হইল। 

আর এক দিকে বাঙ্ালার প্রতি দৃষ্টি- 
নিক্ষেপ কর। স্ময়সাগরে পুরাবৃত্ত 
তরী যত উজান বহিয়া যাও ভার-ত- 
ক্ষেত্রে কোথাও সভ্যতা অপ্রতিহত 
দেখিবার নাই। বাহ্যিক সৌভাগ্যের 
. বাহাস কোথায়? প্রান্তরে প্রচুর শস্য? 
দ্বায়ী ক্ষেত্র, নগরে প্রচুর শিল্পনিপুণ 
পুরবাসিগণ। মেই ভারত-অন্তর্গত মহা- 
রাজ্য আদিম কাল হইতে সৌভাগ্য- 
শালী। বেদ, দর্শন) কাব্য, বিজ্ঞান, 
স্মৃতি) পুরাণ যাহা ভারতের মানগিক 
ডাগ্াঁর ও পৃথিবীর গৌরব তাহাতে বঙ্গ- 
দেখব স্বত্বাধিকারী । বৌদ্ধমতাবল্্ী পাল, 
বৃপতিকুণের সময়. হইতে পপাশিযুদ্ধের 


বগদর্শন। 
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দিন পর্যান্ত, ছুর্ভাগয, অভ্যাচারপীড়িত 
হইয়াও আমরা কি কখন সভ্যতাবির- 
হিত? শ্বদেশজাত সামগ্রী ও স্থ স্ব শিল্পনৈ 
পুণ্যে আমাদের নির্ভর ছিল। বিদেশীয় 
সামগ্রীতে আমাদের দৃষ্টি ছিল না; অন্ন, 
বস্ত্র, অস্ত্র, ধাতুনির্শিত প্রয়োজনীয় দ্রবা, 
অলঙ্কার, বিরামদ্রায়ী তাবৎ দ্রবাই গৃহ- 
জাত, বরং আমাদের উদ্বত্ত সামগ্রীসমূহ 
অপর দেশের নিতান্ত প্রয়োজনীয় বা সমৃশ 
দ্ধির পরিপোষক ছিল। তখন আমাদের 
নগরগুলি লোকসমাকীর্ণ। অবনী- 
বিখ্যাত গৌড় নগরের ত কথাই নাই! 
ঢাকা, বিক্রমপুর, স্বর্ণগ্রাম, সপ্তগ্রাম, 
তমলুক, বনবিষুপুর। কাশিমগঞ্জ, প্রসিদ্ধ 
বাণিজ্য স্থল ছিল। একথা সাধ!রণতঃ 
প্রকাশ নাই মে এক চক্দ্রকোণ। নগরেই 
১৪০০০ হ।জার তন্তবায় বংশ অহ্গ্রহঃ 
বন্ত্রনির্মাণে বাস্ত থাকিত; এখনও লোকে 
কহিয়া থাকে এসহরে «বায়ান্ন বাজার 
ওতিগ্নান্ন গল” ছিল; এক সময় এ চন্ত্র- 
কোণার ঘন খুনন বসন সমস্ত বঙ্গরাঙ্যে 
গৃহস্থের আচ্ছাদনের প্রধান, সংস্থান ছিল। 
শিল্পীদের মধ্যে রেসম ও কার্পাম ও তন্নি- 
শ্িত বস্ত্র জন্য বঙ্গদেশ চিরবিখ্যাত। 
যে সময়ে রোম রাজ্যে অরিলিয়ন (২৭, 
হইতে ২৭৫ গ্রীঃ পর্য্যস্ত) অধিপতি ছিলেন, 
তখন রোম নগরে বঙ্গদেশ-জাত রেশমী 


স্বর্ণ মুদ্রার সহিত সমান ওজনে বিক্রীত 


হইত। বাগদাদের খলিফা, পাঁরসিয়ার 
সানা বা দিল্তীর মোগল নৃপতিগণ এই 
বঙ্গদেশের রেশমী বস্ত্রে মোহিত ছিলেন; 
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সুরজিহান রাজ্জী যে কয়েকদিন আপন 
পূর্বতন স্বামী সের খ! সহ বর্ধমানে বাস 
করিয়াছিলেন সেই সময়ে বীরভূমের 
রেশমী বঙ্ত্রের এতন্রপ অন্ু্রাগিণী হইয়া- 
ছিলেন যে দিলীশ্বরী হইয়াও এ বস্ত্রের 
কারুকার্ধ্য ব| উন্নতিসাধনে অমনোষোঁগী 
হইতে গারেন নাই। তাহার প্রসাদে 
অন্তঃপুরে বীরভূমের তত্তবায়হস্ত নির্মিত 
চেলির, বসন ভিন্ন মোগল মহিলাগণের 
অন্য কোন সজ্জা মনোনীত হইত না। 
ঢাকার «জল তরঙ্গিণী'ঃ কেবল গল্প 
নহে। একদিন আরগ্জেব নৃপতি আপন 
কন্যার অঙ্গলাবণা সনর্শনে জুদ্ধ হইয়! 
তত্সনা করায়, কুমারী সলজ্ঞে উত্তর 
দিয় ছিলেন যে তাহার অঙ্গ সাতপুরু 
অঙ্গিয়ায় আবৃত! এতৎতসম্বদ্ধে নবাব 
আলিবর্দি খায়ের সময়েও একটি কৌতু- 
কাবহ ঘটন! হইয়া যায়। হরিত ছুর্ব্ধা 
দলময় প্রাঙ্গণে এক খানি মলমলের 
চ!দর বিস্তুত ছিল। এক জন তত্তবায়ের 
গাভি ধী বস্ত্র দেখিতে না পাইয়া, 
ঘাসের সহিতূ, তাহ গ্রাস করায় তস্তবায় 
নগরবহিছূত হয়। অতি অল্পদিন হইল 
মেদিনীপুর প্রদেশের অন্তর্গত মনোহর- 
পুর ও বর্ধমান সঙ্নিদ্ধে বন পাশ (কামার- 
পাড়া) পর্িতে যেরূপ লৌহান্তর দা,কাটারি, 
চাকু ও ষ্লিল নির্মিত হইত তাহা 


শাস্তিধর্্ম ও সাহুসশিক্ষ! | 
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শিল্প নৈপুণ্যের বিশেষ পরিচয়স্থল ছিল।' 


বীরভূম প্রদেশের ইলাম বাজারের গালার, 


খেলন!, আলুন্দরের দরি ও হস্তিদত্ত 
নির্মিত পুত্ল গুলি কেমন সুন্দর ও শিল্প-, 
নৈপুণ্যের পরিচয় তাহ! অনেকে জানেন। 
অপর মূল্যবান্‌ ন্বর্ণ বা রৌপানির্শিত 
অলঙ্কারের বিষয় এই বলিলেই হুয় যে 
অতি প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্ধান্ত 
এরূপ সুস্ম গঠন কোন দেশেই এ পর্য্যন্ত 
নির্শিত হয় নাই। বিদেশীয় উচ্ছিষ্ট 
দ্রবা-সম্তেগ রুচির জয় হউক! বিলাতি 
সামগ্রীর পক্ষপাত প্রবৃত্তির জয় হউক! 
আমাদের দেশীয় নগরে সমুদায় শি্- 
নিপুণতার যদ্দিও অবনতি দৃষ্ট হয় তথাপি 
মে সকল স্থান সভোর আবাসভূমি বলিয়! 
এক্ষণেও নির্দিষ্ট হইতে পারে । কারু- 
কার্যের যে এত অবনতি হইয়।ছে তথাপি 
বঙ্গদেশ জাত দ্রব্যাদি ইউরোপ খণ্ডের 
বৃহৎ বৃহৎ দ্রব্যপরিদর্শনে কলনির্ম্িত, 
ইষ্টীম-এন্ফিন গঠিত সামগ্রী অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠতর বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। 
সম্প্রতি পেরিশ ও ভিয়েনা উভয় নগরের 
শিল্পসামগ্রী পরিদর্শনে নিরপেক্ষ মহো- 
দ্য়গণ ভারতবর্ষের শিল্পীদের* মুক্তকণ্ঠে 
গ্রশংসাবাদ করিয়াছেন।- মানসিক 
ব্যাপার সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে 
আমর! একুদিক্ষে দাসত্বভার বহন করি- 


৮070 [070090 স৪৪ 99096018117 80005 ৮100 00৩ 0901 800 
105৩16901 819 [00187 31১০, 110] (116 4১7০7-001 01098, 15018 
01801875010. 00776189001. ৮17 079 1১০08] ৫0707188100 60 19 30 1১0১৮ 
10 009 1019 1)01101710--01611717 ০7 086 771677/0 7206906101, 

909 9139.0, 98, 9৫৭9৮, 0৮44 111019) 010188801০1. 


১৭৪ 


যাও চিন্তাশীলতা।বুদ্ধির পরিচালন1,সামা- 
জিক নীতি বা ক্রিয়াকলাপ শিখিল হইতে 
দিই নাই। নিভধর্্টে আস্থা, পরধর্থে 
বিদ্বেযবিহীনতা ও শান্তর আলোচনায় 
আমর! কখন পরাখ্ুখ নহি; নিতাত্ত ছুর্র্বল, 
পরপীন্ডুত ও কুসংস্কারবিশিষ্ট হইয়াও 
আমাদের সমাজে বিদ্যার মার্জনা ও 
ধর্্টের সংস্করণ মধ্যে২ নিষ্পর হইয়াছে। 
ফবিত্বের আদরঃপ্রতি গণ্ডগ্রামেই শান্তর, 
স্থতির, ন্যায়ের আলোচনা ঘোরতর 
দাসত্বের অন্ধকারও ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছে। 
জয়দেব, চণ্ডীদাস, মকুন্দ, রঘুনন্দন, 
রঘুনাথ, গৌরাঙ্গদেব বঙ্গভূমির মলিনমুখ 
মধ্যে মধ্যে উজ্জল করিয়াছেন। কিন্তু 
আমর! উদার, মার্জনাশীল, সমছু£খ- 
গ্রাহী, সহৃদয়, শিট ও স্ুবুদ্ধি হইয়াও 
ছুর্ববল, সাহসবিহীন। এই স্থানে ইটা- 
লিয়ান ও বঙ্গবাসিগণ সমকক্ষম্থায়ী। 
ছুর্বলের অস্ত্রকপটতা, চাতুরি ও বিপদে 
ভীতি ভীরুতাসম্ভৃত পাপে কলঙ্কিত, 
একতার অভাবে জাতিপ্রতিষ্টা স্থাপনে 
অপারগ। যে মরিবার মরুক আমার 
কি? প্রতিবেশীর ঘরে ডাকাইতি ত 
আমার কি? আমার কপাট দৃঢ় অর্গলে 
বদ্ধ__নিদ্রা যাই! কিন্তু এরূপ চিন্তা 
পাপ বলিয়! আমাদের জ্ঞান আছে। 
ধাহারা কহেন, যে ইহাঞ্আামাদের স্বভাব- 
সিদ্ধ তাহার! কি সতাবাদী? না আমা- 
দের বিদ্বেষী বৈরী? এ সকল স্বভাবগত 
গাঁপ নহে, কেবল সমাগত অবস্থা 
ঘটিত' চরিত্রদোষ |. এই দৌঁধাচর৭ ন| 


বঙ্গদর্শন । 
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করিলে ছুর্বলের সমাজ রক্ষার, প্রাণ 
রক্ষার, সম্ভ্রম রক্ষার আর কি উপায় 
ছিল? এই পাপ সংশোধন কর! নিতাস্ত 
কর্তব্য, যখন পাপ বলিয়! আমাদের জ্ঞ।ন 
হইয়াছে, তখন সংশোধন হইবার লক্ষণ 
দৃষ্ট হইন্ছেছে। কিন্তু সুশিক্ষিত দূরদর্শী 
দেশমুখের নিকট আমাদের একটি কথ! 
জিজ্ঞাস্য আছে, ভীরুতা পাপমোচনের 
উপায় কি? যাহারা সাহসে নির্ভর করির। 
লৌহান্ত্রে ও শোণিতবিমর্জনে রাদ্য- 
বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত আজি তাহাদেরই 
উন্নতি দেখ, আর যাহারা শাস্তিধর্ম অব. 
লম্থনে অনুকৃতিসাহায্যে খষি হইয়! বসি- 
যাছেন তাহাদেরও দশ! সন্দর্শন কর, 
ধাহারা এই খধিধর্ম ও বীরকাধ্য সাম- 
দ্য করিতে পারিবেন তাহারাই প্রকৃত 
সভ্য। আমর! জানি আমাদের সমাজের 
অনেক অনেক.চুড়ামণি দেশের বর্তমান 
অবস্থায় নিরাশ হইয়। হল ছাড়ির! দিয়া- 
ছেন। তাহারা কহিয়। থাকেন এ হত" 
ভাগ্য দেশের কোন আশা নই; যে 
দেশে চোক রাঙ্গাইলে অপরাধী হুইতে 
হয়,সেখানে চক্ষু মুদিয়া থাকাই শ্রেয়ফকর। 
ভারত-উব্বা নিবর্বীর হইয়াছে, নিবর্বারই 
থাঁকিবে। কিন্তু যদ্দি মহাঁতলে ছুই. এক 
শত বৎসর মধ্যে প্রলয় উপস্থিত হইবার 

ংবাদ থাকিত।, যদ্দি বঙগদ্ভাতির জীবন 
মিয়াদি পান্টাতুক্ত হইত তাহা হইলে এ 

স্কার প্রামাণিক বলিয়! গণ্য করিতাম। 
কিন্ত সংসার 'অপরিমেয় কালবাপী, 
সেই' কালব্যাপ্তিতে যে গুণের উৎকর্ষণ 
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কর সত্তর না হউক বিলম্বে ফল 
ফলিবে। ইহার একটি দৃষ্টান্ত দেখা যায় 
গ্রথমতঃ আরমেনিয়ান জাতি এতদূর 
নিববীর্য্য ও যুদ্ধপরাজ্ধুখ ছিল যে তাহা- 
দিগকে পরাভব করিতে অধিনায়ক লুমি- 
লিয়স ও পম্পি নিতান্ত লজ্জিত হইয়া 
ছিলেন,কিস্তু সপ্তশত বৎসরে সেই হূর্বাল 
জাভির সন্তানের মহীতলে এতজপ 
বীর্য)বান্‌ সৈনিক পুরুষ বলিয়া গণ্য হয় 
যে তাহারা বিনাসাহাম্যে তত্তৎকালীন 
মহা পরাক্রমশ৷লী পারম্য সাম্রাজ্যকে 
এককালীন বিধ্বংস করে। এখনকার 
ইটালিয়ন জাতির অবস্থা কি? ধন্য 
গারিবলডি ! যিনি উক্ত জাতিকে পুন- 
রায় বীরের আসনে নীত করিয়াছেন । 
আইন যত কঠিন হউক আমাদের মান- 
মিক, কোন বৃত্তি পরিচ।ণনার প্রতিরোধ 


কৃষ্ণকান্তের উইল 
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করিতে পারে না। এক্ষণে ভীরুতা পাগ 
পরিত্যাগ করা অন্ন বয়ন হুইতে পুস্ত- 
কের পোকা না! হইয়! যাহাতে দেশ- 
গৌরব ভাতীয় প্রতিষ্ঠা সংবদ্ধনে সক্ষম 
হওয়া যায় তাহারই আলোচন! নিতান্ত 
কর্তব্য; কবিগুরু বালীকির অপেক্ষা! ইদা- 
নীস্তন আমেরিকা] রাজ্যহিতৈষী জনাথন 
ভায়ার বাক্য আমাদের বর্তমান অবস্থায় 
অহরহ স্মরণ রাখা চাই «“জুননী জন্ম- 
ভূমিশ্চ ম্বর্গাদপি গবীয়সী।” 

এখন কোন কোন বচনের পরামর্শ 
শুনিয়া শক্গপ।ণি পুরুষ দেখিয়া প্রস্থান 
কর1, ঘোটকের শতপদ্দের মধ্যে গমন 
নম! কর! কর্তব্য, কি ইতিহাসের, বিজ্ঞা- 
নের উপদেশ গ্রহণে বীরধর্ম্ট অবলগ্বন 
কর উচিত তাহ।ই চিন্তাশীল সুশিক্ষি- 
তের বিচা্ধ্য। 
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রুষ্ণকান্তের উইল । 


একবিংশতিতম পরিচ্ছেদ । 


এখন ক্ষীরি চাকরাণী মনে করিল যে, 
এ বড় কলিক্ষাল--এক রতি মেয়েটা, 
আমার কথায় বিশ্বাস করে না। ক্ষীরো- 
দার মরণ অন্তঃকরণে ভ্রমরের উপর রাগ 
দেযাদি কিছুই নাই, সে ভ্রমরের মঙ্গলা- 
কাজ্জিণী বটে, তাহার অমঙ্গল চাছে না; 
তবে ভ্রমর, যে তাহার ঠকামি কাণে 
তুলিল না, সেটা অসহ। ক্ষীরোদ। 


তখন, স্চিক্ণ দেহ্যষ্টি সক্ষেপে তৈল- 
নিষিক্ত করিয়া, রঙ্গ করা গামছ! খানি 
কাধে ফেলিয়া, কলমীকক্ষে, বারুণীর 
ঘাটে স্বব্ন করিতে চলিল। 

হরমণি ঠাকুরাণী, বাবুদের বাড়ীর এক 
জন পাচিকাঁ, সেই সময় বারুণীর ঘাট 
হইতে স্নান করিয়] আ'সতেছিল, প্রথমে 
তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। হরমণিকে 
দ্বেখিয়া শ্গীরোদ মাপন। আপনি বলিতে 
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' লাগিল, “বলে মার জন্য চু করি সেই 
বলে চোর-_আর বড় লোকের কাজ 
করা হল না--কখন কার যেজাজ কেমন 

. খাকে, তার ঠিকানাই নাই।” 

হুরমণি, একটু কোন্দলের গন্ধ পাইয়া, 
দাহিন হাতের কাচা কাপড় খানি ব 
হাতে রাখিয়া, জিজ্ঞাসা করিল, « কিলো 
ক্ষীরোদ-__আবার কি হয়েছে?” 
ক্ীরোদ্ব। তখন মনের বোঝা নামাইল। 
বলিল, “ দেখ দেখি গা-_-পাড়ার কাঁলা- 
মুখীর! বাধুর বাগানে বেড়াইতে ঘাবে__ 
তা কি আমর! চাকর বাকর-_ আমরা 
কি তা মুনিবের কাছে বলিতে পারি না।” 
হর। মেকি লে? পাড়ার মেয়ে 
আবার বাবুর বাগান বেড়াইতে কে গেল? 
ক্ষী। আর কেযাঁবে? মেই কালা- 
খমুবী রোহিণী। 
হর। কিপোড়া কপাল! রোহিণীর 
আবার এমন দশ! কতদিন? কোন্‌ 
বাবুর ঝাগনে রে ক্ষীরোদা ? 
ক্ষীরোদা মেজ বাবুর নাম করিল। 
তখন ছইজনে একটু চাওয়াচাওয়ি করিয়া 
একটু রসের হাসি হানিয়া, নে যে দিকে 
যাইবার, সে সেই দ্নিকে গেল। কিছুদূর 
গিয়াই ক্ষীরোদার সঙ্গে পাড়ার রামের 
মার দেখ! হইল। ক্ষীরোদ্। তাহা- 
কেও হাসির ফাঁদে ধরিয়া! ফেলিয়। 
দাড় করাইয়! রোহিণীর দৌরাম্ম্যের কথা 
পরিচয় দিল। আবার হুজনে হাসি 
চাহনি ফেরাফিরি করিয়া অভীষ্ট পথে 
গেল। টি: 


বঙ্গদর্শন । 


(শ্বাবণ। 


এইরূপে, ক্ষীরোদা, পথে রঠমের মা, 
শ্যামের মা, হারী, তারী, পারী, যাহার 
দেখা পাইল, তাহারই কাছে আপন 
মর্ধাপীড়ার পরিচয় দিয়) পরিশেষে নুস্থ- 
শরীরে প্রফুল্ল হৃদয়ে রারুণীর স্ফািক 
বারিরাশিমধ্যে অবগাহন করিল। এদিকে 
হরমণি, রামের মা, শ্যামের মা, হারী, 
তারি, পারী যাহাকে যেখানে দেখিল তা- 
হাকে মেইখানে ধরিয়! শুনাইয়া দিল) যে 
রোহিণী হৃতভাগিনী মেক বাবুর বাগান 
বেড়াইতে গিয়াছিল। একে শূন্য দশ 
হইল, দশে শূন্ত শত হুইল, শতে শূন্য 
সহস্র হুইল। যেন্ুর্যের নবীন কিরণ 
তেজস্বী ন! হইতে হইতেই, ক্ষীরি প্রথম 
ভ্রমরের সাক্ষাতে রোহিণীর কথা পাড়ি- 
য়াছিল, তাহার অন্তগমনের পূর্বেই গৃহে 
গৃহে ঘোষিত হইল,যে রোহিণী গোবিন্দ- 
লালের অনুগৃহীতা। কেবল বাগানের 
কগ। হইতে অপরিমেষ়্ প্রণয়ের কথা, 
অপরিমেয় প্রণয়ের কথা হইতে অপরি- 
মেয় অলঙ্কারের কথা; আর কত কথা 
উঠিল, তাহা! আমি, হে রটনাকৌশল- 
পরকলঙ্ককলিতক$ কুলকামিনী গণ! 
তাহা! আমি, অধম সত্যশাদিত পুরুষ 
লেখক আপনাদিগের কণছে সবিস্তারে 
বলিয়! বাড়াবাড়ি করিতে চাহি না। 

ক্রমে ভ্রমরের কাছে সম্বাদ আসিতে 
ল।গিল। প্রথমে বিনোদিনী আসিয়া 
বলিল, “সত্যি কি লা?” ভ্রমর, একটু 
শুদ্ধ মুখে ভাঙ্ক। ভাঙ্গ। বুকে বলিল, 
«কি সত্য ঠাকুর,.ঝি 1” ঠাকুর ঝি। 
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তখন ফুলধন্থুর মত ছুই খানি ত্র একটু 
জড় সড় করিয়া, অপাঙ্গে একটু বৈছ্াতী 
প্রেরণ করিয়া ছেলেটিকে কোলে টানিয়! 
বসাইয়!, বলিল, “ বলি, রোহিণীর 
কথাটা 1” 

ভ্রমর, বিনোদিনীকে কিছু না বলিতে 
পারিয়া, তাহার ছেলেটাকে টানিয়! 
লইয়, কোন বালিকাস্ুলভ কৌশলে, 
তাহাকে কীদাইল। বিনোদিনী বাল- 
ককেন্তনা পাঁন করাইতে২ স্বস্থানে চলিয়! 
গেল। 

বিনোদিনীর পর স্ুুরধুনী আদিয়! 
বলিলেনঃ « বলি মেজ বৌ, বলি বলে- 
ছিলুম, মেক্গ বাবুকে অধুধ কর। তুমি 
চাঁজার হৌক গৌরবর্ণ নও, পুরুষ 
মানুষের মন তকেবল কথায় পাওয়া 
যাঁর না, একটু রূপ গুণ চাই। তা ভাই, 
বোহিণীর কি আকেল, কে জানে ?” 

ভ্রমর বলিল, “ রোহিণীর আবার 
আক্কেল কি 2 

স্থরধুনী কপালে করাঘাঁত করিয়। 
বলিল, “পোড়া কপাল! এত লোক 
শুনয়াছে--কেবল তুই গুনিস্‌ নাই? 
মেজ বাবু যে রোহিণীকে দ'ত হাজার 
টাকার অলঙ্কাপ্র দিয়াছে ।” 

ভ্রমর হাড়ে হাড়ে জলিয়৷ মনে মনে; 
স্থরধুনীকে যমের হাতে সমর্পণ করিল। 
গ্রকাশ্যে,একট! পুত্তলের মুণ্ড মুচড় দিয়া 
ভাঙ্গিয়া স্ুরধুনীকে বলিল, “তা আমি 
জানি। থাতা! দেখিয়াি। তোর নামে 
চৌদ্দ হাজার টাকার গহন! লেখ৷ আছে।” 


ককষ্ণকান্তের উইল। . 
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বিনোদি নী জুরধুনীর পর, র।মী, বাঁমী, 
শ্যামী, কামিনী, রমণী, শারদ, প্রমদ, 
ক্থখদা, বরদা, কমলা, বিমলা, শীতলা, 
নির্শলা, মাধু, নিধু শিধু, বিধুঃ তারিনী,, 
নিস্তারিণী, দীনতারিণী, ভবতভাবিণী, 
স্রবালা, গিরিবাঁল।, ব্রজ বালু!,শৈলবালা 
প্রস্থতি অনেকে, আসিয়া, একে একে, 
ছইয়ে ছুইয়ে, তিনে তিনে, ছুঃখিনী 
বিরহকাতর! বালিকাকে জানাইল, যে 
তোমার স্বমী রোহিণীর প্রণয়াসক্ত | 
কেহ যুবত্তী, কেহ প্রৌঢ়া, কেহ ব্ষীয়সী, 
কেহ বা বালিকা, সকলেই আসিয়া 
ভ্রমরাকে বলিহ্ল, « আশ্চর্য্য কি? মেজ 
বাবুর রূপ দেখে কে না ভোলে ? রোহি- 
নীর রূপ দেখে তিনিই না৷ ভূলিবেন 
কেন?" কেহ আদর করিয়া, কেহ 
চিড়াইয়া, কেহ রসে, কেহ রাগে, কেহ 


ম্থখেঃ €কহু ছুঃখেঃ কেহ হেসে, কেছ 


কেদে ভ্রমরকে জানাইল, যে ভ্রমর 
তোমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে। 

গ্রামের মধ্যে ভ্রমর স্থ্থী ছিল। 
তাহার স্থখ দেখিয়া সকণেই হিংসা 
মরিত-_কালে কুৎমিতের এত সুখ ?-- 
অনন্ত এখধ্য-_দেবীছুল্নভ স্বামী-_ 
লোকে কলম্কশূন্য যশ। অপরাজি- 
তাতে পদ্মের আদর? আবার তার উপর 
মল্লিকার সৌরভ? গ্রামের লোকের 


এত সহিত না। তাই, পাগে পালে; দলে 


দলে, কেহ ছেলে কোলে করিয়া, কেহু 

ভখিনী সঙ্গে করিয়া) কেহ কবরী বাণিয়!, 

কেহ কবরী বাধিতে বাদিতে,কেহ এলো- 
ড 
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চুলে, সন্ধার দিতে আাদিলেন, “ ভ্রমর 
তোমার সুখ গিয়াছে ।”--কাহারও মনে 
হইল না, যে ভ্রমর, পতিবিরহবিধুবা, 
, মিভাস্ত দোষশূন্যাঃ ছুঃগিনী বালিক। 

ভ্রমর আর সহ্য করিতে না পারিয়া, 
দ্বার রুদ্ধ করিয়া, হর্মাতলে শয়ন করিয়া, 
ধুলানলুষ্ঠিত হইয়া কীাদিতে লাগিল। 
মনে মনে বলিল, “ হে ননেহ ভগ্গন! 
হে প্রাণ/ধিক! তুমিই আমার সান্দেহ, 
তুমিই আমার বিশ্বাস! আজ কাহাকে 
লিজ্ঞানা করিব? আমার কি মনদেহ 
হুর? কিন্তু সকলেই বলিতেছে । সন্যা 
না হলে সকলে বনির্টব কেন? তুমি 
এখানে নাই আজি আমার মন্দেছভগ্জন 
কে করিবে? আমাৰ সনেনভগ্জন হইল 
না-তবে মরি ন। কেনঃ এ সন্দেহ 
লইয়া কি বাচা যায়? আমিমরিন। 
কেন? ফিরিয়া আসিয়া প্রাণেশ্বর! 
আমার গালি দিওনা যে ভোমবা আমায় 
ন। বলিয়া মরিনাছে। 


দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ । 


এখন, ভ্রমনের ও মে জালা, বোছি- 
নীর৪ সেই জ্বালা । কগা যদি রটিণ, 
রোহছিদীর কাণেই নানা উঠিবে কেন? 
রোহিণী শুপিল যে গ্রামে রাষ্ট 
গোবিন্লাল তাহার গোলাম--সাত 
হাঞ্।র টাকার অলঙ্কার দিয়াছে। কথা 
যে কোথ। হইতে রটল হা রোহুণী 
গুনে নাই--?ক রটাইন ভাহার কোন 


বঙ্গদর্শন 


(শ্রাবণ। 


তদন্ত করে নাই: একেবারে সিদ্ধান্ত 
করিল যে তবে ত্রমরই রটাইয়াছে। 
নহছিলে এত গায়ের জাল। কার? 
রোশহিণী ভাধিল-ভ্রমর আমাকে বড় 
জালইল। সে দিন চের অপবাদ, 
আজ আনার এই অপবাদ। এ দেশে 
"মার মামি থাকিব না। কিন্তু যাইবার 
আগে একবার ভমরকে হাড়ে হাড়ে 
হব'লাইয়। মাইব। 

রোহিণী না পারে এমন কাঁজই নাই, 
ইহা! তাহার পুর্ব পরিচয়ে জানাগিয়াছে। 
নোহিণী কোন প্রন্িবাসিনীর নিকট 
হইতে এক খানি বানাবমী সাঁড়ী ও 
এক স্থট গিল্টির গহন চাহিয়া আনিল। 
সন্ধা৷ হইলে সেই গুলি প,টুলি বীধিয়া 
সঙ্গে লইয়া রায়দিগের ভন্তঃপুরে গ্রবেশ 
করিল। মথায় ভ্রমব একাকিনী মুখ" 
শয্যায় শয়ন ক্রিয়া, একএক বার কীদি- 
তেছে, এক একবার চক্ষেব জল মুছিয়! 
কড়ি পানে চাহিয়া ভাবিতেছে, তথায় 
রোহিণী গিয়া পু্টু'ল রাখিয়া উপবেশন 
করিল। ভ্রমর বিশ্মিঠ হইল--রোছি 
দীকে দেখিয়া বিষের জালায় স্টার 
মব্বঙ্গ ভলিয়! গেল। সঙ্চিতে ন! পারিয়া 
ভ্রমর বলল, ৎ 

“ভুমি সেদিন রানে ঠাকুবের ঘবে 
চুর করিতে অ'সিয়ানছপে ? আদ রাতে 
কি আমার ঘ্বরে মেই অভিগ্রায়ে আমি- 
যাছ না কি?” 

(রোছিণী মনে*মনে বলিল যে তোমার 
নুগুপাহ করিতে আদিয়াছি। প্রকাশ্যে 
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বলিল, “এখন মার অ।ম।র চুরির প্রয়ো- 
জন নাই। আমি আর টাকার কাঙ্গাল 
নহি। মেজ বাবুর অন্ুগ্রহে,আমার আর 
খাইবার পরিবার দুঃখ নাই। তবে 
লোঁকে ষতটা বলে ততট। নহে ।» 

ভ্রমর বলিল, “তুমি এখান হইতে 
দুর হও |” 

রোহিণী মে কথা কাণে ন! তুলিয়া 
বলিতে লাগিল, “লোকে যতটা বলে 
ততট। নছে। লোকে বলে আমি সাত 
হাজার ট/কার গহন1 পাইয়াছি। মোটে 
তিন হাজার টাকার গহনা, আর এই 
সাড়ী খানি পাইয়াছি। তাই তোমায় 
দেখইতে আমিয়াছি। সাত হাজার 
টাকা লোকে বলে কেন?” 

এই বলিয়া! রোহিণী পুটুলি খুলিয় 
বানারসী লাড়ী ও গিল্টির গহন। গুলি 
ভ্রমরকে দেখাইল। ভ্রমর নাথি মারিয়া 
অলঙ্কার গুলি চারিদিকে ছড়াইয়! দিল। 

রোহিণী বলিল, «“ সোনায় পা দিতে 
নাই | এই বলিয়া রোহিণী নিঃশবে 
গিল্টির অলঙ্কার গুলিন একে একে 
কুড়াইয়া আবার পুটুলি বাধিল? পুটুলি 
বাধিয়া, নিঃশখে সেখান হইতে বাহির 
হইয়। গেল। * 

আমাদের বড় ছঃখ রহিল। ভ্রমর 
ক্গীরোদ।কে পিটিয়া দিয়াছিল, কিন্ত 
রোহিণীকে একটি কীলও মারিল না; এই 
আমাদের আস্তরিক ছুঃখ। আমর! উপ- 
স্থিত থাকিলে, রোহিণীদুক. যে ্বহস্তে 
প্রহার ঝরিতাম, তদ্বিষয়ে আমাদিগের 


কৃষ্ণকান্তের উইল 
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কোন সংশয়ই নাই। ক্ীলোকের গায়ে 
হত তুলিতে নাই এ কথা মানি। কিন্ত 
রাক্ষপী বা পিশাচীর গায়ে যে হাঁত 
তুলিতে নাই, একথ! তত মানি না রা 
তবে ভ্রমর যে রোহিণীকে কেন মারিল 
না, তাহা বুঝাইতে পারি। ভ্রমঞ্ত 
ক্ষীরোদাকে ভাল বাপসিত, সেই জন্য 
তাহাকে মারপিট করিয়াছিল । রোছি. 
ণীকে ভাল বাদিত না, এ জন্য হাত 
উঠিল না। ছেলেয় ছেলেয় ঝগড়া! 
করিলে জননী আপনার ছেলেটিকে মারে, 
পরের ছেলেটিকে মারে না। 





ত্রয়োবিংশতিতম পরিচ্ছেদ | 


সে রাত্রি প্রভাত না হইতেই ভুমর 
স্বামীকে পত্র লিখিতে বদিল। লেখা 
পড়া গোবিন্দলাল শিখাইয়াছিলেন,কিস্তু 
ভূমর লেখাপড়ায় তত মজবুত হইয়া উঠে 
নাই। ফুলটি পুতুলটি পাখীটি স্ব।মীটিতে 
তুমরের মন, লেখা পড়া ঝা গৃহকর্ধে 
তত নহে। কাগজ লইয়া লিখিতে 
বিলে, একবার মুছিত, একবার কাটিত, 
একবার কাগজ বদলাইয়] আবার মুছিত, 
আবার কাটিত। শেষ ফেলিয়। রাখিত। 
ছুই তিন দিনে একখান! পত্র শেষ হইত 
না। কিন্ত আজ সে সকল কিছু হইল 
না। তেড়া'বাক। ছাদে, যাহ! লেখনীর. 
অগ্রে বাহির হইল, আজ তাহাই ভূমরের 
মঞ্ধুর। “ম”” গুলা “স” র মত হইল-- 
“ম”গুণ! “মর মত হইল-“ধ” গুলা 


৯৮৩ 


ফর মত, “ফ” গুলা “থ” র মত “থ” 
গুল! «“খ" ব মত; ইকারের স্থানে 
আকার--মাকারের এককালীন লোপ, 
যুক্ত অক্ষরের স্থানে পৃথক্‌ পৃথক্‌ অক্ষর, 
কোন কোন অক্ষরের এককালীন লোপ, 
ক্তভমর কিছু মানিল ন1। ভূমর আজি 
এক ঘণ্টার মধ্যে এক দীর্ঘ পত্র ম্বামীকে 
লিখিয়। ফেলিল। কাটাকুটি যে ছিল 
না এমত নহে। আামরা পত্রখানির কিছু 
পরিচয় দ্িতেছি। 

ভূমর লিখিতেছে__ 

“ সেবিকা শ্রী ভে।মর1” (তার পর 
ভোঁমর! কাটিয়া ভূনরা) “দ্ন্যাঃ» (আগে 
দবান্মা, তাহা কাটিয়া দাদ্য__তাহা কাটিয়া 
দাস্যো- দাগ্তাঃ ঘটিয়! উঠে নাই) প্রণামাঃ 
(প্র লিখিতে প্রথমে “ত্র” তার পর 
“শ্রু? শেষে ণপ্র”) গনিবেদনঞ্চ” প্রথমে 
নিবেদঞ্চ,ভার পর নিবেদনঞ্চ) “বিষেস।” 
(বিশেষ; হুইয়া উঠে নাই) 

এইরূপ পত্র লেখার প্রণালী । দাহা 
লিখিয়।ছিল, তাহার বর্ণ গুলি শুদ্ধ করিয়।, 
ভাষ। একটু সংশোধন করিয়া নিম্নে 
লিখিতেছি। 

“সে দিন রাজরে বাগানে কেন তোমার 
দেরি হইয়াছিল-_তাহা আমাকে ভাগিয়া 
বলিলে না। ছুই বদর পরে বলিবে 
বলিয়। ছিলে, কিন্ত আমি কপালের দোষে 
আগেই তাহা শুনিলাম। গুনিয়াছি 

. কেন, দেখিয়াছি। তুমি রোহিণীকে যে 
বন্ত/লঙ্কার দিরাছ'হাহ। সে স্বয়ং আমাকে 
দেখাইন্া গিয়াছে । | 


ব্দর্শন। 


(শাবণ। 


তুমি মনে জান বোধ হয় যে তোমার 
প্রতি আমার ভক্তি অচল।--তোমার 
উপর আমার বিশ্বাস অনস্ত। আমিও 
তাহ! জানিতাম। কিন্ত এখন বুঝিলাম, 
যে তাহা নেে। যতদিন তুমি ভক্তির 
যোগা। ততদ্দিন আমারও ভক্তি; যতদিন 
তুমি বিশ্বাসী, ততদিন আমারও বিশ্বাস। 
এখন তোমার উপর আমার -ভক্তি নাই, 
বিশ্বাসও নাই। তোমার দর্শনে আমার 
আর ন্থখ নাই। তুমি যখন বাড়ী আসিবে 
আমাকে অনুগ্রহ করিয়া খবর লিখিও 
আমি কা[দিরা কাটিয়া যেমন করিয়] পারি, 
পিত্র।লয়ে যাইব ।"” 

গোবিন্দল্ল/ল যথাকালে দেই পন্ধ 
পাইলেন। তীহার মাথায় বজ্রাঘাত 
হইল। কেবল হস্তাক্ষরে এবং বর্ণশুদ্ধির 
প্রণালী দেখিয়াই তিনি বিশ্বাস করিলেন 
যে এ ভূমরের €লখা। তথাপি মনে অনে- 
কধার সন্দেহ করিলেন-_ভ্মর তাহাকে 
এমন পত্র লিখিতে পারে তাহ! ভিনি 
কণন বিশ্বাস করেন নাই। ৬ 

দেই ডাকে আরও কয়খনি পত্র আসি- 
যছিল।”* গোবিন্দলাল প্রথমেই ভূমরের 
পত্র খুলিয়াছিলেন; পড়িয়া স্তত্তিতের 
ন্যায় অনেকক্ষণ নিশ্চেষ্ট ধহিলেন ; তার 
পর সে পত্রগুলি অন্যমনে পড়িতে আরন্ত 


করিলেন। তন্ুধ্যে ব্রহ্মানন্দ ঘোষের 
একখানি পত্র পাইলেন । কবিতাপ্রিয় 
ব্রহ্মা নন্দ লিখিতেছেন-_- 


। তাই হে!*রাজায় রাজীয় যুদ্ধ হয়_ 
উলু খড়েন প্রাণ যায়। তোমার উপর 
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বৌ মা সকল দৌরাত্ম্য করিতে পারেন। 
কিন্ত আমর! ভুঃখী প্রাণী, আমাদিগের 
উপর এ দৌরায়্য কেন? তিনি রাষ্ট 
করিয়াছেন যে, তুমি রোহিণীকে সাত 
হাজার টাকার অলঙ্কার দিয়াছ। আরও 
কত কদর্ধ্য কথ! রটিয়াছে__তাহা! তো- 
মাকে লিখিতে লঙ্জ! করে ।-__যাহা হৌক, 
তোমার কাছে আমার নালিশ-_তুমি 
ইহার বিহিত করিবে। নহিলে আমি 
এখানকার বাস উঠাইব। ইতি ।+৮ 


শৈশব সহচরী 
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গোবিন্দলাল আবার বিস্মিত হইলেন। 
-_-ভুমর রট।ইয়াছে? 

মর্ন্ম কিছুই ন! বুঝিতে পাররিয়া গোবি- 
লাল সেইদিন আজ্ঞা গ্রচার করিলেন, 
যে এখানকার জল বাষু আমার সহা হুই- 
তেছে না-_আমি কালই বাটা যাইস্ 
নৌকা প্রস্তত কর। 

পর দিন নৌকারোহণে, বিষঞ্জ মনে, 
গোবিন্দলাল গৃহে যাত্রা করিলেন। . 


শৈশব সহচরী । 


পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদ ।' 
দেশাস্তয়ে। 


সেই নিশীথে__সেই জ্যোতসময়ী নি- 
শীথে ছুইটি অবগ্ুঠনবতী যুবতী রাজপথ 
দিয়। যাইতেছিলেন। যেমন বসস্তপবন- 
সঞ্চলনে বৃক্ষের কুস্ুমপল্লধসমন্বিত শাখা! 
দকল অতি ধীরে ধীরে ছুলিতে থকে, 
অবগ্ঠনবতীদিগের ক্ষীণাঙ্গ সেই রূপ 
হুলিতেছিল।* রাজপথ জনশূন্য; চন্ত্রা- 
লোকে অতি সুন্নর,এবং পরিফার দেখা- 
ইতেছিল। তাহার পার্থে মধ্যে মধ্যে 
ভীম তরু সকল গ্রহুরীস্বরূপ দীড়াইয়! 
শন শন করিয়।! ধ্বনি করিতেছিল; 
চন্্রাোলোকবিচ্ছেদে বৃক্ষতলে স্থানে স্থানে 
নিবিড় অস্কার হইয়াছিল । যুবীতঘয় 


অতি সম্কুচিত চিত্তে ক্রুতপদে যাইতে- 
ছিলেন, মধ্যে মধ্যে অতি মৃছুমধুর স্বরে 
কথোপকথন করিতেছিলেন এবং কখন 
কখন পশ্চাদ্বপ্তিনী পরিচারিকাকে ডাকি- 
তেছিলেন «“বিধু চলে আয় না” আবার 
মৃছ মু শ্বরে কথোপকথন করিতে- 
ছিলেন। 

বয়ঃকনিষ্ঠ। কহিল, 

« দিদি তুমি অন্যমনস্ক হইতেছ কেন?” 
বয়োজ্যেষ্ঠ। উত্তর করিল-__“বিনোদ আমি 
কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। এই শুনি- 
লাম রজনীর বড় জর হইয়াছে_-অঘোর 
হইয়া আছে--এমন লোকটি তাহার 
নিকট নাই যে তাহাকে দ্বেখে-_সেই 
জন্য বাবাকে খলে আমরা তাড়াতাড়ি 
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আদিলাম। কিন্ত তাহার ঘরে কেহ নাই 
--খ|লি রহিয়াছে; ঘরে চারি দেওয়। 
নাই--খোল! রহিয়।ছে--অথচ রঙজনী 
সেখানে নাই-ঘ্বরের ভিতর একটি 
বিছান] পড়িয়। রহিয়ছে-_-একটি প্রদীপ 
জুঁটিতেছে_কিন্ত রজনী নাই!_বিনোদ, 
জুরগায়ে তবে রজনী এরান্বে কোথা 
গেল ? তবে কি তাহার কোন হুূর্ঘটন। 
ঘটিল! আহা ! কত কষ্ট পাইতেছে-_ 
সকলি এ আভাগিনীর জনা ।” বলিতে 
বলিতে স্বর রুদ্ধ হইয়া! গেল! অবগুঠন 
দ্বারা মুখ আবৃত করিলেন, কিন্তু তাহার 
ঘন ঘন নিশ্বাসে বুঝ। গেল যেন তিনি 
ক্রন্দন করিতেছেন। এই যে যুবতী 
রজনীর ছুঃখে দুঃখিত! হইয়। ক্রন্দন 
করিতেছিলেন ইনি কুমুদিনী । 

তিন জনে কিয়ৎকাল নিস্তন্ধে চলি- 
লেন। কুমুদ্দিনীর কত কি মনে হইতে 
লাগিল,--পূর্বকথ! স্মরণ হইতে লাগিল। 
-রজনীর সহিত গঙ্গাতীরে তাহার 
প্রথম সন্ধর্শন_কি বিপদেই প্রথম 
সন্দর্শন !__সেই এক দিন রজনীর জন্য 
মনে কষ্ট পাইয়াছিপেন_-সে কত কষ্ট_ 
, তাহার উরদেশে কত বত্বের সহিত রজনীর 
মন্তক রাখিয়াছিলেন।--সেই অবধি রজ- 
নীর প্রতি তাহার কিছু মনে মনে ন্নেহ 
জন্িয়াছে_কিন্ত সে স্নেহ কুমুদিনী 
কখন বুঝিতে পারেন নাই-_তার পর 
রজনী তাহার ভগিনীপতি হইল--তাহার 
সোগার স্বর্প্রভার ম্বামী হইল-_তখন 
সেই স্নেহ বদ্ধমূল হইল--রঘ্নীকে দ-হা- 


বঙ্গদর্শন। 


(শ্রাণ। 


দরের ন্যায় ভ।ল বাসিতে লাগিলেন-- 
সেই রজনীর এত কষ্ট ?--এত কষ্টের 
কারণ কে? সে কারণ কুমুদিনীই । নয়নে 
দরবিগলিত ধারা বহিতে লাগিল। আর 
এক দিনের ঘটনা তাহার মনে হইতে 
লাগিল/-_সেই বাপীকৃ?ল--সেই জ্যোৎ* 
স্নাময়ী বাপীকৃলে-_সেই কুহ্মিত কামিনী 
কুঞ্জধনে--রজনী তাহাকে কি বলিয়াছিল; 
স্মরণে বড় লজ্জা! হইল--সে যে 
ভাল বামার কথা ;--রজনী তাহাকে 
ভাল বাসিত;-_কি লঙ্জ।! লজ্জ।য় মুখ 
রক্তিমাবর্ণ হইল--মাথায় আরে? কাপড় 
টানিলেন_সে সময়ে রজনী কি কথা 
বলিয়াছিল তাহা ম্মরণ করিতে চেষ্ট! 
করিলেন। সকলই স্মরণ হইল। তিনি 
তাহাকে কি উত্তর দিয়াছিলেন, স্বভাবতঃ 
তাহাও মনে হইল--প্রথমে হেসে হেসে 
আদর করে বিলেছিলেন-_ছিঃ অমন 
কথ! বলিও না-তুমি আমার ভগিনীপতি 
--আমার স্বর্ণপ্রভার শ্বমী--আমি কি 
বর্ণের স্বামী কাড়িয়া লইতে পারি;__অমন 
কথ! যদি আর বল, তা হলে এই কুনত- 
মিত কামিনী বৃক্ষের ডালে আঁচল গলায় 
বাধিয়া মরিব।--তার পর আবার 
বি কথায় রাগ হুইয়াছিল--সেই রাগে 
রদনীকে তাহার নিকট মুখ দেখাইতে 
নিষেধ করিয়াছিলেন_-এবং সঙ্ষে সঙ্গে 
কত রূঢ় কথা বলিয়াছিলেন-_সেই 
অবধি একবার রজনীর সহিত ভাল 
করে দেখা! করিধার বড় সাধ করিত-_ 
একবার মন খুলে কথা কছিতে মাধ 
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হইত,_,কত সাধ হইত-_কিস্তু সে সাধ 
পুরিত না-রজনী তাহাকে দেখিলে 
সরিয়! যাইত-_কুমুদিনীর বোধ হইত-_ 
যেন স্বণা করিয়া সরিয়া যাইত-_তজ্জন্য 
কুমুদিনী কত দুঃখিত হইতেন-__ 
গোপনে কত কাদিতেন_এক এক দিন 
কেঁদে কেঁদে চক্ষু ফুলে উঠি। 

এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে রমণী- 
তয় গঙ্ষাতীরের রাস্তায় আমিয়৷ পড়ি- 
লেন। নদীর মুছু মধুর জলকলে'ল নিনাদে 
ও নদীতীরস্থ শীতল নৈশ বায়ুস্পর্শে কুমূং 
দিনীর স্বপ্ন ভাঙ্ষিল। সম্মুখে অনস্ত বারি- 
বাশি চন্দ্রালোকে ঝিকৃমিক্‌ করিতে করি- 
তেনচিতেছে আর দূরে একগানি ক্ষুদ্র 
সপী চরতর বেগে দক্ষিণাভিমুখে ধুম- 
প্রান্তে মিশইতেছে, তাহার দীড়ের 
গ্রদ্িপ্র জলকণা চন্দ্রকিরণে ন[চিতেছে। 
কুমুদিনী মোহিতনেত্রে মেই নৌকার 
গ্রতি একদুষ্টে চাহিয়া! রহিলেন। ভাবি- 
লেন কে এমন ছূর্তাগ্য আছে যে, সকল 
ত্যাগ করিয়া এই মধুর জ্যোৎন্নামরী 
রাত্রিতে দেশান্তরে যাইতেছে-_আহা 
বোধ হয় গর কেছ নাই [-অভাগাব গতি 
দয়া হইল-_সেই জন্য মেউ নৌকা প্রণ্ত 
একদৃষ্টে চাহিয়া! রছিলেন। হঠাৎ কে 
তাহার স্বন্বদ্েশম্পর্শ করিল--অতি ভয়- 
হুচক স্বরে বলিল, “ দিদি দেখ।”, 

কুমুদিনী চমকিত হইয়া গিজ্ঞা। করি- 
লেন “ কি?” 

“ও দেখ,গাছতলায় কি,নড়িতেছে। 
কুমুদিনী দেখিলেন নদীতীরে বৃক্ষের 


শৈশব সহচরী ॥ 
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তলে নিবিড় আন্ধকাবমাধো ফি নড়িতেছে 
-মানম বলিয়া বোধ তইল-_কিঞ্চিৎ 
ভীতা! হয়! রসণীগণ অতি দ্রুত চলিতে 
লাগিলেন। অনত্িদূর আসিয়া উহাদিগের, 
সমভিব্যাহারিণী পরিচারিকা একবাৰ 
পশ্চদ্দিকে দৃষ্টি করিল,অমনি বলয়! উঠি 
ওগো কে দৌড়ে ধরতে আস্মচ।” 
প্রথম তঃ কুমুদিনী, বিনোদিনী ও তাহার 
পরিচারিকার স্তায় দৌড়িয়া পল।ইবাঁর উ- 
দেোগ করিতেছিলেন, কিন্কবিশেষ করিয়া 
নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন মে,তীহাদিগের 
গম্চাৎ ধাবমান বাক্তি একটি স্নীলৌক। 
উহাকে চীতৎ্ক!র করিয়া] ডাকিতে ডাকি- 
তে ক্রাহান প্শ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতেছে। 
কুষুদ্দিনীর প্রথমে ইচ্ছা হইল দৌড়িয়] 
সমভিব্যাহারীদিগের সঙ্গ লয়েন, কিন্তু 
দৌড়িতে লঙ্জ। হইল । দ্রতপদে চলি- 
লেন, ইতমধো পশ্চাৎ ধাবমান! রমণী 
তাহার সন্নিকট হইয়| উহাকে ডাকিল, 
“দিদিঠাকুরুণ শোন শোন।” কুমুদিনী 
তাহাকে চিনিতে পারিয়! দাড়াইলেন। 
একটি পরমাঙ্গুন্দরী রমণী তাহার সম্মুখে 
আপিয়া অতি ড্র 5 দঢ়ুমুষ্টিতে ঠাহার হস্ত- 
ধরণ করিল এবং একদৃষ্টে ঠাহার প্রতি 
চাহিয়া রহিল। তাহার কূপ দেখিয়] কুমু- 
দ্নী শিহরিয়া উঠিলেন। তাহার আগুল্ফ 
পর্যান্ত লন্বিত রুক্ষ এবং আলুলায়ি ত 
কেশরাখি সেই সুন্দর মুখনগুল মাবৃত 
করিয়াছে। সেই জ্যোতক্নামরী গভীর 
নিশীথে, নিঃশব্দ এবং নিজ্জন রাজপথে 
কুমুদিনীর চক্ষে সেরূপ অতি ভরঙ্কর 
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বোধ হইল। তাঁহার কটাক্ষ ভয়ঙ্কর_ 
তাহার মধ্যে মধ্যে রুক্ষ কেশরাশি- 
বিশিষ্ট মস্তক নাড়া ভয়ঙ্কর-_-সে ভয়ঙ্কর 
লৌন্দরধ্য কুমুদিনীর অসহা হইল। কুু 
'দিনী চক্ষু মুদিত করিলেন; আবার নদীর 
প্রতি দৃ্টিনিক্ষেপ করিলেন, নদীর রূপও 
ভয়ঙ্কর বোধ হইল। মেই নৈশ সমীরণ- 
সন্তাড়িত ক্ষুত্র ক্ষুদ্র বীচিমালার মধুর 
নিনাদ ভয়ঙ্কর বোঁধ হইল,আর দৃরপ্রাস্তে 
সেই মোহিনী শক্কিবিশিষ্ট ক্ষুদ্র তরণীর 
ঈাড়ের প্রক্ষিপ্র যে জলকণ! চন্দ্রালোকে 
ঝিকমিক করিতেছিল তাহাও ভয়ঙ্কর 
বোধ হইল। রাজপথ প্রতি দৃষ্টি করিলেন, 
দেখিলেন সঙ্গিনীগণ অদৃশা হইয়াছে__ 
মনে মনে এক গ্রকার ভাবের আবির্ভাব 
হইল। ভয়নহে কিন্তু যেন ভয়ের সহিত 
কোন সংশ্রব আছে।-_কিঞ্িৎ চিন্তা 
করিয়া অতি কঠিন স্বরে স্্রীলোকটিকে 
বলিলেন, « কি চাও ?--” রমণী উত্তর 
করিল “তিনি চলে গিয়াছেন এ দেখ 
যাইতেছেন,” বলয়! সেই ক্ষুদ্র নৌকার 
প্রতি অস্গুলিনির্দেশ করিয়া দেখাইল। 
কুমুদিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে?” 
আগন্তক কহিল “এ যাইতেছেন-_ 
জুর গায়ে যাইতেছেন-_আমায় নিয়ে 
গেলেন না-উন্মাদিনী বলে নিয়ে 
গেলেন না- কিন্ত তাহাকে কে মানুষ 
করেছে_সে ত এই উন্মাদিনী--আমি 
কত কাদ্নুম তবু নিয়ে গেলেন না_ 
কি হবে দিদিঠাকুরুণ কি হবে-কেমন 
করে বাচবেন--তিনি যে একাকী--সঙ্গে 


বঙ্গদর্শন ৷ 


শ্রাবণ ) 


কেহ নাই আবার তাঁতে বড় জুর--বল্লেন 
আর এ দেশে কখন আস্বেন না--আর 
আমাদের সঙ্গে দেখা হবে না--বলিতে 
বলিতে উন্মাদিনী উচৈঃস্বরে কীদিতে 
লাগিল। «কে, কে” কুমুদিনী বারঘার, 
জিজ্ঞাসা করাতে অনেক ক্ষণের পর 
উন্মাদিনী বলিল,“আমার রজনীকান্ত!” 
গুনিবামাত্র কুমুদিনী বেগে তাহার হস্ত 
ত্যাগ করিয়া, নদীর কূলে আসিয়া দীড়া- 
ইরা! একদুৃষ্টে মেই মোহিনীশক্কিধারিণী 
নৌকার প্রতি চাহিয়া রহছিলেন। অনেক 
ক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। চাহিয়া! চাহিয়! 
মুখ ফিরাইলেন, শেষে অঞ্চল দিয়! চক্ষু 
মুছিতে মুছিতে ঘরে ফিরিয়! গেলেন। 





ষড়বিংশতি পরিচ্ছেদ | 
প্রেম-উন্মাদ | 

রজনীকান্তের দেশান্তর গমনের সংবাদ 
কুমুদিনীর পিতা এবং মাতা গুনিলেন। 
গুনিয়া উভয়ে বড় ছুঃখিত হইলেন। 
তাহাদ্দিগের পুত্রসন্তান ছিল না-_-ছুই 
কন্য। মাত্র, কুমুদিনী ও স্বর্ণপ্রভা । কুমু- 
দিনী বালবিধবা স্বর্ণপ্রভ। মৃত1--বিবাহের 
ছুই এক বৎসর পরেই সুতা, এই সকল 
কারণে তাহার স্বামী রজনীকান্ত তাহা- 
দিগের পুজ সম্তানের স্থান পাইয় ছিল। 
্ব্ প্রভার মৃত্যু হইলেও রজনটর প্রতি 
তাহাদিগের স্লেছের হাস হয় নাই,রজনীর 
হীনাবস্থা হইলে তাহারা রজনীকে তাহা" 
দিগের পুত্রের ন্যায় গৃহে রাখিস্তে অনেক 


পা 
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চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু রজনী যাইতে 
স্বীকার করেন নাই । যাহ] হউক রজ- 
নীর দেশাস্তর গমনের সংবাদ শুনিয়া, 
কুমুদ্দিনীর ম।তা নিতাস্ত কাতরা হইলেন। 


হরিনাথ বাবু দেশে দেশে লোক গ্রেরণ . 


করিলেন কিন্তু কোন সংবাদ পাইলেন 
না। তাহার বাটাতে সকলেই নিরানন্দ 


সকলেই নিরুৎপাহ ;-_হরিনাথ ৰাবু 


চিন্তিত, কুমুদিনী গম্ভীর, তীহার মাতা! 
কারা) ব্জনীকান্তের জন্যই হউক বা 
আনা কোন কারণেই হউক ভাহার মাতা 
দশদিন অভিশয় কুশ এবং ছুর্বল হইতে 
আগিলেন,ভবশেষে শব্যাশায়ী হইলেন । 
গ্রাম্য কবিরাজ কিছুদিন চিকিৎসা করিল, 
কিন্ক কোন ফল দশিল না) সকলে 
শান ডাক্তার দ্বার চিকিৎসা করাইতে 
পর!মশ দ্িল। কিন্তু ভাল ডাক্তার ত 
সেখানে নাই_কি উপ|য় হইবে, কুমু- 


শৈশব সভচরী। 
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যাইস্তে নিতান্ত মানস করিয়াছেন। তুমি 
ব!পু একবার কুমুদিনীর সহিত পরামর্শ 
করিয়া যা হয় একট! স্থির কর, আমি 
কিছু বুঝিতে পাঁরিতেছি না।'& ৃ 
যে দিবস কুমুদিনী শরৎকে বলিয়া-' ' 
ছিলেন “ঘদি ভোঁমার কাছে আমি আত্ম- 
ননর্পণে স্বীক্কত হইয়া থাকি, তবে সে 
অঙ্গীকার বিন্বৃত হও” সেই দিবস 
হইতে শনতকুমার আর কুমুদিনীর সহিত 
সাক্ষাৎ করেন নাই। আজ কুমুদিনীর 
সহিত সাক্ষাৎ হইবে, ইহাতে মনে কত 
প্রকার ভাবের উদয় হইতে লাগিল। 
কখন মানে হইতে লাগিল, হয়ত কুমুদিনী 
সত্য তা তাহাকে ভাল বাসে,_কোন 
বিশেষ কারণ বশতঃ সে দিবস তীহাকে 
রূঢ বাল্য বলিয়াছিল। রজনীকান্তের 
বিষয়ে তিনি অধিকারী হইয়াছেন বলিয়া 
রজনীর গ্রতি কুমুদিণীর দয়া জন্মিয়াছিল, 


দিনা বড় ব্যস্ত হইলেন ।' হরিনাথ বাবু সেই জন্য ক্ষণিক তাহার গ্রতি অঙ্গে 


কিছু স্থির করিতে পারিলেন না, আত্মীক় 
দিগের সহি পরামর্শ করিলেন, তাহা- 
দিংগরু মধ শরতৎকুমার পরম আম্মীয়, 
অখন্ষে জামান সন্তানের নায় ম্েহ- 
তজন* অতি তীক্ষ বুদ্ধিশালা; শরৎ 
কুমারকে একঝুর আসিতে বলিয়া পাঠা- 
ইলেন। একদিন প্রাতে শরৎকুমার 
অসিলেন। হরিনাথ বাবু তাহাকে দেখিয়া 
বড় সুখী হইলেন এবং তাহার সাহস 
বৃদ্ধি হইল। বলিলেন, “তোমার শ্ব শুড়ী 
মরণাপন্না, ভালরূপ চিকিৎসার কোন 
উপায় দেখিতেছি না, তিনি কা-পামে 


জন্মিযাছিল; ধোধ হয় এক্ষণে সে ভাৰ 
অন্তর্ধত হইয়া থাকিবে, এবার হয় ত 
কত আদর করিবে__হয ত বিবাহে সন্ম- 
তা] হইবে । আবার ভাবিলেন, কুমুদিনী 
ধনবান্কে ভাল বাসে না, দ্বরিদ্রকে 
ভাল বামে রজনী এখন দরিদ্রব_হয় ত ' 
তাহাকে ভাল ধাসে, হয় ত তাহাকে 
বিবাহ করিবে। কিন্তু রজনী ত দেশান্তরী 
_ দেশান্তরী*বটে, সেই জন্য ত আরো 
বিপদ; রজনী পরিদ্র, রজনী পীড়িত, 
রজনী মনোছুঃখে দেশান্তরী-_কুমুদিনীর 
কি দয়ার শেব আছে, রঞ্জনীব প্রতি 
চ 
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কুমুদিনীর দয়া, স্নেহ উছলিয়! উঠিয়াছে। 
রজনী কুমুদ্িনীর আদরের ভগিনীপতি, 
সেই রজনীর বিষয় তিনি লইয়াছেন। 
তিনি বেন সম্বন্ধে তগিনীপতি মাত্র__ 
তাহার প্রতি কি আর কুমুদিনী চাহিয়। 
দেখিবে? কখন না। এখন তিনি দরিদ্র 
_-রজনী ধনী-_ধে কুমুদিনীর ভাল বাদ। 
পাইয়াছে মেই ধনী!_-রজনী--রজনী 
-__রজনী-_নামটা কি কর্কশ--রজনী ছুই 
চক্ষের বিষ--ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে 
শরৎকুমার অন্তঃপুরাভিমুখে চলিলেন। 
পাঙ্গণে আসিয়৷ একটি দ্বারপ্রতি দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিলেন অমনি মুখমণ্ডল মলিন 
হইয়া গেল। পুর্বে পুর্বে যখন শরৎ- 
কুমার আপিতেন। তখন এই দ্বাবের 
অন্তরালে অদ্বলুক্কায়িত হইয়া) হাসিতে 
হাসিতে,মথার কাপড় টানিতে টানিতে, 
কুমুদিনী আসিয়া দীড়াইতেন। কিন্তু 
আল্স কুমুদিনী কোথায়? গবাক্ষপ্রতি 
চাহিলেন। কুমুদিণী সেখানেও দীড়া- 
ইয়া নাই। ভগ্রন্বাদয়ে তাহ।র মাত।র 
শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন । তাহাকে 
দেখিয়। কুমুদিনীর মাতা কাদিতে লগি- 
পেন। শরৎকুমার জিজ্ঞানা করিলেন, 
“মা কেমন আছেন?” কুমুদিনীর মনা 
কাদিতে কাদিতে বলিছেন, “বাবা আমি 
মরি-আমার উপায় কর--তোমরা 
অ|মার ছেলে- রজনী আমায় ভাগ করে 
গিয়ছে; এখন তুমি ছেলের কাজ কর-_ 
আমায় কাশী পাঠ!ইয়। দাও 1” শরৎ- 
বুম।র গদ্গদ স্বরে বলিলেন, « কালই 


বজদর্শন। 
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পাঠাইয়া দিব।+ কুমুদিনীর মাতা বলি- 
লেন, “কে নিয়ে যাবে? কর্ত। বৃদ্ধ,অপটু, 
আর আমায় কে নিয়ে যাবে- আর 


,আমার কে আছে? শরতকুমার চিন্তা 


করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে 
বলিলেন, “আমি লইয়! যাইব, কালই 
লইয়া যাইব” কুমুদিনীর মাতা 
কাদিতে কাদিতে আশীর্বাদ করিলেন। 
শরৎকুমার হরিনাগ বাবুকে সমুদয় পরি- 
চয় দিলেন, স্থির হইল আগামী পরশ্ব 
কাশীগাবা করা হইবে । শরৎকুমার 
ইতিমধ্যে বিষয়ের একটা বন্দবস্ত করিয়া, 
কলিকানায় ততৎপরদিবমে তাহাদিগের 
সহিত একত্র হইয়। কাশী যাইবেন। 
হরিনাথ থাকু খড় নবী হইলেন। কুমু- 
দিনীর মাতা কাশী যাইবার উতসাহে 
অনেক আরোগা বোধ করিলেন । শরৎ" 
কুষার সকলকে লুখী করিরা বাটা প্রত্তা- 
গমন করিলেন । কুমুদিনীকে চকিতের 
ন্যয় একবার দেখিতে পাইয়।ছিলেন; 
আহার করিয়া বহির্বাটাতে আসিবার 
সময় দেখিয়াছলেন দোতালার একটি 
কঙ্গে। কুনুদিনী ঘর আলো করিয়। 
দাড়াইয়া, একটি পরিচ(পিকার সহিত 
কথোপকথন করিতেছিবেন। শরৎ এক 
বার চকিতের ন্যায় দেখিয়! চক্ষু মুদিলেন। 
আর সে দিকে চাহিতে পারিলেন 
না--লজ্জায় চাহিতে পারিলেন না। 
যাহাকে ভাল বাসাধায় সে যদি ভালবামা 
রন্যর্পণ না রে তবে তাহার গ্রতি 
একাশ্যে চ।হিতে লজ্জা করে। সেই 
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জন্য কুমুদিনীকে দ্বিতীয়বার. দেখিতে * 


প্ক্জা করিল। শরৎকুমার বাটী ফিরিয়া? 
আসিলেন বটে, কিন্ত মন ফিরাইয়! আ- 
নিতে পারিলেন না__মন কুমুদিনীর নিকট 
রাখিয়! আমিলেন। যে দিবস গঙ্গাতীরে 
কুমুদিনীকে দেখিয়াছিলেন-_ন্নান করিয়া, 
আগুল্ফ পর্য্যন্ত কেশরাশি আলুলায়িত 
করিয়। ঈড়াইতে দেখিয়াছিলেন,সেইদিন 
হইতে তাঁহাকে আত্মসমর্পন করিয়া- 
ছিলেন; সেই কুমুদিনী আজ তাহাকে 
চাহিয়া! দেখিল না । শরতের মনে মনে 
কন ছুঃখ হইল। কাহার জন্য চাহিয়! 
দেখিল না? রজনীর জন্য--আবার 
রজনী !"রজনী-_-রজনী-_রজনী-_রজনী 
দিবারাত্র কি তাহাকে জালাতন করিবে! 
দিবারাত্র কি তাহার হৃদয়ে কালসর্পের 
ন্যায় দংশন করিবে! রজনী তাহার 
পরম শত্র-_তাহ।কে বিয়য় ছাড়িয়া দিয়! 
পরম শত্রর কাজ করিয়াছে । কুমুদিনী 
বলিয়াছিল « তুমি এখন ধনী, তোমায় 
বদ্দি বিবাহ করি লোকে কি বলিবে ?_- 
বলিবে ধনলোঁতে কুমুদিনী বিবাহ করি- 
য়াছে__আমি যদি কখন বিবাহ করি তবে 
দরিদ্রকে।” রজনী তাহাকে ধনী করিয়া 
আপনি দরিষ্র হইয়া কি কাঁদ সাঁধিয়াছে! 
তিনি ত মনে করিলেই আবার দরিদ্র 
হইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার 
গ্রতি কুমুদিনীর দয়! জন্মিতে পাঁরে। 
কাহকে বিষয় ছাড়িয়। দিবেন, 
রজনীকে?-সে ত দেশে নাই--তবে 
কাহাকে-_তবে আর কে এমন সম্প- 


শৈশব সহচরী। 
টন 
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কাঁর ব্যক্তি আছে?--আছে বই কি। 

সেই দ্বিবল রাত্রে জনরব হইল যে 
রতিকাস্ত বীঁড়ুয্যের উত্তেজনায় শরৎ- 
কুমার তাহাকে তাহার প্রাপ্য অংশের 
পরিবর্তে সমুদায় বিষয় ছাড়িয়। দিতে" 
ছেন। শুনিয়া হরিনাঁথ বাবু বড় ছুঃখিত 
হইলেন। অস্তঃপুরে স্ত্রীলোকদিগের 
নিকট সংবাদ দিলেন। বলিলেন, “আমি 
গিয়া একবার বুঝাইয়া আসি।”” অনেক 
ক্ষণের পর গৃহে প্রত্যাগম্দন করির! 
বলিলেন, “শরৎকুমার উন্মত্ত হইয়াছে, 
সমস্ত বিষয় রতিকাঁন্তকে লিখিয়া দিয়া 
কলিকাতায় গিয়াছে ।” কুমুদিনী ভাবি- 
লেন,কেবল উন্মাদ নহে “প্রেমোন্মাদ |" 
হায়! শরৎকুমার তুমি কি দুর্ভাগা! তূমি 
কি এই কথাটির জন্য দরিদ্র হইলে? 
কি অদৃষ্! 


স্পা 


সপ্তবিংশতি পরিচ্ছেদ । 
কুমুদিনীর বিপদ 


পরশ্ব আসিল। হরিনাথ বাবু পুর্ববকথ। 
নুনারে স্বপরিবারে কলিকাতায় যা 
করিলেন। সঙ্গে কুমুদিনী ও ভ্রাতৃকন্য। 
বিনোদিনী ও ছুই জন পরিচারিকা 
চলিল। সেই দিবস সন্ধ্যার সময় কলি- 
কানায় পৌছিয়া এক স্থানে বাসা লই- 
লেন। পরদিবস সন্ধ্যার গাড়িতে কাশী 
যাওয়া স্থির হইয়াছিল। অতি প্রত্যুষে 
হাবড়ায় যাইয়া হরিনাথ বাবু এক খানি 
দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ি সমুদায় ভাড়া 
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করিয়া আসিলেন। এই দ্বিবসে শরৎ- 
কুমারের আমিবার কথ! ছিল, কিন্তু বেল! 
ছুইপ্রহর হইল, তথাচ তাহার দেখা 
,ঘীই। বেল! একটার পর হইন্টে 
আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হুইয়! অন্ধকার হইল 
এবং তৎপরেই মুষলধারে সৃষ্টি ও বজা- 
ঘাত আরম্ভ হইল। ছুইট!, তিনটা, 
ক্রমে চারিট। বাঁজিল, তথাঁচি শরৎকুমা- 
রের দ্বেখ। নাই। অপরাহ্ন হইল, এখনো! 
মুসলধারে বৃষ্টি হইতেছে, কিন্তু হরিনাথ 
বাবু আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন 
না। স্বপরিবারে একটি ঘোড়ার গাড়িতে 
উঠিলেন, স্ত্রীলোকের! ভগ্োৎসাহে উঠি- 
লেন। শরতকুমারের না আসাতে বড় 
নিরুতৎসাহ হইল,গাড়ি অতি কষ্টে বাইতে 
লাগিল। সহর জলময়_-"গট্টালিকাশ্রেণী 
সকল জলেতে ভ:সিতেছে । রাজপথে 
কোমর সমান জল হইয়াছে তথাপি অসংখ্য 
গাড়ি এবং পাক্কি যাতায়াত করিকেছে। 
ঘোড়াদিগের বুক পর্যন্ত জল উঠি- 
য়াছে,শিবিকাবাহকদিগের কোমর পর্ধ্যস্ত 
ডুবিয়। যাইতেছে, অসময়ে অন্ধকার হও- 
যাতে বিলাতি দোকানে, ও বড় বড় 
অষ্ট।লিকাঁতে আলো! জালিয়াছে, দেই 


আলোর প্রতিবিষ্ব রাস্তার জলে পাড় 


য়াছে। অবিরত গাড়ির যাতায়াতে 
রাস্তার জলে ছপ ছপ শব হইতেছে। 
আজ সহরের নৃতন প্রকার শোভা হই- 


ঘাছে। কুমুদিনী ও বিনোদিনী কখন 


কলিকাতা দেখেন নাঈ। গাড়িয় কপাট 


ঈয়ং 'খুলিয়া সুরের শেভ! দেখিতে 


বঙ্গদর্শন। 


(শ্রাবণ। 


দেখিতে কুমুদিনী হঠাৎ চমকিয়। বলিয়া 
উঠিলেন “এ যে শরৎকুমার।” স্ত্রীলোক 
গণ মুখ বাঁড়াইয়৷ দেখিলেন, যে শরৎ- 
কুমার সেই মুসলধারে বৃষ্টিতে অতি দীন 
ছুঃখীর ন্যায় ভিজিতে২ হাবড়ার দিকে 
যাইতেছেন। বৃষ্টির জল তাহার মস্তক 
বহিয়া পড়িতেছে। তাহার অর্ধেক 
শরীর রাস্তার জলে ডুবিয়! গিয়াছে, 
অতি কষ্টে গমন করিতেছেন । হরিনাথ 
বাবু “শরতকুমার শরৎকুমার* বলিয়া 
ডাকিলেন। শরৎকুমার শুনিতে পাই 
লেন না__বাযুসন্তাড়িত বৃষ্টিধার! তাহার 
মুখমণ্ডলে আঘাত করাতে মস্তক ঘত 
করিয়া যাইতেছেন। তাহাকে দেখিয়। 
জ্রীলোকদিগের হৃদয় বিদীর্ণ হঈল। 
হুরিনাথ বাবু গাঁন্ডি থাম।ইয়া উচ্চৈন্বরে 
তাহাকে ডাকাতে শরৎকুমার শুনিতে 
পাইয়া, উহাদিগের নিকট হাসিতে 
হামিতে আসিলেন। তাহার হাদি 
দেখিয়। স্ত্রীলোকদিগের চক্ষে জল 
আঙদিল। হরিনাথ বাবু তাহার স্থান 
ত্যাগ করিয়া শরৎকুমরকে গাড়ির 
ভিতর বসিতে অন্থুরোধ করিলেন। 
শরৎকুমার কোনমতে স্বীকৃত হইলেন 
না--বলিলেন “ আপনারা অগ্রসর হউন 
আমি ঠিক সময়ে আপনাদিগের সহিত 
মিলিব।” হরিনাথ বাবু অতি কষ্টে তাহাই 
স্বীকার করিলেন। শরৎকুমার পদব্রজে 
চলিলেন। ঝড় বৃষ্টি আর গ্রাহা নাই, 
সেই গাড়িগ্রতি* দৃষ্টি করিয়া চলিলেন। 
ছুই একবার দেখিলেন কে যেন মুখ 
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বাঁড়াইয়! তাহাকে দেখিতেছে। শরৎ 
তাঁহাকে চিনিত্তে পারিলেন ন| | ' ঠিক 
সময়ে হাবড়াঁয় পৌছিলেন। হরিনাথ বাবু 
স্্ীলোকদিগকে গাড়িতে তুলিয়া! দিয়া, 
তাহার জন্য বারেণ্ায় দীড়াইয়া অপেক্ষা 
করিতেছিলেন, শরৎকে গাড়ির ভিন্ধর 
লইয়া গেলেন। গাডির ভিতরে গিয়] 
শরৎকুমারের কম্প ধরিল--শরীর অবশ 
হইল, হস্ত দ্বার যে শরীর মুছেন এমন 
ক্ষমতা নাই। একগানি গামছা লইয়া 
কুমুদিনী ঈষৎ লজ্জিতা হইয়1,ঈষৎ মুখাঁ- 
বরণ করিয়া, মস্তক নত করিয়! অগ্রসর 
হইলেন। শরতকুমর তাহ।র নিকট 
হইতে গামছা চাহিয়া লইলেন,কিন্তু হস্ত 
কাপিতে লাগিল দেখিয়া হরিনাথ বাবু 
কুমুদিনীকে গা মুছাইয়। দিতে বলিলেন। 
কুমুদিনী আরে! মাথায় কাপড় টানিলেন) 
বাম হস্ত দ্বারা সলঙ্জে' শরৎকুমারের 
হস্ত ধরিলেন; যেন প্রভানপ্রফুল্ল প্দ্মু- 
দল গুলির দ্বারা শরতের প্রকোষ্ঠ বেড়িল 
আর দক্ষিণ হস্তে গাত্রমর্জনী দ্বার! 
তাহার গ! মুছ'ইতে লাগিলেন। মরি মরি, 
শরতকুমার এ আঁবাঁর তোমার কি স্থুখ! 
ক্রমে যখন বক্ষঃস্থল মুছাইতে হইল, 
যখন. কুমুদিনীর মস্তক শরতের মন্তকের 
নিকট আনিতে হইল, তখন কুমু, 
দিনীর ব্রীড়। বিকম্পিত ওষ্ঠে ঈষৎ হানি 
আমিল, সে হানি কেবল শরৎকুমার 
দেখিতে গাইলেন। ছুই জনের মাথায় 


শৈশব সহচরী। 


১৮৯ 


মাথায় এক হইল, ছুই জনের নিশ্বাসে 
নিশ্বাসে মিশ্রিত হুইল, নয়নে নয়ন 
পড়িল, লজ্জায় কুমুদিনী আবার ঈষৎ 
হাসিলেন। কুমুদনী ঠিক বলিয়াঁ-. 
ছিলেন, যে “শরৎকুম।র ছেলে মানুষ 
শরৎ সে হ'সির প্রত্াত্তরে আরে ক!- 
পিতে লাগিলেন। তাহার কম্প দেখিয়া 
কুমুদিনী ব্স্ত হইয়া ছুই হস্ত দ্বারা 
শরতের ছুই বাহু চাপিয়া ধরিলেন, যেন 
হৃদয়ে তুলিয়া লইবাঁর উদ্যোগ করিতে- 
ছেন। তাহা দেখিয়া শরৎকুশারের মুখ- 
মণ্ডল মলিন. হইল, ক্রমে অঙ্গ অবশ 
হইয়া আদিল এবং পরক্ষণেই অচেতন- 
প্রায় কুনুদিনীর ক্রোড়ে পতিত হইলেন। 
কুমুদিনী অতিযত্রে তাঁহাকে অন্য স্থানে 
শয়ন করাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু 
শরতের মুখপানে চাহিয়া! সে চেষ্টা দূর 
হইল, আপনার ক্রোডে শয়ন করাইয়! 
রাখিলেন। ভাল কুযুদিনিঃ ভোমার একি 
দবিত্র ? তুমি রজনীকে দেশান্তরিত করি- 
লে, শরতের মাথা ঘুরাইয়৷ ফেলিলে, 
ছিঃ একি দৌরাত্ম্য !__তুমি কি একদিনও 
ভাবিলে না যে মনুষ্যহ্ৃদয় এক বস্তুতে 
নির্মিত, বরং পুরুষ অপেক্ষ। স্ত্রীজাতির 
হৃদয় অধিক কোমল । তুমিও যে 
একদিন রজনী কি শরতের স্পর্শস্থথে 
মরিবে,সে দিন ষে তোমার অতি নিকট! 
ছি! আপনার হৃদয় আপনি বুঝিতে পার 
না। 
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১৯৩ 


বঙ্গদর্শন। 


আবণ।) 


, বাঙ্গাল সাহিত্য। 


খড় হাড় জ্বীলাতন হইয়া উঠিল। 
' ' বঙ্গদর্শনের তৃতপূর্বব সম্পাদক বোধ হয় 
কিছু বুদ্ধি লইয়া ঘর করিতেন) রক্গদর্শনে 
বাঙ্গাল! গ্রন্থের সমালোচন! বন্ধ করিয়! 
দিয়াছিলেন। যেদিন তিনি বলিলেন 
যে, আর গ্রন্থসমালোচনা করিব না 
সেই দ্দিন হইতে বঙ্গদর্শন কার্যযলয়ে। 
আর সেই সকল হুরিত কপিষ নীল পীত 
রক্ত আবরণে রঞ্জিত, বৃহৎ, ক্ষুদ্র, স্থূল, 
হুক্ষা, লঘু গুরু অবয়বধারী পুস্তকসকলের 
আমদানি কমিল। ক্ষুদ্র গ্রস্থকারদিগের 
সঙ্গে বঙ্গদর্শনের আর বড় সম্বন্ধ রহিল 
না। ক্রিয়া! বাড়ীতে লোকজনের ভোজ্- 
নের পর স্থান পরিস্কার হইয়া! গেলে পর, 
গৃহের যেরূপ অবস্থা! হয়,ব্দর্শনপুস্তকা- 
লয়েরও সেই দশ! হইল; ফলাহার 
সমাপ্ত হইয়াছে জানিয়! ছুই একটি আহত 
ভদ্রলোক ব্যতীত, অনাহুত, রবাহুত, 
ভদ্র অভদ্র প্রাঙ্গণে সম্মার্জনীর ঘর্ষণ শব 
শুনিয়া বিযুখ হইতে লাগিল--কেবল 


, ছুই একজন নাছোড় বান্দা ফকির দর-" 


ওয়াজ! ছাড়ে না। সাহিত্যসংসারের 
'কাকের দ্ূল আলিসার উপর জুটিয়া 
অকালে ফলার বন্ধের পক্ষে ঘোরতর 
প্রটেষ্ট আরস্ত করিল-আর ধীহার! 
সাহিত্যসমাজের ক্ষুন্র নুকষুদ্র জীব তাহার! 
দংঘ্ী নির্গত করিয়! উৎস্থষ্ট কদলীপত্রের 
উপর ক্ষুত্র রকম কুরুক্ষেত্র আরম্ভ করি- 
লেন। শেষে শাস্তি উপস্থিত হইল। 


অদৃষ্টের বিপাকে পড়িয়া! বঙ্গদর্শনের 


বর্তমান সম্পাদক আবার পত্রমধ্যে 


বাঙ্গাল! গ্রস্থের সাধারণতঃ সমালোচনা 
আরম্ভ করিলেন। অমনি বঙ্গসাহিত্য 
মমাজে ঘোষিত হইল-_যে সে বাড়ীতে 
আবার ফলার। আবার দেখিতেছি, 
ন্যায়!লঙ্কার, তর্কালঙ্কার, বিদ্যারত্ব,বিদ্যা- 
বাগীশ বিদ্যনবিশ বিদ্যাকপীশ, টিকির 
উপর চাপ! ফুল ঝুলাইরা, নামাঁবলীর 
কোণে ভক্তিভাবে যাত্রিক বিশ্বপত্র ছুর্বা- 
দল বাঁধিয়া, মমালোচন ফলাহারে 
উপস্থিত। আবার দেখিতেছি সেই 
আহত, অনাহুত, কাঙ্গালী ফকির, আত্ম- 
গরিমার জলে আশা কদলীপত্র থানি 
ধৌত করিয়া,যশে।রূপ লুচিম্ডার আশায় 
পাত পাতিয়৷ বমিয়াছেন। তাই বলিতে- 
ছিলাম যে বড় হাড় জুালতন হইয়া 
উঠিল। 

ব্যঙ্গ ত্যাগ করিয়] বল! যাইতে পাঁরে। 
যে সদগ্রস্থের সমালোটিনার অপেক্ষা 
স্থখ আর নাই। কিন্ত যেস্তগাকার 
ছাই ভন্ম প্রতিদিনের ডকে, আমা- 
দিগের আপিলে আসিয়া উপস্থিত হয়, 
তাহার সমালোচন! বড় ছুঃখদায়ক-_ 
তাহার পঠন অপেক্ষ। কষ্ট বুঝি আর নাই। 

আমাদিগকে যে জালা পোহাইছে 
হয়, তাঁহার ছুই একটা উদ্রাহরণ দিলেই 
পাঠকের কিছু করুণা জন্মিতে পারে। | 
কি শুভক্ষণে লর্ড লিটন ভারত্েশ্বরীর: 
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নাম ঘোঁষণ! করিয়াছিলেন বলিতে পারি 
ন।-কিস্ত সেই ক্ষণ অবধি, কবিদিগের 


গ্রাণ গেল। সেই অবধ্ধি-“ভারতেশ্বরী”, 


সন্বন্বীয় ক্ষুদ্র ক্ষুত্র কাব্যগ্রস্থে দেশ প্লাবিত 
হইয়া গেল। উচ্চশ্রেণীর কবিগণ মার্জন! 
করিবেন, ক্ষুদ্রাশয় পাঠকদিগের জন্য 
আমর! একটি উপমা! প্রয়োগ না করিয়া 
থ|কিতে পারি না। যে কেহ নৌকাপথে 
ভ্রমণ করিয়াছেন, তিনিই চরস্থিত পক্ষি- 
গণের চরিত্র অবগত আছেন। এক 
এক চরে বৃহুনহত্র পক্ষী. পালে পালে 
বিচরণ করিতে থকে । কোন শব্ধ নাই 
-কৌোঁন গোল নাই। কিন্ত যদি কোন 
অমতর্ক নৌপথিক দৈবাৎ, লোভপরতন্ত্ 
হইগা একটি বন্দুকের আওয়াজ করেন__ 
তবে বড় বিপদ--সেই নহস্্র সহস্রপক্ষী 
এককালীন উড্ভীন হইয়। কিচির মিচির 
চিচির ছিছি প্র্ৃতি চীৎকার করিয়া এক- 
বারে কর্ণরন্ধ, বিদীর্ণ করে। তখন চিচি- 
কুচি ছিছির জালায় অস্থির হইয়া পথিক 
কোথায় পলাইবেন, পথ পান না। 
তেমনি, এই বঙ্গ সাহিত্য মরুভূমিবিহারী 


কনিবিহম্থমগুলীর শ্রাতিপথে, হঠাৎ লর্ড ৪ 


লিটন দিল্লীর কামান দাগিয়া, বড় কিচির 
মিচির রব তুলিয়া দিয়াছেন__ আমাদের 
কর্ণ বধির হইয়া! গেল। 

এই কিচির মিচির কাকশী কললহুরী 
মধ্য হইতে ছুই একটি সুরতরঙ্গ পাঠক 
মহ।শয়ের পদগ্রান্তে আছাড়িয়! পড়ি- 
তেছে--পাঠক দেখুন- গায়ক ভ্রীরাধা- 
বন্গুত দে, কুমারখালি ছা-- 


বাঙ্গালা সাহিত্য । 


৯১৯১ 


ভ।রতের জয়ধ্বনি, 
শুভ আশীর্বাদ বাণী, 
ভীম বজনাদে ওই উঠিল গগনে) 
অমর তামরীগণে, 
ত্রাসে জয়নাদ শুনে, 
কাপিল সভয়ে তার! মনে ভয় গণে; 
মর্তালোক কাপাইল, 
কাপাইল রস৷তল, 
কাপাইল মর্ধন্থল সর্ব রান্রপুরী ;-- 
ইংলগু-ইশ্বরী আজ ভারত-ঈশ্বরী! 
গভীর গর্জন করি; 
অতি ভীম বেগ ধরি, 
ব্রিটিসের জয়কারী কামান ছুটিল, 
মহীধর হিমালয়, 
মনানন্দ ঘোষণায়, 
গঞ্ধাবূপে নয়নাশ্র হরষে ত্যজিল; 
জুখ-নীরে মগ্ন হয়ে, 
স্ুখধ্বনি শব্দ পেজ্মেঃ 
প্রতিধ্বনি শবে বলে ওই বিন্ধ্যগিরি ;_- 
*ইংলগু-ঈশ্বরী আজ ভাঁরত-ঈশ্বরী 1 
অমর অমরীগণে যদ্দি এমনই কথা।য় 
কথায় কীাপিয়। উঠিতে ইচ্ছা করেন, 
তাহাতে কেহ বিশেষ আপত্তি করিবে 
না; কিন্তু মহীধর হিমালয় “মনানন্দ 
ঘোষণায়'” এত কালের পর গঙ্গারূপে 
নয়নাশ্র ত্যাগ করিবেন, ইহাতে বিশেষ 
আপত্তি। একান্ত পক্ষে কুমারখালী 
স্কুলের পণ্ডিত মহাশয় ছাত্রের এত বিদ্যা 
দেখিয়া! বিশেষ আপত্তি করিবেন আশঙ্কা 
করি। 
এত গেল বীর রম । তার পর রজনী 
কান্ত চক্রবর্তীপ্রণী ত চিত্তোন্মাদিনী নামে 
গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ আাদিরসের পরীক্ষা! 
করুন । 


৯১৯২ 


(নখি আইল শরদ কাঁল কিবা সুখময় বে। 
পৌর্ণমামী নিশি শশী গগণে উদয় রে। 
শরদেন্দু স্বধাকরে, 
লইয়৷ প্রকৃতি করে, 
জীবন সঞ্চার করে, 
মহীরুহকুলে রে । 
আইল শরদকাল কিবা সুখময় রে। 
পৌর্ণমাধী নিশি শশী গগণে উদয় রে 
(নখি রে!) কহলার কুমুদ কত, 
পদ্ম কোকনদ যত, 
কিবা শোভে অবিরত, 
জপ্জাত ফুলে রে॥ 
আইল শরদকাল কিবা স্থখময় বে। 
পৌর্মাসী নিশি শশী গগণে উদয় রে। 
_ ইত্যাদি । 
দেখ কবির কি আশ্চর্য ক্ষমত। | 
“শরদেন্দু স্থধাকরে, 
লইয়! প্রকৃতি করে, 
জীবন সঞ্চার করে, 
মহীরুহ কুলেরে 1৮ 
শরদিন্দুকে পদচুনত করিয়া শবদেন্দ, 
পক্ষীর ন্যায় প্রকৃতির করে.উঠিয়।, মহী- 
কহ কুলের জীবন সঞ্চার করিতে আন্ত 
করিয়াছেন। শরদেন্দুর আশ্চর্য্য শক্তি 
বলিতে হুইবে-এক বারে ব্যাকরণ, 
অলঙ্কার ও বিজ্ঞানের সুগুপাত করি 
যাছেন। যাহাই হউক দেখিয়। শুনিয়া 
বোধ হয় চিত্ত-উন্মার্দনী পাঠকদিগের 


এমনি চিত্তের উন্মাদ জন্মিয়া দিবার ৬ 


সম্ভাবনা যে আমরা বিবেচনা করি, 
লেখক পথে ঘাটে সন্র্ক হইয়! বাহির 
হইবেন। জনেকেই উম্মন্ত। , 
গীতিকাব্য ছাড়িরা একবার নাটকে 
হত দির দেখা যাউক। যেনাউক 
খানি হাতে উঠিল তাহার নাম বীরেন্ত্র- 
বিনাশ । এটি বিরাট পর্বান্তর্গত কীচক 
বধ বিষয়িণী অপুর্ব কথা লইয়া রচিত্ত 
হইয়াছে । নার্টক কুলগুরু সেক্ষপীয়র 


ঘঙ্সদশঁন। 


(শ্রাবণ। 


দেশকালের প্রভেদ বড় মানেন না; 
হৃদয়ান্যান্তরের চিত্রে একাগ্রচিত্ত হইয়া 
বাহাসংস্কারে অনেক সময়ে অমনোযোগী । 
প্রাচীন « গগ” বা প্রাচীন রোমানের 
মুখে অনেক সময়ে আধুনিক ইংরেজের, 
মত কথা বসাইয়াছেন। বাঙ্গালী নাটক- 
কার সকলেই মনে করেন আমরা একট 
ক্ষুদ্র সেক্ষপীয়র আমরাও ৰূপ করিলে 
ক্ষতি নাই। বীরেন্দ্রবিনাশের আরন্তে 
বিরাটমহিষীর দু পরিচারিকাঁর যে কথো- 
পকণন আছে, তাহা হইতে দুই চারি 
ছত্র উদ্ধত করিলেই আদাদের কথা 
প্রমাণীকৃত হইবে। কিন্তু পাঠকদিগকে 
নে দুঃখ দিতে পারি না; আমরা দয়ালু 
চিন্ত বলিরাই ক্ষান্ত হইলাম। 

তার পর শার একখানি নাটক হাতে 
তুলিলাম-__নাম স্থকুমারী নাটক। এক 
স্থানে দেখিলাম, কেশব বাবুর চরিত্র 
লইয়া! বাদবিতগা-লেখক বোধ হয় 
মনে করিয়াছেন যে ইহাতে নাটক বিশিষ্ট 
প্রকারে নাটকত্ব প্রাপ্ত হইল। তার 
পর একস্থানে একটী কবিতা খুঁডিয়া 
পাইলাম । নাগরিক] স্থকুমারী আওড়া- 
ইতেছেন ১ 

দেখন। কেমন-__শশশী স্ুচিকন 
জগত ভূষণ উঠেছে এ 
উহার তুলনা, তুর্লনা তুল না 
জগতে বলনা অমন কৈ। 

পড়িতে পড়িতে বদন অধিকারীকে মনে 
গড়িন--“ছিই! ছিই! চাদের ভুলনা।” 
আমাদিগের একটি বন্ধু কবিত্রাটি আর 
একট্র বৃদ্ধি করিয়া দিলেন থা-_তুলন! 
তুল না, বল ন! ললনা, করোন। ছলনা) 
চিন্তচপ্পনা, নলিনীললনা, ভোজন হুলো৷ 
না ইত্যাদি ইত্য।দি। 

ইহাকে বলে বানা সাহিত্য ! 


বঙ্গদর্শন | 


মাসিক পত্র ও সমালোচন । 


পক বিদতি £ ২৯ ০ 


পঞ্চম খণ্ড! 
---৮৮5188388৮৮৮-- 


সর্পবিষ চিকিৎস| 


সম(লোচনার্থ বিশ্ববিষ চিকিৎসা নামে 
একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ আমরা পাইয়ছি। 
সর্পবিষচিকিৎস1 এই গ্রন্থের 'প্রধ।ন উ- 
দেশ্য বলিয়া! বোধ হয়, "অতএব কেবল 
সেই বিষ চিকিৎসা সম্বন্দে আমরা ছুই 
একটি কথা বলিতে ইচ্ছ। করি। 

কয়েক বতমর হইল সর্পবিষ লইয়! বুল 
পরীক্ষা হইয়! গিয়াছে। কলিকাতায় একা 
ডাক্তার ফেরার সাহেব প্রায় পাচ শত 
প্রকার পরীক্ষা করেন? তস্ভিন্ন ভাক্তার 
মহেন্দ্রনাথ সর'ক।র এবং মান্দ্রাজে ডাক্তার 
সর্ট সাহেব, অষ্ট্রেলিয়া দেশে ডাক্তার 
হেলফোর্ড সাহেব প্রভৃতি অনেকে অনেক 


রূপ পরীক্ষা করিয়াছেন। এই সকল 
পরীক্ষায় মাত্রাভেদে সর্পবিষ নান! জন্তর 
শরীরে নান। প্রকারে গ্রবিষ্ট কর।ইয়। 
বিষের ক্রিয়। দেখা হইয়াছে । কখন পিচ- 
কারি দ্বারা শিরামধ্যে বিষপ্রয়োগ কর! 
হইয়াছে, কখন বা জন্থকে সর্প দ্বার! 
দ্ংশিত করাইয়া শরীরে বিষ প্রবিষ্ট করান 
হইয়াছে এবং অনেক সময়ে সঙ্গে সঙ্গে 
ওষধও ব্যবহার করান হইয়াছে; কিস্ত 
ডাক্তার ফেরার সাহেবের পরীক্ষায় কোন্‌ 
ওষধ অন্যর্থ বলিয় প্রতিপন্ন হয় নাই। 
* নরবিষ” নামে এক গাছের পাতা 
অব্যর্থ বলিয়া মুঙ্গের অঞ্চলে কতক 


* শ্রীহরিমোহন সেন গুপ্ত প্রণীত । কলিকাতা ১৪৬ নং ফৌজদ।রি বালাখান। 
আযুর্ধেদ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ৮ বার আন1। 
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প্রসিদ্ধ, কিন্ত পরীক্ষায় তাহা ব্যর্থ চস 
গিয়াছে । সিংহুল দ্বীপে ছুই শত বৎসর 
অবধি একটি ওষধ অব্যর্থ বলিয় খ্যাতি- 
লাভ করিয়া আমিতেছে। কিন্তু ডাক্তার 
“রিচার্ড ও ডাক্তার ফেরার সাহেব উভয়ে 
পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা! করিয়! দেখিয়াছেন 
যে,এদেশীর সর্পবিষে এ ওমধ কোন উপ- 
কার করিতে পারে না। ঝাঁন্সির কমি- 
সনর এডওয়ার্ডস্‌ সাহেব পরীক্ষার্থ পুরিয়া 
পাঁরু (7১০০০৮৪1৯৮৮) নামে পশ্চিমা- 
ঞ্চলের এক বনাগাছ ফেরার সাহেবের 
নিকট পাঠাইয়! লিখিয়াছিলেন যে, দর্প- 
বিষে ইহার গুণ অন্তি আশ্চধ্য, তিনি 
শাহ! ম্বয়ং প্রান্তযক্ষ করিয়াছেন । কিন্তু 
পরীক্ষায় কোন গুণই প্রকাশ হইল না। 
হিগিন্দ নামে জটৈনৈক সাঁহেব লেখেন$ 
যে, ঘে জাতির বিষ সেই জাতির পিত্ত 
তাহার অব্যর্থ গউষধ কিন্তু পরীক্ষায় তাহাও 
সপ্রমাণিত হইল না। এইরূপে দেশী 
বিদ্বেশী কোন উষধই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 


বঙ্গদর্শন। 


(ভাড্র। 


হইতে পাঁরে নাই। শেষ এই প্রতিপন্ন 
হইল যে সর্পবিষের ওষধ নাই। 

কিন্তু সর্পবিষের ওষধ নাই শুনিয়া কে 
নিশ্চেষ্ট বা নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে 
পারে? ওষধ প্রকৃত হউক অপ্রককৃত হউক 
প্রচলিত থাকিবে; যে কারণে একাল- 
পর্যন্ত ওঁষধ গ্রচলিত আছে সেই কার 
ণেই প্রচলিত থাঁকিবে। ফেরার সাহেবের 
পরীক্ষা সম্বন্ধে আমর! এই মাত্র দেখি- 
য়াছি যে, তিনি কেবল কুক্কুট, কুন্কুর, 
বিড়াল, ছাগ প্রভৃতির দেহে ওষধ পরীক্ষা 
করিয়াছিলেন, মন্ুষাদেহে করেন নাই। 
অতএব মন্ুষাশরীরে এ সকল ওঁষধ কি 
রূপ ক্রিয়া করিত তাহ! ফেরার সাহেব 
জানিতে পারেন নাই । তিনি এই মানব 
অনুভব করিয়াছিলেন যে বদি সর্পদষ্ট 
ছাগাদি এ সকল ওষধে রক্ষা! পাইল না 
তবে মন্ুষাও রক্ষা পাইতে পারে না। 

ফেরার সাহেব স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া 
দেখিয়ছেন যে, কুকুর প্রহৃতি জন্তগণ 
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যে মাতা বিষে মরিয়া থাকে বিড়াল ও 
বেঁজি সেই মাত্রা বিষ সহা করিতে পারে। 
কুকুর ও বিড়াল মধো যদি একপ প্রাভেদ 
থাকে তবে মনুষ্যের সম্বন্ধে যে কিছুই 
গ্রভেদ নাই ইহার নিশ্চয়তা কি? কোন 
কোন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের! বলেন যে 
সর্গবিষে লবণাক্ত একপ্রকার দ্রবা আছে 
(98110058719 0 19018851107) এই 
দ্রব্য মনুষ্যনিষীবনে পাওয়া যায়। যদ্দি 
এ কগ। সত্য হয় তাহ! হইলে সর্পবিষের 
ক্রম ছাগারদ্দির শরীর অপেক্ষা আমাদের 
দেহে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র হওয়া সম্ভব। কেন 
ন| পরীক্ষায় দেখ! গিয়াছে সবিষ সর্প- 
দংশনে সবিষ সর্প নচরাচর মরে ন|। 
কেউটিয়ার দংশনে কেউটিয়! কখন মরে 
না কিন্তু কেউটিয়ার দংশনে গোখুর! 
কখন কখন মরে। যাহার নিজের বিষ 
আছে সেজন্ত অন্টের বিষ কতক হা 
করিতে পারে । আমর! এমন বলিতেছি 
না যে মন্ুষ্যের বিষ আছে বা সেই জন্ 
মনুষ্য সর্পবিষ সহ করিতে পারে; আমা- 
দের এই মাত্রু বক্তব্য যে যদি মনুষ্যমুখে 
পূর্বোক্ত লবণাক্ত দ্রব্য থাকে তাহ৷ 
হইলে ছাগাদির দেহে বিষক্রিয়া যেরূপ 
হয় আমাদের শরীরে সেরূপ না! হইতে 
পারে। ডাক্তার ফেরার সাহেব ছাগা- 
দির শরীরে বিষক্রিয়া পরীক্ষা করিয়! 
আমাদের শরীরে যে সেই ক্রিয়া! অন্থভব 
করিয়াছেন তাহ! অন্রান্ত না হইলে না 
হইতে পারে। বিশেষতঃ, মনুষোর মধ্যে 
যাহারা অহিফেণ বা আফিং ব্যবহার 


সর্পবিষ চিকিংনা। 


১৯৫ 


করিয়! থাকেন তাহাদের শরীরে বিষ- 
ক্রিয়! স্বতন্ত্র। তাহার! অনায়াসে কিয়- 

ংশ বিষ সহা করিতে পারেন, এমন 
কি শুনা যায় তাহাদের মধ্যে ছুই এক, 
জন সন্ন্যাসী কৌটার মধ্যে সর্প পাপন 
করিয়া! থাকেন, যে দিবস আফিং সংগ্রহ 
করিতে না পারেন সেই দিবস সর্পকে 
উত্তেজনা! করিয়া আঁপন শরীরে বিষ 
গ্রহণ করেন বিষের দ্বারা তাহাদের কেবল 
অহিফেণের অভাব পুরণ হয় মাত্র কোন 
অনিষ্ট হয় না। এই সকল কারণে 
বলিতেছিলাম ছাগাদির শরীরে বিষ প- 
রীক্ষা করিয়৷ মনুষ্যদেহে তাহার ফল 
তান্নুভব কর! অন্ুচিত। 

এ স্থলে সর্প-ওষধের সাপক্ষে এইতর্ক 
করা যাইতে পারে যে, যে ওষধে ছ।গ 
বাচিল ন৷ সে ওষধে মনুষাও যে বাচিবে 
ন৷ তাহার নিশ্যয়ত। কি? দ্রব্যগুণ সকল 
জন্তর প্রতি সমভাবে খাটে নাঃ যে 
দ্রব্যের কোন ক্রিয়! ছাগশরীরে লক্ষিত 
হয় না সেই দ্রব্য হয় ত কুকুর শরীরে 
বিষতুলা, মন্কুষ্যদেহে ওষধ হইতে পাঁরে ) 

আর এক কথা আছে। সর্পদষ্ট হইলে 
কুকুট ঘত পীঘ্ব মরে কুক্ধুর তত শীঘ্ব মরে 
না,আবার কুকুর. অপেক্ষ। ঘোটক আর্ত 
বিলম্বে মরে। অর্থাৎ বৃহৎ দেহের রক্ত 
বিষাক্ত হইতে বিলম্ব হয়, যে ম্থলে রক্ত 
অধিক এবং বিষ অল্প সে স্থলে ওষধের 
ফল কি হয়' তাহ! পরীক্ষা করিতে বাঁকি 
আছে। ফেরার সাহেবের পরীক্ষণয় এ. 
বিষয়ে, গুরুতর দোষ আছে। কুকুর ও. 


১৯৬ 


ছাগ যে মাত্র! বিষে বিনষ্ট হইয়াছে 
ফেরার সাহেব অনেক সময় সেই মাত্র! 
বিষ ক্ষুদ্র কু্ুটের শরীরে প্রবেশ করাইয়া 
ওঁষধ পরীক্ষা করিয়াছেন । ইহাতে যে 
গুঁষধের যথার্থ পরীক্ষা হইয়াছে এমত 
বল! যায় না। সর্পদষ্ট কুক্কুট বিন। ওষধে 
সচরাচর ১৫ কি ২* মিনিটে মরে কিন্ত 
দেখা গিয়াছে বিশেষ ওমধ প্রয়োগ 
হইলে কুকুট শ্রীসময়ের ছুই তিনগুণ 
বিলম্বে মরিয়াছে। এস্থলে বলিতে হইবে 
ওষধের কিছু ক্রিয়া থাকিলে থাকিতে 
পারে। 

টাঞ্জোর প্রদেশে এক প্রকার বটিক 
প্রচলিত আছে । ডাক্তার রসল সাহেব 
আপনার গ্রন্থে তাহার প্রকরণ লিখিয়া- 
ছেন* এই ঝটিকা অতি প্রসিদ্ধ। কলি- 
কাতার স্কট টমসন ওঘধ বিক্রেতাদিগের 
মধ্যে একজন সাহেব এই বটিকা প্রস্তুত 
করিয়৷ পরীক্ষার্থ ডাক্তার ফেরার সাঁহে- 
বের নিকট পাঠাইয়াছিলেন ও ফেরার 
সাহেব তাহা পরীক্ষা করিয়া! অগ্রান্থ 


বঙ্গদর্শন। 


( ভাত্র। 


করেন। কিন্তু ডাক্তার রিচার্ড সাহেব 
খওষধ পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত বন 
হইতে প্রকাঁও কালীয় (কেউটা) সর্প 
আনাইয়। তাহার ফণা একটি ষাঁড়ের 
অঙ্গে সংলগ্ন করাইয়া! দেন। সর্প অতি 
রাগভরে ষাঁড়কে এমত দংশন করে যে 
শেষ বলম্বারা সর্পকে ছাড়াইয়া লইতে 
হয়। কিন্তু এ প্রকার দংশনেও ষাঁড় মরে 
নাই, টাঞ্োর বটিক1 পুনঃ পুনঃ সেবন 
করাইয়া ষীড় রক্ষা পাইয়াছিল। আর 
একটী ছাগ আনাইয়! এরূপ পরীক্ষা 
করা হইয়াছিল। টাঞ্জোর বটিকাদ্বারা 
ছাগও রক্ষা পাইয়াছিল। পরে একটা 
কুধুটকে এ ওষধ সেবন করান হয় কিন্ত 
কুক্কুট ৪৫ মিনিটের মধো মরিয়া যায়। 
এই সকল বৃত্তান্ত সর্প-ওঁষধের সাপক্ষে 
আছে কিন্ত বাস্তবিক ইহা গ্রাহা কি 
না সে বিষয়ে আমাদের বিলক্ষণ সন্দেহ 
আছে। যে ওষধ খাওয়াইতে হয়, 
তাহা বোধ হয় সর্পাঘতের কোন উপ- 
কর করিতে পারে না। ওষধ পাক: 
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১২৮৪1) 


স্থলী হইতে রক্তের সহিত মিশ্রিত হইতে . 


যে বিলম্ব হয়, সর্পাঘাত্তে তাহার সময় 
থাকে না। রক্তের সহিত বিষ ছুটিতে 
থাকে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ওষধ না ছুটিলে 
কোন ফল হইতে পারে না এ জন্য 
সর্পাঘাতে $ষধ সেবন বৃথা । তবে যে 
এই মাপ্রাজি বটিক! দ্বার! ষাঁড় ও ছাগ 
রক্ষা! পাইয়াছিল তাহার প্রকৃত কারণ 
যে দংশনের পূর্বে উভয়কেই ওঁষধ 
খাওয়ান হইয়াছিল, ওষধ রক্তের সহিত 
মিশ্রিত হইবার সময় পাইয়াছিল। মতুব] 
বৃথা হইত। 

*“মালটৈদোর মতে সর্গাঘাতের চি- 
কিৎসা” নামে যে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক 
দশ বৎসর হইল প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহার এক স্থানে লিখিত 'মাছে যে 
মর্পোষধ যত প্রকার গ্রচলিত থাকুক 
মালবৈদ্যের! তাহার কিছুই বিশ্বাস করে 
না। ডাক্তার ফেরার সাহেবও সেই 
কথা লিখিয়াছেন। *4]1 076 50870018670 
0%6 ] 108৮9 59017 207001৮ 0126 409 
1050 11089 ০৮00 09119£ 0) &27 
0069161708৮ “সর্পব্যবসায়ীর1 ওষধ মানে 
না,অব্যবসায়ীরা তাহা মানেন। তাহারা 
পরম্পর সকলেই ছুই একটী ওষধ শিক্ষা 
করিয়া! রাখিয়াছেন। পল্লীগ্রামে ধাহাকেই 
দিজ্ঞাসা করুন তিনি একট। না একটা! 
ওষধ বলিয়া দিবেন; কেহ বলিবেন, 
% গোয়ালিয়1”৮ লতা অতি আশ্চর্য্য ওষধ; 
কেহ বলিবেন নিমুখাঁর মূল অব্যর্থ উষধ। 
এইন্ধপে তুলাটাপারি, আস্সেওড়া, হুড় 


সর্পবিষ চিকিৎসা । 


ধা 
১৯৭ 


হড়ে প্রভৃতি বাঙ্গালার সমুদায় বৃক্ষ সমু- 
দায় লতা সর্পাঘাতের ওষধ বলিয়! 
বর্ণিত হইবে। আবার অনেকে বলি- 
বেন তাহাদের ওঁষধ বিশেষ পরীক্ষিত। , 
তাহ! সত্য হইতে পারে,সর্পাঘাত মাত্রেই 
মারাত্মক নহে; সকল দংশনে দত্ত বিদ্ধ 
হয় ন1,বিদ্ধ হইলেও সকল বার বিষস্মলন 
হইতে পায় না, হয় ত বিষকোষে পূর্ণ 
মাত্র! বিষ থাকে না। এ অবস্থায় মৃত্যুর 
আশঙ্কা নাই, ষধ ব্যবহার করা না করা 
তুল্য। এ অবস্থায় ওষধ ব্যবহার করিলে 
রোগীর উপকার যত হউক না হউক, 
রোজার উপকার হয়। ওষধ বা মন্ত্রের 
গৌরব বৃদ্ধি হয়; লোকে মনে করে ওষধে 
প্রণরক্ষা করিয়াছে। 

মালবৈদ্যের মতে সর্প চিকিৎসার যে 
গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতে 
কেবল একটী ওষধের কথ! আছে; 
সর্ষপ তৈলে তেতুল মিশ্রিত করিয়! 
সেবন করিতে হইবে। টৈল এবং 
তেতুল উভয়ই বিষদ্প সতা, কিন্ত মাল 
বৈদ্যেরা কেবল বমন করাইবার নিমিত্ত 
এই ওঁষধ ব্যবহার করে। ইহার অন্য 
কোন উদ্দেশ্য নাই । 

বিশ্ববিষ চিকিৎস! গ্রন্থে, সেবন করি- 
বার নিমিত্ত নয় প্রকার দেশীয় ওষধ 
লিখিত হইয়াছে । যথা-_ 

১। ভিয়াল গাছের ছাল ব! পত্রের 
রস। 

২। কাটানটের রস লবণ ও চিনির 
সহিত। 


৯১৯৮ 


৩। দশটি রক্তজবার তাঁজ। পাত! 
ও ধুতুরার মূল একত্র মর্দন করিয়া ত্বত 
বা পানের রস অথব! ছুগ্ধের সহিত। 

,, 181 সেওড়ার পাতা, ভখটা, মূল। 

৫। আমরুলের রস। 

৬। সর্জিনার মূলের ছাল। 

৭। তেলাঁকুচের পা। গোলমরিচের 
সহিত । 

৮। ক,চের পাতা গোলমরিচের 
সহিত। 

৯। ছোট শিমুল গাছের পাতার রস। 

এই সকল ওষধের উপর কেন নির্ভর 
করা যাইবে এবং ইহা কিরূপ পরীক্ষিত 
হইয়াছে তাহ গ্রস্থকার একেবারে লিখেন 
নাই। পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে 
বিশেষ পারদর্শিগণ পরীক্ষ; করিয়া স্থির 
করিয়াছেন যে সর্পবিষের উষধ নাই। 
তাহাদের পরীক্ষার পর বিশ্ববিষ চিকিৎসা! 
লিখিত হওয়ায় আমরা মনে করিয়া 
ছিলাম গ্রন্থকার তাহাদের মতখগ্ডন 
করিয়াছেন এবং সর্পবিষের যে ওষধ 
আছে ইহা বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করিয়া- 
ছেন কিন্ত সে বিষয়ে অমর! নিরাশ 
হইলাম। গ্রন্থকার বোধ হয় পুর্ব্ব পরী- 
ক্ষার কথ! অবগত নহেন। অথবা 
তিনি মনে করিয়া থাকিবেন যে তীহার 
লিখিত ওঁষ্ধ পুর্বে পরীক্ষিত হয় নাই 
এই জন্য তাঁহার এ বিষয়ে গ্রন্থ লিখিবাঁর 
অধিকার আছে। কিন্তু থানাটোকিডিয়া 
গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে “1০ ০07019$9 
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700 1৮” বিশ্ববিষ চিকিৎস! লেখক 
কি মনে করেন যে, এই পকল গুণ 
তাহার লিখিত ওষধে পাঁওয়। যাইতে 
পারে, অথবা এ সকল গুণ সপপৌষধে 
অনাবশ্যক ? 

ডোরবন্ধন, 'রক্তমোক্ষণ এবং বিষ- 
শোষণ সর্পাঘাতের প্রকৃত চিকিৎসা! । 

বিশ্ববিষ চিকিৎম! লেখক ক্ষতস্থানের 
নিমিন্ত এক প্রলেপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
তিনি বলেন যে এই প্রলেপ ব্যবহার 
করিলে বিষ ক্ষতমুখে আইসে) কিন্ত 
তাহা কতদুর সত্য আমর! বুঝিতে পারি- 
লাম না । লেখক তাহ! বুঝাইতে চেষ্টা 
করেন নাই । কোন শক্তি দ্বার] প্রলেপ 
রক্তের আোত হইতে বিষকে ফিরাইয়া 
আনিবে তাহা প্রকাশ করা উচিত ছিল। 
কিন্তু বান্তবিক প্রলেপ দ্বারা বিষ যদি 
ক্ষতমুখে আসিবাঁর সম্ভব হয় তাহ হইলে 
চিকিতসা! অতি সহ হইবে সন্দেহ নাই; 
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ক্ষতমুখে বিষ আনীত হইলে রক্তমোক্ষণ 
করিলে রোগী আরোগ্যলাভ করিবে 
অথবা সেই সময় বিষশোষণ করিলেও 
হইতে পারে । কিন্ত বিষশোধষণ নিতান্ত 
সহজ নহে; মুখ দ্বারা শোষণ করিলে 
অনেক সময় বিপদ সম্ভব। আবার শুন! 
যায় মুখে তৈল রাখিয়া বিষশোষণ করিলে 
বিপদের আর বড় আশঙ্কা থাকে না। 
বিষশোমণের নিমিত্ত একরপ চুম্বক 
গ্রাস্তর ব্যবহার হইয়! থকে তাহাকে সচ- 
রাচর ইংরেজীতে 802091070 বলে, 
ঝাঙ্গালায় বিষপ্রান্তর বলে। বাস্তবিক 
তহা প্রস্তর নহে দগ্ধ অস্থি মাত্র, ইহ] 
কিরূপে প্রস্তত হয় তাহ! হার্ডি সাহেব 
সনিস্তারে লিখিয়! গিয়াছেন। ভারতবর্ষে, 
সিংহল দ্বীপে, মেক্সিকো রাজ্য প্রভৃতি 
অনেক দেশে এই গ্রস্থর ব্যবহৃত হইয়! 
থাকে; অনেক স্থানে ইহ! উচ্চ মূল্য 
বিক্লীত হয়। অনেকের বিশ্বাম আছে 
বিষপ্রস্তর বিষশোষণ করে। বাস্তবিক 
দেখা যায় ক্ষতস্থানে স্পর্শ করাইলেই 
বিষপ্রস্তর তথায় ছুই 'তিন মিনিট পর্য্যস্ত 

ংলগ্নথাকেঃপরে রক্ত শোষণ করিলে রক্ত 
ভরে পড়িয়! যার। ডান্কার ফেরার সাহেব 
ইহার কতক স!পক্ষ ; তিনি লিখিয়াছেন 
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সর্পবিষ চিকিখসা 
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চিকিৎসা লেখক এই প্রস্তরসন্বন্ধে কোন 
কথার উল্লেখ করেন নাই; বোধ হয় বিষ- 
প্রস্তরের কোন বিশেষ গুণ আছে কি ন! 
এ বিষয় সম্পূর্ণ মীমাংস! হয় নাই বঝি- 
য়।ই ইহার উল্লেখ ন| করিয়া! থাকিবেন। 
তিনি শোষণ বাটী বাশিল্পা বসাইয়া রক্ষ- 
মোক্ষণ করিতে বলেন তাহা মন্দ নছে। 

সর্পদংশনে প্রলেপের কথা বলিতে- 
ছিলাম। প্রলেপ যে একেবারে অগ্রাহ্ 
এমন কথা আমর! ধলি না, অনেক দ্রব্য 
বিষন্ন আছে সন্দেহ নাই; বোধ হয় অল্্ 
মাতে বিষপ্ব, সামানা বিষে ব্যবহার 
কবিবা মাত্র' উপকার করিতে পারে। 
অনেক কবিরাজ ওষধে সর্পবিষ ব্যবহার 
করিবার পূর্বে লেবুর রস. দ্বারা তাহা! 
সংশোধন করিয়া লন। আমরুলের রম 
অল্লাক্ত এবং তাহা বোল্তভাবিষে উপকার 
কবে; অম্ন মাঁচার ভিমরুলের বিষে বিশেষ 
উপকার করে। কিন্তু তাহা বলিয়! অশ্লরস, 
সর্পবিষ একেবারে নষ্ট করিতে পারে ন! 
অথন] মে পরিমাণে নষ্ট করিতে পারে 
তাহাতে প্রাণরক্ষ। হয় না। তৈলও 
বিষন্, তৃলসী বিষস্সঃ এইরূপ অনেক দ্রব্য 
বিষদ্স আছে । বিশ্ববিষ চিকিৎসা লেখক 
তুলমীর উল্লেখ করেন নাই কিন্তু কবি- 
রানের তুলমীর দ্বারা সর্পবিষ শোধন 
করেন। সর্পাঘাত প্রতিকার নামে এক 
খানি ুদ্র গ্রষ্থ মেদিনীপুর হইতে প্রকা- 
শিত হইয়াছিল । তাহাতে লিখিত আছে 
যে ছুই আন পরিমিত কৃষ্ণতুলদীর শিকড় 
শীতল জলের সহিত বাটিরা সর্পদষ্ট 
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ধাক্তির ক্ষতস্থানে গ্রলেপ দিলে উপকার 
হয়। বাহার! সর্পবিষে তুলশীর পরীক্ষা 
করিয়াছেন তাহাদের নিকট শুনা যায় 
মনে তুলসীপত্রের রন চক্ষে, নাপারন্ধে, 
এবং ওষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করাইলে মৃতবৎ 
ব্যক্তিরও চেতন হয় কিন্ত একখ! কতদূর 
সত্য তাহা আমরা বলিতে পারি ন! 
ফলতঃ তুলসী যে আমাদের বিশেষ উপ- 
কারী তাহা বহুকালাবধি লোকের বিশ্বাস 
আছে। হিন্দুশান্্ানূসারে স্বয়ং বিষু্র 
তুলসীপজ্রে বিশেষ অনুরাগ | বিষ্ণু এই 
সৃষ্টির রক্ষাকর্ত।, সকল ওবধ বাছিয়! 
তুলসীকে প্রধান স্থান দিয়ছেন। তুলদী 
বিষপ্, ও জরদ্ ইহা অনেকেই জানেন; 
ইহার রসে দগ্র প্রভৃতি অনেক প্রকার 
চর্মরোগ ভাল হয়। আবার শুনা যায় 
ভুন্সসী বাটীতে রোপণ করিলে বাধুর দেষ 
নষ্ট করে। তুলসীর মাল! শরীরের পক্ষে 
বিশেষ উপকারী । ফলতঃ বোধ হয় 
অন্য অপেক্ষা তুলসীভন্ত বৈষ্ণবের 
স্বাস্থ্যরক্ষা ভাল হয়। কোন বিজ্ঞানবিৎ 
পণ্ডিতের দ্বারা তুললীর গ্রণাগুণ এ 
পর্যাস্ত পরীক্ষিত হয় নাই, যতদিন তাহা 
না হয় ততদিন আমরা সাহস করিয়! 
তুলমীসন্বন্ধে কিছু বলিতে পারি না। 
পুর্বে তুলমী অনেক গৃহে পৃজ্য ছিল এক্ষ- 
গেও তুলসীর গ্রতি কৃতবিদ্যদিগের মধ্যে 
কতক শ্রদ্ধা আছে। সর্পবিষে তুলসী 
উপকারী না! হউক অন্য বিষয়ে বটে। 
এদেশে যে বুক্ষকে মনসা! বলিয়! 
লৌকে পুজা করে তাহা সর্পবিষ কন্বস্ধে 
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বিশেষ উপকারী বলির! বোধ হয়। গ্রন্থ 
কার এ বিষয়ে তদন্ত করেন নাই, কেবল 
মাত্র এক স্থলে লিখিয়াছেন যখন 
দেখিবে কমে খিল ধরিয়! মুখ বন্ধ হই- 
তেছে তখন মনসা সিজের অর্থাৎ মনস! 
পাতা গরম করিয়! ত'হার রস নাসিকা 
ও কর্ণ মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে ।” 
সর্প'ঘাত প্রতিকার নামক গ্রন্থে মনস! 
বৃক্ষ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে যে, 
“পুরীণে মনসা নায়ী নাগিনীকে আস্তিক 
মুনির মাতা, বাস্থকী সর্পিণীর তগ্গিনী 
ও জরৎকারু মুনির পত়্ী বলিয়া! উল্লেখ 
আছে এবং সেই দেবী সর্পগণের প্রধান 
মান্যা এ জন্যই এতদেশীয়ের নিকট 
মনসাবৃক্ষের এতদুর মান। কিন্তু অনে- 
কেই ইহার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান 
করেন নাই। এক্ষণে পরীক্ষিত হইয়াছে 
মে মনসাবৃক্ষের বিলক্ষণ বিষনাশিকা 
শক্তি আছে। সর্পদষ্ট স্থানে উত্তমরূপে 
মনসাবৃক্ষের আট! লাগাইয়! দ্রিয়! উক্ত 
বৃক্ষপত্রের একছটাক রস রোগীকে পান 
করাইলে তাহাতেই সর্পদষ্ট ব্যক্তি আরোগ্য 
লাভ কবিবে ।” 

সর্পাঘাত প্রতিকার নামক গ্রস্থলেখক 
ওঁষধমধ্যে আন্ুলী অর্থৎ আমরুলের 
রসের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। 
আমরাও অনেক সর্পবৈদোর নিকট এ 
ওষধের বিশেষ প্রশংসা গুনিয়াছি) বিশ্ববিষ 
চিকিৎসালেখকও তাহার উল্লেখ করি" 
য়াছেন। মালবৈদ্যের মতে চিকিৎসার 
লেখক বলেন যে মালটবদ্যের মতে নর্প 
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বিষের একমাত্র ওঁষধ উদ্টিদন্, যথা-- 
তেতুল লেবু আমরুল। অতএব বোধ 
হয় ওধধের মধ্যে আমরুলের রসই বাঙ্গা- 
লায় বিশেষ প্রচলিত । মন্বও বাঙ্গালায় 
বিশেষ প্রচলিত । তাহার মূল কারণ 
«ধুলাপড়া” । অনেকেই দেখিয়াছেন 
তেজন্্ী সর্প ফণা বিস্তর করিয়৷ হেলিয়৷ 
ছুলিরা ফুৎকার করিতেছে, 
সময় কেহ ধুল। পড়িয়া সর্পের মস্তকে 
নিক্ষেপ করিলে সর্প তৎক্ষণাৎ নভশির 
হর! পড়ে; আর রাগ থাকে না, গর্জন 
থাকে না, সপ মৃতবৎ হইয়া পড়িয়া 
থাকে। ইহা দেখিলে কে “ ধলা 
পড়ায়” বিশ্বান না করিবে? সকলেই 
বিবেচনা করিবে মন্ত্রের অলীম ক্ষমতা । 
অদ্যাপি অন্যান্য বিষয়ে মন্ত্রের প্রতি 
সাধারণ লোকের যে এত বিশ্বাস তাহাব 
মূল কারণ এই “ধুলাগড়া |» 
প্রতাক্ষ । 


এমত 


উহ| 
কিন্তু সাধাবণ লোকেরা য্দ 
অন্তগ্রহ করিরা বিনামন্ত্রে সর্পমস্তকে 
ধূল। নিক্ষেপ করেন সপ তৎক্ষণাৎ নত- 
শির হইবে । , আদল কথা সপচক্ষে 
কোন আবরণ নাই, সর্প চক্ষু মদিত 
করিতে পারে না, ধুলা! পড়িলে ক্ষণকা- 
লের নিগিত্ত অন্ধ হইয়া যাষ। কিন্ত 
কঠিন মুন্তিকা নিক্ষেপ করিলে তাহা 
হইবে না, মৃত্তিকা বিশেষ করিয়া চূর্ণ 
করিতে হইবে । অনেকে দেখিয়া থ[কি- 
বেন ওঝার! মন্ত্র পড়িবার সমর হস্তে 
মৃত্তিকা বিশেষ করিয়। চুর্ণকরিতে গাকে। 
* চিকিৎসা! সম্বন্ধে এক কথা বলিতে 


সর্পবিষ চিকিৎসা । 
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আমর] বিস্বৃত হইয়াছি। * অসারে 
জল সার” আমাদের মধ্যে প্রচলিত 
প্রবাদ আছে। সর্পদষ্ট বাক্তি মৃতবৎ 
হইয়া পড়িলে, তাহার মন্তকে অনবরত, 
জল ঢালিতে পারিলে প্রাণরক্ষা অসম্ভব 
নভে । মালনৈদোের মতে সর্পাঘাতের 
চিকিৎসা লেখক বলিয়াছেন “সর্পাথাতে 
মন্তা হইলেও মালবৈদ্যেরা কিছু মাত্র 
হত!শ ভয় না। বাহ্‌ পরীক্ষায় জীব- 
নের কিছুমাত্র লক্ষণ পাওয়া যায় নাঃ 
শ্বানক্রিয়া বন্ধ হইয়াছে তাহারা বলে, 
এরূপ রোগীও তাহারা অনেক আরাম 
কবিয়াছে। আমর! এ সম্বন্ধে যত ভূরি 
ভূরি প্রমাণ পাইয়াছি তাহাতে ইহা! অবি- 
শ্বসকরিনার কোন কারণ দেখি না। 
যাহা হউক রোগীকে এরূপ অবন্যায় 
হঠাৎ মমাধি দেওয়া! কি দাহ করা কর্তব্য 
নহে ।” লেখক যাহা বলিয়াছেন আমা- 
দের মধো সেই প্রথা বহুকালাবধি প্রচ- 
লিত ছিল। সপাঘাতে দাহ বহুকালাবধি 
নিষিদ্ধ আছে। বোধ হর পুর্ববকালের 
লোকের! বিবেচনা করিতেন যে, সপ্পা- 
ঘাতে মরিলেও বাচিতে পারে, এজন্য 
মুতদেহ জলে ভাসাইয়া দিবার প্রথা! 
ছিল; বোধ হয় বিশ্বাস ছিল সর্পাঘাতে 
একেবারে মনুষ্য মরে না) জলে দেহ 
অনেকক্ষণ খ্ু(কিলে বিষ নষ্ট হইলে 
হইতে পারে, বেছুলার গল্প হইতে হয় ত 
এই প্রথাটি প্রচলিত হইয়া থাকিবে । 
সে যাহাই হক জলসেবন যে সর্পা- 
ঘাতের শেষ চিকিৎসা! এ বিষয়ে বুকা- 
খ্‌ 
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লাবধি বাঙ্গালির বিশ্বাস আছে। ফেরার 
সাহেব এ বিষয়ের কোন বিশেষ পরীক্ষা 
করেন নাই। কিন্তু রোগীর মস্তকে 
. জলধার৷ দিতে তিনি ব্যবস্ত1 করিয়াছেন। 

গৃহে সর্প প্রবিষ্ট হইতে ন! পায় এ 
বিষয়ে বিশ্ববিষ চিকিৎসা লেপক কয়েকটি 
উপদেশ দিয়াছেন । তিনি লিখিয়াছেন 
যে “ প্রতাহ সন্ধ্যাকালে নির্ধম অগ্নিতে 
কিছু হলুদ কয়েকটা! লঙ্কামরিচ পোড়া- 
ইয়া, সেই ধুম গৃহের সর্বত্র ব্যাপ্ত করিয়া 
দেওয়া উচিত। বাটা ঘর প্রভৃতি সাজা- 
ইতে হইলে, বকুল ফুলের মাল! ৷ 
পাতার দ্বার সাজাইলে সর্প, বৃশ্চিক, 
প্রনৃতি আসিতে পারে না। মধ্যে মধ্যে 
গ্ুছে কিছু ধুনা ও গন্ধক জালাও 1” 
হরিদ্র। ও লঙ্কা পোড়াইলে কি ফল হয় 
তাহা আমরা জানি ন৷ কিন্তু ধুনার প্রতি 
আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধা আছে। কোন 
রাগান্ধ ব্যক্তি বিশেষ খৈরক্তি প্রকাশ 
করিলে আমর বলিয়। থাকি যেন ধুনার 
গন্ধে মনস। নাচিয়া উঠিল। ধুনার গন্ধে 
সর্প বিরস্ক হয় এ কথা বন্ৃকালাবধি 
গ্রচলিত আছে, এই জনা মনসার পুজায় 
ধুনা দেওয়া হয় না। ধুনার গন্ধ পাইলে 
সপ পলায়। আসাম অঞ্চলে কোন 
নগরে বিলক্ষণ সর্পভীতি আছে; তথায় 
অতি দীনহীন লোকেরাও ,সর্পভরে মাচা 
বাধিয়া বাস করে; সকল গৃহে দুর্বদ। 
সর্প দেখা যায়। কিন্তু একজন প্রাচীন 
মুন্মেফের গুছে কখন কেহ সর্প দেখে 
নই । তাহার কোন বিশেষ বন্ধুর নিকট 


বঙ্গদর্শন। 
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আমর! শুনিয়াছি তিনি প্রত্যহ সন্ধার 
সময় গৃছে ধুন! দিতেন এবং ধুনার সহিত 
দুই একটি শু পাট পাতা পোড়াইতেন। 
এক দিবসের নিমিত্ত ইহার অনিয়ম ঘটে 
নাই। তাহার বিশ্বাস ছিল যে ধুন। 
দিলে ২৪ ঘণ্ট। পর্যন্ত তাহার ক্রম থাকে, 
এই সময় মধ্যে কদাচ সর্প আসিবে না। 

ছোট নাগপুরে আমরা যখন প্রথম 
যাই ততৎকালে মনে করিয়াছিলাম সর্প 
হইতে নাগপুর নাম হইয়াছে অতএব 
তথায় কতই সর্প দেখিতে পাইব। কিন্ধ 
গিয়। শুনিলাম সেখানে সর্প একেবাৰে 
নাই, তথায় কেহ কখন সবিষ সর্প দেখে 
নাই। আমরা বহুতর বুদ্ধ লোকদ্দিগের 
নিকট ইহার তথ্যান্ুুসন্ধান করিয়াছিলাম, 
কেবল তাহাদের মধ্যে একজন মাত্র 
বলির়াডিলেন যে, তিনি বালাকালে একটি 
গোখুর! সর্পের কগ! শুনিরাছিলেন কিন্ত 
তিনি স্বয়ং তাহা দেখেন নাই । তিনি 
এই কথা বলেন যে, রাজ! পরীক্ষিতের 
মৃত্যু হলে পর তক্ষক মঙ্গষারূপ ধারণ 
করিয়া এই স্থানে বাস, করিলে, অনা 
সর্পেরা তাহাকে দেখিয়৷ এন্বান হইছে 
পলায়ন করে, সেই অনধি আর এপানে 
সর্প নাই। বুদ্ধকে এই সময় একজন 
দিজ্ঞাস1৷ করিল, এক্ষণে তক্ষক নাই ভবে 
অন্য সর্প কেন আইসে না? বুদ্ধ অতি 
গ্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন “ এক্ষণে 
শীতলার নিমিত্ত সর্প আইসে না।” নাগ- 
পুরে বস্ত রোগ প্রায় বার মাস সমান। 
বসন্ত রোগের নিমিত প্রাতি দিন প্রতি 
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ঘরে ঘ্বরে ধুনা পুড়িতেছে সর্প আর 
কাজেই আসিতে পারে না। আমরা 
হাসিয় বৃদ্ধের নিকট বিদায় লইলাম। 

গোময় সর্প অববোধক বলিয়া কতক 
প্রবদ আছে । দশহর] অর্থাৎ মনস! 
পুজার দিবসে গৃহন্যেরা গৃহ বেড়িয়! 
গৌময় লেপন করে। কিন্তু দেখ! 
গিয়াছে ফেপর্য্যস্ত গোময়ের গন্ধ থাকে 
সেই পর্য্যন্ত সর্প সেস্থঠন ত্যাগ করিবার 
চেষ্ট। করে। কিন্তু সকল জাতীয় সর্পে 
তাহাও করে না। 

সের মূল সর্প শাসন করে বলিয়া 
বড় প্রবাদ ছিল কিন্তু এক্ষণে তাহার 
কথা মার শুনা যায়না । কেহ আর 
বড় পরীক্ষাও করেন না। 

বেলের মূল আমরা স্বয়ং পরীক্ষা 
করয়া দেখিয়াছি, ইহার গন্ধে সর্প একে- 
বারে নিস্তেজ হইয়া পন্ডড়। এই মূল 


ভে 
তি 


বোম্বাই ও বাঙ্গালা । 


এন, 
2৩55 
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নিকটে লইয়া গেলে সর্প মন্তক তুলে 
না, গৃহে রাখিলে সর্প গৃহপ্রবেশ করে না 
কিন্তু দেখা গিয়াছে বেলের মূল গুষ্ 
হইয়। গেলে আর কোন ফল দর্শে না? , 
শিবের স্কন্ধে সর্প আর মস্তকে বিন্বপত্র 
দিয়া শৈবেরা উভয়ের মধ্যে একটা! সম্বন্ধ 
নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন, এই সম্বন্ধটি 
নান! প্রকারে পরীক্ষা করা আবশ্যক । 

সর্প নিবারণ করিবার নিমিত্ত ইংরেজী 
কারবলিক আদিড 0277১0170 ৪010 ব্যব- 
জত হইয়া থাকে। ইহা মধ্যে মধ্যে 
গ্রহের চতুষ্পার্থ্ে সিঞ্চন করিয়৷ দিলে 
প্রায়ই সর্পভয় থাকে না, বিষময় সর্পের 
পক্ষে কারবলিক এসিভ মহা বিষ। 
উহা সর্পের মুখে স্পর্শ করাইলে অতি অল্প 
ক্ষণের মধ্যে সর্প মরিরা যায়। যেখানে 
ইহার লেশ মাত্র গন্ধ পায় সর্প তৎক্ষণাৎ 
সে স্থান হইতে পলায়,। 


2 3৮ 
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বৌষাই ও বাঙ্গালা ৷ 
দ্বিতীয় প্রস্তাব । 


বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষাসম্বন্ধে ছুটি প্রবল- 
তর প্রতিবন্ধক বিদ্যমান । প্রথম, বাল্য- 
বিবাহ, দ্বিতীয়, অবরোধ প্রথা । ৮১০ 
বদর বয়ঃক্রম পধ্যস্ত বালিকাগণ পাঠ- 
শালায় শিক্ষালাভ করে; তাহাতে বো- 
ধোদয় বা চারুপাঠ পর্যন্ত অধ্যয়ন 
২ইয়| থাকে। কিন্তু উক্ত বয়সেই প্রায় 
উদ্ধাহকরিয়া সম্পন্ন হয় বলিম্া শিক্ষোন্ন- 


তির আশ! ভরসাও প্রায় সেই সঙ্গে সঙ্গে 
নিশ্মূল হইয়! যায়। প্রথম প্রতিবন্ধকটি 
বঙগদেশের ন্যায় বোশ্বাই প্রদেশেও বর্ত- 
মান! এই উভয় প্রদেশেই বালিকাগণ' 
নিতান্ত অল্পবয়সে সন্তানবতী হইয়। 

ংসারের সহিত এমনি জড়িত হইয়া 
পড়ে যে, তাহাদের জ্ঞানোননতিবিধান 
সুদুরপরাহত হইয়া উঠে। দ্বিতীয় প্রতি 
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বন্ধকটি বোস্বাই প্রদেশে বিদ্যমান নাই। 
সেই জন্য বঙ্গদেশ অপেক্ষা বোম্বাই 
প্রদেশে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির পথ অপেক্ষা- 
কৃত নিফণ্টক। মিস্‌ কার্পেন্টর বঙ্গ- 
ভূমিতে বয়ঃস্কা ভদ্রমহিলাগণের জন্য 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত রাখিতে অকৃতকার্য 
হুইয়াছিলেন কেন? অবরোধ প্রথাই 
তাহার মুখ্য কারণ। তিনি বোম্বাই 
প্রদেশে উক্তরূপ বিদ্যালয় সংস্থাপনে 
সফলগ্রযত্্র হইলেনই বা কেন ? তথায় 
অবরোধ প্রথার অভাবই উহার প্রকৃত 
কারণ । 

আর একপ্রকারে বিবেচনা করিয়! 
দেখিলেও হ্থুম্পষ্টরূপে বুঝ! যায় যে, 
অবরোধ প্রথা স্ত্রীজাতির শিক্ষোন্নতি- 
সম্বন্ধে অতি গুরুতর প্রতিবন্ধক । আমরা 
সকলেই জানি যে, অপরাপর বিদ্যার্থার 
সহিত বিদ্যালয়ে একত্রে শিক্ষা! করিলে, 
পরস্পরের উন্নতি দেখিয়া এমন একটি 
প্রতিযোগিতার ভাব হৃদয়ে উদ্দীপিত 
হয় যে, তগ্গার] শিক্ষাসন্ন্ধে উৎসাহ, 
আগ্রহ, ও অনুচিকীর্ষ৷ শতগুণ প্রবলতর 
আকার ধারণ করে। এতিম জনসমা- 
জের চতুর্দিকের উন্নতির ব্যাপার সকল 
সন্দর্শন করিলে, চিত্ত সহজেই উন্নতির 
অভিমুখে প্রধাবিত হইতে থাকে । অন্তঃ- 
পুরনিরুদ্ধ রমণীকুলের পক্ষে উন্নতির 
এই অনুকূল অবস্থা বিদ্যমান নাই বলিয়া 
তাহাদের শিক্ষাবিবয়ে আশানুরূপ উন্নতি 
দুষ্ট হয় না। অথব! তাহাদের শিক্ষা- 
সম্বন্ধীয় বিবিধ প্রতিবন্ধকের মধে উহ! 


বঙ্গদর্শন। 


(ভাদ্র । 


একটি প্রধান। বোম্বাই অঞ্চলে অব- 
রোধ প্রথা বিদ্যমান ন। থাকাতে স্ত্রীশিক্ষা 
সম্বন্ধীয় এই প্রতিবন্ধকটিও নাই। 
সেখানকার যে সকল ভদ্রমহিল| অন্যান্য 
বিদ্যার্থিনী মনীগণের সহিত এক বিদ্যা- 
লয়ে শিক্ষালাভ করেন, সহজেই তাহা, 
দের হৃদয়ে প্রতিযোগিতার ভাব উদ্দী- 
পিত হইবার সম্ভাবনা; এতভিন্ন জনসমাজে 
বহির্গত হইবার অধিকার থাকাতে চতু- 
স্পার্খবাহী উন্নতিশত্রোতের সঙ্গে শ্বভা- 
বতঃই তাহাদের মন ভাসমান হইতে 
থাকে। এস্থলে কেই জিজ্ঞাসা করিতে 
পারেন যে, বদি বাস্তবিকই বোম্বাই 
অঞ্চলে বঙ্গদেশ অপেক্ষা স্ত্রীশিক্ষাসম্বন্ধে 
প্রতিবন্ধক অপেক্ষাকৃত অল্প, তাহা হইলে 
এতদিনে বোম্বাই কেন বঙ্গদেশকে উক্ত 
বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিতে পারিল 
না? উত্তর-_এ বিষয় মীমাংসা করিবার 
এখনও সময় হয় নাই। প্রতিবন্ধক 
যখন একপ্রদেশে অপেক্ষাকৃত অন্ন, তখন 
মানসিক শক্তিনন্বন্ধে স্বাভাবিক তারতম্য 
না থাকিলে নিশ্চয়ই এক প্রদেশের 
্ত্রীশিক্ষা, সময়ে অপরপ্রদেশ হইতে 
অধিকতর উন্নতিলাভ করিবে । বোম্বাই 
নগরে অবস্থিতি কালে জনৈক স্থুশিক্ষিত 
মহারাীয় আমাদিগকে বলিলেন, “দেখুন, 
এখন আমর! আপনাদের .অপেক্ষ! শিক্ষ। 
ও অন্যান্যবিধ উন্নতিসন্বন্ধে নিকৃষ্ট অব- 
স্থায় থাকিতে পারি, কিন্তু নিশ্চয়ই 
সময়ে আপনাদিগকে আমর! হারাইয়া 
দিব। আমাদের স্ত্রীস্বাধীনত! তাহার 
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কারণ।” বাস্তবিক স্ত্রীশিক্ষার আশানু- 
রূপ উন্নতি হইলে পুরুষদিগের শিক্ষা ও 
তৎমহকারে অন্যান্যবিধ সামাজিক উন্নতি 
সকলও সহজেই সংসিদ্ধ হইতে পারে। 

বোম্বাই প্রদেশে পুরুষজাতির শিক্ষা! 
বিলক্ষণ উন্নতিলাভ করিয়াছে । তথাচ 
পাশ্চাত্য জ্ঞানোন্নতি সন্বদ্ধে নিশ্চয়ই 
বঙ্গতৃমি প্রথম স্থানীয় । বোস্বাই দ্বিতীয় 
স্থানীয়; এবং বোধ হয় পঞ্জাব তৃতীয় 
স্থানীয় । 

ইংরেজীশিক্ষা, বঙ্গতৃূমিতে যেমন, 
বোম্বাই প্রদেশেও তেমনই বা! তদনুরূপ 
ফল গ্রসব করিয়াছে । কেবল বোম্বাই 
কেন, ভারতের যে খানে পাশ্চাত্য জ্ঞান 
প্রবিষ্ট হইয়াছে সে খানেই কতকগুলি 
সমপ্রক্কতিক পরিবর্তন উপস্থিত করি- 
য়াছে। দোর্দগুপ্রতাপ নরপতিগণের 
গ্রবল পরাক্রম যাহ! সম্পন্ন করিতে পুনঃ 
পুনঃ বিফলপ্রযত্র হইয়াছিল, পাশ্চাত্য 
জ্ঞান তাহ অতি নিঃশব্ধে ও অবলীলা- 
ক্রমে সংসাধন করিতেছে। প্ররুতির 
হস্ম শক্তি সকল যেরূপ জনসমাজের 
অ্ঞাতসারে বিন! আড়ম্বরে কার্ধ্য করিয়া 
অদ্ভুত ব্যাপার সকল সম্পাদন করিয়! 
থাকে, সেইরূপ পাশ্চাত্য শিক্ষা ভারতের 
এক সীমা হইতে সীমাস্তর পর্যাস্ত অতি 
আশ্চর্ধযরূপে অথচ নিঃশবে সুমহৎ ক্রিয়া 
সকল সমুতপাদন করিতেছে । 

ইংরেজী শিক্ষার ফল ত্রিবিধ। ধর্্- 
সত্বন্ধীয় সামাজিক, ও* রাজনৈতিক। 
ামাদের এখানে ইংরেজী শিক্ষার ধর্ম. 


বোম্বাই ও বাঙ্গালা । 
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সম্বন্ধীয় ফল যেমন ব্রাঙ্গমমাজ, বোস্বাই 
প্রদেশে ভিন্ন নামে অবিকল সেই 
প্রকার সমাজ সকল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
সেখানকার নাম “ প্রার্থনা সমান্র ।” 
রঙ্গ বা ত্রাঙ্মসমাজ শব সেখানে প্রচলিত, 
মাই । বোম্বাই নগর, পুনা,আহমেদাবাদ 
প্রভৃতি অনেক স্যানে প্রার্থনামমাজ সকল 
সংস্থাপিত হইয়াছে । নবাসম্প্রদায়ের 
অনেকে এই সকল সমাজে গিয়। যোগ 
দিতেছেন। ব্রাহ্মলমাজের ন্যায় প্রার্থনা 
সমাজের কার্ধ্য দ্বিবিধ; একেশ্বরের উপা- 
সনা ও সমাজসংস্কার। 

এতস্তি্ন বোম্বাই প্রদেশে আর এক 
প্রকার সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ত 
হইয়াছে। তাহার নাম “আধ্্যসমাজ |” 
বোম্বাই নগরে, ও পুন! প্রভৃতি কয়েকটি 
স্থানের আর্ধাসমাজে অনেক লোক জুটি- 
য়াছে। স্বপ্রসিদ্ধ বেদজ্ঞ পর্ডিত দয়ানন্দ 
সরস্বতী এই নূতন বিধ সমাজের মূল। 
বোম্বাই প্রদেশ পরিভ্রমণ কালে দেখি- 
লাম, দয়ানন্দ তথায় মহা আন্দোলন 
উপস্থিত করিয়াছেন। অনেক উৎসাহী 
ভদ্রলোক তাহার দলতুক্ত হইয়াছেন । 
যেখানে সেখানে দয়ানন্দের কথ! হই- 
তেছে। দয়ানন্দের বক্তৃতাশক্তি, দয়া- 
নন্দের সামাজিক মত, দয়ানন্দের নৃতন 
প্রকার বেদের ব্যাখ্যা এই সকল লইয়! 
সর্বত্র আলোচন! চলিতেছে । 

দয়ানন্দ বোগ্বাই প্রদ্দেশেরই লোক। 
তিনি একজন গুজরাটি। তিনি বারানসী 
ও মথুরায় তাহার, জীবনের কিছু কাল। 
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যাপন করিয়াছিলেন। এতত্িন্ন তাহ।র 
জীবনীসন্বদ্ধে প্রা আর কিছুই অবগত 
হওয়া যায় নাই। দয়ানন্দ সবল ও 
দীর্ঘকায় পুরুষ । তীহার সহিত অ।লাপ 
করিলে ও তাহার বিষয় সবিশেষ জ্ঞাত 
হইলে তাহাকে যথার্থই একজন অসা- 
ধারণ বাক্তি বলির! বিশ্বান জন্মে। 
তাহার বাগ্মিতা অসাধারণ, তাহার তর্ক- 
শক্তি অসাধারণ) এবং স্বদেশের মঙ্গলের 
জন্য ট্াহার উৎসাহ ও চেষ্টাও অসাধারণ। 

পৃর্ধ্বেই বলা হইয়াছে যে, আমরা 


বোম্বাই প্রদেশে দেখিলাম, তথায় দয়া- 


নন্দ মহ! আন্দোলন উপন্ডিত করি- 
যাছেন। বাস্তবিক তিনি যেখানে গমন 
করেন, সেইখানেই তাহাকে লইয়! যার 
পর নাই আন্দোলন উপস্থিত হয়। নব্য 
কি প্রাচীন সকলেই দয়ানন্দের খিষয় 
লইয়! কথাবার্তা করিতে থাকে । 

এরূপ হইবার বিশেষ কা'রণ আছে । 
একজন হিন্দু পণ্ডিত প্রচলিত হিন্দুধর্থোর 
ভ্রম প্রমাদ প্রদর্শন করিতেছেন; এক 
জন হিন্দু সন্ন্যাসী পৌরাণিক উপাসনার 
অসারত্ব ঘোষণ! করিতেছেন ; একজন 
নুপ্রসিদ্ধ বেদজ্ঞ ৰাক্তি বেদকে সনাতন 
শাস্ত্র বলিয়া স্বীকারপুর্ব্বক তাহা হইন্ডে 
উনবিংশ শতাবীর উচ্চতম মত সকল 
শরতিপাদন করিতেছেন; .ইহাতে যদ্দি 
হিন্দু সাজের চিত্ত আকুষ্ট না হইবে ত 
আর কিসে হইবে? দয়ানন্দ ইংরেজীর 
বিন্দু বিসর্গ জানেন না । উহা তাহার 
পক্ষে এক প্রকার ভালই হুইয়াছে। 


বঙদর্শন। 
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ইংরেজী জানিলে লোকে বলিত যে, ইনি 
যদও বেদজ্ঞ সন্ন্যাসী বটেন, তথাচ 
ইংরেজী পড়িয়া ইহার মতিচ্ছন্ন ঘটিয়াছে; 
ইনি ত্রষ্ট হইয়া গিয়াছেন। 

একজন ইংরেজীশিক্ষেত নব্যসম্প্র- 
দায়ের লোক ইংরেজী্রণালীত্তে বক্- 
তাদি করিলে নবাসম্প্রদায়ের মধ্যে 
আন্দোলন উপস্থিত হয় সতা, কিন্তু মে 
আন্দোলন প্রাচীন সম্প্রদায়ের অন্তর 
স্পর্শ করে না)-_দয়ানন্দ যাহা কিছু কবি- 
তেছেন সকলই দেশীয় ভাবের অনুযায়ী। 
তিনি নিজে ইংরেজী অনভিজ্ঞ বেদজ্ঞ 
পণ্ডিত; তিনি যে সকল বস্ততা করেন 
তাহাতে হিন্দুদিগের চিরপূজ্য বেদাদি 
শান্বেরই ব্যখ্যা থাকে; কোন মন 
সমর্থন করিতে হইলে তিনি কখনই 
শাস্ত্রনিরপেক্ষ বুক্তি অবলম্বন করেন না; 
-সকল সময়েই তিনি শান্গীয় প্রমাণ 
গ্রয়োগ করিয়া থাকেন, সুতরাং প্রাচীন 
সম্প্রদায়ের মধ্যে আন্দোলন উপস্থিত 
হু্টবারই কথা । 

জাতীয় আকারে কোন আন্দোলন 
উপস্থিত করিলে তাহ! যেমন সহদে 
দেশেব লোকের খবরে আইসে;__সহঙ্পে 
সাধারণ লোকের চিত্ত 'আকর্ষণ করে, 
বিজাতীয় আকারে করিলে কোন ক্রমেই 
সে প্রকাব হইবার সম্ভাবনা নাই। 
শাক্যসিংহ, ইশা, মহম্মদ, লুখর, নানক 
চৈতন্য প্রস্থৃতি প্রধান প্রধান ধর্মপ্রবর্ভক 
ও 'গমাজসংস্কারকগণ যদিও নূতন ভার্ক 
ও যত সকল প্রচার করিয়াছিলেন,তথাচ 
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যতদূর সম্ভব তাহারা স্বর্জাতীয় ভাব ও 
রুচির অন্ুবর্তী হইয়া কাধ্য করিরা- 
ভিলেন; এবং সে প্রকার না করিলে 
তাহাদের সফলতা সম্বন্ধে নিশ্চয়ই ছুর- 
তিক্রমণীয় ব্যাঘাত উপাস্থত হইত। 
সেপ্টপল প্রাচীন আেন্স নগরে গ্রীষ্টর্মম 
গ্রচার উদ্দেশে গগন করিয়া দেখিলেন 
যে, তথাকার একটি দ্েববন্দিরের উপর 
লিখিত বহিয়াছে «এই মন্দির অজ্ঞাত 
দেবতাকে উৎনর্দ করা হইল।” (*1)০1- 
৮6০010১1187 0001519৬700) উহ 
হইতে সেণ্টপল একটি সুবিধা পাইলেন; 
ঠিনি নগরবাসীদিগের শিকট এই বলিয়! 
গ্রচার আরম্ত করিলেন যে, আপনাদের 
মশ্দিরের উপর যে অজ্ঞাত দেবতার কথা 
লিখিত রহিয়াছে, আমি আাপনাদ্িগকে 
তাহার বিষয় জ্ঞাত করিতে আমিয়াছি। 
একথণ শুনিয়া অতি সহজেই আথেন্স- 
বাদিগণের চিত্ত আকুষ্ট হল । আবার 
অপর দিকে আমাদের দেশের গ্রীষ্টিয়ান 
পাদ্রিদ্িগের বিষয় দেখুন। গ্রীষ্টধন্মকে যে 
এদেশের লোকু সম্পূর্ণরূপে অগ্রান্ত করি- 
হেছে তাহার প্রধান কারণ কি ইহাই 
নহে যে, গ্রীষ্টধন্ম আমাদের দেশে অতি 
ভয়ানক বিজাতীয় ভাবে গরচারিত 
হইয়াছে? কোন নূতন মত দেশীয় 
আকারে দেশের লোকের নিকট উপস্থিত 
ঝরিলে ভাহ। গৃহীত হইবার সম্ভাবনা ; 
এবিষয়ে যতই অধিক চিন্তা করা যায়, 
ততই এ কথার যাথার্থ্য জ্ধিকতর রূপে 
অনুভব করাযায়। রাজা রামমোহন 


বোশ্বাই ও 
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রায় যখন সমস্ত হিন্দুশান্ধের প্রমাণ- 
সম্বলিত একেশ্বরবাদ প্রচার করিলেন, 
হিন্দুসমাজে স্থলস্ুল পড়ুয়া গেল; 
কেন না তিনি জানীয় আকারে উক্ত, 
আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন । বছু- 
কাল হইতে বিধবাবিবাহের কগা লইয়া 
আলোচনা হঈতেছিল। তত্ববোধিনী 
পত্রিকায়, ইংরেজী সংবাদপত্রাদিতে, 
প্রকাশ্য বক্তৃতায় এবিষয়ে অনেক কথ! 
চলিতেছিল। কিন্তু উহ! ইংরেজী শিক্ষিত 
নবাদলের মধ্যেই বদ্ধ ছিল। যখনই 
বিদ্যাসাগর মহাশয় শান্ের দোহাই দিয়! 
উক্ত বিষয়ে বিচার উপস্থিত করিলেন, 
তখনই উক্ত কথা দেশের সর্বসাধারণ 
লোকের চিত্রকে আন্দোলিত করিল) 
নিতান্ত পল্লীগ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে পরাস্ত 
উক্ত সংবাদ পৌছিল। পল্লীগ্রামের চণ্তী- 
মণ্ডপে পর্য্স্ত যে আন্দোলন পৌছে না 
তাহাকে গ্ররুতপক্ষে জাতীর আন্দোলন 
বলিতে আমি প্রস্তত নহি। মনে করুন 
যদি বিদ্যাসাগর মহাশর কয়েক খানি 
ইংরেজী পুস্তক হইতে কয়েকটি সদ্যুক্তি 
সংগ্রহ করিয়। বিধখার পুনঃপরিণয় সম্বন্ধে 
একখ|নি পুস্তক প্রকাশ করিতেন, তাহ। 
হইলে কি যে প্রকার আন্দোলন হইয়া- 
ছিল, তাহার শতাংশের একাংশও সংঘ- 
টিত হইত ?, ইহা. এক্প্রকার নিশ্চয় 
করিয়া বল যায় যে, উক্তরূপ পুস্তক 
প্রাচীন হিন্ুসমাজের খবরেও আসিত 
না। এস্কলে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন 
যে, বিদ্যানাগর মহাশয় যে প্রগালীতে 
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বিধবাবিবাহ্থের বিচার উপস্থিত করিয়। 
ছিলেন, তাহাডে লোকব্যাপী অন্দোলন 
উপস্থিত হইয়াছিল সহ্য, কিন্তু উদ্দেশা- 
.শিদ্ধিবিষয়ে তিনি ককৃতকাধ্য হইলেন কই? 
কিয়ৎপরিমাণে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এ 
কথাটির উত্তর দেওয়া আবশাক হুইতেছে। 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্দেশ্য বিফল 
হইয়াছে, এ কথ। কোনক্রমেই স্বীকার 
কর] যায় না। তিনি যে মহৎ ব্যাপা- 
রের স্যত্রসধশার করিয়াছেন তাহা এক 
দিন কি দশদিন কি দশ বৎসর বা 
বিংশতি বৎসরের কার্য্য নহে। গুরুতর 
সমাজসংস্কারের কাধ্য সকল দীর্ঘকাল- 
সাপেক্ষ । বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বীজ 
বপন করিয়াছেন উহ! অন্কুরিত ও ক্রমে 
বর্ধিত হুইয়! বৃক্ষরূপে পরিণত হইবে; 
এবং সময়ে সমগ্র ভারতভূমিকে উহার 
অমৃত ফল প্রদান করিবে তাহাতে আর 

ংশয় নাই। ধাহারা মনে করেন যে, 
একখানি পুস্তক লিখিয়া বা একটি বক্তৃতা 
করিয়! স্থখে নিদ্রা যাইব; নিদ্রাহইতে 
উঠিয়া দেখিব যে,ত|রতবর্ষ সকল সামা- 
জিক অমঞঙ্গলের হস্ত হইতে নিন্তার পাইয়। 
সভ্যতার উচ্চশিখরে আরে হুণ করিয়াছে, 
তাহাদের কথায় কোন ক্রমেই সায় দিতে 
পারি না। 

আর একটি কথা এই এতদিনে বাস্ত- 
বিক যতদুর কার্ধ্য হইতে পারিত, তাহা 
বিদ্যাসাগর মহাশয় বন্ধুহীন ও সহায়- 
হীন হইয়া একাকী সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন 
করিবেন, ইহা! কি সম্ভব? যে খকল 


বগদর্শন। 
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বুদ্ধিমান্‌ বাবুরা বড় বড় বক্তৃতা করিতে 
অথবা অপরের কার্যের সমালোচন! 
করিতে বড় ভাল বাসেন, তাহারা কেন 
বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সাহায্য করুন 
না? প্রকৃত কথ! এই, আমাদের দেশের 
অনেকগুলি শিক্ষিত ব্যক্তির এই এক 
রোগ হইয়াছে যে, তাহারা নিজে কিছু 
করিবেন না! কিন্তু অন্যে কোন মহৎ 
কার্যে হস্তক্ষেপ করিলে তাহার কঠিন 
সমালোচন! করিতে বিলক্ষণ অগ্রপর। 
আমরা প্রকৃত বিষয় ছাড়িয়া কিছু অধিক 
দুরে আসিয়া! পড়িয়াছি। দয়ানন্দ একদা! 
আমাদিগকে বলিয়াছিলেন ঘে, তাহার 
কাধ্য এক্ষণে দ্বিবিধ। প্রথম স্থানে স্থানে 
আধ্যসমাজ সংস্থাপিত করা; দ্বিতীয় 
বেদের একটি নৃতন ভাষ্য লেখ! । পূর্বেই 
বল! হইয়াছে যে, বোম্বাই, ও পুনানগরে 
আর্ধ্যসমাজ সংহ্থাপিত হইয়াছে । গ্বোস্বা- 
ইয়ের আর্ধযমমাজ দর্শন করিতে গিয়া- 
ছিলম। সেখানে অনেকগুলি ভদ্রলোক 
একত্র হইয়! ধর্ম ও সামান্ধিক বিষয়ে 
বন্তৃতা ও তর্কবিতর্ক ক্রিয়৷ থাকেন। 
দেখিলাম অনেক লোক দয়াননের শিষ্য 
হইন্নাছেন। তন্মধ্যে স্থুশিক্ষিত লোক 
হইতে, অশিক্ষিত সামান্য লোক পর্য্যন্ত 
দুষ্ট হইল। একদিবস দয়ানন্দের পুন! 
হইতে বোম্বাই নগরে আসিবার কথা 
ছিল। দেখিলাম বোম্বাইয়ের বাজারের 
একজন স।মান্য দোকানদার দোকানপাট 
বন্ধ' করিয়া রেলওয়ে ্রেননে তাহাকে 
অভ্যর্থনা! করিবার জন্য গমন করিল। 
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সেব্ক্তি দয়ানন্দের শিষ্য । শুনিলাম 
বেলওয়ে ষ্টেলনে 'প্রায় পঞ্চাশত জন লোক 
গিষা তাহাকে অভ্যর্থনা বিয়া আনিল। 
ইহা ত সামান্য কথণা। 
তাভার্থন! লইয়] পরায় ঘন্তি অতৃত কা 
হঈয়াছিল। দরানন্দের পুনার অন্ুচর- 
গণ তাহাকে রেলওয়ে ষ্রেসন হইতে 
অভার্থন] পূর্বক লউরা যাইনার জন্য 
একটা হাতীর উপ্র ভাওদা বসাইয়। 


দয়াশনদের 


মহা সমারোহ পুর্ধক আগমন করিশেন। 
প্রাচীন সম্প্রদায়ের দে সকল লোক 
দয়ানন্দের বিরোধী, তাহারা ভাহাকে 
বিদ্রপ ও অপমান করিবার জন্য একটা 
গৰ্ঁভ্কে সজ্দিত করিয়া দল বল লইয়া 
মনে উপস্থিত হইলেন । 
গুণায় উত্তীর্ণ হঈয়। দেখেন মে ঠাহাস 
ভনা বনতসংখাক লোক প্রতীক্ষা করি, 
ছেছে £ এবং তাহাকে লইয়া যাইবার 
জনা ছুটি বাহন "মানা ভইয়াছে; একটি 


দয়ানন্দ 


হস্টী ও একটি গর্দভ।  যাভারা ভস্তী 
আনিয়ঃছিলেন তীহারা দঘ্যুনন্দকে না 
হাতে আবোহণ করিতে নন্তরোধ করি- 
লেন। তিনি বলিলেন “দেখুন, জামি 
দ'রদ সন্নযাপী। হস্তীতে আবোহণ করা 
আদান উচিত নহে । আমি পদব্রজেই 
গমন করিব। এত লোক যখন রাজপথ 
দিয়া পদত্রজে যাইতেছেন তখন আমি 
কি তাহাদের অপেক্ষা বড় হঈরাছি যে, 
আমি হাীতে চড়িয়া যাইব । বিশেষতঃ 
উচ্চস্তানে বসিলেই যদ্দি* মান, হওয়া 
হঈত, তাহা হইলে উর্ধে বুঙ্গেব উপর 


বান্বাই ও বাঙ্গালা । 


৬১০৯ 


যে সফল কাক মিয়া অ।ছে উহার! 
তকতআআমংদেব সকলের অপেক্ষা মানা |” 
দয়ানন্দ তস্তীতে উঠিলেন না। ভিনি 
স।মান্য ভবে পদররজে চপিলেন । একট, 
উপলক্ষে দয়ানন্দেব স্বপক্ষ ও বিপক্ষ 
উত্তর়দলে ভয়ানক দাঙ্গা হইয়াচিল। 
বিন্দ্ধ দালেন কানদক বাক্তি বাজদগ্ডে 
দ্প্ডিন হইদাদ্িল। 

দমানস্ন্ব মন্মম্বন্ধে কয়েকটি কথা 
তিনি 
পোনুলিকনার বিবে!বী, একেশ্বরবাদী। 
নেদাকে আপ্ুবাক্য বলিয়া মনে করেন, 


আন্ত াণক্দেগে বল! মাইছেছে | 


তসা" জন্ম।ন্তারেব মত বিশ্বান কবেন। 
তাহার সামাছিক মন সকল অতি 
বিশদ্ধ ও উন্নত। তিনি বালক ও 
লিক] উভয় সন্বঙ্গেই বালাবিবাহের 
স্রীন্াদীনন্াা ও স্্রীশিক্ষা 
একান্ত পক্ষপাতী |. 


পরম শক্রু। 
ভাব মতে লী 
পরম স্টভমেব শিক্ষাৰ অধিকার সমান । 
উনয়েনই সমান পলিনাণ শিক্ষা হওযা 
উঠিল । জাঃভালদের প্রতি তিনি সন্দদ। 
পড়গহস্ত। পাহঞ্জল দশণসন্দত গ্রাণা- 
যা যোগ সাহার উপামনা । পুর্বে 
দয়াননদের, বেদের নৃ্ধন গ্রক(র ব্যাখাব 
কথ। বল! হইয়াছে । তিনি সায়ন[চাষ্য 
প্রন্ভতি কোন ভাবাকারের কথাই মানেন 
না। তিন নুতন ভাবা প্রকাশ কবি- 
হেছেন | এ ভাঘা যে সদ্দিন্বান লোকে 
গ্রহণ করিবেন, এমন বোধ হয় ন|। 
নিনি মেরপ বাখা। করানেছেন তাহা 
কোনক্রমেই বেদেন গ্রবীত তাৎপর্য 
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বলিয়া বোধ হয় না। তিনি ব্যাকরণের 
সুত্র সকলের সাহায্য লইয়া বেদের 
ভৌতিক উপাসনাপ্রতিপাদক শ্লোক 
'সকল নিরাকার ঈশ্বরপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়া 
থাকেন। তাহার মতে ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি 
প্রভৃতি বেদোক্ত শব সকল পরত্রদ্দের 
এক একটি নাম মাত্র । বেদের একস্তানে 
ধানোর স্তব আছে; হে ধান্য! তুমি 
আমার গ্রহে আইস, ইন্তাদি। এস্সলে 
দয়ানন্দ ধা ধাতু হুইতে যিনি ধারণ 
করেন এই অর্থ করিয়া ধানোর স্তবকে 
পরমেশ্বরের স্তব বলিয়। ব্যাখ্যা করেন। 
এ প্রকার ব্যাখ্যায় পাণ্ডিত্য প্রকাশ পায় 
সত্য, কিন্তু শাস্ব্ের প্রকৃত তাতপা্য 
প্রকাশ পায় না। একজন শান্ত সমুদয় 
ক্রীমস্ভাগবত কালীপক্ষে বাখ্যা করিয়া- 
ছিলেন। দয়ানন্দ বেদব্যাথা। সম্বন্ধে 
যাহ! করিতেছেন ইহা কিছু নৃন্ুন ব্যাপার 
নহে। যে শান্কে লোকে আপ্র-বাক্য 
বলিয়া বহুকালহইতে ভক্তি করিয়া আই- 
সেন,উন্নত বিজ্ঞানের সহিত তাহার বিরোধ 
উপস্তিত হইলে, ঠাহাবা স্বভাবতঃই উক্ত 
উভয়ের সমন্বয় বিধানের চেষ্টা করিয়। 
থাকেন । ৬ যে অবস্তায় উন্নত বিজ্ঞন ও 
প্রাচীন শাম্ম এ উভয়ের কাহাকেও 
তাহার অগ্রাহ্হ করিতে পাবেন 'না, 
সেই সময়েই এই প্ররার সামগ্রসা- 
বিধানের চেষ্টা হইয়া থাকে । শ্রীষ্টপর্ম্মের 
দৃষ্টান্ত দেখুন। ্রীঘ্রিয়নইউরোপে 
অতি আম্চর্যারূপ বিজ্ঞানের উন্নতি হইল। 
কিন্তু দেখা গেল যে অনেক স্থলেই বিজ্ঞা- 


বগদর্শন। 


(ভাদ্র। 


নের কথা ও প্রাচীন বাইবেলের কণা 
পরস্পর বিরোধী । ভূতত্ববিদ্যার মতের 
সহিত বাইবেলের স্থষ্টিপ্রক্রিয়ার মিল 
নাই। সুতরাং গ্রীষ্টীয় পুরোহিতগণ 
এতছ্ভয়ের সমন্বয় রক্ষা জন্য বাই- 
বেল গ্রন্থের নূন গ্রাকার অর্থ করিতে 
লাগিলেন । বাইবেল শান্বের সাতদিনের 
স্থষ্টির দহিত ভূতত্ববিদাার যুখঘুগান্তর 
ব্যাপী স্বষ্টিক্রিয়ার সামঞ্জস্য করিবার জন্য 
ত.হার! একদিনের অর্থ এক যুগ কবি- 
লেন। এইরূপে সাত দিনে স্যন্টির অর্থ 
সাতষুগের স্ুষ্টি হইল! বাবস্থাশাস্্ে 
অর্থের পরিবর্তন হইয়া থাকে । আমাদের 
স্থশাস্ের কন প্রকার টীকা হইয়াছে 
নবদ্বীপের রঘুনন্দন ভট্টাচার্য ইচ্ছা কবি- 
লেন, আর এক নূতন মত চালাইয়া 
গেলেন । 

বঙ্গদেশে € সকল সামাজিক বিষয় 
লইয়া আলোচন1 ও আন্দোলন হইতেছে, 
ছুইটি বিষয় ভিন্ন বোম্বাই প্রদেশে ও অবি- 
কল তাহাই, হইতেছে । বিরাম শান্ী 
নামক জনৈক সুপণ্ডিত মহারাস্ত্ীর ব্রাঙ্গণ 
বোম্বাই প্রদেশের বিদ্যাসাগর । 
দের বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দষ্টান্তেব 
অবর্তী হইয়া তিনি প্রথমে তথায় বিধনা- 
বিবাহ প্রচার আরম্ভ করেন। উহ'র 
জন্য তিনি বহুলপরিমাণে স্বর্থ ত্যাগ, ও 
কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন; এবং অটল 
অধ্যবসায় সহকারে বোম্বাই প্রদেশের 
মানা স্থানে 'বিধবাবিবাহ প্রচারের যু 
করিয়াছিলেন। কতকগুলি বিধবার 


আমা 
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বিবাহ দ্রিতে ক্ৃতকার্ধাও হয়াছিলেন । 
গ্রার একবৎসর হইল তিনি লোকান্তরে 
গমন করিয়াছেন। এখানকার ন্যায় 
বোগ্াই প্রদেশে ধাহারা বিধবাধিবাহ 
করিয়াছেন সকলকেই সমাজচুাত হইতে 
হঈয়াছে | 

একটি বিষয়ের জন্য পার্সিদিগের যথেষ্ট 
গ্রশংসা করিতে হয়। তাহার! তাহাদের 
সমাজহইতে বালাবিবাহ প্রথা! একবারে 
হিন্দুদিগের পক্ষে 
এ প্রকার করিতে পারা সম্ভবপব নহে) 
কেন না তাহাদের সমাজ ও ধর্ম পরস্পর 
অখওনীয় বন্ধনে বদ্ধ। পৃর্ধরেই বলা 
হইয়াছে যে,মহারাষ্্রীদিগেব মধ্যে এখান 
কার ন্যায় বাল্যবিবাহ প্রচলিত । কিন্তু 
একটি বিষয়ে প্রভেদ আছে। যতদিন 
কন্যা! যৌবন দশায় পদবিক্ষেপ না করে 
_স্বামিসহবাসের উপযুক্ত না হয় তন্ত- 
দিন কখনই তাঁহাকে স্বামীর সহিত এক 
শন্যায় শয়ন করিতে দেওয়] হয় না। 
কেবল বোস্বাই বলিয়া কেন? কি উত্তর 
গশ্চিমঞ্চল কি পঞ্জাব ভারতবর্ষের প্রায় 
সর্বত্রই উক্তরূপ প্রথা প্রচলিত । কেবল 
আমাদের স্মুচতুর বুদ্ধিমান্‌ বাঙ্গালি ভ্রা- 
তারাই উক্ত শুভকর প্রথার উপকারিতা 
বুঝতে পারেন ন1। প্রসিদ্ধনা'ম! ডাক্তার 
মহেন্্রলাল সরকার মহাশয় বাল্যবিবাহ 
সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তিনি 
তাহাতে উক্ত প্রথার উল্লেখ করিয়া 
খলেন যে, বঙ্গভূমিতেও পূর্বে উহা প্রচ- 
নিত ছিল: ছুর্ভাগ্যবশতঃ ক্রমে ক্রমে 


রহিত করিয়াছেন । 


বোম্বাই ও বাঙ্গাল । 
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তাহার লোপ হইয়াছে । বালিকা নব 
বধুকে স্বামীর সহিত এক শয্যায় শয়ন 
করাইলে তাহার এই ফল হয়, যে বালি- 
কার শরীরে অস্বাভাবিক ও অপরিপক্ষ . 
ভাবে যৌবনচিহ্ন সকল শীঘ্রই দৃষ্ট হর, 
ও নিতান্ত অল্লবয়সে সম্ভতীনবতী হইয়! 
চিরজীবনের জন্য স্বাস্থ্যস্থথে জলাঞ্রলি' 
দিতে হয়। 

বঙ্গদেশে জাতিবন্ধন অনেক পরিমাণে 
শিথিল হঈয়। গিয়াছে । অনেক সময় 
অনেক দেশাচারবিগর্থিত কার্ধ্য চলিয়! 
যায়, তাহাতে সমাজচ্যুত হইতে হয় না। 
কিন্ত বোম্বাই: প্রদেশে হিন্দুদমাজের 
শাসন আমাদের এখান অপেক্ষা অনেক 
গুণে প্রবল রহিয়াছে । জাতিবন্ধন 
অদ্যাবধি এখানকার ন্যায় এত শিথিল 
হয় লাই। সেইজন্। তথাকাঁর ইংরেজী- 
শিক্ষিত নবাদলকে আমাদের অপেক্ষা 
অনেকগুণে সমাজকে অধিক ভয় করিয়া 
চলিতে হয়। গুরুতর বিষয় সকলেব 
কথা ছাড়িয় দিন। একটা সামান্য বিষয় 
দেখুন। সকলকে মস্তক মুণ্ন করিতে 
ও শিক্ষ| রাখিতে হইবেই হইবে। কাহার 
সাধ্য সমাজের এই আজ্ঞা লক্তঘন করে । 

বোম্বাইবাসী অনেক লোক বিলাত 
গিয়াছিলেন ও এখনও যাইতেছেন। 
কিন্তু তাহাদের, মধ্যে পার্মিই অধিকাংশ; 
হিন্দু অতি অগ্প। পার্সিদের সমুদ্রযাত্রা 
নিষেধ নাই সুতরাং তাহারা ইচ্ছা করি- 
লেই বিলাত যাইতে পারেন; কিন্তু হিন্দু 
দিগের পক্ষে উহা! সহঙ্স কার্ধ্য নহে।, 
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বিলাতগমনের অবশান্তাবী ফল জাতি- 
চাতি। কোন কোন হিন্দুসন্তান ইউরোপ 
হইতে দেশে কিরিয়া আসিয়া স্থুপ্র- 
সিদ্ধ জাতিপ্রদায়িনী বটিকা গোময়পিও 
সেবন করাতে সমাজে গুচীত হইয়াছেন। 
কিন্ত সফল লোকে এঁকামতে তাহাদের 
সহিত ব্যবহার করিতেছেন না । 
পূর্বে বলা হইয়াছে বে, বোশাই ও 
বঙ্গদেশের সামাজিক আন্দোলনের বিষয় 
ইছুটি ভিন্ন অন্য সকল গুলিই এক প্রকাঁর। 
পাঠকগণ বুঝিতে পারিতেছেন ষে, দুইটির 
মধ্যে একটি অবরোধ প্রথা । আর একটি 
বল্লালপ্রচারিত কৌলীন্জনিত বছবিব.হ। 
ব্রাহ্মণের মধ্যে বিবাহ ব্যবসায় বঙ্গভূমি 
ভিন্ন ভারতের আর কুত্রাপি দুষ্ট হয় না। 
আমাদের কলিকাতায় তিনটি রা্- 
নৈতিক সভ1। তিনটি গিলিয়া একটি 
করিবার উপায় নাই ;__বিলিবে নাঃ 
বিরোধ উপস্থিত হইবে । একখানি 
বাঙ্গালা সংবাদপত্র বলিয়াছিলেন যে, 
«আমাদের রাজনীতি কেবল ক্রন্দন ।” 
হায়! আমরা একত্র মিলিরা কাদিব, 
ইহাতেও ব্যাঘাত ! বোম্বাই প্রদেশে এ 
প্রকার রাজনৈতিক অদশ্মিলন নাই । 
পুনা-সর্ধজনিক সভায় সকল শ্রেণীর 
লোক মিলিয়া অতি স্থন্দররূপে কার্ধ্য 
করিতেছেন। তীহারা দ্রেশের গ্রভৃত 
খঙ্গলসাধন করিয়াছের্। সর্ধজনিক 
সভাসম্বন্ধে একটি আহলাদের কথা এই 
মে, কয়েকজন সুশিক্ষিত ঘুখা পুরুষ 
সার মঙ্গলের জন্য সম্পূর্ণরূপে জীবন 


বঙ্গদর্শন। 
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উত্সর্গ করিয়াছেন। সভার উন্নতি 
সাধন ব্যতীত তাহাদের জীবনের অন্য 
কাধ্য নাই, অন্য উদ্দেশ্য নাই । তাহার! 
সকলেই একপরিবারের লোক, সকলেই 
ভ্রাতা । তাহাদিগকে জোসি পরিবার 
বলে। বঙ্গদেশে ব্রাঙ্গসমাজে এ প্রকার 
সাধু দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু 
কোন রাজনৈতিক সভা অদ্যাবধি সে 
প্রক্কার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে পারেন 
নাই।- বাস্তবিক কোন মহৎ কার্ধো 
সম্পূর্ণরূপে *আত্মরমর্পণ না করিলে কখ- 
নই তদ্বিষয়ে পুর্ণ সফলতা লাভের আশা 
করা যায় শা। স্বার্থ ও দেশের মঙ্গল 
ছুই লইয়া কোন ক্রমেই প্রকৃত কাজ 
হয় না। হয় আল্লা বল; নয় রাম বল, 
ছুই বলিলে নৌকা ডুবিবে। 

পুন রাজনৈতিক আন্দোলনের স্তান। 
বোম্বাই নগচর রাজনৈতিক ভাব অপে- 
ক্ষাকৃত অল্প। কিন্ত বোম্বাই আর এক 
বিষয়ে মহদ্ষটাস্ত প্রদণন করিয়া! হিমাচল 
হইতে কুমারিক1 পর্যন্ত সমগ্র ভারতের 
কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের পত্র হুইয়াছে। 
আমি বোদ্বাইয়ের শিল্পনাণিজোর উন্নতির 
কথ। বলিতেছি । বাঙ্গালি যেমন সুদীর্ঘ 
বক্তৃতা করিতে? বোস্বাইবানী অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ, বোশ্বাইবাসী সেই প্রকার শিল্প 
বাণিজ্যে বাঙ্গালি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । এক 
পুবাতন গল্প মনে পড়িল। একটি ব্রাঙ্ষণ- 
পালিত হৃষ্টপুষ্ট গোবৎসের সহিত এক 
গোল্পালিত শী, ছর্বলকার গোবতৎসের 
সাক্ষাৎ হইয়াছিণ। শ্রাঙ্গণপালিত গোখখ্দ 
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গোপপালিত গোবৎমকে বলিল, “ আয় 
না ভাই আমর! দৌড়াদৌড়ি করি।” 
গোঁপপালিত গোঁবৎস বলিল, “আয় না 
ভাই আমর! বসিয়া! বসিয়৷ লেজ নাড়ি ।” 
সেইরূপ মনে করুন যেন বোম্বাইবাসী 
বলিতেছেন, আয় না ভাই আমর! শিল্প 
বাণিজোর উন্নতি-সাধন করি ; বঙ্গবাসী 
উত্তর করিতেছেন আয় না ভাই আমরা 
লম্বা লম্বা বক্তৃতা করি। (বচনে পুড়িয়ে 
মারি!) 

বেশ্বাইয়ে অনুযুন ৩২টি দেশীয়দিগের 
স্থতা ও বস্ত্র কল। পাঠকবর্গ জানেন 
যে, এই সকল কলের জন্য মাঞ্চে্টরের 
ঈ্ধ্যানল ধুধু করিয়! জলিয়া উঠিয়াছে। 
মাঞ্চেষ্টর বিধিমতে চেষ্টা করিতেছেন 
যাহাতে এই কলগুলির অনিষ্টসাধন 
করিতে পারেন। একবার বলিলেন যে, 
বোম্বাইয়ের কলে বালকগণকে সমসুদিন 
পরিশ্রম করিতে দেওয়া হয় ইহা বড় 
অন্যায়। ইহাতে তাহাদের স্থান্্য ভঙ্গ 
হইতে পারে। অতএব তাহ।দের পরি- 
শ্রমের সময় হস করিয়া দেওয়া! হউক। 
আবার &্েট সেক্রেটরির নিকট গিয়া! 
প্রার্থনা করিলেন যে, তাহাদের জন্য 
ভারতবর্ষের বস্ত্রের শুল্ক উঠাইয়৷ দেওয়া 
ইউক। আমাদের বোম্বাই অবস্থিতি 
কালে মিস্‌ কার্পেন্টর তথায় আসিয়া 
প্রথমোক্ত প্রস্তাব লইয়া অনেক গোল- 
যোগ করিয়াছিলেন। বোম্বাইবাসিগণ 
তাহাকে নুষ্পষ্টরূপে দেখাইয়া! দিয়াছি- 
পেন যে, মাঞ্চে্টরের পরামশমতে কার্ধ্য 


বোন্বাই ও বাঙগ।লা। 
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করিলে কারখানার শমজীবিগণের গ্রাতিই 
অন্যায় কর! হইবে। তাহার] মাসিক 
বেতন লইয়া কার্ধ্য করে না, তাহার! 

দৈনিক বেতন পাইয়া থাকে, সুতরাং 
কারখানার অধিকারিগণ যদ্দি তাহাদের 
পরিশ্রমের সময় কমাইয়া দেন, তাহ! 
হইলে তাহার তাহাদের বেতনও কমা- 
ইয়! দিবেন; যেমন কাজ, তেমনি বেতন 
ইহাই সাব্ধনিক নিয়ম। কিন্ত শ্রম- 
জীবিগণ নিজেই সে প্রকার বন্দোবন্তে 
সম্মত হইবে না। অধিক পরিশ্রম করিয়! 

অধিক পয়সা লইবে ইহাই তাহাদের 
ইচ্ছ।। বিশেষতঃ আর একটি কথ! 
বিবেচন। করিয়া দেখিলেই সকল কথা! 

পরিফার হইয়া যার । কারখানায় প্রবেশ 
করিবার পূর্বে শ্রমজীবীদিগের যে প্রকার 
অবস্থা ছিল, কারখানার কা পাইয়! 

অবধি কি শারীরিক কি সাংসারিক সকল 
বিষয়েই তাহাদের উন্নতি হইয়াছে । 

আমর একদিন বোম্বাইরের একটি কল 

দেখিতে গেলাম ! উহার নাম গোকুল 
দাসের কল। একটি প্রকাণ্ড বাম্পীয় 
যন্ত্র চলিতেছে, কোন স্থানে তুলা পিজা- 
হইতেছে, কোন স্থানে তুলা পাকাইয়া 

লম্বা লম্বা করা হইতেছে, কোন স্থানে 
তুল! হইতে সৃতা হইতেছে, কোন স্থানে 
বস্ত্রের টানাপড়েন হইতেছে,কোন স্থানে 
কাপড়ের পাড় হইতেছে,। এতষ্ডিন 
ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার বন্ত্র গ্র- 

সতত হইতেছে । এই সমস্ত কার্ধ্য সেই 
একটি মাত্র বাম্পযস্ত্রের সাহায্যে চলি- 
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তেছে। কোন স্থানে কেবল ছুই তিনশত 
প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ কার্ধ্য করিতেছে, কোন 
গ্বানে কেবল ছই তিন শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
বাঁলক কাধ্য করিতেছে,এবং একটি সম্পূর্ণ 
স্বতন্ত্র স্থানে প্রায় পাচ ছয় শত স্ত্রীলোক 
কাজ করিতেছে। কল হওয়াতে এই 
সকল ছুঃঘী লোকের যে কি পধ্যস্ত উপ. 
কার হইয়।ছে বলিয়। শেষ করা যায় না। 
কলে ধনী দরিদ্র উভয়েরই সমান উপ- 
কার। গোকুল দাসের কারখানায় একটি 
বিষয় দেখিয়া! যার পর নাই সুখী হই- 
লাম, উহাতে একজনও ইউরোপীয় নাই 
সমস্ত কার্ধ্য দেশীয়দিগের দ্বারা চলিতেছে। 

কোন ইংরেজীত্রন্থকার বলিয়াছেন যে, 
সমুদ্রক্লবর্তী জাতিদিগের শ্বভাবতঃই 
বাবসায় বাণিজ্যের দিকে প্রবৃত্তি ধাবিত 
হয়। বোম্বাইয়ে শিল্পবাঁণিজ্যের উন্নতির 
নিশ্চয়ই উহা! একটি কারণ। কিন্ত আর 
একটি কারণ আছে ; তথায় ভূমির চির- 
স্থায়ী বন্দোবস্তের অভাব। বাঙ্গালার 
জনিদারগণ চিরস্থায়ী আয় থাকাতে 
কোন প্রকার শিল্পবাণিজ্যের দিকে মন 
দিতে তাদৃশ ইচ্ছ। করেন না। মন দিলে 
যে তাঁহাদের এক গুণ সম্পত্তি দশ গুণ 
হয়, ইহ! তাহার! বুঝেন না। বোম্বাই 
বামিগণ.সে প্রকার নিশ্িন্তচিত্তে সময়- 


বঙ্গদর্শন । 


(ভাদ্র 


ক্ষেপ করিতে পারেন না । এখানে যেষন 
কোন ব্যক্তির কিছু অর্থ হইলে তিনি 
জমিদারি ক্রয় করিবার জন্য বাস্ত হন, 
বোম্বাইয়ে সেইরূপ লোকের অর্থ হইলে 
বাণিজো খাটাইতে ইচ্ছা কবে। আমা- 
দের ধনীদিগকে কে বুঝঃইয়া দিবে, যে 
শিল্পবাণিজ্ো নিধুক্ত হইলে তাহারা তাহা- 
দের নিজের উপকার, মধ্যবিত্ত লোকের 
উপকার, ও নিষ্ শ্রেণীর দরিদ্রদিগের 
মূহাপকার সাধন করিতে পারেন। 
অর্থের সদ্বাবহার না করা নিশ্চয়ই মহা 
পাপ। আমাদের একজন বাঙ্গালি রাজ! 
বানরের বিবাহ দিতে তিন লক্ষ টাকা 
বায় করিয়াছিলেন! শুনিয়াছি উক্ত বিবা- 
হের সময় তিনি তাহার এক স্ুরসিক 
সভাসদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 
“ কেমন হে, এমন বিবাহ পুর্বে কখন 
দেখিয়াছিলে? সভাসদ উত্তর করিলেন, 
“ মহারাজ! দেখিব না কেন, আপনার 
বিবাহের সময়ই দেখা হইয়াছিল।» 
সম্প্রতি কলিকাতার নিকট একটি 
স্ৃতার কল হইয়াছে। বোম্বাইয়ের পার্সিরা 
আনিয়া এই কলটি সংস্থাপন করিয়াছেন, 
ইহা কপিকাতার ধনশালী মহাশয়গণ 

দেখুন। 
শ্রীননা। 
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কৃষ্ণকাস্তের উইল ] 


রুষ্তকান্তের উইল। 


চতুর্ববিংশতিতম পরিচ্ছেদ । 

যাহাকে ভাল বাস তাহাকে নয়নের 
আড় করিও না। যদি প্রেমবন্ধন দৃঢ় 
রাখিবে,তবে স্ৃতা ছোট করিও। বাঞ্চিত- 
কে চোখে চোখে রাঁথিও। অদর্শনে 
কত বিষময় ফল ফলে । যাহাকে বিদায় 
দিবার সময়ে কত কাদিয়।ছ) মনে করি- 
য়'ছ, বুঝি তাহ!কে ছাড়িরা দিন কাটিবে 
না,কর বত্দর পরে তাহার সহিত 
আবার যখন দেখ! হইয়াছেতখন কেবল 
জিজ্ঞাস করিয়াছ__“ ভাল আছ ত?* 
হয় ত সে কথাও হয় নাই--কথাই হর 
নাই__আন্তরিক বিচ্ছেদ পটিয়াছে। হয় 
ত রাগে, অভিমানে আর দেখাই হয় 
নাই। তত নাই হউক£ একবার চক্ষের 
বাহির হইলেই,ম! ছিল তা আর হয় না। 
_যাযায়, তা আর আসে না। যা 
ভাঙ্গে, আর ত! গড়ে না। মুক্তবেণীর 
পর যুক্তবেণী কোথায় দেখিয়া ? 

ভ্রমর গোবিন্দলালকে বিদেশ যাইতে 
দিয়। ভাল করেন নাই। এ সমর ছুই 
জনে একত্রে থাকিলে, এ মনের মালিন্য 
বুঝি ঘটিত না। বাচর্নিক বিবাদে আসল 
কথা প্রকাশ পাইত। ভ্রমরের এত ভ্রম 
ঘটিত না। এত রাগ হইত না। রাগে 
এত সর্বনাশ হইত না। 

গোবিন্দলাঁল গৃহ্যাত্রা করিলে, নাএব 
কষ্ণকান্তের নিকট এক এত্বেলা পাঠাইল 


যে, মধ্যম বাবু অদ্দা প্রাতে গৃহাভি মুখে. 
যাত্রা করিয়াছেন। সে পত্র ডাকে 
আসিল। নৌকার অপেক্ষ! ডাক আগে 
আসে । গোবিন্দলা্ স্বদেশে পৌছিবার 
চারি পাঁচ দিন আগে, কৃষ্ণকান্তের নিকট 
নায়েবের পত্র পৌছিল। ভ্রমর গুনিলেন 
স্বামী আমিতেছেন। ভ্রমর তখনই 
আব:র পত্র লিখিতে বসিলেন। খান 
চারি পাচ .কাগজ কালিতে পুরাইয়। 
ভি'ড়িয়া, ফেলিয়া, ঘণ্টা ছুই চারি মধ্যে 
একখান! পত্র লিখিয়! খাড়া করিলেন। 
এ পত্র মাতাকে। লিখিলেন,ষে “আমার 
বড় পীড়৷ হইয়াছে। শ্বশুর শ্বাশুড়ী 
আমার পীড়ার কথায় মনোযোগ করেন 
না। কোন চিকিৎস! পত্র করেন না-- 
পীড়ার কথ! স্বীকারই করেন না। 
তোমরা যদ্দি একবার আমাকে লইয়া 
যাও, তবে আরাম হইয়া আসিতে পারি। 


. বিলম্ব করিও না, পীড়া বৃদ্ধি হইলে 


আর আরাম হইবে না। পার যদি, 
কালি লোক পাঠাইও। এখানে পীড়ার 
কথা বলিও না, তাহা হইলে আমাকে 
অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে ।” 
এই পত্র লিখিয়া গোপনে ক্ষীরি চাক- 
রাণীর দ্বারা লোক ঠিক করিয়া, ভ্রমর 
তাহ! পিত্রালয়ে পাঠাইয়! দিল। 

যদি ম! না হইয়া, আর কেহ হইত, 
তবে ভ্রঘরের পত্র পড়িয়।ই বুঝিতে পারিত 
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যে ইহার ভিতর কিছু ছুয়াচুর আডে। 
কিন্ত মা, সন্তানের পীড়াব কথা শুনিয়। 
একেবারে কাতরা হঈয়া পল্টিলেন। 
উদ্দেশে ভ্রমরের শ্বাশুড়ীকে একলক্ষ গালি 
দিয়া পত্র স্বামীকে দেখাইলেন, এবং 
কাদ্দিয়! কাটিয়া স্থির করিলেন যে,মাগামী 
কল্য বেহারা পান্ঠী লইয়া চাকর চাক- 
রাণী ভ্রমরকে আনিতে যাইবে | ভ্রমরের 
পিতা, কৃষ্জকান্তকে পত্র লিখিলেন। 
কৌশল করিয়া, ভ্রমরের পীড়ার কোন 
কথা না লিখিয়া, লিখিলেন,যে “ভূমরের 
মাতা অনন্ত পীড়িত হইয়াছেন-__ভুম- 
রকে একবার দেখিতে পাঠাইয়া দিবেন” 
দাস দানীদিগকে সেই মত শিক্ষা দিলেন। 

কৃষ্কান্ত বড় বিপদে পড়িলেন। 
এদিকে গোবিন্দলাল আসিতেছে, এ 
সময় ভূমরকে পিত্রালয়ে পাঠান অকর্তবা। 
ওকে ভূমরের মাতা পাীঁড়িতাঃ না 


পাঠাইলেও নর । সাত পাঁচ ভাবিয়। 
চারিদ্িনের করারে ভুমরকে পাঠাই! 
দিলেন। 


চারিদিনের দিন গোবিন্দপাল মাসিয়া 
পৌদছিলেন। শুনিলেন যে ভ্মর পিত্রা- 
লয়ে গিয়াছে, আজি তাহাকে আনিতে 


পান্ধী যাইবে । গোবিন্দলাল সকলই 
বুঝিতে পারিলেন। মনে মনে বড় 
অভিমান হইল। মনে মনে ভাবিলেন, 


“আমি কেবল ভূমরের জন্য এ তৃষায়্ 
দগ্ধ হইতেছি, নিবারণ করি না। তবু 
ভুমরের এই ব্যবহার ?-_-এই অবিশ্বাস ! 
ন! বুঝিয়া, না জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে 


বঙ্গদর্শন । 


(ভাত 


ত্যাগ করিয়া গেল! আমিও আর সে 
ভূমরের মুখ দেখিব ন। যাহার ভূমর় 
নাই, সে কি প্রাণধারণ করিতে পারে 
না ?? 

এই ভাবিয়া গোবিন্দলাল, ভৃদরকে 
আনিবার জন্য লোক পাঠাইতে মাতাকে 
নিষেধ করিলেন। কেন নিষেধ করি-. 
লেন, তাহ! কিছুই প্রকাশ করিলেন না। 
তাহার সম্মতি পাইয়া, কৃষ্ণকান্ত বধু 
আনিবার জন্য আর কোন উদ্যোগ 
করিলেন না। 

গোবিন্মলালের প্রধান ভূম যাহা, তাহা 
উপরে দেখ|ইয়াছি। তাহার মনে মনে 
বিশ্বাম, সৎপথে থাকা ভূমরের জনা, 
তাহার আপনার জন্য নহে। ধর্ম পরের 
স্থখের জন্য, আপনার চিত্তের নির্মলতা 
সাধনজন্য নঠে; ধর্্মাচরণ ধর্মের জন্য 
নহে, ইহা ভয়ানক ভাস্তি। যে পবিত্র- 
তার জন্য পবিভ্র হইতে চাহে না, অন্য 
কোন কারণে পবিত্র, সে বস্তৃতঃ পবিত্র 
নহে। তাহাতে এবং পাপিষ্ঠে বড় অধিক 
তফাৎ নহে। এই ভূমেই গোবিন্দলালের 
অধঃপততন হইল। 


পঞ্চবিংশতিতম পরিচ্ছেদ । 

এইরূপে ছুই চারি দিন গেল । তূমর- 
কে কেহ আনিল না, ভুমরও আদিল 
না। গোবিন্দলাল মনে করিলেন, 
ভূমরের বড় স্পর্ধা! হুইয়াছে, তাহাকে 


একটু কাদ/ইব। মনে করিলেন, ভূমর 
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বড় অবিচার করিয়াছে, একটু-কীদাইব। 
এক একবার শূন্য” গৃহ দেখিয়া আপনি 
একটু কাদিলেন। ভ্মরের অবিশ্বাস, 
মনে করিয়া এক একবার একটু কাদি- 
লেন। ভূুমরের সঙ্গে কলহ, এ কগা 
ভাবিয়া কান্না আসিল । আবার চোখের 
জল মুছিয়া, রাগ করিলেন। রাগ করিয়। 
ভুমবকে তুলিবার চেষ্টা করিলেন । 
ভুলিবার সাধ্য কি? সুখ যায়, স্মৃতি যায় 
মা। ক্ষত ভাল হয়, দাগ ভাল হয়না। 
মানুষ যায়, নাম থাকে । 

শেষ ছুর্ব,দ্ধি গোবিন্দলাল, মনে করি- 
লেন, ভূমরকে ভুলিবার উত্কষ্ট উপায়, 
রোহিণীর চিন্তা । রোহিণীর অলৌকিক 
ূপপ্রতা, একদিনও গোবিন্দলালের হৃদয় 
পরিত্যাগ করে নাই । গোবিন্দলাল জোর 
করিয়া তাহাকে স্থান দিতেন না, কিন্ত 
মে ছাড়িত না। উপন্যাসে শুন! যায়, 
কোন গ্রহে ভূতের দৌরাত্মা হইয়াছে, 
ভু দিবারাত্র উকি ঝুকি মারে, কিন্ত 
ওঝা-তাহাকে তাড়াইয়! দেয়। রোহিণী 
প্রেতিনী তেমনি দিবারার গোবিন্দ- 


লালের হৃদয়মন্দিরে উকি ঝুকি মারে, 


গোবিন্দলাল তাহাকে তাড়াইয়৷ দেয়। 
যেমন জলতলে চন্্র হর্যোর ছায়৷ আছে, 
চ্ত্রহ্য নাই, তেমনি গোবিনালালের 
বদয়ে অহরহ্‌ঃ রোছিণীর ছায়। আছে, 
রোহিণী নাই। গোবিন্দলাল তাবিলেন, 
যদি ভূুদরকে আপাতত ভুলিতে হইবে, 
তবে রোছিণীর কথাই *ভাবি-_নহিলে 
এ ছঃখ ভুলা যায় না। অনেক কুচিকিৎ- 


ক্কষ্ণকান্তের উইল | 
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সক ক্ষুদ্ধ রোগের উপশম জন্য উৎকট 
বিষের প্রয্নোগ করেন। গোবিন্দলালও 
ক্ষুদ্র রোগের উপশম জন্য উৎকট বিষের 
প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলেন। গোবিন্দলাল 
আপন ইচ্ছায় আপন অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত 
ছইলেন। 

রোিনীর কথ। প্রথমে স্থৃতি মাজ ছিল, 
পরে ছুঃখে পরিণত হইল । ছুঃখ হইতে 
বাসনায় পরিণত হইল। গোবিন্দলাল 
বারুণীতটে, পুষ্পবৃক্ষপরিবেষ্টিত মগ্ডপ- 
মধ্যে উপবেশন করিয়!, সেই বাসনার 
জন্য অনুতাপ করিতেছিলেন। বর্ধাকাল। 
আকাশ মেখাচ্ছন্ন। বাদল হইয়াছে 
বৃষ্টি কখন২ং জোরে আমিতেছে__কখন 
মু হইতেছে । কিন্ত বৃঠটি ছাড়া নাই। 
সন্ধা উত্তীর্ণ হয়। প্রায়াগত। যামিনীর 
অগ্ধকার,তাহার উপর বাদলের অন্ধকার। 
বারুণীর ঘাট স্পষ্ট দেখা! মায় না। 
গোবিন্দলাল অস্পষ্টর্ূপে দেখিলেন যে 
একজন স্ত্রীলোক নামিতেছে । রোহিণীর 
সেই সোপ।নাবতরণ গোবিন্দলালের মনে 
হইল। বাদলে ঘাট বড় পিছল হইয়াছে 
_পাছে পিছলে প! পিছলাইয়া স্ত্রী- 
লোকটি জলে পড়িয়া গিয়া বিপদ্গ্রন্ত 
হয়, ভাবিয়া, গোবিন্দলাল কিছু ব্যস্ত 
হঈলেন। পুষ্পমণ্ডপ হইতে ডাকিয়া বলি- 
লেন, “কে গা তুমি) আজ ঘাটে নামিও 
না_ বড় পিছল, পড়িয়। যাইবে ।” 

সত্রীলোকটি তাহার কণা স্পষ্ট বুঝিতে 
পরিযাছিল কি না বলিতে পারি না। 
বৃষ্টি পড়িতেছিল--বোধ হয় বৃষ্টির শবে 
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সে ভাল করিয়া শুনিতে পায় নাই। 
সে কক্ষস্থ কলদী ঘাটে নামাইল। 
সোপান পুনরারোহণ করিল। ধীরে২ 
গোবিন্দলালের পুণ্পোদ্যান অভিমুখে 
চলিল। উদ্যানদ্বার উদঘাটিত করিয়! 
উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিল । গোবিন্ব- 
লালের কাছে,মণ্ুপন্তলে গিয়া দাড়াইল। 
গোবিন্দলাল দেখিলেন,সন্মুখে রোহিণী। 

গোবিন্দলাল বলিলেন, 

«“ ভিজিতে ভিজিতে এখানে কেন 
রোহিনি ?” 

রো। মাপনি কি মামাকে ডাকিলেন? 

গো । ডাকি নাই । ঘাটে বড় পিছল 
নামিতে বারণ করিতেছিলাম। দাড়াইয়া 
ভিজিতেছ কেন ? 

রোহিণী সাহস পাইয়া মণ্ডপমধো 
উঠিল । গোবিন্দলাল বলিলেন, “লোকে 
দেখিলে কি বলিবে ?% 

রো । যা বলিবাব তা বলিতেছে। 
সে কথ! আপনার কাছে একদিন বলিব, 
বলিয়! অনেক যত্ব করিতেছি । 

গো । আমারও সে সন্বন্ধে কতকগুলি 
কগ। জিজ্ঞাসা করিবার আছে। কে এ 
কথা রটাইল? তোমরা ভূমরের দোষ 
দ্বাও কেন? 

'রো। সকল বলিতেছি। 
খানে দাড়াইয়া বলিব কি? 

গো। না। আমার সঙ্গে আইস । 

এই বলিয়া গোবিন্দলাল, রোহিণীকে 
ড।কিয়া বাগানের বৈঠকখানায় লইয়া 
গেলেন। ৃ 


কিন্ত এ 


বঙ্গ দর্শন। 


€(ভাদ্র। 


সেখানে উভয়ে যে কথোপকথন হইল, 
তাহার পরিচয় দিতে আমাদিগের প্রবৃত্তি 
হয়না । কেবল এই মার্র বলিব, যে 
সে রাত্রে রোহিণী, গৃহে যাইবার পূর্বে 
গোবিন্দলালের মুখে গুনিয়৷ গেলেন সে 
গোবিন্দলাল রোহিণীর রূপে মুগ্ধ । 





ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ । 


রূপে মুপ্ধ? কে কার নয়? আমি 


. এই হরিত নীল চিত্রিত প্রজাপতিটির 


রূপ মুগ্ধ । তুমি কুস্থমিত কামিনীশাখার 
রূপে মুগ্ধ। তাতে দ্োষকি? কপত 
মোহের জন্যই তইয়াছিল। 

গোবিন্দলাল প্রথমে এইরূপ ভাবিলেন। 
পাপের প্রথম মোপানে পদার্পণ করিয়া, 
পাপিষ্ঠ এইরূপ ভাবে । কিন্তু যেমন 
বাহজগতে মাধ্যাকর্ষণে, তেমনি অন্তর্জ- 
গনে পাপের আকর্ষণে, গ্রাতি পদে 
পতনশীলের গতি বর্ধিত হয় । গোবিন- 
লালের অধঃপতন বড় দ্রুত হইল-_- 
কেন না, রূপতৃষ্ণা অনেক দিন হইতে 
তাহাব হৃদয় শুষ্ক করিয়৷ তুলিয়াছে। 
আমর! কেবল কীাদিতে পারি, অধঃপতন 
বর্ণনা করিতে পারি না । | 

ক্রমে কৃষ্ণকাস্তের কাণে রোহিণী ও 
গোবিন্দলালের নাম একত্রিত হুইয়! 
উঠিল। কৃষ্ণকান্ত ছুঃখিত হইলেন 


গোবিন্দলালের চরিত্রে কিছুমাত্র কলঙ্ক 


ঘটলে তাহার বড় কষ্ট । মনে মনে ইচ্ছা 
হুইল গোবিন্দলালকে কিছু অনুযোগ 
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করিবেন । কিন্তু সম্প্রতি কিছু পীড়িত 
হইয়া পড়িয়াছিলেন । শয়নমন্দির ত্যাগ 
করিতে পারিতেন না । সেখানে গোবি- 
নলাল তাহাকে প্রতাহ দেখিতে আসিত, 
কিন্তু সর্বদা! তিনি সেবকগণপরিবেষ্টিত 
থাকিতেন, গোবিন্দলালকে সকলের সা- 
ক্ষাতে কিছু বলিতে পারিতেন না। কিন্তু 
গড়া বড় বৃদ্ধি পাল । হঠাৎ কুষ্ণকান্তের 
মনে হইল যে, বুণ্ঝ চিত্রগুপ্তের হিসাব 
নিকাশ হইয়া আসিল--এ জীবনের 
সাগরসঙ্গম বুঝি সম্মুখে । আর বিলম্ব 
করিলে কথা বুঝি বল! হইবে না। এক 
দিন গোবিন্দলাল অনেক রাত্রে বাগান 
হতে প্রত্যাগমন করিলেন । মেই দিন 
কুষ্ণকাস্ত মনের কথা বলিবেন মনে 
করিলেন । গোবিন্দলাল দেখিতে আসি- 
লেন। কৃষ্ণকান্ত পার্খ্ববন্তিগণকে উঠিয়া 
যাইতে বলিলেন। পাস্বর্তিগণ সকলে 
উঠিয়া গেল। তখন গোবিন্দলাল কিঞ্চিৎ 
অপ্রতিভ হইয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, 
«আপনি আজি কেমন আছেন ?” 
কুষ্টকাত্ত ক্ষীণুম্বরে বলিলেন, 
« আজি বড় ভাল নই। 
এত রাত্রি হইল কেন ?” 
গোবিন্দলাল সে কথার কোন উত্তর 
না দিয়া, রুষ্ণকান্তের প্রকোষ্ঠ হস্টমধো 
লইয়! নাড়ি টিপিয়৷ দেখিলেন। অকন্মাৎ 
গোবিন্লালের মুখ গুকাইয়! গেল। 
কষ্ণকাস্তের জীবনগ্রবাহ অতি ধীরে, 
ধীরে, ধীরে বহিতেছে।, গোবিন্বলাল 
কেবল ৰলিলেন; “আমি আসিতেছি।” 


তোমার 


কৃষ্ণকান্তের উইল। 
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কৃষ্কান্তের শয়নগৃহ হইতে নির্গত হইয়! 
গোবিন্দলাল একবারে, স্বয়ং টৈদ্যের 
গ্রহে গিয়া! উপস্থিত হইলেন। বৈদ্য 
বিস্মিত হইল। গোবিন্দলাল বলিলেন; . 
মহাশয় শীঘ্র উষধ লইয়া! আসুন, জ্যেষ্ঠ 
তাতের অবস্থা বড় ভাল বোধ হইতেছে 
না। বৈদ্য শশব্ন্তে একর!শি বটিক! 
লইয়! তাহার সঙ্গে ছুটিলেন।_মনে মনে 
স্তিরসংকল্প অদা কৃষ্চকান্তকে সংহ।র 
করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন । কৃষ্ণ- 
কাস্তের গুতভে গোবিন্দলাল বৈদ্যসহিত 
উপস্থিত হইলেন, কৃষ্ণকাস্ত কিছু ভীত 
হইলেন। কবিরাজ হাত দেখিলেন। 
কৃষ্ণকান্ত জিজ্ঞামা করিলেন, 

€ কেমন কিছু শঙ্কা হইতেছে কি?” 
বৈদ্য বলিলেন, “মন্ুষ্যশরীরে শস্কা কখন 
নাই ?” 

কৃষ্ণকাস্ত বুঝিলেন। বলিলেন, «“কত" 
ক্ষণ মিয়াদ 1” 

বৈদ্য বলিলেন, “ গুষধ খাওয়াইয়া 
পশ্চাৎ বলিতে পারিব।৮ বৈদ্য ওষধ 
মাড়িয়া সেবন জন্য কৃষ্ণকান্তের নিকট 
উপস্থিত করিলেন । কৃষ্ণকান্ত ওষধের 
খল হাতে লইয়া, একবার মাথায় স্পর্শ 
করাইলেন। তাহার পর ওধধটুকু সমুদায় 
পিকদানিতে নিক্ষিপ্ত করিলেন। 

বৈদ্য বিষুগ্ন হইল। কৃষ্ণকাত্ত দেখিয়া 
বলিলেন, “ বিষণ্ণ হইবেন না। ওষধ 
খাইয়া বাঁচিবার বয়স আমার নহে। 
ওঁষধের অপেক্ষা হরিনামে আমার উপ 
কার। তোমরা হরিনাম কর)আমি শুনি.।” 
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কৃষ্ণকান্ত ভিন কেহই হরিনাম করিল 
না, কিস্ত সকলেই স্তস্তিত, ভীত, বিস্মিত 
হইল। কৃষ্ণকান্ত একাই ভয়শূন্য। 
কৃষ্ণকাস্ত গোবিন্দলালকে বলিলেন, 
“আমার শিওরে দেরাজের চাবি আছে, 
বাহির কর।” 

গোবিন্দলাল বালিশের নীচে হইতে 
চাবি লইলেন। 

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, “দেরাজ খুলিয়! 
আমার উইল বাহির কর।” 

গোবিন্বলাল দেরাজ খুলিয়া উইল 
বাহির করিলেন । 

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, “ আমার আমল। 
সুছরি ও দশজন গ্রামস্থ ভদ্র লোক 
ডাকাও ।” 

তখনই নাএব মুহুরি গো'মস্ত। কারকুনে; 
চট্টোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায় বন্দ্যোপাধ্যায় 
ভট্টাচার্য্য, ঘোষ বন্থ মিত্র দত্তে ঘর 
পুরিয়া গেল! 

কৃষ্ণকাস্ত একজন মুহ্থরিকে আজ্ঞ! 
করিলেন “ আমার উইল পড়।” 

মুহ্ুরি পড়িয়া সমাপ্ত করিল। 

কুষ্ণকান্ত বলিলেন, “ও উইল ছি'ড়িয়া 
ফেলিতে হইবে। নূতন উল লেখ |” 

মুহ্ুরি জিন্তানা করিল, “ কিরূপ 
লিখিব।» 

ক্ষ্চকাস্ত বলিলেন, « যেমন আছে 
সব সেইক্বপ, কেবল-_* 

€ কেৰল কি ?” 
.. কেবল গোবিন্দলালের নাম কাটিয়া! 
দিয়া'তাহার স্থানে আমার তুতুকুত্রবধূ 


বঙদশন। 


(ভাঙ্। 


ভুমরের নাম লেখ। ভুমরের অবর্তমানা- 
বস্থায় গোবিন্দলাল এঁ অর্ধাংশ পাইবে 
লেখ ।” 

সকলে নিস্তব্ধ হইয়! রছল। কেহ 
কোন কথা কহিল না । মুহরি গোবিন্দ- 
লালের মুখপানে চাহিল। গোবিন্দলাল 
ইঙ্গিত করিলেন, লেখ । 

মুহুরি লিখিতে আরস্ত করিল। লেখ! 
সমাপন হইলে কৃষ্ণকাস্ত স্বাক্ষর করিলেন। 
সাক্ষিগণ স্বাক্ষর করিল। গোবিন্দলাল 
আপনি উপযাচক হইয়!, উইলখাঁনি 
লইয়া তাহাতে সাক্ষী স্বরূপ স্বাক্ষর 
করিলেন। 

উইলে গোবিন্দলালের এক কপকর্দও 
নাই__-ভুমরের অর্থাংশ। 

সেই রাত্রে হরিনাম করিতে করিতে 
তুলসীতলায় কৃষ্ণকান্ত পরলোক গমন 
করিলেন। 


সগুবিংশতি পরিচ্ছেদ । 


কষ্ণকান্তের মৃত্যুসন্থাদে, দেশের লোক 
ক্ষোভ করিতে লাগিল। কেহ বলিল 
একটা ইন্দ্রপাত হইয়াছে, কেহ বলিল, 
একটা দিকপাল যরিয়াছে, কেহ বলিল 
পর্বতের চূড়া ভাঙ্গিঘ্াছে। কৃষ্ণকান্ত 
বিষয়ী লোক, কিন্তু খাটি লোক ছিলেন। 
এবং দরিদ্র ও ব্রান্ষণপণ্ডিতকে যথেষ্ট 
দান করিতেন। স্বৃতরাং অনেকেই 
তাহার অন্য কাতর হইল। 


সর্বাপেক্ষা তমর। এখন কাজে 
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চাজেই ভূমরকে আনিতে হইল । কৃষ্- 
ান্তের মৃত্যুর পরদিনেই গোবিন্দলালের 
[তা উদ্যোগী হুইয়! পুত্রবধৃকে আনিতে 
পাঠাইলেন । ভূমর আসিয়া কৃষ্ণকাস্তের 
দন্য কাদিতে আরম্ত করিল। 
গোবিন্দলালের সঙ্গে ভূমরের প্রথম 
নাক্ষাতে, রোহিনীর কথা৷ লইয়া কোন 
হাগ্রলয় খটিবার সস্তাবন1 ছিল কি না, 
চাহ! আমর1 ঠিক বলিতে পারি না, 
কন্ত কৃষ্ঃকান্তের শোকে সে সকল কথা 
এখন চাপা পড়িয়া গেল। ভ্রমরের সঙ্গে 
গোবিন্গলালের যখন প্রথম সাক্ষাৎ 
হইল, তখন ভ্রমর জ্যেষ্ঠ শ্বশুরের জন্য 
কাদিতেছে। গোবিন্দলালকে দেখিয়া 
আরও কাদিতে লাগিল। গোবিন্দলালও 
অশ্রবর্ষণ করিলেন । 
অতএব যে বড় হাঙ্গামার আশঙ্কা ছিল, 
মেটা গোলেমালে মিটিয়া”গেল। ছুই 
অনেই তাহা বুঝিল। ছুইজনেই মনে 
মনে স্থির করিল যে, যখন প্রথম দেখার 
কোন কথাই হুইল না, তবে আর গোল- 
যোগ করিয়া কাজ নাই-_গোলযোগের 
এসময় নহে; মানে মানে কৃষ্ণকান্তের 
শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়া যাক্‌__তাহার পরে 
যাহার মনে যা থাকে তাহা হইবে। তাই 
ভাবিয়া গোবিন্দলাল, একদা! উপযুক্ত 
মময় বুঝিয়। ভ্রমরকে বলিয়া রাখিলেন, 
“ভ্রমর, তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটি 
কথা আছে। কথাগুলি বলিতে আমার 
বুক ফাটিয়া যাইবে। পিতৃশোকের 
'ধ্বিক যে শোক আমি সেই শোকে 


কৃষ্ণকান্তের উইল। 
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এক্ষণে কাতর । এখন মামি সে সকল 
কথ৷ তোমায় বলিতে পারিব না। 


শ্রান্ধের পর যাহ। ঝলিবার আছে তাহা 


বলিব। ইহার মধ্যে সে সকল কথাঁর কোন 
প্রনঙ্গে কাজ নাই ।” 

ভ্রমর, অতি কষ্টে নয়নাশ্র সম্বরণ করিয়া! 
বাল্যপরিচিত দেবতা, কালী, হুর্গা, শিব, 
হরি স্মরণ করিয়৷ বলিল, “আমারও কিছু 
বলিবার আছে । তোমার যখন অবকাশ 
হইবে, জিজ্ঞাসা করিও 1” 

আর কোন কথা হইল না। দিন 
যেমন কাটিত, তেমনি কাটিতে লাগিল-_ 
দেখিতে, তেমনি দিন কাটিতে লাগিল ; 
দাস দাসী, গৃহিনী, পৌরন্ত্রী, আত্মীয় 
স্বজন কেহ জানিতে পারিল ন1, বে 
আকাশে মেঘ উঠিয়াছে, কুন্থমে কীট 
প্রবেশ করিয়াছে, এ চাকু প্রেমপ্রতিমায় 
ঘন লাগিয়াছে। কিন্তু ঘুন লাগিয়াছে 
ত সত্য। যাহ! ছিল, তাহা! আর নাই। 
যে হাসি ছিল, সে হাসি আর নাই। 
ভ্রমর কি হাসে না? গোবিন্দলাল কি 
হাসে না? হাসে, কিন্ত সে হাসি আর 
নাই। নয়নে নয়নে মিলিতে মিলিতে 
যে হাসি আপনি উছলিয়৷ উঠে, সে হাসি 
আর নাই; যে হাসি আধ হানি আধ 
প্রীতি, সে হাসি আর নাই; যে হাসি 
অর্ধেক বলেঃ সংসার সুখময়, অর্দেক 
বলে, স্থখের আকাঙ্ষ। পুরিল না--সে 
হাদি আর নাই। সে চাহনি নাই-_যে 
চাহনি দেখিয়া, ভ্রমর ভাবিত, «“ এত 
রূপ !”-_যে চাহনি দেখিয়। গোবিদদলাল 
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ভাবিত, “ এন গুণ!” সে চাহনি আর 
নাই। যে চাহনিতে স্লেহপুর্ণ স্থিরদৃষ্ট 
প্রমত্ত গোবিনলালের চক্ষু দেখিয়! ভ্রমর 
, ভাবিত বুঝি এ সমুদ্র আমার ইহজীবন 
আসতার দির পার হইতে পারি না,_- 
যে চাহনি দেখিয়া, গোবিন্দলাঁল ভাবিয়া, 
ভাবিয়], ইহসংসার সকল ভুলিয়া! যাইত; 
সে চাহনি আর নাই। সে সকল প্রিম্স- 
সম্বোধন আর নাই-_সে * ভ্রমর, * 
« ভোমরা১৮ “ ভোমর”” £ ভোম্ 
« ভূমরি,ত ৫ ভূমি, এ ভূম্‌৮”-সে সব 
নিত্য নৃত্তন, নিত স্গেহপূর্ণ, রঙ্গ পুর্ণ, 
স্খপূর্ণ, সম্বোধন আর নাই। সে 
কালোঃ কালা, কালার্টাদ; কেলে সোনা, 
কালে! মাণিক, কালিন্দী, কালীয়ে-_ সে 
প্রিয় সম্বোধন আর নাই। সে ও, ওগো 
ওহে, গলে!,_ সে প্রিরসন্বোধন আর 


নাই। সেগিছামিছি ডাকাডাকি আর 
নাই । সেমিছা! মিছি বকাবকি আর 
নাই। সে কথা কহার প্রণালী আর 
নাই। আগে কথা কুলাইত না__-এখন 


তাহা খুঁজিয়া আনিতে হয়। বে কথা, 
অর্ধেক ভাষায়, অর্ধেক নয়নে নয়নে, 
অধরে অধরে, প্রকাশ পাইত, এখন সে 
কথ! উঠিয়! গিয়াছে । যে কথা অর্ধেক 
মাত্র বলিতে হইত, আর অর্দেক না 
বলিতেই বুঝা! যাইত, এখন সে কথা 
উঠিয়। গিয়াছে। যে কথা বলিবার 
প্রয়োজন নাই, কেবল উত্তরে কণ্ঠস্বর 
সগুনিবার .প্রয়োজন, এখন সে কা 
উঠিয়া! থিয়াছে। আগে যখন গোঁবিন্দ- 


খলদরশন। (ভান্র। 


লাল ভ্রমর একন্দে থাকিত, তখন 
গোবিন্দলালকে ডাক্ষিলে কেহ সহজে 
পাইত না-ভ্রমরকে ভাকিলে একেবারে 
পাইত না। এখন ডাকিতে হয় না 
হয় “ বড় গরমি)* নয়, “ কে ডাকি- 
তেছে,”, বলিয়া একজন উঠিয়! যায়। 
এ স্থন্দর পূর্ণিমা মেঘে ঢাকিয়াছে।, 
কান্তিকী রাকায় গ্রহণ লাগিয়ান্ঠে। কে 
খাটি সোনায় দস্তার খাদ মিশাইয়াছে__ 
কে স্থরবীধা যন্ত্রের তার কাটিয়াছে। 

আর সেই মধ্যান্ক রবিকরপ্রফুল হৃদয় 
মধ্যে অন্ধকার হইয়াছে । গোবিনলাল 
সে অন্ধকারে আলে! করিবার জনা, 
ভাবিত রোহিণী-_ভ্রমর সে ঘের, মহা 
ঘোরান্দকারে, আলো! করিবার জন্য-_ 
ভাবিত যম ! নিরাশ্রয়ের আশ্রয়,অগতির 
গতি, প্রেমশুন্যের প্রীতিস্থান তুমি, যম! 
চিত্তবনোদন; দুঃখবিনাশন, বিপদ ভগ্জন, 
দীনরঞ্জন তুমি যম ! আশাশুন্যের আশা, 
ভালবাসাশুন্যের ভাল বাসা, তুমি যম! 
ভ্রমরকে গ্রহণ কর, হে যম! 


পপ 


অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ 


ভার পর কৃষ্ণকাস্ত রায়ের ভারি শ্রাদ্ধ 
হইয়া গেল। শক্রপক্ষও বলিল যে | ঘটা 
হইয়াছে বটে,পাঁচ সাত দশ হাজার টাকা 
বায় হইয়। গিয়াছে । মিত্রপক্ষ বলিল 
লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে। কৃষ্ণকান্তের 
'উত্তরাধিকারিগণ মিত্র পক্ষের' নিকট 
গোপনে বলিল, আন্দাজ পঞ্চাশ হাজার 
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টাক! ব্যয় হইয়াছে। আঁমরা খাতা 
দেখিয়াছি । মোট ব্যয়, ৩২৩৫৬।/১২| 
যাহা হউক, দ্িনকতক বড় হাঙ্গাম। 
গেল। হরলাল, শ্রাদ্ধাধিকারী, আমিয়! 
শ্রাদ্ধ করিল। দ্িনকতৰ মাছির ভনভনা- 
নিতে, তৈজসের ঝনঝনানিতে, কাঙ্গালির 
কোলাহলে, নৈরায়িকের বিচারে, গ্রামে 
কান পাতা গেল না। সন্দেশ মিঠাইয়ের 
আমদ।নি, কাঙ্গালির আমদানি, টিকির 
নামাবলীর অ'মদ্বানি, কুটুম্বের কুটুন্ব, 
তমা কুটুম্ব তসা কুটুম্বের আমদানি। 
চেলে গুল, মিহিদানা সীতাভোগ লইরা 
ত্াটা খেলাইত্েে আরম্ভ করিল,মাগী গুল! 
নারিকেল তৈল মহার্ঘ দেখিয়া, মাথায় 
নুচিভাজা ঘি মাখিতে আরম্ভ করিল; 
গুলির দোকান বন্ধ হইল, সব গুলিখোর 
ফলাহারে; মদের দোকান বন্ধ হইল, 
সব মাতাল, টিকি রাখিক্রা নামাধলী 
কিনিয়া, উপস্থিত পত্রে বিদায় লইতে 
গিয়াছে । চাল মহার্ধ হইল, কেন না 
কেবল অন্নব্ায় নয় এত ময়দ! খব্চ, 
যে আর চালের গু'ড়িতে কুলান যায় না; 
| এ গ্বতের খরচঃ যে রোগীরা আর 
ঝাষ্টর অয়েল পার ন!; গোয়ালার কাছে 
ঘেল ফিনিতে গেলে তাহারা বলিতে 
খর করিল, আমার ঘোল টুকু ব্রাহ্ম- 
পের আশীর্ব্বাদে দই হইয়। গিয়াছে। 
কোনমতে শ্রাদ্ধের গোল থামিল, শেষ 
উইল পড়ার যন্ত্রণা আরম্ত হইল। উইল 
পড়িয়া, হরলাল দেখিলেন, উইলে বিস্তর 
্ী-কোন গোল করিবার সম্ভাবন। 


স্পা 


কৃষ্ণকারে উইল 
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নাই। হরলাল শ্রাদ্ধান্তে স্বস্থানে গমন 
কররলেন। 

উইল পড়িয়া আসিয়া গোবিন্দলাল 
ভ্রমরকে বলিলেন, « উইলের কথ শুনি- 


ঘাছ ?”” 


ভ্র। কি? 
গো । তোমার অর্ধাংশ। 
ভ্র। আমার না তোমার? 


গো। এখন আমার ন্যোমার একটু 
প্রভেদ হইয়'ছে। আমার নয়, তোমার। 

ভ। তাহা হইলেই তোমার। 

গো। না! তোমার বিষয় শামি 
ভোগ করিব না। 

ভ্রমরের বড়ই কান্না আসিল, কিন্ত 
ভ্রমর অহঙ্কররের বন্ীভৃত হইয়া রোদন 
সন্বরশ করির] বলিল,ণতবে কি করিবে?” 

গো। ধাহাতে ছুই পয়স। উপার্জন 
করিয়া দ্িনপাত করিতে পারি, তাহাই 
করিব। 

ভ্র। মেকি? 

গে! । দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া 
চাকরির চেষ্টা করিব। 

ভ্র। বিষয় আমার জোষ্ঠ শ্বশুরের 
নহে, জামাব ম্বশুবের। তুমিই স্তাহার 
উত্তবধিকারী, আমি নহি। জ্যেঠার 


উইল করিবার কোন শক্তিই ছিল না। 


উইল অসিদ্ধ৮ আমার পিতা শ্রাদ্ধের 
সময়ে শিমন্ত্রণে আসিয়া! এই কথা বুঝাইয়া 
দিয়া গিয়াছেন। বিষয় তোমার, আমার 
নহে। 


গো। আমার জ্যোষ্ঠতাত মিথ্যাবাদী 
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ছিলেন না। বিষয় ভৌমাঁর, আমর 
মহে। তিনি যখন তোষাকে লিখিয়! 
দিয়া গিয়াছেন, তখন বিষয় তোমার, 
'আমার নহে। 

ভ্র। যদি সেই সন্দেহই থাকে, আমি 
মন! হয় তোমাকে লিখিয়। দ্িতেছি। 

গো। তোমার দান গ্রহণ করিয়া জীবন 
ধারণ করিতে হইবে ? 

ভ্র। তাহাতেই বা ক্ষতি কি? আমি 
তোমার দাঁসান্থ্দাসী বই ত নই? 

গো । আজি কালি ও কথা সাজে ন 
ভ্রমর । 

ভ্র। কি করিয়াছি? আমি তোম। 
ভিন্ন এ জগৎসংসারে আর কিছু জানি 
না। আট বৎসরের সময়ে আমার বিবাহ 
'হইয়াছে-আমি সতের বৎসরে পড়ি- 
যাছি। আমি এ নয় বৎসর আর কিছু 
জানি না, কেবল তোমাকে জানি । আমি 
তোমার প্রতিপালিত, তোমার খেপিবার 
পুত্ল-_আমার কি অপরাধ হইল? 

গো। মনে করিয়া দেখ। 

ভ্র। অসময়ে পিত্রালয়ে গিয়াছিলাম 
--ঘাট হইয়াছে, আমার শত সহন্র অপ- 
রাধ হইয়াছে--আমায় ক্ষমা কর। আমি 
আর কিছু জানি না, কেবল তোমায় 
জানি, তাই রাগ করিয়াছিলাম। 

গোবিন্বলাল কথ! কহিল না । তাহার 
অগ্রে। আনুলায়িতকুস্তলা, অশ্রবিপ্ন,তা, 


স্গদর্শন | 


(ভা। 


বিবশা, কাতরা. মুগ্ধা,পদ প্রান্তে বিলুষ্ঠিতা 
সেই সপ্তদশবর্ষীয়া বনিতা। গোবিনলাল 
কথা কহিল না। গোবিন্দলাল তখন 
ভাবিতেছিল, “ এ কালো! রোহিণী 
কত নুন্দরী! এর গুণ আছে, তার রূপ 
আছে। এতকাল গুণের সেবা করিয়াছি, 
এখন কিছুদিন রূপের সেবা করিব ।-. 
আমার এ অসার, আশাশূন্য, প্রয়োজন 


শুনা জীবন যথেচ্ছ কাটাইব। মাটার 


ভাগ যেদিন ইচ্ছা সেই দিন ভাঙ্গিয়া 
ফেলিব।১ 

ভ্রমর পায়ে ধরিয়া কাদিতেছে-_ক্ষমা 
কর! ক্ষমা কর! আমি বালিকা ! 

যিনি অনন্ত সুখছুঃখের বিধাতা, অন্ত- 
ধামী, কাতরের বন্ধু, অবশ্যই তিনি এ 
কথাগুলি. গুনিলেন, কিন্ত গোবিন্দলান 
তাহা শুনিল না। নীরব হইয়া রহিল। 
গোবিদ্দলাল* রোহিণীকে ভাবিতেছিল। 
তীব্রজ্যোতির্ধয়ী, অন্ত প্রভাশালিনী 
প্রভাত শুক্র নক্ষররূপিণী রূপতরঙ্গিণী 
চঞ্চলা রোহিণীকে ভাবিতেছিল। 

ভ্রমর উত্তর না পাইয়া! বলিল) “কি 
বল?” 

গোবিন্দলাল বলিল, 

«“ আমি তোমায় পরিত্যাগ করিব।” 

ভ্রমর পদত্যাগ করিল। উঠিল। 
বাহিরে যাইতেছিল। দ্বারদেশে মুষ্ছি তা 
হইয়! পড়িয়া গেল। 
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বঙ্গে উন্নতি। 


আজি কালি বঙ্গ লইয়া অনেক মান্দো- 
লন হইতেছে । আমরাও এই সময় 
ছুই একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। 
কিন্তু প্রাচীন কালে এ দেশের যে সীমা 
ছিল এক্ষণে তাহাই আছে কি না, অগ্রে 
'জানা কর্তবা, নতুবা ধতিহাসিক সমা- 
লোচনা কিম্বা তুলনা! করিতে গেলে ত্রমে 
পতিত হইতে হয়। 

বৈদিক সময়ে বঙ্গদেশ ছিল কিনা 
জানি না। তখন হয় ত ভগবতী ভাগী- 
রণী এন্তদুর নাঁ আসিরাই কল্লোলিনী- 
বল্পভের সাক্ষাৎলাভ করিয়াছিলেন । বঙ্গ 
তখন সাগরগর্ভে কি জঙ্গলময় চরভূমি 
মাত্র ছিল।* ফলতঃ তখন বঙ্গের বড় 
নাম গন্ধ পাওয়া যাইত নাঁ। আদিধর্্ 
শান্ত্রপ্রণেতা মন্ুর সময়েও বঙ্গ অনার্ধা- 
গ্রদেশ। তখন আদিম শুর ও চগ্ড।ল 
আর্্যজাতি কর্তৃক তাড়িত হইয়া! এই নূন 
জঙ্গলে আনিয়া প্রবেশ করিয়াছল। 
অতএব দেখা যাইতেছে বঙ্গ প্রথমে পশ্ত 
গঙ্গী উরগের *আবাসভূমি, পরে বনা 
জাতির; মধ্যে মধ্য বর্ষ'কালে জলপ্লাবনে 
ডুবিয়া যাইত এবং শীতের প্রারস্তে দারুণ 


রোগের জালর তত্রন্য লোকে অস্থির 
হইত; নুতরাং বঙ্গ তৎকালে বিজেতা 
তেজন্বী এভূপদভিষিক্ত আর্ধযজাতির 
অলোভনীয় ছিল। মগধরাজ্যের প্রথম উন্ন- 
তির সময় বঙ্গে আপ্যসমাগম । তখন প্রাগ্‌ 
জ্যোতিষ পর্যন্ত আর্ধাধ্বজ। উড়িতেছিল 
অর্থ[ৎ বর্তমান আলাম প্রদেশ তাহাদের 
অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। স্থৃতরাং তখন 
ভাগীরথীর ও পদ্মার উত্তরাঞ্চল আর্ধ্য- 
দিগের সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইর[ছিল। বঙ্ের 
এই দ্বিকে প্রথম আর্ধযনিবাস। মিথিল! 
ও মগপধ উহ্হার অবাবহিত পশ্চিমে । এই 
খানে কোন কোন মতে মত্স্যদেশ,__ 
এক্ষণে দিনাজপুর । উহার পূর্ব রঙ্গ- 
পরের সান্লিধ্য মহাস্থানে বাণরাজার 
বাস। কিঞ্চিৎ দক্ষিণ পদ্মার তটে 
পৌগু,। মৎসোর দক্ষিণে ভাগীরথীকূলে 
গৌড়। ততৎকালে বর্তমান বঙ্গের এই 
ভাগ বঙ্গ ধলিয়া-সভিহত হয় নাই। 
ভাগীবদীর পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে 
তাত্্রলপ্ভী, অঙ্গরাজা ও মগধের কিয়- 
দ্ংশ। কোন কোন মতে আধুনিক 
বর্ধমান প্রাচীন পে.গু, বর্ধন মেদ্রিনী- 





* পুরাণেমাছে মন্দর ভূধরকে মন্থনদও্ড করি! দেবান্থরে সমুদ্রমস্থন করিয়া- 
ডিলেন। পরে চক্রপাণির চক্রে অন্থরের। অমৃত ভোছনে বঞ্চিত ও অদ্দিতিহ্থত কর্তৃক 


পবাজিত হইয়া পলায়ন করেন। 
শঙ্কটের একটী শিখর । 
তরঙ্গ রঙ্গে খেলাকরিত। 


অন্দর গিরি রাজমহলের দক্ষিণ পশ্চিম গিরি- 
অতএব বোধ হয়  শৈলরাদের পদতলে বঙ্গোপসাগর 
উস্থার এক পার্ষে আর্ধয দেবগণ অপর পার্থ অনার্ধ্য 


অন্থ্রগণ অবস্থিতি করিতেন। পরে ক্রমে ক্রমে সগারোডূত দেশ সমুদয় দেবতাদিগের 


অধীন হইয়াছিল। 
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পুরের নিকট গোপনাম! একটা স্থান 
আছে-_কি্বদন্তীতে শুনা যায় এ স্থানে 
বিরাটরাজের দক্ষিণ গোগৃহ ছিল। যাহা! 
হউক ইহা একপ্রকার স্থির কর! যায় যেঃ 
মহাভারতের যুদ্ধের সময় এই সকল 
স্থান বঙ্গের অন্তর্গত ছিল না। 

্রহ্মপুত্র ও পদ্মার সঙ্গমন্তানের কিছু 
উত্তরে লাঙ্গলবন্ধ নামক স্থান । প্রবাদ 
আছে যে ত্রথানে ভগবান বলদেব হল 
পরিত্যাগ করিয়া স্নান করিয়াছিলেন। 
ভাষাতত্ববিৎ পণ্ডিতের] কহেন অর শবে 
হল বুঝায় স্থৃতরাং আর্্যজাতি হলধর, 
অতএব হলধরের বিরামস্ান আর্ধ্যরাজোর 
সীম! । ইহার পূর্ব পাগুববজ্জিত দেশ 
বলিয়! গণিত। কিন্তু কেহ কেহ কহেন 
বর্তমান পার্বতীয় অনাধ্য গারে! জাতি 
হিড়িম্বার বংশীয় ও মণিপুর বাসীর! ইরাবা- 
নের সন্তান, যদ্যপি তাহা হয় তবে ইহার! 
পাগুবের বংশ-__কি পাপে বঞ্জিত বলিতে 
পারি ন1। ব্রিপুরপ্রদেশ পৌরাণিক মতে 
দৈত্যদেশ,মতএব মার্য্যভূমি নহে। এতা- 
বত স্থির হইতেছে যে, পৌরাণিক সময়ে 
বাঙ্গালার পূর্বাংশে বনছল প্রদেশ বঙ্গা- 
স্তর্গত ছিল না! কেবল মানে নর্দীমাতৃক 
গঙ্গ। পল্মাবেষ্টিত গাঙ্গ্য ভূমিই বঙ্গ ভূমি। 
আধুনিক বঙ্গভূমি যে ভাগীরপী প্রস্থত, 
নব্য নবদ্বীপ ও চক্রদ্বীপ তাহার সাক্ষী । 
কর্থাৎ আর্ধযভারতের অন্যান স্বানাপেক্ষা, 
বর্তমান বাঙ্গালার পশ্চিমোত্তর প্রদেশা- 
পেক্ষা, প্রাকৃত বঙগদেশ আধুনিক। আর 
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দেখিতেছি ব্রাঙ্গণদিগের মধ্যে বঙ্গজশ্রেণী 
নাই, কায়স্থদিগের আছে; অন্য জাতির 
শ্রেণীবিভাগ নাই । ইহাতেই বোধ হয় 
ভাগীরথীর পূর্ববঙ্গ প্রথমে ব্রাহ্মণের 
আবামযোগ্য ছিল না। আদিশুরের 
সময় (খু ৯৫০-১০০০) যে কান্যকুজাগত 
পঞ্চ ব্রাহ্মণ আগমন করেন তীহার। রাজা. 
কর্তৃক পাচ খানি গ্রাম ব্রন্ষোত্তর পাইয়া- 
ছিলেন । কিন্তু তদ্বংশজাত ব্রাঙ্মণদিগের 
মধ্যে রাট়ীয় ব্রাহ্মণের বঙ্গ ব্যাপির। 
আছেন। অতএব বঙ্গে ব্রাহ্মণের বাম 
অল্পদিন, শ্রীষ্টায় সহত্র বৎসরেরও পরে ।* 
আরও দেখ! যায় পুরাণাদিতে যে সকল 
তীর্থস্থানের উল্লেখ আছে তাহার মধ্যে 
বঙ্গে একটিও নাই। কালীঘাট সন্দেহ 
স্থল। এজন্য বিবেচন! হয় বঙ্গ বহুদিন 
পর্য্যন্ত আর্যের বাসস্থান হয় নাই। 
এক্ষণে দেখ। গেল যে বর্তমান বাঙ্গালা 
ও প্রাচীন বঙ্গ এক নহে। প্রকৃত বঙ্গ 
বাঙ্গালার সামান্য অংশ মাত্র এবং 
ংশও অপেক্ষাকৃত অল্প দিন ভিন্ন- 
দেশাগত আর্ধ্যসস্তান দ্বার অধিকৃত 
হইয়াছে । অনেকে মনে করেন মহা. 
ভারতে কেবল বঙ্গাধিপ হস্তীতে আরোহণ 
করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন উল্লেখ আছে 
এই মাত্র,সার কোন কথা নাই। পুরাণেও 
বাঙ্গালির যুদ্ধবিগ্রহ লেখা নাই-_কোন 
অমানুষিক কি গৌরবের কার্য্যের উল্লেখ 
নাই; তাহাতেই সিদ্ধান্ত হইতেছে বাঙ্গা- 
লিরা কোন কালে যুদ্ধাদি করেন নাই ও 


" * সণ্ডশতি ব্রাঙ্গণেরা কোথা ছিলেন স্থির নাই। 
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ইতিহাসের সমালোচ্য কিছুই তাহাদের 
দ্বার! সম্পাদিত হুয় নাই। এইটী সমূহ 
ভ্রম। আদৌ এক্ষণকার বাঙ্গালিরা 
প্রাচীন বঙ্গবাসীর সন্তান নহেন। কান্য- 
কুজের, মৎস্যের, অঙ্গের শৌরধ্যাদি অপ- 
রিচিত ছিল না। পৌরাণিক সময় 
.ছাঁড়িয়া দিই । কেন না তখনকার ইতি- 
হান আধুনিক ভ্ঞানদৃষ্টিতে অপ্রামাণ্য। 
প্রকৃত ইতিহাসে বিজয়মিংহের সিংহল- 
বিজয় উল্লেখ আছে । তৎকালে বাঙ্গা- 
লার লোকের সাহস ও কার্য্যকারিত। 
ছিল। নৌচালন ও বাণিজা বছুল 
গ্রচলিত ছিল। বঙ্গীয় কার্পাস বন্ত্ 
রোমনগরবামিনী কুলীন কন্যার! ব্যৰ- 
হার করিতেন। জগদ্থিজেতা বিভবপূর্ণ 
গর্বিত জুখসস্ভোগী রোমানজাতি ঢাকাই 
সুক্ম উর্ণনাভবিনিন্দ্য বিচিত্র বসনকে 
সমাদর করাতেই বঙ্গীয় অন্তবায়ের বিশিষ্ট 
গৌরব ছিল। বোধ হয় তৎকালে 
পৃথিবীমধ্যে তাহার! এসকলে অতুল্য ছিল। 
অদ্যাপিও চট্রগ্রাম প্রদ্দেশের লোকের! 
নৌচালনতৎপর। খ্‌্টান্বের অব্যবহিত 
পূর্বে ও পরে বঙ্গীয় নাবিকেরা বঙ্গো- 
গদাগরে অর্ণব্যান দ্বারা পূর্বত্বীপপুঞ্জের 
সমস্ত বাণিজ্য 'ৰহন করিত। বিখ্যাত 
ফা ছিয়ান নামক চীন পরিব্রাজক অম্ম- 
দেশীয় তাত্রলিগ্তী (তমলুক ) বন্দরের 
বিশেষ সমৃদ্ধি দেখিয়াছিলেন এবং হুএন 
সাঙ্গ নামক বৌদ্ধ চীনও হিন্দু নাবিক- 


চালিত জাহাজে শ্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া-' 


'ছিলেন। রোমান্‌ জাতিও সপ্তগ্রামের 


ৰঙ্গে উন্নতি। 
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বনিকৃদিগের পরিচয় পাইয়াছিলেন। 
অতএব বাঙ্গালায় পূর্বকালে বাণিজা, 
নৌচালন বিদ্যার অনেক উন্নতি হইয়া- 
ছিল। আধুনিক বাঙ্গালার পশ্চিমোত্তর .. 
প্রদেশে বিদ্যার চর্চা বহুকাল হইতে 
হুইয়াছিল। মানব ধর্মশীস্ত্রের টাকাকার 
কুল্লুকভট্উট রাঁজসাহী নিবাসী ছিলেন। 
আদিশুরের সময় বেণীসংহার রচয়িতা 


ভট্টনারায়ণ ও নৈষধকার শ্রীহর্য জীবিত 


ছিলেন। লক্ষণসেনের সময় জয়দেব, 
উমাপতিধর, গোবদ্ধান প্রভৃতি কবিরা 
বঙ্গে বিরাজ করিতেছিলেন। হলাযুধ 
নামক বিখ্যাত পত্তিত এই সময়ের কিছু 
পূর্বে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন । 
অতএব মুসলমানদিগের বাঙ্গালা জয়ের 
পূর্বে এ প্রদেশে সংস্কৃতশান্ত্রে অনেকে 
খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ব্যাকরণ 
অলঙ্কার মহাকাব্য নাটক ও গীতিকাব্যে 
ইহাদের সমকক্ষ সংস্কৃত গ্রস্থকর্তামধ্যে 
অল্পই আছে। পৃথিবীমধ্যে যে কোন 
ভাষায় ইহাদের তুলন1 দেওয়া যাইতে 
পারে। মুসলমানদিগের আগমনের পর 
বাঙ্গাল! সাহিতো ক্রমান্বয়ে বিদ্যাপতি, 
চণ্তীদাস,গোবিন্দদাস প্রভৃতি কীর্তনরচ- 
কিতা, বৃন্দাবন দাস ও ক্ৃষ্ণদাস কবি- 
রাজ চৈতন্তগুণকীর্ভীনরচ্িতা, রামায়ণ 
অনুবাদক কীর্তিবাস ও তৎপরে মহাভা- 
রতের অস্কুবা্চক কশীরাম দাস,কবিক্কণ, 
মুকুন্দরাম ভট্টাচার্ধা প্রভৃতি কবিগণও 
বাঙ্গাল! সাহিত্যকে প্রীসম্পন্ন করিয়া- 
ছিলেন। ইহারা ভিন্ন জাতির সাহায্ 
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না লইয়া! প্রকৃত বাঙ্গালি কর্তৃক বাঙ্গালা 
ভাষার উন্নতিমাধন করেন। 

ইহাদের ভাব, চিস্তা, ভাষা, এই দেশ- 
সম্ভৃত। ইহা তাহাদের নিজের না 
হইলেও -সংস্কৃতান্থযায়ী, স্থতরাং স্বজাতি- 
ভাবাপন্ন। এই কালমধ্যে অর্থ।ৎ (ত্বী ১০০০ 
হইতে ১৬০০) পর্য্স্ত কবিকর্ণপুর, মথু- 
রেশ প্রভৃতি কবি, রঘুনাথ ভট্ট দশনিকঃ 
রঘুনন্দন স্মার্ত প্রভৃতি সংস্কৃতশাস্ত্রে খযাতি- 
ল।ভ করিয়াছিলেন। তখন বাঙ্গালার 
সাহিত্য উদ্যানে ন্মাত্রপণস, নারিকেল 
থাকিত,লিচ,পিচ, গোলাপযাম ছিল না । 
সেফালিকা, মালতী, গন্ধরাজ ছিল, 
ডালিয়!, গোলাপ, লিলাক ছিল না।* 
আধুনিক যুবার মনোহরণের উপযোগী 
না হইতে পারে,নৃতন রসাস্বাদনী রুচির) 
নৃতন গন্ধান্সারী প্রাণের তৃপ্তিকর না 
হইতে পারে কিন্তু দ্রব্য গুলি স্বদেশজাত, 
সহজউপলব্ধ, সাধারণভোগ্য এবং স্থুলভ 
ছিল। এক্ষণকার ন্যায় কৃত্রিম স্বাদের ও 
বিজাতীয় রুচির অভাব থাকায় তৎকালে 
তাহাতে কাহারও কষ্ট হয় নাই। তখন 
গিপ্টী কর! অলঙ্কার ছিল ন|। চুয়াচচন্দন, 
কপুর,কন্ত,রী, একাঙ্গী/ছিল,গোলাপ ল্যা- 
ভেগ্ডার ছিল না। কেবল সাহিত্যে 
ছিল না এমত নহে আচাঁরে বেশভূষায় 
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গুহোপকরণে সাধারণ সতাতায় সর্ব্বাজীণ 
দেশী ভাব ছিল বিলাভীজড়িত দেশী 
কি বিলাতী মাথা হয় নাই। বাঙ্গালা 
সম্পূর্ণ বাঙ্গালির ছিল। 

এই সময় বেশতৃষায় বাঙ্জালিরা কিরূপ 
ছিলেন নিশ্চয় বল! যায় না। মুসলমানা- 
ধিকারের পূর্বে বাঙ্গালির ধৃতি; উত্তরীয়, . 
অঙ্গরাখা ছিল উষ্ভীষও থাক! সম্ভব 11 
বৌদ্ধদিগের প্রাছুর্ভাব হইবার পূর্বে 
ভট্টাচার্যের! মস্তকমুণ্ডন করিয়! শিখ! 
ধরণ করিতেন না। বৌদ্ধ শ্রমণেরা 
প্রথমে একবারে মস্তক মুণ্ডন করিতেন, 
তাহা হইনে ব্রা্গণেরা ক্রমে তদনুবূপ 
করিতে শিখেন। বোধ হয় পুর্বে্বে জটা- 
ভুট গুল্ক সকলই থাকিত, ক্রমে বৌদ্ধ- 
দিগের দেখাদেখি সকলই পরিত্যক্ত 
হইয়াছিল । বিনামা ব্যবহার হইত কি না 
বল! যায় ন! কিস্তু কাষ্ঠপাদুকা ছিল অথব। 
কাষ্ঠ ও চর্ম্মে নির্মিত এক প্রকার পাছুক! 
ছিল। ছত্র, শিবিকা গোযান ছিল। 
এক্ষণকার ন্যায় ঘোটরুযানাদি ছিল ন|। 
মুসলমানদিগের সময়ে পাশ্চাত্য প্রদেশীয় 
বেশ বাহনাদি প্রচলিত হুইয়াছে। 

ভোজনে এই কালমধ্যে কোন বিশেষ 
পরিবর্তন দেখা যায় ন1। অন্ন বাঞ্জন 
প্রায় একরূপ ছিল। খিচুড়ী ছিল না, 


* মালীর! জোড়কলম বান্ধিতে শিখে নাই এবং পরের সামগ্রী গুলি লইয়া 


গৃহ সাজাইতে কাহারও প্রবৃত্তি ছিল ন1। 


এখন ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক 


প্রকাশ্যে কি অপ্রকাশ্যে পরের দ্রবা কিছু রঙ্গ বদলাইয়! চালাইয়! দিই। 
+ কার্পাম ও পষ্টবস্্ উভয়ই গ্রচলিত ছিবা। মুসলমানদিগের অধিকারে শালের 


বাণহার হয়। 
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গলার ও পায়সক্ ছিল। চৈতন্য চরিভা- 
মৃতে ও কবিকস্কণের চণ্ডতীতে রন্ধনের 
কথা আছে, তাহাতে বোধ হয় মুলল- 
মানদিগের সময় আহারাদির পদ্ধন্তি 
এক্ষণকার ন্যায় ছিল। অতি প্রাচীন 
কালে ব্রাহ্মণের! মাংসভোজী ছিলেন কিন্ত 
' বৌদ্ধাধিকার হইতে নিরামিষ ভোজন 
আরম্ত হয় । এক্ষণে যে প্রক্ষার ঘুত ও 
তৈলপক্ক জলপানীয় দ্রব্য বাবার আছে 
তাহা পূর্বে ছিল না। মিষ্টান্ের মধ্যে 
মোদক সন্দেশ ও পিষ্টক ছিল। এতত্বা- 
তীত সকলই মুসলমানদিগের দ্বার! 
শিক্ষিত হুইয়াছি। কিন্ত জলপানীয়ের 
পদ্ধতি পূর্বে এ প্রকার ছিল না কেন না 
উক্ত জাতির! প্রায় দ্বিভোজন করিতেন 
ন!। ব্যঞ্জনের দ্রবামধো কপিঃ আলু, 
সালগাম, গাজর ছিল না, অন্যান্য ফল 
মূল মধ্যে পেপিয়াঃ বাতাবি নেবু, ও 
বিলাতী ফল মাত্র ছিল না। 

বাটী ঘর প্রায় এক্ষণকার ন্যায় ছিল। 
ইঞ্টকনির্শিত প্রাসাদ বিরল ছিল তুষার- 
ধবলকায় কবাটযুক্ত বিচিত্র হন্্যরাজি 
কোথাশু নয়নগোচর হইত না। গ্রাম, 
নগর,বিপণী,নদী ও সরোবরতটে,পুণ্পো- 
দ্যানে অমরাবততী তুল্য কৰি কল্পনাসভ্ভূত 
মমা অট্টালিকা! কেহ দেখেন নাই। 
অপ্তগ্রাম,তানিণ্ী, গৌড়,নবন্ধীপ প্রভৃতি 
কয়েকটি নগর ছিল তথায় গ্রশস্ত স্থল 


বঙ্গে উন্নতি। 
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স্থল ইষ্টক ও প্রন্তরময় প্রাসাদ ডিল কিন্ত 
তাহাতে অন্ত প্রকার কারুকার্য ও হস্ত- 
চাতুর্যা ছিল। কাচের দ্বার কি চুর্ণের 
আবরণ, কি বিনিলীয় ঝিলমিল ছিল না"।, . 
বর্তমান সভাতার প্রধান উপকরণ বান্পীয় 
য্র ইংরেক্সরাজের সহিত এদেশে অবতীর্ণ 
হইয়াছে । মাদকড্রব্য তুরিতানন্দ ও সিদ্ধি 
ছিল-_মুসলমানেরা চরস তামাক প্রচ- 
লিত করেন। কেহ কেহ অনুভব করেন 
মোগলদিগের সময় তামাক এ দেশে 
আনীত হয়। কেহ বলেন « তাত্রকৃট* 
অনেক দিন পূর্বে প্রচলিত হুইয়াছিল। 
সোমরস ও একপ্রকার ফুলের দ্বারা প্রস্তবত 
সুরার বাবহার ছিল; কিন্তু বৈষ্বচুড়ামণি 
ভক্তিমার্গপ্রদর্শক ভগবান চৈতনাদের 
হইতে সুরানিবারণী সভার স্থষ্টি হয়। 
চৈতনা দেব (খু সঃ ১৪৯৭-১৫৪*) মোগল 
সামাজ্যের অবাবহিত পুর্বে জীবিত 
ছিলেন। তাহার কিছু পুর্ব্বে তন্ত্বের 
প্রহুর্ভাব হয়; শী সময় পঞ্চ মকারের বৃদ্ধি, 
অতএব পাঠান রাজাদিগের সময়ে প্রথমে 
স্থরার আধিপত্য, মধ্যে লোপ পাইয়! 
আবার প্রবল হইয়াছে । এখানে আর 
একটী কথা ম্মরণ রাখিতে হইবে যে, তন্ত্র 
শাস্ত্র বাঙ্গালায় অধিক ও অগ্রে প্রচারিত 
হুইয়াছিল। 

বোধ হয় খ্বীত বাদ্য বহুদিন হইতে 
এ প্রদেশে প্রচলিত আছে। ছুর্গোৎশৰ 


* পায়স এক্ষণকার ন্যায় ছিল কি না বলা যায় না। খখ্েদের সময় পায়সে 
দধি দেওয়া পদ্ধতি ছিল & (399 41809, 03781700208 000 10৮, 2. ০৪৫) কিস্ত 
খাঙ্গালির৷ এরূপ পায়স খাইতেন কি ন! ঠিক নাই। 
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পদ্ধতি মধ্যে রাগার্দির সহিত মন্ত্রোচ্চা- 
রণের বিধি আছে। জয়দেবের গীত- 
গোবিন্দে গীতসমূহে রাগের উল্লেখ আছে 
. এবং তদ্দারা জয়দেবগোস্বামী সঙ্গীত- 
শান্ত্রজ্ত ছিলেন বলিয়! বিলক্ষণ উপলব্ধি 


হয়। গীতাভিনয ও কৃষ্ণলীলাসন্ীর্তন - 


জয়দেবের সময়ে কি কিছু পরে আরম্ত হয়। 
উভয়ই মুনলমানদিগের পূর্বে । চণ্ডীর 
গান কবিকম্কণের পর ও তৎপরে কবির 
গান। এতছ্ভয় অপেক্ষাকৃত নৃতন। 
নর্তকীও এরূপ । বাঙ্গালার মধ্যে বিঝুপুর 
অঞ্চলে প্রথম গীতবাদোর আলোচনা । 
তথায় গীতবাদ্য অনেক উন্নতিগ্রাপ্ত ও 
বৈঠকী গানের সৃষ্টি হইয়াছিল 

উত্তর ভারত অর্থাৎ আর্ধ্যাবর্ত মধ্যে 
বাঙ্গাল! প্রদেশে সর্বশেষে হিন্দুধর্ম প্রচার 
হইয়াছিল। তখন আর্য্যেরা অনার্ধ্য- 
দিগকে ন্বধর্মে দীক্ষিত করিয়৷ দলভুক্ত 
করিতেছিলেন। ইহারাই নীচ জাতি 
অথবা! অস্ত্যজ যথা বাগ্দী ছুলিয়! গ্রভৃতি। 
বাঙ্গালায় ইহাদের সংখ্যা আর্ধাবর্তের 
অন্যান্য স্থানাপেক্ষা অধিক ছিল। 
বাঙ্গালার হিন্দুধর্ম দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইতে 
'মা হইতে শাঁকামুনি মগধে ধর্ধধবজা 
উত্তোলন করিয়াছিলেন সুতরাং হিন্দু- 
ধর্ম গ্রচার হইতে না হইতেই বাঙ্গালায় 
বৌদ্ধধর্থের প্রচার হয়। প্লীয় তিন শত 
বৎসর পর্য্যন্ত রী ধর্ম অগ্রতিহত ছিল। 
সেনবংশীয় রাজাদিগের সময় পুনর্ববার 
হিন্দুধর্ম সংস্থাপিত হয় ও মুসলমান- 
দিগের প্রথমাধিকারে তন্বের প্রাছর্ডার্ক 


বঙ্গদর্শন। 


(ভাত্র। 


হয়। .অতএব পৌরাণিক মতও অনেক 
বৎসর প্রচলিত ছিল। চতন্যদেবের 
বিষয় পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তান্ত্রিক 
ও চৈতন্য সপ্রদায়ে জাতিভেদ্র শিথিল 
ছিল। ফলতঃ ভগবান, চৈতন্য বুদ্ধদ্েবের 
প্রদর্শিত পথে ধর্মসংস্করণের চেষ্টা করেন। 
বিশেষ এই বৌদ্ধধন্ম নীরস ও তর্কসম্ভৃত, 
বৈষ্ণব ধর্ম প্রেম ও ভক্তিপূর্ণ কিন্তু উভয়ই 
পৌরাণিক হিন্দুধ্মবিরোধী। এইরূপে 
ক্রমশঃ বাঙ্গালায় মধো মধ্যে ধর্ম ও 
মমাজবিপ্লব ঘটিয়া ধর্্মভাব অনেকাংশে 
শিথিল হইয়াছে । এই জন্যই বাঙ্গালায় 
ইতর লোকের! শীঘ্র শীঘ্র মুসলমান ও 
খ্রীষ্টান হইয়াছে। 

মুবলমানদিগের দ্বারা (১২০৩ হইতে 
১৭৫৭ খু অপর্ধ্যস্ত) বাঙ্গালায় অনেক পরি- 
বর্তন ঘটিয়াছিল। সাহিত্যে পারস্যভাষার 
চর্চা ও বাঙ্গাল! ভাষায় পারস্য শবে 
বহুল ব্যবহার । ধর্ন্দম ও সমাজে মুসল- 
মানের সংখ্য। বৃদ্ধি। আচার ব্যবহার ও 
বেশভৃষায় মুসলমানের অন্ুকরণ। 
আহারে মাংসের প্রাচুর্য ও খিচুড়ি গুভৃতির 
নৃতন ব্যবহার। নগরাদি নূতন নূতন 
নির্মাণ মুরসিদ1বাদ, ঢাক! হুগলী রাজ- 
মহল প্রভৃতি । ৰাণিজ্যে উন্নতি কিন্ত 
চাকরিরও বৃদ্ধি। হিন্দুদ্দিগের স্কাধীনা- 
বস্থায় লোকে প্রায় শ্বন্ব জাতীয় ব্যৰসায় 
অবলম্বন করিতেন। স্ুসলমানদিগের 
সময় তাহা ক্রমশঃ কমিয়া এক্ষণে চাকরি 
প্রায় সাধারণবৃত্তি হইয়াছে। মুসল: 
মানেরা বাঙ্গাবি. হিন্দুদিখকে উচ্চপ 
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দ্িতেন। নবাবের রায় রেঁয়ে, ঢাক ও 
পাঁটনার ডিপুটী গবর্ণরী পদ ইহাদের 
প্রাপ্য ছিল। কমিমনরের পদ্াপেক্ষ! এ 
সকল মর্য্যাদ্দাবান্‌ পদ ছিল। 

এই সকল পরিবর্তন মধো সাচিতোর 
বিষয় বিশেষ অন্ুধাবনীয় | কবিওয়ালার 
' গ্রান, ভারতচঙ্দ্রের বিদ্যাসুন্নর,রামপ্রসাদ 
সেনের পদাবলী মুসলমানাধিকারের শেষে 
হইয়াছিল। এইসকলের মধো মধ্যে 
পারসাভাষার ব্যবহার দেখা যায় কিন্তু 
পারদ্য কি কোনরূপ বিজাতীয় ভাবের 
বহুল অন্কুকরণ দৃষ্ট হয় না,ভাষার উন্নতিও 
দুষ্ট হয়। একাল পর্য্স্ত বাঙ্গালায় গদ্য 
প্রস্থ ছিল না বলিলেই হয় । 

ইংরেজাধিকারে বাঙ্গালার সর্বাঙ্গীণ 
উন্নতি হইয়াছে সন্দেহ নাই । এক্ষণকার 
উন্নতি সকলেই দেখিতেছেন অতএব 
তাহা বর্ণন বাছুল্য। ছবে বাঙ্গালির 
ইংরেজের সম্পূর্ণ অনুকরণে প্রবৃত্ত-__ 
আহার, ব্যবহার, বসন, গুহ আমোদ 
প্রমোদ সকলই ইংরেজী । শিক্ষিত 
সম্প্রদায় ইংরেল্লীতে চিন্তা করিয়া বাঙ্গা- 
লায় প্রকাশ করেন। ই়্্ার্ট নামক 
বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানবিশারদ কহিয়'ছেন 
যে, অন্য কোন লোককে মনের ভাব 
জ্ঞাপনার্থ ভাষার প্রয়োজন নহ্কে, মনো- 


বঙ্গে উন্নতি 
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মধো ভাবিতে গেলেও ভাষ/র আবশ্যক; 
অতএব ইংরেজিতে ভাবিলে ইংরেজি 
বাঙ্গালার ভাব প্রকাশ হয় এই জন্যই 
ইংরেজি শিক্ষিতেরা উভয় জড়িত ভাষা. 
সর্বদ। ব্যবহার করেন। ধাহারা বড় বড় 


লেখক তাহার! কথায় কথায় মিল,স্পেন্সর, 


বেন্থাম প্রতৃতির দোহাই দেন। এই 
জনাই বিশুদ্ধ বাঙ্গালাভাষায় ইংরেজি 
ভাবপরিপুর্ণ। নাটক, কাব্য, নবন্যাস 
যে কিছু সাহিত্য দেখ ইংরেজি ভাব, 
ইংরেজি ভাষার অনুবাদ মাত্র । ফলতঃ 
বাঙ্গালার বর্তমান সাহিত্য ধুতি চাদর পর! 
ইংরেজ।* “ইংরেজি না জানিলে এক্ষণ- 
কার বাঙ্গাল! বুঝিয়৷ উঠা কঠিন। ধাহার! 
নূতন পদ্ধতির বাঙ্গাল৷ শিখিতেছেন 
তাহার! ক্রমে বুঝিতে পারেন কিন্ত পূর্ব 
কালের বাঙ্গালিরা তাহ! দেখিলে বিম্মা- 
পন্ন হইতেন সন্দেহ নাই। তাহা হইলেও 
এক্ষণ কার উন্নতি অবশ্যই স্বীকার করিতে 
হইবে। গদ্ালেখক পূর্বে ছিল ন|। 
পদ্যও অনেকাংশে বিশুদ্ধ ভাবের অন্ধু- 
মেদ্দিত ও উৎকৃষ্ট ভাবসম্পন্ন হইয়াছে। 
নুন নৃতন কৌশল ভাষার লালিত্য 
ও চিস্তাশীলতা৷ বৃদ্ধি হইয়াছে । ভরস! 
করি ক্রমে দোষগুণি বিলুপু হইয়। গুণের 
আধিক্য হইবে। 


* বাঙ্গালির অনুকরণপ্রিয়হা ডারউইন সাহেবের মতের আন্ুষন্গক প্রমাণ। 


লাঙল থাকিলেও যা না থাকিলেও ত1। 


ফলতঃ ডারউইন সাহেবের 
নহে, আমাদের প্রাচীন হিন্দুমতে অশীতিলক্ষযোণি ভ্রমণ করিয়া 


টা ্ 


ঝানর',__ব! বাঙ্গালি । কবি গে সাহেবের (0878) সভ্য বানর ! 


১০৪৮৮ 


২৩২ 


বঙ্গদর্শন । 


(ভাদ্র। 


শৈশব সহচরী ৷ 


অফ্ঈ/বিংশ পরিচ্ছেদ | 
কুমুদ্দিনীর ভাল বাস! । 


« আমি কি তোমাকে দরিদ্র হইতে 
বণিয়াছিলাম।” অতি ধীরে, অতি মৃদু, 
অতি মধুর এবং কাতরস্বরে একটি 
দ্বাবিংশতি ব্ষীয়! সুন্দরী নিকটস্থ একটি 
যুব'কে এই কথা বলিতেছিলেন। আগর! 
সহরে যমুনাহীরে একটি ক্ষুদ্র গৃহের 
বারেশায় বসিয়া কুমুদিনী আর শরৎ- 
কুমার,ছুই জনে কথোপকথন হইতেছিল। 
শরৎকুমার কিঞ্চিৎ শীর্ণ--যেন সম্প্রতি 
কোন উৎকট রোগহইতে শান্তিলাভ 
করিয়াছেন। ছুইজনে দুইঞনের বড় 
অন্ুগত-_সর্ধদ1| একত্রিত; ক্ষণিক বি- 
চ্ছেদ হইলে, উভয়ে বড় কাতর হইতেন; 
একের পীড়া হইলে, অপরে কাতর হই- 
তেন, উভয়ে যেন কোন স্নেহরজ্জুতে 
আবদ্ধ। শরৎকুমারের মলিন মুখমণ্ডল 
দেখিয়া কুমুদ্দিনী মধ্যে মধ্যে বড় কাতর 
হইতেন। কুমুদিনীর শুশ্রষা এবং যত্রেই 
শরৎকুমার মে উৎকট পীড়াহইতে 
আরোগালাভ করিয়াছিলেন । এক দ্িন 
কুমুদিনী অতি যত্বে শরতের হস্তধারণ 
করিয়া, তাহার মুখপ্রতি চাহিয়া, অতি 
কাতর স্বরে বলিল, «আমি 'কি তোমাকে 
দরিদ্র হইউচ বলিয়াছিলাম 1” শরৎ" 
কুমার কম্পিতস্বরে বলিলেন, “কুমুদিনি। 


আমি কাহার জন্য এ অতুল খবর্ঘয। 


অন্যকে বিতরণ করিয়া দরিদ্র হইলাম, 


তোমার জন্য না? তুমিই না আমার 
দরিদ্র হতে বলিয়াছিলে ? মনে পড়ে 
কিনা পড়ে দেখ, তুমি বলিয়াছিলে 
আমি যদ্দি কখন কাহ:কেও বিবাহ করি 
তবে সে দরিদ্রকে, এখন মে কথার 
অন্যথা কর কেন?” কুমুদিনী আবার 
মনে মনে ভাবিলেন, যে শরৎকুমার বড় 
ছেলে মানুষ--এখনই এইরূপ ছেলেমান্থু- 
ষের ন্যায় দাবি করিত্তেছে--যেন বিবাহ 
হইব(র পূর্বেই তিনি তাহার কেন! 
গোলাম হইয়াছেন, না জানি বিবাহ 
হইলে কত অসঙ্গত দাবি করিবে! এই 
ভাবিতে ভাবিনে উত্তর করিলেন, “কি 
অদৃষ্ট করিয়া পৃথিবীতে আসিয়াছি !_- 
শরৎকুমার! যে দরিদ্র হইনে তাহ:কেই 
বিবাহ করিতে হইবে? বদি বিধাতা 
তাহাই আমার অদৃষ্টে লিখিয়া থাকেন, 
তবে তোমা অপেক্ষা শতসহত্র লোক 
দরিদ্র আছে, তাহারা সকলে আমার 
স্বমী হইবে-__তুমি কেমন'করে হবে__ 
তুমি ত দরিদ্র নও-_৮ এই বলিয়া! কুমু- 
দিনী অন্যমনস্ক হইয়া নদীর দিকে দৃষ্টি 
পাত করিয়া রহিলেন। শরৎকুমার বাল- 
কের ন্যায় « মে কি, সে কি কুমুদিনি,” 
বলিতে লাগিলেন । কুমুদিনী সে সকগ 
কিছুই শুনিতেছিলেন না,অনন্যমনে যমু- 
নার দিকে যাইয়া কি ভাবিতেছিলেন। 
অনেক ক্ষণের, পর হঠাৎ শরৎকুমারের 
ছুই হস্ত ধ|রণকরিয়া তাহার মুখগ্রতি 
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এবদৃষ্টে চাহিয়া! বলিলেন, “ শরৎকুমার, 
আমায় ভাল বাস?” শরৎকুমার উন্ম- 
ত্বের ন্যায় বলিতে লাগিলেন “সে কি 
কগ। কুমুদ্দনি £ তোমায় ভাল বাসিনে? 
তবে কাহাকে বাসি ?” 


কুমু। যদ্দি ভাল বাস তবে তাহার 
পরীক্ষা দাও। 
শরৎ। কি পরীক্ষা কুমুদিনি! বল 


আমি প্রস্তুত আছি, প্রাণ দিতে হবে কি? 

কু। না প্রাণ নহে, একে আমার 
আপনার এই ক্ষুদ্র প্রাণ আমি রাখিতে 
পারিতেছি না--তাতে আবার তোমার 
অত বড় প্রাণ লইয়া এ বোঝা কি ডুবা- 
ইব? 

শরৎকুমার এই মর্দ্মরভেদী উপহাসে 
বড় ছুঃখিত হইলেন; তাহার যে আশ! 
টুকুর উদ্দীপন হুইয়াছিল,তাহ1! একেবারে 
নিবিয়া গেল-_-বলিলেন '.« তবে কি 
গরীক্ষা কুমুদিনি ?” 

কু। তুমি আমায় স্পর্শ করিয়া শপথ 
করিয়া একটি কথা স্বীকার কর। 

আবার যেন শরৎকুমারের আশ! 
জম্মিল। 

শ। তোমার সম্মুখে স্বীকার করিলেই 
আমার শপথ হইল । 

কু। না-তুমি আমায় স্পর্শ করিয়া 
স্বীকার কর। 

শ। তবে বল। 

শরৎকুমারের স্বর কম্পিত হইল, 
শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইল-_ওষ শুদ্ধ হইল। 

সু। আমায় স্পর্শ করিয়া শপথ কর 


শৈশব সহচরী। 
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যে, আর কখন কাহাকেও তোমার বিষয় 
দান করিবে না। 

শরতকুমার প্রস্তরবৎ কুমুদ্দিনীর মুখ- 
প্রতি চাহিরা দীড়াইর। রছিলেন, কিছু 
বুঝিতে পারিলেন না । কুমুদিনী বারম্বার 
জিজ্ঞাস! করাতে উত্তর করিলেন, “আমার 
ত আর কিছু বিষয় নাই; সকল বিষয় 
দ্রান করিয়া তোমার জন্য ভিখারী হই- 
য্াছি।?? 

কু। যদিই আবার কোন বিষস্ন পাও? 

“যদিই কোন বিষয় পাই, একি কথ 
-_কুমুদিনী সে জন্য এত ব্যস্ত কেন, 
কুমুদিনীর সহিত আমার বিবাহ হইলে, 
পাছে ভবিষ্যতে আমি সমুদবায় উড়াইয়া 
দিয়। তাহার সম্ভতানদিগকে দরিদ্র করি, 
সেই ভয়ে কি এই শপথ করাইতেছে। 
তাই কি?-_বোধ হয় তাই,__নিশ্চয় তাই 
--তবে কুমুদিনী আমায় নিশ্চয় বিবাহ 
করিবে--»এই ভাবিয়া শরৎকুমার ব্যগ্র 
ভাবে বলিলেন, 

“কুমুদিনি, আমি তোমায় স্পর্শ করিয়া 
বলিতেছি যে, আর কখন আমার বিষয় 
কাহাকেও দান করিব না” 

কুমুদ্দিনী শরৎকুমারের হস্তত্যাগ করিয়া 
তাহার প্রতি চাহিয়া! হাসিতে হাসিতে 
বলিলেন, 

«“ কেমন করে তোমায় বিবাহ করি 
শরৎকুমার--তুমি ত দরিদ্র নুও-_যদি 
দরিদ্র হইতে তবে বিবাহ কীরিতাম। 
তোমার বিষয় ত তুমি দান করিতে পার 
নাই।” 
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জা। বেশ, আমি দানপত্র লিখিয়া 
রতিকাস্তকে পাঠাইয়! দিয়াছি--আমার 
বিষয় আমি জানিলাম না,তুমি জানিলে? 

কুমুদিনী হাসিতে হাসিতে বলিল, 
“ সে দানপত্র কোথায় 1” 

শ। কেন,রতিকান্তকে পাঠাইয় দিয়াছি। 
কু। বটে, কেমন করে পাঠাইলে 
ৰল দেখি? 

শ। কলিকাতায় উকিলের বাড়ীতে 
দানপত্র লেখাইয়া মনে করিয়াছিলাম 
কলিকাতাঁর ডাকে স্বহস্তে রওয়ন! 
করিব, কিন্তু সময় ন! পাওয়ায় রওয়ান! 
করিতে পারি নাই। তার পর গাড়ীতে 
যুচ্ছ। হইল-_-জর হইল, জরগ'য়ে কাশী 
পৌছিলাম-_কিছু মনে ছিল না-_উহা 
পিরাণের পকেটে ছিল--তৎপরে আ- 


.রোগ্য হইয়া স্বহন্তে ডাকে পাঠাইয়াছি। 
কু। তাহাতে কি ছিল? 
শ। কেন, দানপত্র। 


কু। খুলে দেখিয়াছিলে কি? 

শ। দেখিবার আবশ্যক কি, আমি 
প্বহন্তে কলিকাতায় খামের ভিতর পুরি- 
য়াছিলাম'। 

কু। থাম কি কেহ খুলিয়া, দান- 
পত্র বাহির করিয়া লইয়৷ অন্য কাগজ 
তাহার ভিতর পুরিয়া রাখিতে পারে ন!। 

শরৎকুমার চমকিত হইয়া অতি কঠিন 
কটাক্ষে কুমুদিনীর প্রতি চাহিয়৷ রহিলেন। 
তৎপরে অতি পরুষভাবে বলিলেন, 

পকাহার আবশ্যক, কে চৌর্য্যবৃত্তি 
অববন্বন করিবে 1 


বজদর্শন। 


(ভাদ্র। 


“শরৎকুমার ভূমি যাহাকে ভাল বা, 
যাহার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিতে উদ্দাত 
ছিলেঃ সেকি তোমার রক্ষার জন্য চুরি 
করিতে পারে না ?” 

শরৎকুমার ““ কুমুদিনি, তবে তুমি 
চোর” এই বলিয়! অতি কুষ্টভাবে তাহার 
দিকে পশ্চাৎ করিয়। ঈীাড়াইয়। নদীগ্রতি. 
চাহিয়া চিন্ত। করিতে লাগিলেন । 

কুমুদিনী এই রূঢ়বাক্যে অতিশয় ছঃখিত 
হুইলেন। ভাবিলেন, শরঞ্র ভালবাসার 
সহিত রঞঙ্জনীর ভালবাসার কত গ্রভেদ! 
ছুইগনেই তাহার কথায় বিষয়ত্যাগ 
করিয়াছে--একজন রূপে বশীভূত হইয়া, 
অপর তাহার গুণে। তাহার প্রতি রজনীর 
এতই বিশ্বাম যে, তাহার একটি কথায় 
বিষয় তাগ করিল। রজনী দেবতার 
ন্যায় ভক্তি করে ও ভাল বাসে, শরং 
কুমার পুত্বলের ন্যায় ভাল বাসে। যত 
দিন তাহার রূপ থাকিবে,ততদিন তাহার 
ভাল বাসা। কিন্ত রজনীর ভাল বাসা? 
রজনী কি আর তাহাকে ভাল বাদে ?- 
এইবার বিষম সমস্যা_কুমুদিনী সকল 
ভুলিয়া গেলেন, চিন্তায় নিমগ্না হইলেন। 
শরতকুমার কিয়ৎকাল চিন্ত। করিয়া, 
নিকটের একটি কক্ষে প্রবেশ করিয়া 
তৎক্ষণাৎ রতিকান্ত মুখোপাধ্যায়কে 
একথানি পত্র লিখিলেন; সমুদায় বৃত্তান্ত 
তাহাকে অবগত করাইলেন। আরও 
লিখিলেন, ষে “সেই দানপত্র খানি তো- 
মার ভ্রাতৃজায়া কুমুদিনীর নিকট আছে। 
যদি পারেন তবে তাহার নিকট হুইতে 


১২৮৪) 


কৌশলে বাহির করিয়া লইবেন। তা 
হলে বিষয় এখনও আপনার, তিনি চেষ্টা 
করিলে সফল হুইবেন না--কুমুদিনী বড় 
কৌণলময়ী-_-” 

তৎপরে রাগের শমতা৷ হইলে শরৎ- 
কুমার বালকের ন্যায় পুনরায় কুমুদিনী 
“নিকট আঙিয়। ধাড়াইলেন। তাহাকে 
দেখিয়া কুমুদিনী হাসিতে হাসিতে বলিল, 

£ তোমার ভাল বাসা আবার কি 
ফিরে এলো--” 

শরৎকুমার লজ্জিত হইয়া মৃ্তিকার 
গ্রতি চাহিয়া রহিলেন। বাক্যন্ৃত্তি হইল 
না। কুমুদিনী তাহার কট দেখিয়া 
অনেক প্রকার আদর করিতে লাগিলেন। 
শরৎকুমার সাহস পাইয়! জিজ্ঞাস! করি- 
লেন“আচ্ছা,কুমুদিনি! রতিকাঁস্ত তোমার 
দেবর, আর আমি ত তোমার কেহ নহি 
বলিলে হয়--আমি রতি্বাস্তকে বিষয় 
দান করিলাম তোমার তাহাতে আহ্লাদ 
হইবার কথা, ত৷ না হইয়া তুমি আমায় 
বিষয় ফিরিয়! দ্দিবার জন্য চেষ্ট! করিতেছ 
কেন ?” 

«কেন? তবে শুন।” বলিয়া কুমুদিনী 
উঠিয়া দাড়ায়! শরৎকুমারের কাণের 
কাছে মুখ লইয়া! যাইলেন। তাহার 
অলকাগুচ্ছ শরতের গণ্দেশে পড়িলঃ 
শরৎকুমার শিহরিয়। উঠিলেন। অতি 
মৃছম্বরে কাণে কাণে কুমুদিনী বলিলেন যে 
« তোমায় যেমন ভাল বাসি, পৃথিবীতে 
তেমন আয় কাহাকেও নহে; আমার 
মুহোদর নাই তুমিই আগার সহোদর 
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নানী বিষয় তোমার থাকিলে আমি 
বড় সুখী হই।” 

শরতকুষারের মাথায় বজজাঘাত পড়িল; 
রোদনোনুখ হইয়া হইয়া সেস্থান হইতে, 
প্রস্থান করিলেন ।, 





উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ । 
অনেক দিনের পর। 

আগরাসহরে যে বাড়ীটি হরিনাথ বাবু 
ভাড়া করিয়াছিলেন, তাহার দক্ষিণের 
বাতায়নে বমিলে সহরের শোভা সম্পূর্ণ 
রূপে দেখা যায়। নিয়ে রাজপথ 
সুর্দ্যোদয় হইতে রাত্রি ছুই প্রহর পর্য্যন্ত 
জনাকীর্ণ। দিবারাত্র নানাপ্রকারের গাড়ি 
পান্থী যাতায়াত করিতেছে । দুরে বৃহৎ 
বলহুৎ স্বেত অট্টালিকাশ্রেণী অপরাহ্নের 
হুর্ধ্যকিরণে হরিদ্বর্ণ দেখাইতেছে এবং 
তন্মধ্যে খশ্বধ্যমদমত্ত যবনরাজদিগের 
ধশ্বর্ষ্যের স্থবর্ণ পতাকাম্বরূপ তাজমহলের 
স্থবর্ণ কলস স্্য্যকিরণে জলিতেছিল। 
সম্মুখে যমুনা নদী নীলাম্ু বিস্তৃত করিয়া 
দূরে অনৃশ্য হইতেছে-_তছুপরি একপার্খে 
বৃহৎ বৃহৎ বাণিজ্যপোতের অতি উচ্চ 
মাস্তলের শ্রেণী দৃষ্ট হইতেছে। অপর 
পার্থ মহাকালের ন্যায় বৃহৎ ছুর্গ ইংরে- 
জের গৌরব রক্ষা করিতেছে । 

একদিবস 'অপরাহে যখন সান্ধযতিমির 
ক্ষণে ক্ষণে মহানগরীতে গান হইতে- 
ছিল, তখন এই বাড়ীর দক্ষিণের বাতা- 
য়নে বসিয় কুমুদিনী ও বিনোদিনী 
রাজপথ নিরীক্ষণ করিতেছিল। সন্ধ্যার 


২এড 


ল্লিগ্ককর বায়ুম্পর্শপল/লসায় নাগরিকগণ 
নানাবিধ পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া কেহ 
রাজপথে কেহ বা নদীতীরে ভ্রমণ করি- 
ধতেছিলেন-_-কেহ ব। পদব্রজে কেহ বা 
অশ্বরোহণে কেহ বা শকটারোহণে ভ্রমণ 
করিতেছিলেন। ঘোড়ার টাপে ও অনংখ্য 
একার দূরনিঃস্থত ঝন্‌ ঝন্‌ শবে একত্রিত 
হইয়া মহানগরীর এক ভাগে অতি মধুর 
কোলাহল তুলিল। অন্ভাগে যে স্থানে 
হিন্দুদিগের বাস,সন্ধ্যাসমাগমে সে স্থানের 
দেবার্চনাজনিত শঙ্খ ঘণ্টা ও বাদ্যোদ্যমের 
গভীর নিনাদে সহর পরিপুরিত হইল। 
ভগিনীদ্বয় কখন, সেই শব শুনিতেছেন, 
কখন দূরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়। সহরের 
সৌন্দর্য দেখিতেছেন, কখন অস্ারূঢা 
বিলাতী অবলাদিগের পরিচ্ছদ ও অশ্ব- 
চালন! দেখিয়া এবং সাহেবদিগের সহিত 
নিঃশস্কোচে তাহাদিগকে আলাপ করিতে 
দেখিয়া! কত প্রকার ব্যঙ্গ করিতেছেন । 
বালিকাস্বভাবা বিনোদিনী তাহাদিগের 
গবাক্ষনিয়ে রাজপথে গাড়ির শ্রেণী 
দেখিয়া বলিল, “দিদি দেখ কত এন্কা 
যাচ্চে, আমি গাড়ি গণি, এক খান, ছু 
খান, তিন খান--দিদি দেখ দেখ কেমন 
সুন্দর বিবিটি, কেমন রং আহা! চকের 
তারার রং ও চুলের রং যদি কাল হত 
তবে কি সুন্দরী হত।” দেখিতে দেখিতে 
গড়গড় ক্রিয়া গাড়ি অদৃশ্য হইল। 
তার পর-_-“এই পাঁচ খান,ছয়থান আহা, 
এখান কি সুন্দর গাড়ি! কেমন তেজাল 
ঘোড়া ছটো-_-এটি আমাদের. বালার্পি 


বঙ্গদর্শন। 


(ভাঙ্র। 


বাবু-কেমন গাড়িতে সুন্দর বসিয়া 
আছে-__সাহেবদ্ের অপেক্ষা ইহাকে 
ভাল দেখাচ্চে-_-” তৎপরে অতি বিশ্ময়া- 
দ্বিত হইয়। বলিল, “দিদি এ কে? বোধ 
হয় যেন ইহাকে কোথাও দেখিম্বাছি” 
-__বলিয়! হস্ত দ্বার! কুমুদিনীকে টানিয়া 
দেখাইল। যেমন এক স্থানে প্রচণ্ড 
ঘুর্ণবাতাসের বেগে সে স্থলের দ্রব্যাদি 
আলোড়িত হয় সেইরূপ গাড়ির প্রতি দৃষ্টি 
করিয়। কুমুদিনীর মন আলোড়িত হইল, 
অথচ বাহক কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ হইল 
না। কুমুদিনী দৃষ্টি করিবামাত্র অন্ফুট 
চীৎকার ধ্বনিতে বলিলেন “ রজনীকান্ত, 
--রজনী,) আমাদের রজনী যে!” বিনো- 
দিনী আশ্চর্যযান্বিত হইয়! বলিল « কে, 
রজনী! তাই ত রজনীই বটে ত-দাড়ি 
রাখিয়াছে বলিয়। আমি প্রথমে চিনিতে 
পারি নাই ।”” এই বলিয়া অতি বেগে 
সেস্থান হইতে দৌড়িয়৷ কুমুদিনী পিতা 
মাতাকে সংবাদ দিতে গেলেন । 
কুমুদিনী সেই বাতায়নে বসিয়া সেই 
গাড়ির প্রতি ঢৃষ্টি করিয়। রহিলেন; 
দেখিতে দেখিতে গাড়ি অদৃশ্য হইল। 
কুমুদিনী তৎক্ষণাৎ ক্রুত যাইয়া ছাদের 
উপর উঠিয়! দেখিলেন, যে গাড়ি রাস্তায় 
একটি মোড় ফিরিয়া তাহাদিগের বাড়ীর 
সন্মুখের তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরের দক্ষিণ 
ধারের একটি অনতিবৃহৎ সমুচা শ্বেচ 
অট্রালিকার সম্মুখে থামিল। সে অট্টা- 
লিকাটি কুমুদিনর শয়নকক্ষ হইতে দৃষ্ট 
হয়। কত দিন তিনি সেই অক্টালিকাটির 
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সৌন্দর্যের প্রশংস। করিয়াছেন । তৎপরে 
নামিয়। আসিয়! বিনোদিনীকে ডাকিয়! 
গোপনে অতি মৃছুস্বরে (যেন কত লজ্জার 
কথা) বলিলেন, বাড়ীতে রজনীকান্তের 
বাসা__গাড়ি প্র বাড়ীতে ঢুকিল। বিনো- 
দিনী পুনরায় দৌড়িয়! যাইয়া হরিনাথ 


তি 


বাহুবল ও বাক্যবল। 
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৮ 
বাবুকে সংবাদ দিল, এবং ছাদে তাহাকে 
লইয়া যাইয়! অঙ্গুলি দ্বারায় বাড়ী দেখা- 
ইয়াদিল। হরিনাথ বাবু একখানি উত্ত- 
রীয় লইয়া দেই অষ্টালিকার উদ্দেশে, 
চলিলেন। 


িহি(ট3৪৮-০--- 
বাহুবল ও বাকাবল। 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। 


বাহুবল ও বাক্যৰবল কি। 


কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না, যে ষে 
বলে ব্যান হরিণশিশুকে হুনন করিয়! 
ভোজন করে, আর যে বলে অস্তলিজ 
ৰা সেদান জিত হইয়াছিল তাহা একই 
বল;--ছুইই বাহবল। আমি লিখিতে 
লিখিতে দেখিলাম আমার সম্ম,খে একট! 
টিকটিকি একটি মক্ষিক! ধরিয়া খাইল-_ 
নিস্ম্রিস হইতে আলেক্জণগ্ডর রমানফ 
গর্ধাত্ত যে যত সাম্রাজ্য স্থাপিত করিয়াছে 
-রোমান বা মাকিদনীয় খক্র বা 
খলিফা, রুস বা প্রুস যিনি যে সাম্রাজ্য 
সংস্কাপিত বা রক্ষিত করিয়াছেন, তাহার 
বল, আর এই ক্ষুধার্ত টিকটিকির বল 
একই ব্__বাহুবল। স্থলতান মহম্মদ 
সোমনাথের, মন্দির লুঠ করিয়! লইয়া 
গেল-_ আর কালামুখী মার্জারী ইন্দুর 
মুখে করিয়া পলাইল--উভয়েই বীর-_ 
বাহুবলে বীর। ফোমনাথের মন্দিরে, 
আর আমার বন্ত্রচ্ছেদক ইন্দুরে গ্রভেদ 
অনেক ন্বীকার করি?- কিস্ত মহম্মদের 
লক্ষ সৈনিকে, আর একা মার্জারীতেও 


হইলে কার্ধাকারিতা ঘটে ন!। 


গ্রভেদ অনেক। সংখ্যা ও শরীরে প্রভেদর 
--বীর্য্যে গ্রভেদ বড় দেখি না। সাগরও 
জল-_শিশিরবিন্দুও জল। মহন্মদের 
বীর্য্য, ও টিকটিকি বিড়ালের বীর্য একই 
বীর্যা। ছুইই বাহুবলের বীর্য । পৃথি- 
বীর বীর পুরুষগণ ধন্য! এবং তাহাদিগের 
গুণকীর্ভনকারী ইতিবৃত্বলেখকগণ-_হের 
ভোটস হইতে কে ও কিঙলেক সাহেব 
পর্য্যস্ত__তাহারাও ধন্য। 

কেহ কেহ বলিতে পারেন, যে কেবল 
বাহুবলে কখন কোন সাত্রান্জা স্থাপিত 
হয় নাই-__কেবল বাহুবলে পাণিপাট বা 


.সেডান জিত হয় নাই-_কেবল বাহুবলে 


নাপোলেয়ন বা মার্লবর বীর নহে। 
হ্বীকার করি, কিছু কৌশল-_অর্থাৎ 
বুদ্ধিবল-_বাহুবলের সঙ্গে সংযুক্ত ন! 
কিন্ধ 
ইহা! কেবল মনুষ্যবীরের কার্ষোয নহে-_ 
কেহ কি মনে কর যে বিনা কৌশলে 
টিকটিকি মাছি ধরে, কি বিড়াল ইছ্‌র 
ধরে? বুদ্ধিবলের সহযোগ ভিন্ন বাসুবলের 
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কৃতি নাই-_এবং বুদ্ধিবল ব্যতীত জীবের 
কোন বলেরই স্ফুর্ঠি নাই। 

অতএব ইন! স্বীকার করিতে হইতেছে 
,যৈ,যে বলে পণ্তগণ এবং মনুষ্যগণ উভয়ে 
প্রধানতঃ স্বার্থসাধন করে, তাহাই বাহু 
বল। প্রত পক্ষে ইহা! পশুবল, কিন্তু 
কার্ষো র্বক্ষম। এবং সর্বত্রই শেষ 
নিষ্পত্তিস্বল। যাহার আর কিছুতেই 
নিষ্পত্তি হয় না__তাহার নিষ্পত্তি বাহ- 
বলে। এমন গ্রন্থি নাই যে ছুরিতে 
কাট! যায় না__এমত প্রস্তর নাই যে 
আঘাতে ভাঙ্গে না। বাহুবল ইহজগতের 
উচ্চ আদালত-_-নসকল আপীলের উপর- 
আপীল এই খানে; ইহার উপর আর 
আপীল নাই। বাহুবল-_পণুর বল) 
কিন্ত মন্ুধা অদ্যাপি কিয়দংশে পশ্ত, 
এজন্য বাহুবল মন্নুষোর প্রধান অবলম্বন । 

কিস্ত পগুগণের বাহুবলে এবং মন্ধুষোর 
বাহুবলে একটু গুরুতর প্রভেদ আছে। 
পণুগণের বাহুবল নিত্য ব্যবহার করিতে 
হয়__মনুষ্যের বাহুবল নিত্য ব্যবভারের 
প্রয়োজন নাই। ইহার কারণ ছুইটি। 
বাহুবল অনেক পশুগণের একমাত্র উদর- 
পুর্তির উপায়। দ্বিতীয় কারণ, পণুুগণ 
প্রযুক্ত বাহুবলের বশীতৃত্ত বটে, কিন্ত 
প্রয়োগের পূর্বে প্রয়োগনস্তাবন। বুঝিয়া 
উঠে না। এবং সমাজবদ্ধ, নহে বলিয়া 
বাহুবলগ্র়াগের প্রয়োজন নিবারণ 
করিতে পারে না। উপন্যাসে কথিত 
আছে যে এক বনের পপ্তগণ, কোন 
সিংহকর্তৃক বন্তপপ্তগণ নিত্য হত হই: 


বঙ্গদর্শন । 


(ভাঙ্ত 


তেছে দেখিয়া সিংহের সঙ্গে বন্দোবস্ত 
করিল যে, প্রতাহ পণুগণের উপর পীড়ন 
করিবার প্রয়োজন নাই--একটি একটি 
পণ্ড প্রত্যহ তাহার আহারক্সন্ত উপ- 
স্থিত হইবে। এম্থলে পশুগণ সমাজ- 
নিবন্ধ মন্ুষোর ন্যায় আচরণ করিল-_ 
সিংহকর্তৃক বাছুবলের নিত্য প্রয়োগ 
নিবারণ করিল। মনুষ্য বুদ্ধি দ্বার! 
বুঝিতে পারে, যে কোন্‌ অবস্থায় বাহুবল 
প্রযুক্ত হইবার সম্ভাবনা । এবং সামা- 
জিক শৃঙ্খলের দ্বারা তাহার নিবারণ 
করিতে পাবে। রাজা মাত্রই বাহুবলে 
রাজা, কিন্তু নিত্য বাহুবলগ্রয়োগের দ্বারা 
তাহ।দিগকে প্রজাপীড়ন করিতে হয় 
না। প্রজাগণ দেখিতে পায় যে এই 
এক লক্ষ সৈনিকপুরুষ রাজার আজ্ঞাধীন; 
রাজাজ্ঞার বিরোধ তাহ।ক্ষের কেবল ধবং- 
সের কারণ হইবে। অতএব প্রজা,বানুবল 
প্রয়োগ সম্ভাবনা দেখিয়া, রাজাজ্ঞা- 
বিরোধী হয় না। 'বাহুবলও প্রযুক্ত হয় 
না । অথচ বাহুবল প্রয়োগের যে উদ্দেশ্ত 
তাহ! মিদ্ধ হয়। এদিকে, এই একলক্ষ 
সৈন্য যে রাজার আজ্ঞাধীন, তাহারও 
কারণ প্রঙ্গার অর্থ অথবা খনুগ্রহ। 
প্রজার অর্থ যে রাজার কোষগত, বা 
প্রজার অনুগ্রহ যে তাহার হস্তগত সে 
টুকু সামান্জিকনিয়মের ফল। অতএব 
এ স্থলে বাহুবল যে প্রযুক্ত হইল ন! 
তাহার মুখ্য কারণ মন্ুষ্যের দুরদৃষটি, 
গৌপন কারণ সমাননিবন্ধন। 

আমর! এ প্রবন্ধে গৌণ কারণটি ছাড়িয়া 
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দিলেও দিতে পারি । সামাজিক অত্যা- 
চার যেষে বলে নিরারুত হয়, তাহার 
আলোচনায় আমর! প্রবৃত্ত । সমাজনিবদ্ধ 
না হইলে সামাজিক অত্যাচারের অস্তিত্ব 
নাই। সমাজনিবন্ধন সকল সামাজিক 
অবস্থার নিত্য কারণ। যাহা নিত্য কারণ, 
বিকৃতির কারণান্ুসন্ধানে তাহা ছাড়িয়া 
দেওয়া যাইতে পারে। 

ইহা বুঝিতে পার! গিয়ছে যে এইরূপ 
করিলে আমাদিগের শাসনের জন্য বাহ; 
বল প্রবুক্ত হইবে-__এই বিশ্বাস বাহুবল- 
গ্রয়োগ নিবারণের মূল। কিন্তু মন্ুব্যের 
দৃবদৃষ্টি সকল সময়ে সমান নহে-সকল 
সময়ে বাহুবল প্রয়োগের আশঙ্কা করে 
না। অনেক সময়েই ধাহারা সমাজের 
মধ্যে তীক্ষদৃষ্টি, তাহারা বুঝিতে পারেন 
যে এই এই ভাবস্থায় বাহুধল প্রয়োগের 
সম্ভাবন!। তাহার! অন্যকে সেই অবস্থা 
বুঝাইয়া দেন। লোকে তাহাতে বুঝে। 
বুঝে যে যদ্দি আমরা এই সময়ে কর্তব্য 
সাধন না করি, তবে আমাদিগের উপর 
বাহুবলপ্রয়োগের সম্ভাবনা । বুঝেযে 
বাহুবলপ্রয়োগে কতকগুলি অশুভ ফ- 
লের সম্ভাবনা । সেই সকল অণ্তত ফল 
আশঙ্কা করিয়া যাহারা বিপরীত পথ- 
গ্রামী, তাহার! গন্তব্পথে গমন করে। 

অতএব যখন সমাজের একভাগ অপর 
ভাগকে পীড়িত করে, তখন সেই পীড়ন 
নিবারণের ছুইটি উপায়। প্রথম, বাহুবল. 
প্রয়োগ । যখন রাজা গ্রনাকে উৎপীড়ন 
কিয়! মহদে নিরস্ত হয়েন না, তখন 


বাহুবল ও বাক্যবল। 
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প্রজা বাহুবল প্রয়োগ করে। কখন 
কগন রাজাকে যদ্দি কেহ বুঝাতে পারে, 
যে এইরূপ উৎপীড়নে প্রজাগণ কর্তৃক 
বাছবল প্রয়োগের আশঙ্কা, তবে রাজ! 
অত্যাচার হতে নিরস্ত হয়েন। | 

ইংলগ্ডের প্রথম চার্লস্‌ যে প্রজাগণের 
বাহুবলে শাসিত হইয়াছিলেন, তাহা 
সকলে অবগত আছেন। তাহার পুক্র 
দ্বিতীয় জেম্স, বাহুবলপ্রয়োগের উদ্যম 
দ্বেখিয়াই দেশপরিত্যাগ করিলেন । কিন্তু 
একগ বাহুবল প্রয়োগের গ্রায়োজন সচ- 
রাচর ঘটে নাঁ। বাহুবলের আশঙ্কাই 
যথেই্ট। অসীম গ্রতাপশ।লী ভারভীয় 
ইংরেজগণ যদি বুঝেনঃ যে কোন কার্ষ্যে 
প্রজজাগণ অসত্ুষ্ট হইবে, তবে সে কার্যে 
হস্তক্ষেপ করেন না । ১৮৫৭।৫৮ শালে 
দেখা গিয়াছে,ভারতীয় প্রজাগণ বাহুবলে 
তাহাদিগের সমকক্ষ নহে। . তথাপি 
প্রজার সঙ্গে বাহুধলের পরীক্ষ। স্থখদায়ক 
নহে। অতএব তাহারা বাহুবল প্রয়ো- 
গের আশঙ্কা! দেখিলে বাঞ্িতপথে গতি 
করেন না। 

অতএব কেবল ভাবী ফল বুঝ,ইতে 
পারিলেই, বিনাপ্রয়োগে বাহুবলের কার্ষ্য- 
সিদ্ধ হয়। এই প্রবৃত্তি বা নিবৃতিদায়িনী 
শক্তি আর একটি দ্বিতীয় বল। কথার 
বুঝ।ইতে হয়। এই জন্য আমি ইহাকে 
বাকাবল নাম দিয়াছি। 

এই বাক্যবল অতিশয় আদরণীয় 
পদার্থ। বাহুবল, মনুষ্যসংহার প্রভৃতি 
বিবিধ অনিষ্টস।ধন করে, কিন্তু বাক্যবল 
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বিন! রক্তপাতে, বিনা অক্বাথাতে, বাছু- 
বলের কার্ধ্য দিদ্ধকরে। অতএব এই 
বাকাবল কি, এবং তাশ্ার প্রয়োগ লক্ষণ 
ও বিধান কি প্রকার,তাহা বিশেষ প্রকারে 
' সমালোচিত হওয়া কর্তবা। বিশেষতঃ 


এদেশে । অন্মদ্দেশে বাছবল প্রয়ো- 
গের কোন সন্তাবনা নাই-_বর্তমান 
অবস্থায় অকর্তবাও বটে। সামাজিক 
অভ্যাচারনিবারণের বাক্যবল, এক মাত্র 
উপায়। অতএব বাকাবলের বিশেষ 
প্রকারে উন্নতির গ্রয়োজন। 

বস্ততঃ বাহুবল অপেক্ষা বাকাবল 
সর্বংশে শ্রেষ্ঠ । এ পর্য্যন্ত বাহুবলে পৃথি- 
বীর কেবল অবনতিই সাধন করিয়াছে__ 
যাহা কিছু উন্নতি ঘটিয়াছে তাহ। বাক্য- 
বলে। সভ্যতার যাহা কিছু উন্নতি ঘট- 
ম্লাছে তাহ! বাঁকাবলে। সমাজনীতি, 
রাজনীতি; ধর্মমনীতিঃসাহিত্য বিজ্ঞান শিল্প, 
যাহারই উন্নতি ঘটিয়াছে,তাহ! বাকাবলে। 
যিনি বক্তাঃ যিনি কবি, যিনি লেখক--- 
দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, নীতিবেত্তা, ধর্মা- 
বেত্ব।, ব্যবস্থাবেত্তা, সকলেই বাক্যবলেই 
বলী। 

ইহা কেহ মনে না করেন যে কেবল 
বাহুবলের প্রয়োগ নিবারণই বাক্যবলের 
পরিণাম, বা তদর্থেই বাকাবল প্রবুক্ত 
হয়। মনুষ্য কতকদুর পণুচরিত্র পরিত্যাগ 
করিয়! উন্নতাবস্থায় দাড়াইয়াছে। অনেক 
সময়ে মনা ভয়ে ভীত না হইয়াও, 
সংকর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত । যদি সমগ্র সমা- 
জের কখন এক কালে কোন বিশেষ 
সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জশ্মে,তবে সে সৎকার্ধ্য 
অবশ্য অনুষ্ঠিত হয়। এই সৎপথে 
জনসাধারণের প্রবৃত্তি কখনং জ্ঞানীর উপ- 
দেশ ব্যতীত ঘটে না। সাধারণ মনুষা- 
গণ অন্ঞ,চিস্তাশীল ব্যক্তিগণ তাহাদিগকে 
শিক্ষা দেন। সেই শিক্ষাদায়িনী উপদেশ 


ঘঙ্গদর্শন। 
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মালা যদি বখাবিছিত বলশালিনী হয়, 
তবেই তাহ! সমাজের হৃদয়ঙ্গমতা হয়| 
যাহ! সমাজের একবার হৃদ্গত হয়, 
সমাজ আর তাহা ছাড়ে না-_-তদনুষ্ঠানে 
প্রবৃত্ত হয়। উপদেশবাক্যবলে আলোড়িত 
সমাজ বিপ্লুত হইয়া উঠে। বাক্যবলে 
এইব্প ধাদৃশ সামাজিক ইষ্ট সাধিত হয়, 
বাহুবলে তাদৃশ কখন সম্ভাবনা নাই । 

মুনা, ইষা, শাকাসিংহ গ্রভৃতি বাহু-' 
বলে বলী নহেন-_বাকাবীর মাত্র। কিন্ত 
ইষা, শাকাসিংহ প্রভৃতির রা পৃথিবীর 
যে ইষ্ট সাধিত হইয়াছে, বাহুবল'বীরগণ 
কর্তৃক তাহার শতাংশ নহে । বাহুবলে 
যে কখনও কোন সমাজের ইষ্টনাধন হয় 
না এমত নহে। আত্মরক্ষার জন্য 
বাসবলই শ্রেষ্ঠ । আমেরিকায় প্রধান 
উন্নতিসাধন কর্তা) বাহবলবীর ওয়ালিং- 
টন। হুলগু বেলজিয়মের প্রধান উন্নতি- 
সাধন কর্তা বাহুবলবীর অরেঞ্জেব উই- 
লিয়ম। ভারতবর্ষের আধুনিক ছূর্গতির 
প্রধান কারণ--বাহুবলের অভাব । কিন্ত 
যোটের উপর. দেখিতে গেলে, দেখ! 
যাইবে, যে বাহুবল অপেক্ষা বাক্যবলেই 
জগতের ই সাধিত হইয়াছে । বাহুবল 
পশুর বল-_বাক্যবল মন্ষ্যের বল। 
কিন্ত কতকগুলা বকিতে পারিলেই বাক্য- 
বল হয় না।--বাক্যের .বলকে আমি 
বাক্যবল বলিতেছি না। বাক্যে যাহ! 
ব্যক্ত হয়, তাহ্ারই বলকে বাক্যবল বলি- 
তেছি। চিন্তাশীল চিন্তার দ্বার জাগতিক 
তত্ব সকল মনোমধ্যে হইতে উদ্ভৃত করেন 
--বক্তা তাহা বাক্যে লোকের হৃদয়গত 
করান। এতহুভয়ের বলের সমবায়কে 
বাক্যবল বলিতেছি। 

অনেক অমর়েই এই বল, একাধারে 
নিহিত--কখন কখন বলের আধার 
পৃপ্নকৃতৃত। একত্রিত হউক, পৃথকৃভূত, 
উভয়ের সমবায়ই বাক্যবল। 


বঙ্গদর্শন | 
মাসিক পত্র ও সমালোচন । 


পু ০ ৫ শু 
িষ্ত১ লিডহিও 32০ 


পঞ্চম খণ্ড! 


শক্করাচাধ্য কি ছিলেন £ 


বঙ্গদেশে বেদান্থশান্ত্ের প্রচার নাই, 
এজন্য বঙগ্গদেশে শঙ্করাচার্শের মত 
লোকে বিশেষ অবগত নহে। বঙ্গদেশে 
তাহার প্রাভাবও বড় অধিক নহে। কিন্ত 
উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে, বিশেষ দাক্ষিণাতো 
শঙ্করাচা্যকে লোকে দেবতা বলিয়! 
পুজা করে; তঁহার গ্রন্থাবলী আদান্ত 
ক্রু করে; তঁ'হার মত ভন্রাপ্ত বলিয়া 
মনে করে এবং অনেকে শাহর মত অন্ধু- 
সারে সংসারধন্মে জপাঞ্জলি দিয়া সন্নাস- 
আশ্রম গ্রহণ ফরে। মধাসময়ে ইত্বু- 
বোপে আরিম্ততালের যেমন গ্রতৃত্ব হইয়া- 
চিল আধুনিক ভারতবর্ষে শঙ্ক রাচার্োর ও 
প্রায় তেমনি প্রভুত্ব। তাহার জীবনচরিত 
সম্বন্ধে নানা অন্ত উপন্যাস শুনিতে 
পাওয়া যার । কেহ কেহ বলেন, তিনি 
৩২ বৎসর বয়সে সমস্ত বেদ বেদান্তের 


টাকা লিখিয়া কাশীতে প্রাণত্যাগ করেন। 
কেহ & অপরন্বা ভবিষ্যতি* বিষয়ক 
অদ্ভূত গন্পটী তার জীবনীতে প্রয়োগ 
করেন । কেহ আবার বলেন, শহ্করাচার্ষা 
মহীন্ুরে স্র্ণবুষ্টি করিয়াছিলেন সেই স্বর্ণ 
পাইয়। “টপু স্থুলহান ঈংরেজদিগের সঙ্গে 
যুদ্ধ করাতেই হারির়া যায়। 

হিন্দুরা শঙ্কর[চার্য্যকে শঙ্করের ্বতার 
মাম কবেন এব শৈবধরন্ম্ের মিশনরী 
মনে করেন। ওদ্কে আধুনিক ইংরেদী- 
ওয়ালার বলেন শঙ্করাচার্য্য একজন 
সমাজসংস্কারক,তিনি বৌদ্ধদিগকে এদেশ 
হঈতে দূর করিয়া দেন। তাহা হইতেই 
্রাঙ্মণাধন্ম্বের পুনঃপ্রচার হয়; তিনি 
লুখর লয়োল! প্রন্ৃতি সংস্কারকদিগের 
ন্যায় উচ্চদ্রের লোক । বাহার বিষয়ে 
এরূপ ভিন্ন ভিন্ন মত চলিয়া মাদিতেছে, 

ক 
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ধাহার কথা এখনও বেদ বলিয়া কে!টা২ 
লোক মানিয়! আসিতেছে, তাহার কার্ধ্য- 
কলাপ, তাহার জীবনচরিত ও তাহার 
মত বঙ্গদর্শনের পাঠকবর্গ কিছু জানিতে 
'পারিঘেন,এই অভিপ্রায় উপস্থিত গ্রস্তা- 
'বের অবতারণা হইল। 

(শঙ্করাচার্য্যের জীবনচরিত বিষয়ে 

ংস্কৃত গ্রন্থ ।) 

আমরা শঙ্করাচার্যোর বহুসংখাক জীবন 
চরিতের নাম গুনিয়াছি। এমনকি অনেক 
বৈদাস্তিকের বিশ্ব(স,ষঠাহার সকল শিষ্যই 
তাহার জীবনবৃত্তান্ত লিখিয়! গিরাছেন। 
তাহাদের বিশ্বাস থাকে থাকুক । আমরা 
এক্ষণে ছুই খানি পুস্তক গ্রাপ্ত হইয়াছি। 
একখানি এন্করাচার্য্যের এক জন প্রধান 
ছাত্র আনন্দ গিরির লিখিত, অপর থানি 
মধবাচার্যের | প্রথম খানির নাম শঙ্কর- 
বিজয়,দ্বিতীয় খানির নাম শঙ্কর দিখিজয়। 
প্রথম খানি গদা, দ্বিতীয় খান মহাকাব্য 
-ষোড়শ সর্গে সম্পূর্ন। বর্তমান প্রস্তাব 
প্রধানতঃ এই ছুইখানি গ্রন্থ হইতেই 

ংগৃহীত হইবে । আনন্দ গিরি ও মাধ- 
বাচার্যোর এস্থলে বিশেষ পরিচয় আব- 
শ্যক করে না, উভয়েই সংস্কত সাহিত্যে 
প্রথিতনামা। একজন শঙ্করাচার্য্যের 
শিষ্যদ্দগের মধ্যে পদ্মপাদাচার্যের পরই 
প্রধানতম বলিয়া গণা এবং স্বীয় আচা- 
ধ্যের বুপংখাক ভাষোর টীকাকার। 
অপরজন বিদ্যান্তীর্থ মহেশ্ববের ছাত্র, 
প্রসিদ্ধ বেদার্থপ্রকাশ নামক বেদব্যাখ্যার 
রচয়িত। | 


বছদর্শন। 
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(শঙ্করবিজয়ের প্রাধান্য ।) 

মাধবাচার্য্যের গ্রন্থ অপেক্ষা শঙ্কর- 
বিজয়ের তিহাসিক মূল্য অনেক অধিক। 
আনন্দ গিপ্ি আচার্যোর সমসাময়িক 
লোক । মাধবাচার্ধা অন্তত তাহার ছয় শত 
বতমর পরে আবিভূতি হইয়াছিলেন। 
আনন্দ গিরি গদো ইতিহাস লিখিব 
প্রতিজ্ঞা করিয়া লিথিয়াছেন । মাধব 
মহাকাব্য লিখিতে গিয়াছেন। তাহার 
গ্রন্থে তিনি কল্পনাশক্তির বিলক্ষণ পরি- 
চয় দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন তাহাকে 
রাজ! নব কালিদাস উপাধি দিয়াছেন। 
সুতরাং তাহার কথায় আমরা অধিক 
বিশ্বাম করিতে পারি না । কিন্তু করন! 
যহই ক্ষমত। বিস্তার করুক না ধর্মভয়ে 
আচার্যোর জীবনের এ্রতিহাসিক ঘটনার 
বর্ণনায় মাধব ও আনন্দে বড় ইতর 
বিশেষ নাই। 

(শঙ্করাচার্ধা কি ছিলেন 1) 

শ্করাচার্দ্য বিষয়ে কতকগুলি লোকা- 
যত কুসংস্কার আছে। তাহার জীবনী 
লিখিবার পূর্ব সেই গুলি দূর কর! আব- 
শ্যক। প্রথম কুসংস্কার এই যেতিনি 
একজন সমাজসংস্কারক, কেহ তাহাকে 
বুদ্ধের সহিত, কেহ চৈতন্যের সহিত, 
কেহ লুথরের সহিত,কেহ অন্যান্য প্রসিদ্ধ 
সংস্কারক্দিগের সহিত তুলনা করিয়! 
থাকেন। বাস্তবিক তিনি সমাজসং- 
স্কারক ছিলেন না। পূর্বোক্ত মহাত্মাগণের 
সহিত তুলিত হইবার তাহার কোন 
অধিকার নাই। তাঁহার হৃদয় অতি স্ুত্, 
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স্বার্থপর ও উদ্দারতাবিরহিত। তিনি 
বুদ্ধিমান, বিচারপটু, অগাধবিদ্যাসমুক্র- 
গারঘায়ী, যে ক্ষমতাবলে অনেক লোক 
আয়ত্ত হয়, অনেকে দেবতা ,গুরু; অবতার 
বলিয়৷ মান্য করে, সেই ক্ষমত! তাহার 
অপর্যাপ্ত ছিল। তাহার ন্যায় বৃতাশক্তি, 
ভাহার ন্যায় রচনার গভীরতা, প্রাচীন 
ভারতবর্ষে ছুর্লভ ॥ কিন্তু তথাপি তিনি 
সমাজসংস্কারক নহেন.। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় 
বৈশ্য শুক্র গ্রত্থতি চারি জাতি এক করিয়! 
ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল করিব, সকলকে 
মন্্ীতি, সৎকার্ধ্য, সন্ধর্ম্মে আনিয়! নৃতন, 
মভ্যতার ভিত্তিপাত করিব,এ দকল তিনি 
গারিতেন, কিন্তু এক মুন্ুর্তের জনাও এ 
মকল উদারভাব তাহার অন্ুদার হৃদয়- 
কনরে স্থান পার নাই। সংস্কারবিষয়ে 
তিনি যাহ! যাহা করিয়াছিলেন, তাহা! এই, 
--তিনি ব্রাহ্মণদিগকে শিব,শক্তি প্রভৃতি 
নানা উপাসনা! হইতে বিরত করিয়ঃ 
শদ্ধাদ্বৈতমত গ্রহণ করিয়া মঠাশ্রমী 
হইতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। এই টুকু 
তাহার সংস্কারকার্ধয। ইহাতে ভারত 
বর্ষের ছুই প্রকার অনিষ্ট হইয়াছে। 
গ্রথম হিন্দুদ্িগের মধ্যে মঠা শ্রমের শ্রীবৃদ্ধি 
হইয়াছে এবং অন্যান্য বর্ণের সহিত 
বাহ্গণদিগের সহান্থৃতি হাস হইয়াছে । 
শকরবিজয় গ্রস্থে আমর! স্পষ্ট দেখিতে 
পাই তিনি যখন উজ্জঞপ্পিনী নগরে বাস 
করিতেছেন,সেই সময় শুদ্রজাতীয় উত্নত্- 
টব নামা কাপালিক তাহার সহিত 





শঙ্করাচার্য কি ছিলেন? 


ক শহ্করবিজয় ২৪ প্রকরণ । 
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বিচার করিতে উপস্থিত হৃইল। তিনি 
তাহাকে বলিলেন, “গচ্ছ কাপালিক, ত্ব- 
চ্ছন্দে বেড়াও গিয়া; ছুষ্ট মতাবলম্বী ব্রাহ্মণ, 
দিগকে দমন করিবার জন্যই আমার * 
আগমন। অগ্রজাতিপাদসেবনই অস্ত্য-. 
জাতির'কর্্ম। অতএব শিষ্যগণ উহাকে 
দূর করিয়া দেও।” বলিবামাত্র শিষোর! 
কশাঘাত পুরঃসর কাপালিককে দূর' 
করিয়া দিল।* এই তাহার সমাজ- 
হস্কার। 


(বিরুদ্ধমত খণ্ডন 1) 


অনেকে বলিবেন শঙ্করাচার্ধ্য যে সম- 
য়ের লোক সে সময়ে শঙ্করাচার্যোর 
ব্রাহ্মণদমন কার্য্যদ্বার বিশেষ উপকার' 
হইয়াছিল। সত্য,হইয়াছিল। তীহার, পর. 
্রাঙ্মণদিগের যথেষ্ট বিদ্যো্নতি হয়। তিনি 
স্বীয় মনের অগ্নিময় তেজোবলে ব্রাক্মণ- 
দিগের মধ্যে একটা নূতন সাহদের আ- 
বি9ভাব করেন,তাহার ফল আমর! আজিও. 
অন্থুভব করিতে পারি। তাই বলিয়! 
তাহাকে আমরা রিফরমর বা সমাজ- 
স্কারক বলিতে পারি না। যদ্দি বলিতে 
হয়, তিনি উচ্চদরের সংস্কারক ছিলেন 
বলিতে পারিব না। তাহার কৃত সংস্কার 
ব্রাহ্মণ জাতিতে পর্যবসিত। বুদ্ধদেবের' 
আগে হইলে তাহার এ সংস্কারেই বাহাছুরী 
হইত বটে, কিন্তু বুদ্ধদেবের পর ওরূপ 
অল্লায়ত সংস্কার তাহার অন্ুদার মনো- 
বৃত্তির পরিচয় দেয় মাত্র।- 


--শাশিতি শী 





শপ সী 
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(তিনি বৌদ্ধদিগকে তাড়ান নাউ) 
তাহার বিষয়ে দ্বিতীয় কুসংস্কার এই 
যে তিনি বৌদ্ধদ্িগকে এ দেশ হইতে 
দুর করিয়া দেন। উহা সম্পূর্ণ ভ্রম। 
শস্করবিজয় গ্রন্তের নির্ঘণ্ট পত্রে নয়ন 
নিক্ষেপ করিলেই জানিতে পারা যাইবে 
এইটী ভ্রমাম্মক সংস্কার । তিনি বৌদ্ধ 
জৈন মত নিরাকরণ করিয়া! তন্মতাবলম্বী 
ত্রাঙ্মণদিগকে স্বমতে আনয়ন করেন । 
এই নবদীক্ষিত বৌদ্ধেরা তাহার শিষা- 
দ্বিগের পদসেব! প্রভৃতি কার্য কবিত 
ও তাহাদ্দিগের উচ্ছিষ্ট আহার কবিত। 
ট্জনেরা এই অবধি বণিক হইল, 
সৌগতেরা দাস হইল, বৌদ্ধেরা বন্দী 
অর্থাৎ স্ততিপাঠক হইল । একথা সনতাঃ 
কিন্ত তিনি যেমন বৌদ্ধমত নিরাকরণ 
করেন তেমনি বৈষ্বমত শৈবমত সৌর- 
মত কাপান্গিকমত বৈদিক কর্মকাণ্ড 
মত এবং ওপনিষদিক সাংখ্যমতও নিরা- 
কৃত করেন, অতএব তিনি বৌদ্ধদিগকে 
তাড়াইলেন কি রূপে? পূর্বে বৌদ্ধ দগের 
যেমন প্রভূত্ব ছিল তাহার সময়ে তেমন 
ছিল ন1। তাহার সহিত ৰিচারে উহাদের 
বিলক্ষণ ক্ষতি হয় কিন্তু তিনি উহাদের 
তাড়াইলেন কই? আর যদ্দিই তাড়াইলেন 
তবে তাহার পরে লোক আবার বৌদ্ধমত 
থণ্ডন করিতে যায় কেন ? 
(ত্তাহ! হইতে ব্রান্গণ্য ধর্মের পুনঃ- 
প্রচার হয় নাই )) 
“তিনি বৌদ্ধদ্দিগকে তাড়ান নাই, 
বৌদ্ধেরা তাহার পূর্ব হইতেই নানাবিধ 


বঙ্গদর্শন। 
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পৌত্তলিক উপাসনার জালায় বাতিবান্ত 
ও ভীনপ্রভ তয়! পড়িয়াছিল। এ পৌত্ত- 
লিক উপাসনাপ্রবর্তক পৌরাণিক গণই 
ব্রাহ্মণপ্রাধানোর পুনঃ সংস্থাপক। তাহা. 
দের নিকট হইতেই আবার লোকে 
ব্রাঙ্গকে ভয় করিতে, ভক্তি করিতে, 
তৃদেব বলিয়া প্রণাম করিতে শিখে-- 
তাহাদের দ্বারাই বিষুট, শিব, ছুর্গা প্রভৃতি 
বৈদিক অবৈদিক দ্েবতাঁদিগের উপাদন! 
গ্রাচারিত হয়। ইহার পর এই সকল 
পৌত্তলিক ব্রাক্ষণদিগকে বৈদিকধর্শে 
আনয়ন করিবার জন্য চেষ্টা করা হয়। 
আবার বৈদ্বকধর্থ্বের পুনঃ প্রচার হয়। 
সে প্রস্তাবও শঙ্করাচার্য্যের নহে। যখন 
বৈদিক ধর্ম ব্রাঙ্মণদিগের মধ্যে আবার 
চলিতেছে, সেই সময়ে তিনি উপস্থিত 
হইয়া কর্মকাণ্ড হইতে উহাদিগকে জ্ঞান. 
কাণ্ডে অধিকতর মমোযোগ দিতে আজা 
কবেন। ইহারই নাম ছুষ্ ব্রাহ্মণদমন। 
(তিনি শৈবমত প্রচারক ছিলেন না) 

ধাহারা মনে করেন শঙ্করাঁচার্্য শৈব- 
মত প্রচারক তাহার! একবার শঙ্করবিজ্ষষ 
খুলিয়া দ্বেখিবেন। উহার নির্ণ্টপত্রেই 
পাইবেন “শৈবমত নিত্বাকরণম্‌।” বাস্ত- 
বিকই শঙ্করাচার্যাকে--শুদ্ধাদ্বৈত মতের 
পোষক অদ্বিতীয় দ্িথিজয়ী পুরুষকে 
শৈবমতগ্রচারক ৰলিলে তাহাকে গানি 
দেওয়া হয় মাত্র । 

(সংক্ষিপ্তার্ঘ ।) 

' এতক্ষণ শক্করাচার্ধ্য কি ছিলেন না 
তাহাই দেখাইতেছিলাম। তিনি সম" 
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সংস্কারক ছিলেন না। 
তিনি তাড়ান নাই । ব্রাহ্গণাধর্্ম তিনি 
গুনঃপ্রচার করেন নাই। শৈবমতের 
তিনি সংস্থাপক নহেন । তবে তিনি কি 
ছিলেন? তাঁহার এত প্রভূত্ব কেন? 
এত লোকে তাহাকে মানে কেন? যে 
সকল মহৎকার্য্যের জন্য তাহার নাম 
ভারতের হিতাকাজ্ষীদিগের যধ্যে অগ্র- 
গ্রণা হওয়া! উচিত এক্ষণে সেই সকলের 
কথকঞ্চিৎ উল্লেখ করিব। সবিস্তারে লিখিতে 
গেলে বিস্তর হয় এই জনা সণক্ষেপে 
কয়েকটি সার কথ! মাত্র বলিবার চেষ্টা 
করিব। 
(তাহার যশের প্রধান কারণ বিদ্য11) 

তাহার খ্যাতি প্রতিপত্তি প্রভৃত্বের 
প্রধান কারণ তাহার বিদ্যা । অতি অল্প 
বয়সেই তিনি তৎকালগ্রচলিত সমস্ত 
সংস্কৃতগ্রন্থ অধায়ন করিয়াছিলেন এবং 
পাঠসমাণ্তির পূর্বেই গুরুর আসনে উপ- 
বেশন করিয়া সমস্ত সহাধ্যায়ীদিগকে হুরূহ 
ছুর্বোধ শান্ত্রসমূহের বিশদ প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা 
করিয়া দিয়াছিলেন। * চতুঃযষ্টি কলা, 
চতুর্দশ বিদ্যা, সমস্ত বেদ, সুত্র ইতিহাস 
তাপনীয়, আগম, মন্ত্র, যন্ত্র, তন্ত্র সমস্ত 
বিষয়ে তিনি কৃতবিদা হইয়াছিলেন। পূর্ব 
পর্ধতে যেমন বা'লভান্ু, বিদ্যা অর্জিমা- 
লায় তিনি তেমনি, ব্রহ্মাণ্ড গোলকীলকে 
তিনি ধরবের স্তায়, ষক্ঞবিদ্যায় যাজ্ঞবন্ধের 
তায়, ইত্যাদি) উপবিষ্ট হইয়া তিনি শিষ্য 
দিগকে উপদেশ দিতেন |”  ইহাতেও 
ত্বাহার বিদ্যার পরিচয় দেওয়া হইল না। 
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তাহার প্রধান গ্রন্থ শাঙ্কবভাষা পাঠ 
করিলে জান! যাঈবে তাহার বিদ্যার পার 
চিল ন1। ব্রাঙ্গণগ্রন্থ, বৌদ্ধ গ্রন্থ, জৈনগ্রন্, 
কাপালিক গ্রন্থ সমস্তই তীভাব নখদর্পন্থ্‌, 
মধো ছিল। যিনি এত লেখাপড়া শিপি- 
য়াছিলেন তিনি যে জগদ্বিখ্যাত হইবেন 
তাহাতে বিচিত্র কি? 
(২য় । রচনা ।) 

শঙ্করাচার্যের রচনা তাহার প্রতিপত্ভিব 
দ্বি্ীয় কারণ । সরল মিষ্ট স্তললিত পদ- 
বিন্তান করত তিনি রূহ, দুর্রবোধ, অনি 
জটিল, শান্্সমূহের অতি কঠিন অতি 
সুক্ষ অতি'নীরন অংশ সকলের অতি 
বিশদ মুট়জনেরও স্ুবোধ্য অর্থ করিয়া 
দিয় গিরাছেন। তিনি যখন লেগনী 
ধারণ করিতেন বোধ হয় তাহার হৃদয় 
লেখনীর অনুসরণ করিত । ভাষা তাহার 
ভাব প্রকাশে কীপিত। যখন লেখনী ধরি- 
তেন কোথাও যে বিশ্রাম করিতে হইত, 
ভাবিয়া ভাবসংগ্রহ করিতে হইত, মস্তিষ্ক 
বিলোড়ন করিতে হইত, একেবারে বোধ 
হয়না । বোধ হয় অন্তঃস্ত বিদ্যাসমু্র 
উদ্বেলিত হইয়া তীব্রত্রোতে অজশ্র 
লেখনী মুখে নির্গত হইত । কখন স্ততি, 
কখন নিন্দা, কখন হন্মন্্বভেদী শ্লেষ 
বাকা, কখন ভক্তি, কখন জটিল শাক্তার্থঃ 
সমান বেগে,সমান তেজে, সমান ওজস্বি- 
তার সহিত বহির্গত হইত । শঙ্করাচার্ধোর 
মত কুদংস্কারাপনন বলিয়া উপেক্ষিত হই- 
তে পারে, প্রাচীন বলিয়া দূবীকৃত হঈতে 
পারে, কিন্তু তাহার রচনা, তাহার ওক্জ- 
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স্বিনী লেখনী মুখনিঃস্যত ৰাঁকা পরম্পরা, 


তাহার কীর্তিস্তস্ত শাঙ্কর ভাষা, কখনই 
বিশ্বৃতিসমুত্রে নিমজ্জিত হইবে না। 
৮ আচার্ধ্য গুদ্ধ নিজেই লিখিতে পাঁরি- 
তেন এমন নহে, তাঁহার শিষাদিগের 
মধোও অনেকে তাহার অনুকরণ করিয়া! 
ভাষাজ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। 
তিনি কেবল স্বয়ং অদ্বিতীয় লেখক 
নহেন, তিনি এক অদ্বিতীয় লেখক সম্প্র- 
দায়ের প্রবর্তক । আনন্দ গিরি শ্রীধর- 
স্বামী তাহার শিষ্য পরম্পরামধ্যে বিশেষ 
প্রসিদ্ধ। শুদ্ধ তাহার শিষাগণ কেন যে 
কেহ তাহার পর লেখনী ধরিয়াছেন সক- 
লেই তাহাকে অন্থুকরণ করিতে গিয়া- 
ছেন কিন্তু কেহই কৃতকার্য হইতে 
পারেন নাই। তাহার রচন! অন্ুকরণের 
অতীত। | 
(৩য়। বিচারপটুতা) 
বিচারপটুতায় তাহার অপেক্ষা বড় 
অতি অল্প লোক আছেন। তিনি দিগিজয় 
করিয়াছিলেন অর্থাৎ ভারতবর্ষের নানা- 
স্ঠানে পর্যটন করিয়া তত্তৎস্তানস্থ পণ্ডি- 
তবর্গকে পরাস্ত করিয়! স্বমতগ্রহণ করা- 
ইয়াছিলেন। এই সকল পণ্ডিতদিগের 
মধ্যে সর্বধর্ম্মাবিরোধী চার্বাক ও কাপা- 
লিক, হিন্দুধর্্মবিরোধী বৌদ্ধ, মৌগত, 
ৈন,হিন্দুধর্্রের উচ্চতর বেদধর্নট বিরোধী 
পৌত্তলিক ব্রহ্মা বিষুং শিবাদ্দির উপা- 
সক, বৈদিকদিগের মধো জ্ঞানকাণ্ড 
বিরোধী কর্মকাণ্ড আশ্রয়ী মীমাংসক,জ্ঞান 
কাণ্ড জশ্রয়ীদিগের মধ্যে শুদ্ধান্বৈত মত 


ৰজদর্শন। 


(আশ্থিন। 


বিরোধী সাংখ্যাদি। এই সমস্ত পঙ্ডিত 


দ্বিগকে স্বীয় মনীষা প্রভাবে ফিনি জয় 
করিয়াছেন তিনি কি অদ্বিতীয় নহেন ? 
ভিনি হিন্দুমনে এমনি একটী শী'্গ মোহর 
মারিয়া গিয়াছেন যে এখন আর শুদ্ধ 
সাংখ্যমত, শুদ্ধ পৌত্তলিক মত, দেখিতে 
পাওয়া যায় না। প্রায়ই সকলে অদ্বৈত 
ধর্ম বজায় রাখিয়। আপন২ মত প্রকাশ 
করিতে চেষ্টা করেন। পুরাণ, তন্ত্র, নূতন 
স্থৃতি, সর্বত্র অদ্বৈত মতই চলিতেছে। 
যে পুরাণ সাংখ্যমতে লিখিত সেও শেষ 
বলে প্রকৃতি পুক্ধষ উভয়ে মিলিয়! অদ্বৈত 
ঈশ্বর। কেবল, বঙ্গীয় নৈয়ায়িকেরা শঙ্করা- 
চার্ধ্য হইতে আপনাদ্দিগের স্বাধীনতা 
বজায় রাখিয় গিয়াছে ন। এজন্য তাহাদের 
বিলক্ষণ বাহাছুরী আছে । 
(প্রস্থ ও টাকার সংখ্যা) 

শঙ্করাচার্ধ্য যে'কত গ্রন্থ ও টীকা রচনা 
করিয়াছেন বলা যাঁয় না। সকল এখনও 
ছাপা হয় নাই । বাদরায়ণ প্রণীত বেদাস্ত 
স্থত্রের তিনি ভাষ্য করেন। যদ্দিও টীকা 
বলিয়! প্রসিদ্ধ, তথাপি এই ভাষ্য টাকা 
নহে। এখানি শঙ্করাচার্য্ের নিজমত 
প্রচারের উপায়। হুত্রগুলি,এমনি প্রছে- 
লিকার ন্যা যে, উহা হইতে যে যেরূপ 
ইচ্ছা অর্থ করিতে পাঁরে। প্র এক স্্র- 
মালা হইতে নান! দর্শনের নানা গ্রস্থা- 
নের উৎপত্তি হইয়াছে। এ সুত্র হইতেই 
এক খানি বৈষ্ণবদর্শন ও পূর্প্রস্ত নামে 
আ'র একখানি দর্শন হুইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য 
'ধ স্ুতরগুলিকে দ্বার মাত্র করিয়! তীহার 
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গভীর অন্তর মধ্যে শিষাগণকে প্রবেশ 
করাইয়াছেন। তাহার প্রণীত ভগবদগী- 
তার ভাষা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ । আনন্দগিরি 
সেই ভাষ্যের টীকা করিয়াছেন এবং 
্রীধর স্বামী তাহার সংক্ষেপ করিয়াছেন, 
তাঁহার সময়ে যে সকল উপনিষৎ চলিত 
,ছিল, শক্ষরাচার্ধা সে সমস্তেরই টীকা 
করিয়াছিলেন। অনেক উপনিষৎ তীহার 
পরে লিখিত, ইহাতে তাহার টাক! নাই। 
অনেক উপনিষদের টীকা! তাহার লিখিত 
ঘলিয় প্রসিদ্ধ কিন্তু বাস্তবিক সে গুলি 
জাল। শস্করাচাধ্য সমস্ত বেদের টীকা 
করেন, সেটা মিথ্যা কথা । তাহার জ্ঞান- 
কাণ্ডে প্রয়োজন, তিনি জ্ঞানকাণ্ডেরই 
টাক! লিখিয়াছেন ।.সমন্ত বেদের ব্যাখ্যা 
তীহার অনেক পরে লিখিত হয়। 
(শ্বমত প্রচার) 
শুদ্ধাদ্বৈত মত প্রচা'রই শস্করাচার্যোর 
রতৃত্বের প্রধান কারণ-_একমেবাদ্ধি- 
তীয়ং ব্রহ্ম নেহ নান্যান্তি কিঞ্চন, ইত্যাদি 
উপনিষং বাক্যের তিনি অদ্বৈত মতে 
অর্থ করেন। তাহার মতে জগতে যা 
কিছু দেখি সমস্তই ভ্রম, তৃমি,আমি,বাড়ী, 
ঘর, নদ, নদী পর্ধতার্দি সমন্তই ভ্রম! 
কেবল এক ঈশ্বরই সতা। তিনিই সব 
তিনি ভিন্ন আর কিছুই সত্য নহে। তবে 
আমাদের যে তুমি আমি জ্ঞান হইতেছে 
সে অধাস (যেট। যে জিনিস নয় সেই 
টাতে সেই জিনিস বলিয়া জ্ঞান ।) শঙ্কর 
এই মত কুমারিকা হইতে হিমালয় পর্যযস্ত 
সমস্ত দেশে ব্রাঙ্গণমণ্লীমধ্যে প্রচার 


শঙ্করাচার্ধ্য কি ছিলেন £ 
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করেন। লোকে বৈষ্ণবাদি ধর্ম ত্যাগ 
করিয়! তাহার মত গ্রহণ করে। তিনি 
কোন্‌ কোন্‌ মত খগুন করেম পরে 
লিখিত হইবে। 
(মঠ স্তাপন) 

পূর্বেই বল। গিয়াছে শঙ্কারা চার্য্য কর্ম 
কাণ্ডের বিরোধী--তিনি বছসংধাক লো- 
ককে সন্নাসী করেন। পূর্ব্বকালে সন্নাসী 
ছিলকিনা,ঠিক বলা যায় না। মন্গুতে 
নৈষ্টিক ব্রঙ্চারী বলিয়া এক দল লোক 
আছে। তাহার! বালাকাল হইতে গুরুর 
আলয়ে বাস করিয়া লেখা পড়া ও ধর্ম 
কর্ম করিত-_-তাহার! বিবাহ করিত ন! 
কিন্তু তাহার! সন্ন্যামী ছিল না। চতুর্থ 
আশ্রমই মন্নযাসাশ্রম। ব্রাহ্গচরধ্য গারস্থ্য 
বানগ্রস্থ আশ্রম কাটাইয়! লোকে সন্ন্যাসী 
হঈত যোগাদিকর্্ে নিযুক্ত গাকিত। 
শঙ্করাচার্য্যের কিছু দিন পুর্ব্ব হইতে একটি 
মত ক্রমে প্রবল হইতেছিল যে «“ যদহ- 
রেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ ” যে 


দিন সংসারে বিরক্তি হইবে মেই দিন 


হইতেই সন্যানী হইতে পারিবে । শঙ্ক- 
রাচার্য্য এই মত অনুসারে ব্রঙ্গচারী অব- 
স্থাতেই সন্নাসী হইয়াছিলেন। শঙ্ক'রা- 
চার্যের ময় হতেই মঙন্ন্যসী মোহাস্তের 
কিছু বাড়াবাড়ি। এখানকার সকল সক্ন্যা- 
সীই শঙ্করকে ,আপনাদের গুরু . বলিয়া 
স্বীকার করে। শঙ্করাচার্যা আপন শিষ্য 
সন্ন্যাদীদিগের জন্য ভারতী নামক সম্প্র- 
দার স্থাপন করেন। অনেকে বলেন তিনি 
গিরি পুরী ভারতী-তিন সম্প্রদায়ের 
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মোহাম্কদিগেরই মংস্তাপক, শঙ্করবিজয়ে 
কিন্ত আমরা ভারতী ভিন্ন অনা সম্প্রদ্দা- 
পনের উল্লেখ পাই না। 
মী এই ভারতী মন্প্রদায়ের মোহীান্ত ভার- 
তনর্ষের সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। 
তারকেশ্বরের মোহান্ত গিরি,কিন্তু তাহার 
দশনামার মধ্যে ছুই তিন জন ভারতী 
আছেন। শক্করাঁচার্ধ্য স্বশিষা সন্ন্যামী- 


বঙ্গদর্শন । 


(আশ্বিন। 


দিগের জন্য তুঙ্গভদ্রা নদী তীরে শুঙ্গগিরি 
নামক স্ত্ানে মঠম্থাপন করেন । এ মঠ 
এখন মিংস্থারি নামে খ্যাত। কাঞ্চী নগরে 
তাহার ছুই পুরী বা মঠ ছিল। এখন 
আছে কি না বল! বায় না। শঙ্কুরাচার্ধা 
কি ছিলেন কিমের জন্য তাহার এতমান্য 
এক প্রকার উক্ত হইল। তাহার জীবন- 
চরিত বিষয়ে কিছু বলিবাব ইচ্ছা রহিল। 
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শৈশব সহচরী । 


ত্রিংশ পরিচ্ছেদ । 
প্রতিশোধ । 

রাত্রি একপ্রহর হইয়াছে_-এখনও কুমু- 
দিনী সেই বাতায়নে বসিয়া নীরবে সেই 
প্রান্তরপার্্স্িত অট্টালিকার প্রতি দৃষ্টি 
করিয়া রহিয়াছেন। সেই অট্রালিকার 
কক্ষে কক্ষে বে আলো জলিতেছিল, 
তাহাই দেখিতেছিলেন, যে কক্ষে পাগা 
দুলিতেছিল, তশ্মনঃ হইয়া সেই কক্ষ 
গতি চাহিয়াছিলেন। চাহিয়া চাহিয়া 
এক একবার দৃষ্টিলোপ হইতে লাগিল। 
আবার চক্ষু যুদিয়া হস্তদ্বারা তাহা 
বিমদ্দিত করিবাতে, দৃষ্টির পুনঃ সঞ্চার 
হইতে লাগিল । খড়খড়ির ভল্লায়তন্‌ 
ছিদ্রপণে অধিকক্ষণ দৃষ্টি চলিল না-মধ্যে 
মপো লোপ হইতে/লাগিল,উঠিয়। কুমুদিনী 
গ্রালাদোপরি দাইলেন। উপরে নীল 
নোমগুলে একখানি বৃহৎ দূপার গাল্পের 


ন্যায় চন্দ্র উঠির।ছে, পশ্চাতে নৌকাভবণ! 
যমুনার নীলবক্ষে চাদের আলো! ঝিক- 
মিক করিতেছে, আর অতি দূরে বৃহৎ 
বুহৎ বাণিজ্যপোতের মাস্তুল সকল নীলা- 
কাশে অস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। মম্মখে 
মহানগরীর বিচিত্র প্রস্তর রেইলপার- 
বেষ্টিত অসংখ্য সৌধনাল! নববসন্তপবন- 
স্পর্শলোলুপ নাগরিকগণে পরিপুরিত 
হইয়! টাদের আলোয় হাসিতেছে। রান্- 
পথ ক্ষণে ক্ষণে বিরলমানব হইতেছে, 
ভ্রমণকারিগণ ক্লান্ত হইয়া অলসাবেশে 
গুহে প্রত্যাগমন , কারতেছে- প্রশস্ত 
তাণাচ্ছাদ্দত প্রান্তরে চন্দ্রালোকে বসিয়া 
এক এক দল যুবক স্থানে স্থানে গল্প 
করিতেছে। কুষুদেনী প্র!সাদোপরি উঠিয়া 
এনকল কিছুই দেখিতেছিলেন না। অবি- 
চলিতচিন্বে স্থিরনেত্রে সেই অট্টালিকার 
প্রতি চাহিরা। রহিলেক্ঠ। একটি কক্গে 
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পাখা ছুলিতেছিল, হঠাৎ পাখা থামিল, 
অনেকক্ষণ পর্যাস্ত সে কক্ষে মন্থুষোর 
ভাবস্থিতির চিহ্ন পাওয়া গেল না_-তথাচ 
কুমুদিনী গ্রাসাদোপরি বিয়া স্থিরনেত্রে 
চাহিয়া রহিলেন, উতিমধো বিনোদিনী 
দৌড়! হাপাইতে হাপাইতে আসিয়া! 
বলিল,“দিদি শিগগির আয়_ব্জলীকান্ত 
আসিয়াছে__জ্োঠাইমাব সঙ্গে কণ। ক্কৃতি- 
তেছে_-” কুমুদিনী ইভ শুনিবামাত্র গতি 
দ্রুত উঠিবার উদ্াম করলেন, কিন্তু পর- 
ক্ষণেই অতি গ্ভীরভাবে বলিলেন “তুমি 
চল আমি যাচ্চি।” ইভ1-শুনিয়। বিনো- 
দিনী বলিল, “ও কি দিদি--ও কি রকম 
-সে আমাদের ভগিনীপতি--অনেক 
দিন পরে আসিয়াছে, চার সঠিত দেখা 
করিতে কি তোমার ইচ্ছা হয় না?” 
কুমুদিনী উত্তর করিলেন “ভর বই কি-_ 
তুমি চল না আমি যাচ্চি-_” পুনরায় 
বলিলেন, “রছনী ফি তোমার আমাব 
কোন কথ] জিন্ঞান! করিয়াছেন %'” বিনো- 
দিনী উত্তর করিল “না, তোমার কা 
কিছু জিজ্ঞাসা করেন নাই _-তবে আমার 
সহিত দেগ! হওয়াতে নেক কথা কহি- 
লেন, তার পর.€াঠাইমার সঙ্গে কথা 
কহিতেছেন। *আমি সেই অবসরে তোমায় 
ডাকিতে আসলান। দিদি শিগ্গির 
এস-_," ঞাই বলিয়া! বিনোদিনী অস্তহ্গত 
হঈল। কুমুদিনী যখন একাকিনী হুই- 
লেন তুখন অতি দ্রুতপদ্ধে উঠিয়া প্রাসাদ 
হইতে নিয়ে যে কক্ষে রজনী আছেন-_ 
সেই কক্ষের নিকট আপিয়া দ্বারের অস্ত- 


টশৈশবসছঢবী | 
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রালে লুকাইয়া যে মুষ্টি দিবারাত্র ভাবিয়! 
গাকেন সেই মুষ্টি অনিমিষলোচনে দে- 
খিতে লাগিলেন। কি দেখিলেন, যেমন 
বর্ষার মেঘাকাঁশে পুর্ণচন্ত্র, কিঞ্িং মান, 
অথচ নয়নরঞ্জন, স্সিগ্ধকর বটে। কোন 
গভীর চিন্তামেঘে তাহার মুখ চন্দ্রমার 
উজ্জ্রলতা ঢাকিয়া রাখিযাছে । দেখিতে 
দেখিতে হৃদর উছলিয়। উঠিল, নয়ন 
বারিতে পরিপুরিভ হইল, আব দেখিতে 
পান না? অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিয়। 
আবার দেখিতে লাগিলেন। এবার 
রজনী পশ্চাৎ ফিরিয়া দাড়াউয়] আছে-_. 
ভাল কবিরা দেখিতে পাইলেন না-_কুমু- 
দিনীর কি যন্ত্রণা হইতে লাগিল, কোন 
দিকে দীড়াঈলে ভালরূপে দেখিতে পাই- 
বেন স্কির পান না। দ্জনীকান্তকে ৮ 
অনেকবার দেখিবাছেন, এবার এত 
দেখিতে সাধ €কেন? দেখে সাঁধ মিটে 
মা কেন? 'অন্কারে কক্ষমধো বান্ত 
হইয়া ঘুরিতে ' লাগিলেন । 
কন্তিপয় দ্রব্যাদি একত্রিত গাকাতে কুম্ব- 
দ্িনী তাহাতে প1 বাধিয়! পড়িয়া গেলেন, 
তৎসঙ্গে ধাতুনিন্ধিত জ্রব্যাদির ঝলঝন 
শব্দ হইয়া উঠিল। ' তৎক্ষণাৎ আলে! 
লইয়া কুমুদিণীর মাতা, বিনোদিনী ও 
রজনীকান্ত কক্ষমধো প্রবেশ করিলেন । 
দেখিলেন কুমুদিনী লঙ্জায় অবনতমুণী 
ভইয়া ভূর্মি ভইতে উঠিরা মাগায় কাপড় 
টনিতে টানিতে পলাইয়া যাইতেছে 
তাহ! দেখিয়া রজনী সে কক্ষ হইতে 
প্রন্াাগমন কবিলেন। কুমুদিনী লজ্জিত 
খ 


«€কস্থানে 
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এবং ঘগ্রতিভ হইয়া ছাদের উপর গিয়া 
খমিলেন। কাঁদিতে লাগিলেন, কেন 
তাহা তিনি স্বয়ং বুদধতে পারিলেন 
না। অধিকক্ষণ বসিতে পারিলেন না, 
বান্ত হইয়া চক্ষু মুছ্িতে মুছিতে নীচে 
আসিয়! দেখিলেন বারাগায় দীড়াইয়! 
বিনোদিনী ও রজনীকান্ত চন্দ্রালোকে 
যমুনার শোভ] দেখিতে দেখিতে কথোপ- 
কন করিতেছিল, বিনোদিনী জিজ্ঞাস! 
করিল, “তুমি কি চাকরি কর? 

র। ওকালত করি। 

বি। কত টাক! পাও? 

র। কিছু না। 

বি। তবেকি রকম চাকরি? 

র। এ নূতন রকম চাকরি। 

বি। ও গাড়ি খানা কার ? 

র। আমার। 

বি। ট|ক দিয়া কিনিয়াছিলে ? 

ব। নয় তকি। 

বি। টাকা কোথায় পেলে? 

র। কুড়িয়ে পেয়েছি। 

বি। ছি তুমি চোএ। 

র। কিমে। 
, বি। যেটাকা তুমি কুড়াইয়া পাই- 
কাছ সেটাকাকি তোমার? 

র। এইবার হারি মা'নলাম। 

দুইজনে ক্ষণেককাল নিস্তব্ধ রহিল 
কেহ ঠাদের পানে চাহিরা কেহু যমুনার 
প্রতি চাহিয়!। কিরৎক্ষণের পরবিনোদিনী 
আবার বণিল, * তুমি কি আর বিবাহ 


সি 


করিনা?” রক্বনীর হঠাৎ মুখকাস্তি পরি-. 


বছদশন। 


(আশ্বিন। 


বর্তিত হইপ, পরে ক্ষণেক মীরব থাকিয়। 
বলিলেন, 

“ না, করবো |” 

বি। কাহাকে £ 

র। তা পবে জানিবে। 

বি। মেয়েটির ধয়ম কত? 

র। তোমার ধয়দ। 

লি। দেখিতে কেমন £ 

র। বড় স্বন্দরী। 

বি। এমন কেউ কখন দেখিনি ফি? 

র। কেউ কখন দেখিনি। 

বি। তুমি তাহাকে দেখিয়াছ কি? 

র। দেখিয়াছি, দেখিবামাত্র তাল 
বামিয়াছি। 

বি। আব সে তোমাকে ভাল বানি- 
য়াছে? 

র। তা কেমন করে জান্ব। 

বি। ভাল,ঞমন অদ্ভুত সুন্দরী খু'জে 
খুজে কোগার পাইপে? 

র। তোমাদের গ্রাম হইতে, স্ববর্ণপুর 
হুইতে। 

বি। আমাদের গ্রাম হইতে? কর 
মেয়ে, নাম কি? 

র। শিবনাথ মুখোপাধ্যাপ্নের কন্যা, 
ন।ম বিনোদিনী । 

ইহ! শুনিবামাত্র বিনোদিনী লজ্জত ও 
অপ্রতিভ হইয়া কিংকর্তব্যবিমূ়ের ন্যায় 
ক্ষণেক ঠাড়াইয়া রহিল। পরে বেগে 
সেখান হইতে পলায়ন কনিল। তাহার 
মলের ঝনঝনাৎ শব্ধ প্রতিকক্ষে কক্ষে 
গ্রতিধবনিত হইতে লগ রজনীকান্ত, 
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ছাঁদিতে হাসিতে একবার বলিলেন, 
“দৌড়িও না, পড়ে যাবে ।” তৎপরে 
সেস্কান ভইতে চলিয়। গেলেন। 

আর কুমুদিনী ? কুমুদিনী কোগায়? 
বারেওার সন্নিকটে একটি কক্ষদ্বারের 
অন্তরালে প্রস্তরব ঠাড়াইয়া এই কথো- 
গকথন গুনিতেছিলেনঃহৃদয়াঘাতে বাথিত 
হইয়া, হস্তদ্বারায় হৃদয় চ।পিয়া, স্থিরনেরে 
রজনীকান্তের প্রতি চাহিয়া তাহার কথা 
গুনিতেছিলেন ॥ রজনীকে কত সুন্দর 
দেখিতেছিলেন। তাহার কথা কত মধুর 
বোধ হইতে ছিল। আর বেহাম়ী বিনো- 
দিনীকে কি কুৎসিত দেখিয়াছিলেন? কি 
নির্লজ্জার ম্যায় রদনীর সহিত কথা 
কহিতেছিল। 

কুমুদিনীর মনে পড়ে কি না পড়ে 
জানি না। কিন্তু আমাদের বিলক্ষণ 
যনে আছে, এইরূপ আড়ি পাতিয়! 
রজনীকান্ত এক দিবস রাত্রে কুমুদিনীর 
ও শরতকুমারের প্রেমালাপ শুনিয়া 
ছিলেন। 
স্বচ্ছ বারিবিশিষ্ই এবং চক্্রালোক প্রতি- 
বিশ্বিত সরোবরের সোপান বসিয়া যখন 
ছইজনে প্রেমালাঁপ করিতেছিলেন, তখন 
নিকটের একটি কামিনী বৃক্ষের ডাল 
অবলম্বন করিয়। রজনীকাস্ত তাহাদিগের 
কথোপকথন শুনিয়াছিলেন। কুমুদিনী 
তাহাতে কত রাগ করিয়াছিলেন, কত 
বিরক্ত হইয়াছিলেন, রজনীকে ঝবাক্য 
দ্বারা কত ভৎ্সন! করিয়াছিলেন এমন 
কিরজনীকে কাদ/ইয়! ছাড়িয়াছিপেন। 


শৈশবসহচরী । 


সেই জ্যোৎ্নাময়ম উদ্যানের, 
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রর 
আর আজ তিনি স্বয়ং কি করিলেন? 
সংসারের এইরূপ গতি! 

রজনীকান্ত বারাণ্ডা হইতে যায়! 
কুমুদিনীর মাঁতাঁর নিকট বিদায়গ্রার্থনট, 
করিলেন। কুমুদিনীর মাত বলিলেন, 
“ বাবা রোন্স সকালে বিকালে এক এক 
বার দেখা দিও-__আর প্রত্যহ এখানে 
আহার করিও 1৮ রজনীকান্ত দেখ! দিতে 
স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু প্রত্যহ আহার 
করিতে সম্মত হইলেন না__বলিলেন, 
* আমা প্রত্যহ কাছারি বাইতে হয়, 
কোন দিন দশটার সময়, কোন দিন ছুই 
প্রহরের সময়? প্রতাহ এখানে আহার কর! 
হইয়া উঠিবে না, এক এক দিন আহার 
করিব।”” এই বলিঘ্া' আপন গৃহাতি মুখে' 
চলিলেন। কুমুদ্দিনীও আপনার শয়ন- 
কক্ষের গবাক্ষে আসিয়] বসিয়। দেখিলেন, 
এক ব্যক্তি রাজপথ ত্যাগ করিয়া প্রান্তর' 
দিক়্া উহার দক্ষিণপার্থের একটি অষ্টা- 
লিকার দ্রিকে যাইতেছেন। অতি মুছু 
গমনে যাইতেছেন, প্রান্তর পার হইয়! 
গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। আর তাহাকে 
দেখ! গেল না-_কিয়ৎকাল বিলম্বে অষ্রা- 
লিকার বাতায়নপথ দিয়া ফে দীপমাল! 
দেখা যাইতেছিল একে একে তাহা! সক- 
লই নির্ধাণ হইল। তৎপরে গবাক্ষ 
গুলি কে অএসিয়৷ বন্ধ করিল, জনমান- 
বের আর চিন্ধ পাওয়। গেল না--কেবল 
মাত্র স্থুদ্দর শ্বেতঞ্জঅট্রালিকাঁটি চন্ত্রা- 
লোকে আরো শ্বেত দেখা ইতেছিল, কিন্ত, 
কুমুদিনীর হৃদয়ও অস্বকারময় হই । 
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একত্রিংশ পরিচ্ছেদ | 
দ্বানপন্ধে। 
রজনীকান্ত কুমুদিনীকে কত ভাল 
১/বামিতেন,কুমুদিনী ভিন্ন আর কেহ হার 
হৃদয়ে স্তান পায় নাই । কুমুদিনী তাহার 
একমাত্র চিন্তা ছিল, কুমুদিনী প্রতিমার 
স্বরূপ তাহার হৃদয়ে বিরাজ করিত-- 
কিন্ত যে দ্রিখস জানিতে পারিৎলন যে 
তাহা হইনে শরৎকুমার কুমুদিনীর অধিক 
প্রিয়তম সেই দিবস তাহার হৃদয়ে বিষম 
বিপ্লব উপস্থিত হইল । সে বিল্নবের ফল 
দুগ্রতিজ্ঞ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে কুমুদিনী 
প্রতিমা তাহ।র হৃদরমন্দির হইঠে বিগ. 
জ্রন করিবেন। কত্দূব সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা] 
করিতে পারিয়াছেন তাহা আমরা জানি 
না কিন্তু কিয়ৎপরিমাণে যে সে প্রতি- 
জ্ঞায় সফল হুইয়াছিলেন, তাহার কিঞ্চিত 
প্রমাণ এই ঘেযাহাকে দেখিবার না, 
যাহার সহিত কথ! কছিবার জন্য, রজনী 
সতত নানাপ্রকার কৌশল কল্পনা করি. 
তেন, আজ বহুদিবদের পর তাহার 
সহিত দেখ! হইল । দেখা হইলে রজনী- 
কান্তের কি কোন বাহক চাঞ্চলা প্রকাশ 
পাইয়াছিল? কিছু না। তিনি কি “কুমু- 
দিনী”» বলিয়া একবার একটা কথ! 
জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেন না। মুক্ত 
বাতায়নে একাকফিনী বদিয়৷ কুমুদিনী 
তাহাই ভাবিতেছিলেন । ভাল, রজনী কি 
একবার মুখের কথ্খুলিয়া একট! কথা 
ভিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না? একবার 
কুনদিনী বলিয়া ডাকিতে গ্রপুতি হইপ 


বঙদশন। 


(আশ্বিন 


না ? রজনী যে তাহাকে ভাল বামিতেন 
তাহ! মিথ্যা ক!। রজনী তাহাকে 
কখন ভাল বামিতেন ন1, তিনিই কেবল 
রল্পনীকে ভাল বাসিয়াছেন, কিন্তু মে 
ভালবাসার প্রতিদান হইল না, এখন 
তাহার জীবন অন্ধকার বিদ্বন মরুভূমির 
ন্যায়। এ আধ(র জীবনাকাশে একমাত্র ' 
তারা রজনীকান্তঃ এ আঁধার বিজন 
অরণো এক মাত্র আলো রজনীকান্ত। 
কিন্ত সে আলো অতি দুরে,কখন তাহার 
জীরন আলোঁকময় করিবার আর সন্তা- 
বনা নাই। দ্িক্ভ্রাস্ত পথিকের মরীচি- 
কার ন্য'র অতিদুরে একবার জলিতেছে 
একবার নিবিতেছে । কুমু্দনীর নয়নে 
দরবিগলিত ধার] বহিতে লাগিল। অঞ্চন 
দিয়া চক্ষু মুদছিতে মুছিতে বলিলেন, “হা 
বিধাতা, কি করিলেঃকেন আমার এ দশ] 
করিলে, আমি কি পাপ করিয়াছি যে 
আমার দর্প চূর্ণ করিলে, আমাকে রজনী- 
কান্তের জ্রীত দাসীর ন্যায় হইতে হইল! 
রজনী হাসিলে আমি হাসিব, রজনী 
কাদিলে আমি কাদিব। রজনীকান্তের 
প্রতি কেন আমার এ প্রকার ভাবান্তর 
জন্মিল,মনের এ ছুর্দমনীয়ু বেগ কি কখন 
সম্বরণ করিতে পারিব নী__বিধাতা৷ তুমিই 
জান 1 বলিতে বলিতে কুমুদিনীর হঠাৎ 
ভাবাস্তর হইল, রজনীকাস্তের মুখ মনে 
পড়িয় ভাবাস্তর হইল,মেঘাবৃত শরতের : 
শশীর ন্যায় তাহার হাসি মনে পড়িয়া 
শ্রিয়। উঠিলেন । ঈশ্বরকে ডাকিয়া কি 
বঙ্গনীকাস্তের অঞ্ল্যাণ করিলেন, মথে 
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মনে বড় যন্ত্রণা হইল, হৃদয় উছলিয়। উ- 
ঠিল, আবার নয়নে ধার৷ বহিতে লাগিল। 
রজনীকান্তের ললাটে একটি শুফ ক্ষত 
চিহ্ন দেবিয়াছিলেন। ভাবিলেন, কিসের 
ক্ষত? আহা, কত কষ্ট পাইয়াছে, কে 
তাহাকে সে সময়ে যত্ব করিয়াছে? কে 
' তাহাকে আমার বলিয়। যন্ত্রণা নিবারণ 
জন্য আদর করিয়াছে? এ জগতে যে 
রজনীকে আমার বলে এমন কেহ নাই। 
কেবল এই হতভাগিনী চিরছুঃখিনী মনে 
মনে আমার বলিয়। থাকে। এই স্ুখ- 
ময় চিন্তায় নিমগ্রা হইয়া রহিলেন। 
ক্রমে রাত্রি দ্বিতীয় গ্রহর অতীত হইল। 
কুমুদিনী সংজ্ঞাহীন হইয়া সেই মুক্ত 
বাতায়নে বসিয়৷ আছেন, নিদ্রার আকর্শণ 
নাই; শষ্যা একবারও স্পর্শ করেন 
না। ভ্রমে নিশানাথ মধ্যগগন অতিক্রম 
করিয়া পশ্চিম গগনে আদিলেন । হঠাৎ 
কুমুদ্িনীর চিস্তা ভঙ্গ হইল, বাঁতায়নের 
নিষ্বে মন্ুষাকষ্ঠ শুনিলেন। দেখিলেন 
জ্যোতম্নাবিধূত রাজপথের পার্খে তাহার 
গবাক্ষের নিয়ে একটি বকুলবৃক্ষের ছায়ায় 
দাড়াইয়। ছুই বাক্তি কথোপকথন করি- 
তেছে। কুমুদিনী সরিয়া দাড়াইলেন, 
অন্য বাতায়নের অন্তরালে তাহাদিগকে 
নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, 
একজন বাঙ্গালি,অপর সেই দেশীয়_-যে 
ব্যক্তি বাঙ্গালি সেই ব্যক্তি কুমুদিনীর 
গবাক্ষ প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া 
হিনুম্থানীকে চুপিং কি বলিতেছে। 
দুমুদিনীর বড় সন্দেহ হইল, তাবিলেন 


শৈশবসহচরী । 
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এই হুই ব্যক্তি তাহাদিগের প্রতি অবশ্য 
কোন ছুরভিসন্ধিতে এখানে দড়াইয়। 
আছে। তঙজ্জনা গৃহস্থ সলককে জাগ- 
রিত করা উচিত বিবেচন। করিয়। অতি) 
ব্স্ত হইয়া চলিলেন। নিকটে এক 
কক্ষে বিনোদিনী শয়ন করিতেন, অতি 
দ্রুত সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন, দেখি 
লেন মুক্ত বাতায়নপথ দিয়া জোৎন্স! 
আসিয়৷ বিনোদিনীর কক্ষ আলোকিত 
করিয়াছে। সেই অস্পষ্ট আলোকে 
কক্ষের সমুদায় দ্রব্যাদি দৃষ্ট হইতেছে । 
এক প্ার্খে একখানি ক্ষুদ্র পালক্কে বিনো- 
দিনীর শধ্য। রহিয়াছে কিন্ত বিনোদিনী 
তাহাতে নাই। আশ্চ্ধ্যান্িতা হৃইর। 
কুমুদিনী কক্ষের চতুর্দিক অবলোকন ক- 
রিতে লাগিলেন। দেখিলেন সেই কক্ষের 
একটি বাতায়নে কুমুদিনীর দিকে পশ্চাৎ 
করিয়া প্রাস্তরপার্থে রঅনীকান্তের অমল 
শ্বেত ভাট্রলিকার দিকে মুখ ফিরাইয়া 
বিনোদিনী বসিয়। আছে। অতি. যুছুস্বরে 
কুমুদিনী ডাকিলেন, “বিনোদ 1” বিনো- 
দিনী চমকিয়া উঠিলেন, লজ্জিত এবং 
অপ্রতিত হুইয়া উঠিয়া দাড়াইলেন, যেন 
কি কুকর্ম করিয়াছেন। কুমুদিনী তাহ 
লক্ষ্য না করিয়া,তাহার হস্ত ধরিয়। আপ- 
নার ঘরের বাতায়নের নিকট আনিয়! 


চুপি চুপ রলিলেন দেখ, বকুলতলাঃ 


কার! দাড়াইয়। | ' বিনোদিনী কাহাকে ও 
দেখিতে পাইল না। কিন্ত কুমুদিনী 
দেখিলেন অনতিদূরে রাজপথে সেই ছুই 
ব্যক্তি হন্‌ হন করিয়া চলিয়া! বাইতেছে। 
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বিনোদিনী আপনার কক্ষে প্রত্যাগমন 
করিলেন) কুমুদিনী একাকিনী বাতা- 
যনে বসিয়া রহিলেন। ক্রমে নিদ্রাক- 
র্ষণ হওয়াতে সকল দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন 
করিলেন, তন্দ্রা আমিল । কিয়ৎক্ষণ পরে 
হঠাৎ নিদ্রা ভাঙ্গিল। কক্ষমধ্যে কোন 
প্রকার শবেতে নিদ্র৷ ভাঙ্গিল ছুই এক 
বার খুট খুট শব্দ গুনিলেন, চক্ষুরুন্ীলন 
করিয়া! দেখিলেন, বারেগডার দিকের 
একটি বার কে খুলিয়াছে, এবং তজ্জনিত 
অন্পষ্ট চন্দ্রালোকে দেখিলেন এক বাক্তি 
মুখ আৰৃত করিয়া তাঁহার একটি বাক্স খুলি- 
তেছে। কুমুদিনী চীৎকার করিয়া 
উঠিলেন। পুনঃ২ চীৎকার করাতে হরিনাথ 
বাবু এবং অন্যান্য পৌরজন দৌড়িয়! 
আসিল, কিন্তু চোরকে কেহ দেখিতে 
পাইল না, কেবল মাত্র দেখিল বারেওডায় 
একখানি মই লাগান রহিয়াছে । আলে! 
আনিয়া হরিনাথ বাবু কক্ষমধ্যে অনু- 
সন্ধান ক'রলেন, দেখিলেন, কুমুদিনীর 
বাক্স খোল! রহিয়াছে কিন্তু অলঙ্কার 
অব! অন্যান্য দ্রব্যাদি কিছুই অপহৃত 
হয় নাই। কোন পথ দিয়! চোর গৃহে 
প্রবেশ করিয়াছিল আলে! লইয়া তাহ! 
অনুসন্ধন করিতে করিতে দেখিলেন, 
বারেগুার নিয়ে মইয়ের নিকট একখানি 
কাগজ পড়িয়া রহিয়াছে ।আলো দ্বারা 
তাহা পাঠ করিয়া আক্চর্ধযান্বিত হইলেন। 
কুমুদিনীকে ডাকিয়া গোপনে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “ এই কাগজখানি কি তুমি 
জান? ইহ! কি তোমার বাল্সের ভিতর 


রঙ্গদর্শন। 


( আশ্বিন। 


. ছিল?" কুমুদিনী উত্তর করিলেন “এ খানি 


শরৎকুমারের দানপত্র, ইহা আমার 
বাক্সের ভিত্বর ছিল।” এবং কি প্রকারে 
উহ্া পাইন্নাছিলেন তৎসম্বন্ধে সমুদায় 
বৃত্তান্ত স্তাহার পিতাকে অবগত করা- 
ইলেন। হরিনাথ বাবু হাসিয়৷ বললেন 
“ তবে শরৎকুমারের বিষয় শরৎকুমারের 
আছেঃ রতিকান্তের নহে ।” কুমুদিনী 
উত্তর করিলেন, দানপত্র যখন রেজিষ্টরি 
হয় নাই, এবং রতিকান্তের হস্তগত হয় 
নাই তখন শরতের আছে বই কি।” 

হরিনাথ বাবু কুমুদিনীর কৌশলে 
অতিশয় সন্তষ্ট হুইয়! হাসিতে হাসিতে 
বলিলেন “ কুমু, তুমি আজ বালম্বভাব 
শরৎকে রক্ষা করির়াছ, যদি শরৎ তো- 
মার পরামর্শে সকল কার্ধ্য করে তবে 
তাহার বিপদসস্তাবন। নাই।” এই 
বলিয়া হাদিতে হাসিতে দানপত্রখানি 
খণ্ড খণ্ড করিয়! ছি'ড়িয়৷ অগ্নিসংস্পৃষ্ 
করিলেন। এই বৃত্তাস্ত পৌরজন মকলে 
জানিতে পারিল। | 

হরিনাথ বাবুর দৃঢ় বিশ্বাস হইল এ 
চোর রতিকান্ত বাড়য্যে। 

কুমুদিনীর দৃঢ় বিশ্বান হইল এ চোর 
শরৎকুমার। . তজ্জন্য মনে মনে বড় 
যন্ত্রথ! হইতে লাগিল। 


দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ । 
যমুনার জলে । 
পরদিবদ অপরাহ্ধে হরিনাথ বাবু কুমু' 
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দিনী ও তাহার প্রশ্থতিকে ডাকির। 
নির্জনে বলিলেন “কুমুদিনি, তোমার 
স্বরণ আছে বোধ হয়, যে আমি পুনরায় 
মংদার আশ্রমী হইয়াছি কেবল তোমার 
জন্য। তুমি তিন্ন আমার আর দ্বিতীয় 
সন্তান নাই ; তোমার স্থখসাধন আমার 
“জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য; তুমি বালা- 
কালে বিধবা হইয়াছিলে, আমি সেই 
দুঃখে উদাসীন হইয়াছিলাম, পরে তৃমি 
বিবাহ করিতে স্বীকৃত হওয়াতে আম 
পুনরার সংসারী হইয়াছি, কিন্ত আঙ্র 
গ্রায় ছয় মাপ অতীত হইল, তথাচ 
তোমার বিবাহ দিতে পারিলাম ন|। 
আমি দিন দিন ক্ষীণ হইতেছি--আর 
অন্পদিন বাচিব, তোমায় এ অবস্থায় 
ভাগ করিয়। যাইতে হইলে বড় কষ্টে 
মরিব; অতএব--” 
কুমুদিনী অতি কাহরশ্বরৈ ধলিলেন, 
। "বাবা, তুমি ষে আমাকে কখন ত্যাগ 
করিয়া যাইবে, তাহ স্বপ্নেও মনে আসে 
মা। তুমি আমায় ত্যাগ করিয়! যাইলে 
তার পর আর আমার কি সুখ থাকিবে, 
তাহলে কি আমি আর বাচিব।” হুরি- 
| মথ বাবু উত্তর করিলেন, “ঘাক আমার 
[মৃহার কথা উত্থাপন করিয়! তোমাকে 
! দ্বিব না_-এক্ষণে আমি তোমার 
বিবাহ দিব স্থির করিয়াছি। তোমার 
নায় স্ববোধ মেয়ে যে পিতৃআজ্ঞা অব- 
ছেলন করিবে তাহা আমার বোধ হয় 
না-আগামী কলা স্থৃবর্ণপুর যাত্রা করিব, 
সেই স্থানে বিবাহ হইবে--আমি পার 


ৈশবসহুচরী । 
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স্থির করিয়াছি, তোমর! প্রস্্ক হও। 
কুমুদিনি, আমায় সুখী কর। 

কুমুদিনী বঙ্গীয় কুলকামিমী ; বিবাহ 
সশ্বন্ধে কোন কথা উত্থাপিত হইলে লঙ্জা' 
প|ইতে হয়, সুতরাং লজ্জায় অবনতমুখী 
হুঈলেন। পরে হরিনাগ বাবু তাহাকে 
বিদায় দিলেন। কুমুদিনী আপনার কক্ষে 
যাইয়া! সকল দ্বার রুদ্ধ করিয়। শয্যায় মুখ 
লুকাইয় কাদিতে লাগিলেন। কত দুঃখে 
কাদিতে লাগিলেন: যাহাকে মনেমনে 
পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন, তাহাকে 
জম্মের মত হারাইলেন, আর কখন 
তাহাকে মনে স্থান 'দরিতে পারিবেন না, 
তাহার চিন্তা এক্ষণ হইতে পাপ সং্ৃষ্! 
তাহার জীবনের একমাত্র স্থুখ সেই 
রজনীকান্তের চিন্তা, আজ হইতে তাহ! 
বজ্জন করিতে হুইল; কাহার জন্য ? 
শরৎকুমারের জন্য-_পূর্বরাত্রে তাহার 
পিতার কথার আভাষে কুমুদিনীর নিশ্চর় 
বোধ হইয়াছিল/ যে শরৎকুমারকে তিনি 
আপন জ!মাতা করিতে মনস্থ করিয়াছে ন। 
কিন্ধু শরৎকুমার তাহ'র স্বামী হইলে, 
তিনি বড় অন্থুখী হইবেন। পিতার 
উদ্দেশ্য নিষ্ষল হইবে, এ কথা পিতাকে 
কেমন করিয়া জানাইবেন। বঙ্গীয় 
কুলকামিনীদিগের বিশ্বাহ সম্বন্ধে মতামত 
দিবার ত কোন" অধিকার নাই, কেবল 
মাত্র কার্দবার অধিকার আছে। কুমুদিনী 
কাণ্দতেই লাগিলেন। রজনীকান্তের 
মুখ মনে করিয়! কাদিতে লাগিলেন,আর 
বিপদতঞ্জন শ্রীমধুকুদ্বনকে ডাকিতে লাগি- 


১৫৬ 


লেন। ছ্র্রায সন্ধা/মীত হইল, গাছে 
কেহ তীহার মনোবেদন। জ।নিতে পারে, 
এই জনা কুমুদিনী চক্ষু মুছিয়! গৃহকার্ষ্যে 
।নিযুক্তা হইলেন। বিনোদিনী একবার 
জিজ্ঞাসা করিলেন, « দিদি তোমার মুখ 
ভার, চক্ষু ফুলেছে কেন? কি হঈয়াছে? 
-” কুমুদদ্নী উত্তর করিলেন, “ অন্তু 
তঈয়াছে।”' কিন্তু তৎপরেই গামছ। লইয়া 
তাহাদেব বাটীর পার্থে ষদুনাতীরে যে 
একটি গোপনীয় ঘাট আছে, সেই'ঘাটে 
গাত্রপ্রক্ষালন করিতে গেলেন, আগ্রীব 
নিমজ্জিতা হইরা যমুনার জলে আঁধার 
আকাশে একমাত্র তারার ন্যায় ভাসিতে 
লঠগিলেন। সন্ধ্যা তিমির ক্ষণে ক্ষণে 
গাঢ়তর হওয়াতে যমুনার অপর তীর 
অন্ধকারময় হইল। . কুমুদিনী চিবুক 
পর্যান্ত জলে ডূবাইলে তাহার বোধ 
হইলঃ ধেন অন্ধকারময় অনস্তসমুদ্রে 
ভাদিতেছেন। চতুর্দিকে কেবল বারি 
নিঃশন্দে অন্ধকারে ছুটিতেছে। তিনি 
একাকিনী যেন সেই অকৃলসমুদ্রে অন্ধ- 
কারে ভামিতেছেন, চারিদিকে বারিরাশি 
উছলিনেছে । ভাবিলেন, আমার জীবন 
এইরূপ আধার অনস্তসমুদ্র, কতদিনে মে 
উ্ভা শেষ হইবে তাহা জানি না। দুরে 
অন্ধকারে যমুনার বক্ষে একটি হআালো! 
জলিতেছিল। কোন: জলমানে উহ! 
জলিতেছিল। কুমুদিনী ভাবিলেন, ও 
আলোটি কেন জ্লিতেছে, আমার জীবন 
সমুদ্রে যে একটি মার আলে জলিতে- 
ছিল, তাহা আজ নির্মাণ তইয়.ছে, ওটি 
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জলিতেছে কেন? দেখিতে দেখিতে মে 
আলোটি নিবিয়া গেল। কুমুদিনী চম. 
কিত হইলেন, হৃদয় অন্ধকারময় হইল, 
এই দামানা ঘটনাটি রজনীকান্তের অম. 
স্গল স্বরূপ ভবিষ্যৎ বাক্য বলিয়! বিশ্বান 
হইল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই দকে 
চাহিয়া রহিলেন কিন্তু সেই আলো! আর. 
জ্বলিল না। ভগ্রহ্গদয়ে যমুনার বার- 
রাশির প্রতি চাহিয়! রহিলেন। অনতি 
দুরে জলের ভিতরে একটি মুছু জারো! 
দেখিয়া উৎসাহান্বিতা হইলেন। কৃষ্ণ 
যানিনীর নীল নভোমগুলে উজ্জ্বল সান্ধা 
তারার প্রতিবিষ্ব যমুনার কালো জলে 
ঝিকমিক করিতেছে, দেখিয়া হৃদয় কথ- 
ঞিৎ প্রফু্ন হল, অভি মৃদু মুছু ম্বরে 
বলিতে লাগিলেন “ বালাই, কেন আমি 
অকারণে রজনীকান্তের অমঙ্গল আশঙ্কা 
করিতেছিলাম!” বলিতে বলিতে আর মে 
প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইলেন না। উপরে 
চাহিষ। দেখিলেন একখানি কাল মেঘ 
আসিয়! সেই সন্ধা! তারাকে আবৃত করি 
য়াছে। দেখিয়। কুমুদিনীর হৃদয় একবারে 
ভাঙ্গিয়া গেল-_ভাবিলেন প্রকৃতি ষড়ম্ 
করিয়া তাহার রজনীকান্তের ভবিষ্যং 
অমঙ্গল তাহাকে দেখাইতেছে | নয়, 
হইতে দ্রধিগলিত ধাবা বিয়া যমুনা, 
জলে পড়িতে লাগিল। অবিশ্রান্ত কীদিতে 
লাগিলেন। ঘাটের সোপানাবলীতে মনু 
পদশব্ধ শুনিয়া হস্তদ্বারা চক্ষু মুগ্ধ 
॥ যুছিতে পণ্চাৎ ফিরিয়া! দেখিলেন। এ' 
ব্যক্তি একখানি গামছণ কাণে করিয়া 
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নামিবার উপক্রম করিতেছ্বে। সে অলে 
নামিল। তাহার নিকটবর্তী হইল, উভয়ে 
উ্য়কে চিনিলেন। একজন বলির! উঠি- 
লেন “কুমুদিনি” অপর মনে মনে বলিল 
« রজনী |” আগন্তক শ্ষণেক কিংকর্তবা- 
বিমুঢ়ের ন্যায় দীড়াইলেন। তৎগরে 
'আস্তে আস্তে জল হইতে কুলে উঠিয়া 
গেলেন। পরে সোপানাবলী আরোহণ 
করিতে লাগিলেন। কুমু দনীর হৃদয় উদ্ভ- 
লিতে লাগিল, ইচ্চা হইল একবার 
ভাহাকে স্পর্শ করেন। একবার তাঁহার 
স্নন্ধে মস্তক রাখিয়। ক!দিতে কাদিতে 
মনোবেদনা মকল প্রকাশ করেন। 
নিষ্ঠর রজনীকাস্ত আস্তে আস্তে প্রস্তর- 
নির্মিত সোপানে উঠিতে লাগিলেন । 
কুমুদিলী কাদিতে কাদতে অন্ধকারে 
রজনীকাস্তকে নিরীক্ষণ করিতে লাগি- 
লেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন “যাও, 
প্রাণনাথ, যাও ! এ অভাগিনীর সংস্পর্শে 
আমিও না। যাও প্রাণেশ্বর! তোমার 
পদে যেন কগন কুশান্কুর না বিধে! কখন 
নাইতে যেন মাতার কেশ না ছিড়ে-_ 
তুমি চিরজীবী হও-_আবার কোন মনের 
মত স্থন্দরীর পণুণিগ্রহণ করিয়া সংসারী 
ইইয়। যেন স্থধী হও! কিন্ত আমায় চির- 
ছুঃখিনী করিলে! আমার এ কি হইল!--”" 
অবিশ্রান্ত নয়নে বারিধারা বহিতে লাগিল, 
দেই আধার জলরাশির মধ্যে আত্রীব 
নিমজ্জিতা ইহয়া৷ কাদিতে লাগিলেন। 
ইতিমধ্যে কূলে কুকুরের কলরব গুনিতে 
পাই! দেখিলেন, জলের নিকটে একটি 
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বিড়ালের ন্যায় ছোট বিলাতী কুন্ধুরকে 
একটা বৃহৎ দেশী কুকুর তাড়া করিয়াছে। 
দেখিয়া চিনিলেন যে ছোট কুকুরটি 
রজনীকান্তের । অতি দ্রত তীরে উঠিয়া, 
সেই কুন্কুরটিকে বুকে তুলিয়া লইলেন। 
কিন্ত দেশী কুদ্ধুর তাহার পশ্চাৎ ধারমান 
হওয়ান্তে--কুমুদিনী দৌড়িতে দৌড়িতে 
আর্জবসন জন্য সোপান হইতে পড়িয়া 
গেলেন। বন্ড আঘাত হওয়াতে অন্ফুট 
চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কিঞ্চিৎ 
পরে উঠি্চে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সফল 
হইলেন না । তৎপরে কে আসিয়! হস্ত- 
ধারণ করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিল। 
তাঞার হুস্তের উপর নির্ভর করিয়! কুমু- 
দিনী উঠিরা দ্রীড়াইলেন। দেখিলেন 
রজনীকান্ত ভূবনমোহন রূপ ধারণ 
করিয়। তাহার হস্ত ধরিয়া রহিয়াছেন। 
কুমুদিনীর মুখমগুল পাতুবর্ণ হইল, হস্ত 
কাপিতে লাগিল, ছুইজনে ছুই জনের 
গ্রাতি চাহিয়া রহিলেন। সেই জনহীন 
শবহীন যমুনার উপকূলেঃ অন্ধকারে 
দুইজনে ছুইজনের হস্তধারণ করিয়া 
নীরবে দীড়াইয়! রহিলেন। বামহস্ত দ্বার! 
সেই কুন্কুরটি বক্ষে ধারণ করিয়া,কুমুদিনী 
দক্ষিণ হস্ত রজনীর হস্তে রাখিঘ্বা নীরবে 
তাহার প্রতি চাহিয়। রহিয়াছেন। আর 
সে লজ্জা নাইএ-সে ত্রীড়াবিকম্পিত দৃষ্টি 
নাই-_হঠাৎ কুমুদ্িনীর আচরণ পরিবর্তন 
হইল, অনেকক্ষণের পর রজনীকাস্ত কথা 
কহিলেন, বলিলেন, « কুমুদ্রনি 1” কুমু 
দিনী "মনি চমকিয়া উঠিলেন। লজ্জায় 
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মস্তকে কাপড় টানিলেন, মুখ নত করি- 
লেন; রজনীর হস্ত হইতে আপনার হাত 
টানিয়া লইলেন, বক্ষ হইতে কুকুরটি 
লইয়া রজনীর হস্তে দিলেন । রজনী ছুই 
হস্ত প্রসারণ করিয়া কুকুরটি লইলেন। 
আরার বলিলেন, “কুমুদি নি-_-কুমুদিনি, 
বড় আঘাত হইয়|ছে কি? 
কুমুদিনী মন্তক নত করিয়া অতি মৃদু 
স্বরে উত্তর করিলেন “ন1।” রজনী বেন 
আবার কি বলিবার চেষ্ট। করিলেন কিন্তু 
কুমুদিনী আর দীড়াইলেন ন!। অতি যুদ্ু 
সু পদসঞ্চালনে উপরে উঠিতে লাগি- 
লেন। ঘাটের উপরে তাহাদের খিড়কির 
দ্বারের নিকটে বিনোদিনী দড়াইয় রহি- 
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য়াছে ; জিজ্ঞাস! করিল, “কে দিদি, 
ঘাটে কে? 

কু। রজনীকাস্ত। 

বি। কি হয়েছে, খোঁড়াচ্চ কেন? 

কু। পড়ে গিয়াছি। 

বি। আহা! বড় লেগেছে কি,কোথায় 
লেগেছে? - 

বণিয়৷ বিনোদিনী অতিযত্ে হস্তদ্বার! 
কুমুদিনীর পদদ্বয় দেখিতে লাগিল, তৎ- 
পরে জিজ্ঞাসা করিল, “ দিদি কেমন 
করে উঠিলে ?% 

কু। রজনী আসিয়। তু্লীল। 

বি। ছিছি, রজনীর সাক্ষাতে পড়িতে 
লজ্জা! করিল না। 

কু। তাকি করিব। 
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নববার্ষিকী গ্রন্থের লিখিত বাঙ্গালার 
খ্যাতিমান্‌ ব্যক্তিগণ [* 


নববার্ষিকী গ্রন্থখানি বহু শ্রমসহকারে 
সংগৃহীত বলিয়! বোধ হয়। সংক্ষেপে ব! 
বিস্তারে ইহাতে নানা বিষয় লিখিত 
হইয়াছে । বঙ্গদেশে প্রচলিত সালের 
উৎপত্তি, পঞ্জিকাগ্রকরণ, তারতবর্ষের 
রাজাবিভাগ ও শাসনতন্ত্র, বাঙ্গালায় 
€লোকসংখ্য।, কষিতন্ব, বাণিজা, রেলওয়ে, 
ডাকঘর, সেভিংস্বান্ক, মুদ্রা, দর্শনীয় 
স্ঠান প্রভৃতি অনেক বিষয় বর্ণিত' হুই- 


য়াছে। তন্মধ্যে “সাময়িক খ্যাতিমান্‌' 
ব্যক্তিদ্রিগের উল্লেখও আছে । আমর! 
প্রথমতঃ « খ্যাতিমান্‌” ব্যক্তিদরিগের ছুই 
চারিটি কথ! বলিতে ইচ্ছা করি। 
আমর! মনে করিয়াছিলাম, আমাদের 
খ্যাতিমান লোকের 'সংখ্যা অতি অন্ন; 
কিন্তু নববার্ধিকী গ্রপ্থে ভানিলাম যে বাঙ্গা' 
লার ২৬ জন « খ্যাতিমান” আছেন। 
আবার দেখিলাম সংগ্রহকার আত্ম 


* নববার্ধিকী। কলিকাতা। ভিক্টোরিয়া! যন্ত্র। জবিপিনবিহারী রায় দ্বারা 


মুদ্রিত ও প্রকাশিত। . 
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নিবেদনে লিখিয়াছেন যে' তস্তিন্ন আব ১৬ 
ব্রন আছেন । আমর পরমাহলাদ পূর্বক 
খ্যাতিমান্দিগের নাম পাঠ করিতে 
আরম্ভ করিলাম। 

গ্রথমেই দেখিলাম বর্দমানাধিপতি 
মহারাজ ধিরাজ মাহাতাপচন্ত্র বাহাছরের' 
নাম নাই! আমরা মনে করিরাছিলাম 
মাহাতাপ চাদ বাহাছুর বাঙ্গালার একজন 
খ্াতিমান্‌ ব্যক্তি। নববার্ধিকী পাঠ 
করিয়! জানিলাম যে তাহা নহে! আমরা 
একাল পর্যাস্ত জানিতাম যে ধনে কি 
মানে বাঙ্গালায় তিনি অদ্বিতীয়, কিন্তু 
এক্ষণে নববার্ষিকী পাঠ করিয়! বিবেচন! 
করিলাম যে ধনে কি মানে লোক 
খ্াতিমান্‌ হয় না। সংগ্রহকার হয়ত 
বলিবেন “সনম! পুরুষে! ধন্য £,মাহাতাপ 
টাদ্দ বাহাদুর নিজের গুণে খ্যাত নহেন, 
তাহার পিতৃপৃরুষ ধনসম্পত্তি রাখিয়া 
গিয়াছিলেন বলিয়াই তাহার এই সম্পদ 
নতুবা কেহ তাহার নাম গুনিতে পাই- 
তেন না। অথবা সংগ্রহকার হর ত 
বলিবেন যে বাঙ্গালির সহিত মাহাতাপ 
টাদ বাহাদুরের সংশ্রব নাই; তিনি 
বাঙ্গালির মধো গণা নহেন বলিয়া! তাহার 
নাম লিখিত হয় নাই । জংগ্রহকার যে 
কারণই নির্দেশ করুন তীহার মতে নব- 
বার্ষিকীলিখিত ব্যক্তিগণ বর্দমানাধিপতি 
অপেক্ষা বড় লোক। ধাহার! বর্ধমানের 
মহারাজা অপেক্ষা “ খ্যাতিমান” ত্ৰাহা- 
দের মধ্যে কেহ গ্রামা পাঠশালার গুরু- 
মহাশয় হউন, বা « জ্মেনে” ব্রাঙ্গণ 


নববার্ধিকী গ্রন্থের লিখিত ব' ঙ্গালার খ্যাতিমান্‌ ব্যক্তিগণ । 
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হউন তাহার! নিশ্চয়ই অসাধারণ ব্যক্তি। 
আবার তাহারা কেবল এক মহারাজ 
মাহাতাপ চাদ বাহাদুর অপেক্ষা যে বড় 
লোক এমত নহেন, বাঙ্গালার ছয় কোটি: 
লোক অপেক্ষা তাহারা প্রধান। 

ধাহারা ছয়কোটি লোকের মধো প্রধান 
তাহারা কোন অসাধারণ গুণসম্পন্ন হই- 
বেন! বাঙ্গালার খ্যাতিমান্‌ হইতে গেলে 
বোধ হয় দুই একটী এমন বিশেষ গুণ 
থাকা আবস্তক যাহা! এ ছয় কোটা লোকের' 
মধো পাওয়া যায় না। পাঠকমহাশয়ের 
এক্ষণে দেখা উচিত নববার্ষিকীলিখিত 
খ্যাতিমান্দিগ্রের মধ্য কাহারও এরূপ 
কোন অসাধারণ গুণ আছে কি না। 

প্রত্যেক « খ্যাতিমানের” অসাধারণত্থ 
তত্ব করিবার প্রয়োজন নাই; কয়েক 
জনের সম্বন্ধে হয় ত লোকের বড় সন্দেহ 
না থাকিতে পারে। কিন্তু অবশিষ্ট কয়েক- 
টির নাম এই স্থলে উল্লেখ করিয়া পাঠক- 
দ্িগকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় যে, 
কখন কি এই অদ্ভূত “খ্যাতিমান্দিগের” 
কেহ খ্যাতি শুনিয়াছেন? কখন কেহ 
কি তাহাদিগের নাম শুনিয়াছেন? কিন্ধু 
পাছে এই এখ্যাতিমান্দিগের” আত্মী- 
য়েরা কষ্ট পান এই ভয়ে আমর! তাহা 
দের নাম' এস্থলে লিখিতে পারিলাম ন|। 

এই সকল গুপ্ত “খ্যাতিমান্দিগের” 
দ্গীবনী নববার্ষিকীগ্রস্থে লিখিত হইয়াছে 
দেখিয়। মনে করিলাম বাঙ্গালার লোক হয়, 
ত অবিবেচক, আপনাদিগের রত্বগুলিকে 
চিনিহে পারে নাই, জীবলী পড়িয়! চিনি- 
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তে পারিবে বলিয়। সংগ্রহকার তাহাদের 
জীবনী লিখিয়াছেন। খ্যাতিমান্দিগের 
খ্যাতিতে যত দাবি দাওয়া তাহা সমুদয় 
পর জীবনীতে লিখিত হইয়াছে । ইহাই 
জীবনীর এক মাত্র উদ্দেশ্য মনে করিয়া 
বত্বপূর্বক আমরা জীবনী গুলি একে 
একে পড়িতে আরম্ভ করিলাম। 
প্রথমেই ধাহার জীবনী পাঠ করিলাম 
তাহার অসাধারণত্ব কিছুই দেখিতে পাই- 
লাম না। তাহার জীবনীর সংক্ষিপ্ত 
বৃত্তান্ত নিয়ে লিখিত হইতেছে ?__খ্যানি- 
মান্টি দরিদরসন্তান, পাঠশালার পড়িয়াছি- 
লেন;তাহ।র পর কালেজে পড়িয়াছিলেন, 
ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছলেন,কালেজের অধ্যা- 
পকেরা তাহাকে ভাল বাঁদিতেন। সংসার 
অচল বলিয়া কালেজ তাগ করেন। 
শিক্ষা শেষ হইল না বলিয়া তাহার ক্ষতি 
হুর নাই। তিনি এক্ষণে দুই শত টাকা 
বেতন পাইতেছেন। গ্রামা লোকদিগের 
সঙ্গে মিলিত হইয়া একটি ডাকঘর স্তাঁপন 
করিয়াছেন। বিবাহ করিয়শছেন। 
পাঠশালার নিমিত্ত পুস্তক লিখিয়াছেন। 
তড়িন্ন আর একখান পুস্তক লিখিয়া- 
ছেন। শেষোক্ত গ্রন্থখানির নাম আ- 
মরা লিখিতে পারিলাম না, লিখিন্তে 
পারিলে পাঠকেরা দেখিন্েন যে তল্ে- 
খক শ্বয়ং যেরূপ অপরিচিত তাহার 
্রন্থখানিও সেইরণ অপরিচিত । নৰ- 
বার্ধিকীলেখক আপনিই বলুন দেখি 
যে প্রতিবেশী ভিন্ন এই বাক্িকে কেহ 
জীন? কেহ জ্গানিবার সন্ভাননা গ কোন 


বঙ্গদর্শন । 


( আঙ্গিন। 


গুণে এই ব্যক্তি ছরকোটী লোকের 
মধো « খ্যাতিমান্” হইবার যোগ্য? 
তাহার কোন গুণটী অসাধারণ? তিনি কি 
দরিদ্রসন্তান বলিয়া অদাধারণ? কালেছে 
ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছিলেন বলিয়! কি অসা- 
ধারণ? পাঠশালার পুস্তক লিখিয়াছেন 
বলিয়া কি অসাধারণ ? গ্রামে ভাকঘর 
স্থাপন করিবার জন্য উদ্দোগ পাইয়া. 
ছিলেন বলিয়! কি অসাধারণ? ন1,বিবাহ 
করিয়াছেন বলিয়া অসাধারণ ? কোন 
গুণটির নিমিত্ত এই অস্ুত খ্যাতিমান্টি 
ছয়কোটী লোকের উপর স্থান পাইয়া- 
ছেন? এরূপ লোক যদি “ খ্যাতিমান্‌” 
হয়েন তবে সংগ্রহকার দেখুন দেখি নিয়- 
লিখিত বাক্তিকে ভবিষ্যতে নববার্ষিকী 
গ্রন্থে স্থান দিতে পারিবেন কি না? 
রামভদ্র খঞ্জপাদ্দ সন ১২৪০ সালের ১২ই 
বৈশাখে জন্মগ্রহণ করেন। ১২ই বৈশা- 
গের একদিন পূর্বেও নহে একদিন পবেও 
নছে। ইহার একমাত্র গর্ভৃধারিণী ছিলেন, 
তাহাকে রামভদ্র চিরকাল মা বলিয়! 
ডাকিতেন, কখন অন্যথ! হয় নাই। 
বয়স হইলেও মাকে মা বলিতেন। 
তাহার জন্মমাত্রেই জ্বানোদয়ের আশ্চর্য্য 
পরিচয় পাওয়া গিয়াভিল; এ সময় মাড়- 
স্তন তাহার ওঠ স্পর্শ করিবামান্রই তিনি 
ছুপ্ধপান করিয়াছিলেন । স্তনে ছুগ্ধ 
তাছে এ কথ তাহাকে বলিয়া দিতে হয় 
নাই । তাহা শোষণ করিলে দুগ্ধ বহির্গত 
হইবে এবং সে ছুগ্ধ পান করিতে হবে 
এ সকল কিছুই শিখাইতে হয় নাই 


১২৮৪) 


অথচ রামভদ্্র জন্মগাত্রেই তাহা সকল 
জানিয়াছিলেন। লোকে তখনই বুবি- 
স্লাছিল ষে এ ছেলে বাঙ্গালার “খ্যাতি- 
মান” হইবে । তাহার পর রামভদ্র দিন 
দিন বাড়িতে লাগিলেন । কেহ তাহাকে 
বাড়ায় ন!, অথচ তিনি আপনি বাড়িতে 
.লাগিলেন। কি আশ্চর্য্য কৌশল জানি- 
তেন! প্রথমে তিনি পাঠশালায় পাঠা- 
রম্ত করেন । বর্ণগুলি বনুযত্বে অতি সাব- 
ধানে শিখিয়াছিলেন। তীহার. স্মরণশক্তি 
এতই চমৎকার যে কতদিন হইল বর্ণগুলি 
শিিয়াছিলেন অদ্যাপি তাহা তুলেন নাই, 
কখন ভ্রমেও ক অক্ষরকে চ বলেন নাঁ। 
ত্বাহার বুদ্ধির কৌশল আরও আশ্চর্য্য 
এই, পাঠশালে যে সেই কয়েকটি বর্ণ 
শিখিয়াছিলেন তাহা দ্বারা কি না কবিতে- 
ছেন। পত্র লিখিতে বল, টপ্পা লিখিতে 
বল, সকল কার্ধা এ বর্ণ কয়েকটির দ্বার! 
উদ্ধার করিয়া থাকেন; কখন অনা 
উপায় অবলম্বন করেন ন!। ইদানীং 
বর্ণমাহাত্ম্য নামে একখানি গ্রন্থ লিখিয় 
অদ্ভূত কীন্তি সংস্থাপন করিয়াছেন । গ্রন্থ 
দ্বার তিনি এই প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে 
বেদ বল, বেদাঙ্গ বল, বর্ণ ছাড়া কিছুই 
নাই। পাঠশালায় যে বর্ণগুলি শিখ! 
যায় তাহা! লইয়া! বেদ। তাহার একটা 
বর্ণ মুছিয়া ফেল, বেদ অশুদ্ধ হইবে। 
সকল বণখুলি মুছিয়! ফেল, বেদ লোপ 
গাইবে। গ্রন্থখানি অধিক বিক্রীত হয় 
নাই কিন্ত শুনিয়াছি বাঙ্গালায় আপামর 
দাধারণে সকলেই তাহা পড়িয়াছেন। 


নববার্ষিকী গ্রঞ্থের লিখিত বাঙ্গালার খ্যাতিমান, ব্যক্তিগণ । 
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রামভদ্রের বিশেষ বন্ধুর বলেন যে বর্ণ- 
মাহাত্মা পড়িয়। বিজ্ঞানবিৎপগ্ডিতেরা ধন্ 
ধন্য করিরাছেন। ত্ীহারা বলিয়াছেন 
এ গ্রন্থ দ্বারা বিজ্ঞানশান্ত্র পরিবর্ধিত 
হইবে,বর্ণমাহাত্মা দ্বারা নূতন নৃতন নিয়ম 
আবিষ্কৃত-হইবে। আবার সমাজতঙ্ব- 
বিদ্বেরা বেন যে বর্ণমাহাত্মা দ্বার সমা- 
জের নানা! মঙ্গল সংসাধিত হইবে । 
ফলতঃ ঘিনিই যাহ! বলুন আমরাও 
নববার্ষিকী সংগ্রহ্কারের ন্যায় গ্রন্থের 
গুণাগুণ দেখি না। রামভদ্র পরিশ্রম 
করিয়! গ্রন্থ লিখিয়াছেন আপনার ব্যয়ে 
তাহ! মুদ্রাঞ্কিত করিয়াছেন। অতএব 
তিনি নববার্ষিকীলিখিত খ্যাতিমান্দিগের 
শ্রেণীভুক্ত হইবার নিতান্ত ঘোগা। বাস্ত- 
বিক যোগ্য কি না ধাহার! নববার্ধিকী- 
লিখিত ছুই চারিটি জীবনী পাঠ করিয়া- 
ছেন তাহারাই বিচার করুন। 

নববার্ষিকীর একটি জীবনী পড়িয়া 
রামভদ্র খঞ্জপাদকে আমাদের মনে পড়ি- 
য়াছিল। আর ছুই একটি জীবনী পাঠ ক- 
রিয়া যাহা মনে হইল তাহা বলা বাহুল্য। 
কেবল এই মাত্র পাঠকদ্দিগকে স্মরণ করি- 
য়া দিতে ইচ্ছা করি যে, নববার্ষিকীর ছুই 
চারিটি খ্যাতিমান্‌ অপেক্ষা অনেক যাত্রা- 
কর এবং নাকছীদি প্রভৃতি দোকানদার 
স্থপরিচিত; সংগ্রহকার তাহাদের জীবনী 
সন্নিবেশিত করিলে নিতান্ত অসংলগ্ন 
হইত না। 

সংগ্রহকার যে সকল সামানা ব্যক্তির 
কপালে টিকিট মারিয়া « খ্যাভিমান,. 
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করিয়াছেন আমর! যথার্থই তাহাদের 
নিমিত্ত ছুঃখিত 1 তাহারা পথে বাচ্ঠির 
হইলে লোকে তাহাদের মুখের প্রতি 
চাহিয়! চিনিতে চেষ্টা করিবে। হয়ত 
ইতর লোকেরা নববার্ষিকীর খ্যাতিমান 
যাঈতেছে বলিয়! অঙ্গুলি তুলিয়। দেখাইয়! 
দিবে। ভদ্রলোকদিগকে এরূপে অপ্রভিভ 
করিবার উপায় করিয়া! সংগ্রহকার ভাল 
করেন নাই। ত্র সকল ভদ্রলোকের! 
তাহার নিকট অন্ুগৃহীত হইয়াছেন 
বলিয়া কখনই মনে করিবেন না। বাস্ত- 
বিক মংগ্রহকার তাহাদের শক্রর ন্যায় 
বাধ্য করিয়াছ্ঠেন। যে ব্যক্তিরা কখনই 
তাহাদের জানিত না এক্ষণে জানিবার 
নিমিত্ত তাহাদের কৌতৃছল জন্মিবে। 
আশানুষায়ী গুণ না! দেখিলে উপহাস 
করিবে। সংগ্রহকার সে উপহাসের পথ 
পরিষৃত করিয়া দিয়াছেন। খ্যাতির 
কারণ আর অনাত্র অনুসন্ধান করিতে 
হুইবে না, জীবনী পাঠ. করিলেই খ্যাতি- 
মান দ্িগের দাবি দাওয়া একেবারে 
প্রকাশ হইয়া পড়িবে। তাহাই বলিতে 
ছিলাম সংগ্রহকার শক্রর ন্যায় কার্ধ্য 
করিয়াছেন। ধ্যাতিমান্দিগকে? সংগ্রহ- 
কার উচ্ছস্কানে দাড় করাইয়া! ভাঙ্গাঢোল 
পিটিয়। বাজারের লোক জম! করি- 
য়াছেন) কিন্ত কয়েকজনের যেরূপ পরিচয় 
দিয়াছেন তাহাতে উপহাস করিবার 
নিমিত্ত প্রকারান্তরে ইঙ্গিতও করিয়াছেন। 

আবার বিশেষ আক্ষেপের বিষয় যে 
এই ধকল বিবেচনা না করিয়! ছুই এক* 


বঙ্গদর্শন। 


( আশ্বিন। 


জন “খ্যাতিমান্ আপনাদের পরিচয় 
আপনারাই লিখিয়! দ্রিয়াছেন। সংগ্রহ 
কারের কখন এই সামান্য ব্যক্তিদিগের জন্ম 
বা বংশবৃত্বাস্ত জানিবার সম্ভব নহে। 
অবশ্য খ্যাতিমানেরা স্বয়ং তাহ! সংগ্রহ 
করিয়! না দিলে নববার্ধিকীলেখক তাহা 
কোথায় পাইবেন। কিন্তু ইহার মধ্যে 
আরও রহসোর বিষয় এই যে তাহাদের 
জন্মদিন সাধারণে নিশ্চয় করিয়। না জা- 
নিলে পাছে ভবিষ্যতে দেশের কোন ক্ষতি 
হয় এই বিবেচনায় তাহারা মায় তিথি 
নক্ষত্র জানাইয়। সাধারণকে চিরবাধিত 
করিয়াছেন। তাহাদের দয়ার পার নাই ! 
কেহ কেহ আবার অনুগ্রহ করিয়া! জানা- 
ইয়াছেন যে তাহার বিবাহ ছুইটি,কেহ বা 
বলিয়াছেন তাহার ভগিনী চারিটী। এ 
সকল পরিচয়ে দেশের মহৎ উপকার 
হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভবিষ্যৎ 
ইতিবৃত্ত লেখকদিগের নিমিত্ত রাখিলে 
ভাল হইত । 

সংগ্রহকার যে কেবল ছুই চারিটি নিরীহ 
ব্যক্তিকে উপহাসের পথে দাড় করাইয়া- 
ছেন এমত নহে, তিনি নিজেও কতক 
সেই পথে দীড়াইয়াছেন। যিনি এই 
সকল সামান্য ও অপরিচিত ব্যক্তিদ্িগকে 
বাঙ্গালার খ্যাতিমান্‌ বলিয়! স্থির করিয়া- 
ছেন তিনি অবশ্য উপহাসের যোগা। 
সংগ্রহকার নিজের নাম গোপন রাখিয়া 
ভাল করিয়াছেন। | 

আমর! যে এত কথ! বলিলাম তাহার 
গ্রধান কারণ এই ষে “খ্যাতিমান অংশ 


১২৮৪ 


বাতীত নববার্ধিকী গ্রন্থখানি সুন্দর রূপে 
সংগৃহীত হইয়াছে। অন্য অংশ উৎকৃষ্ট 
না] হইলে কেবল খ্যাতিমানের, পরি- 
চ্ছেদ পাঠ করিয়া আমরা এত সময় নষ্ট 
করিতাম না) মনে করিতাম কোন পাঠ- 
শালার গুরুমহাশয় ব| কোন উকিলের 
' টর্নি কর্তৃক ইহা সংগৃহীত হইয়াছে । 
তাহার নিকট আর অধিক প্রত্যাশা কর! 
যাইতে পারে না। 
আর এক কথা এই যে, যে দেশে রাম- 
ভদ্র খঞ্জপাদের ন্যায় ব্যক্তির! খ্যাতি- 
মান,সে দেশের*গৌরব গোপন করিলেই 
ভাল হয়। 
ংগ্রহকারের বোধ হয় দৃঢ় বিশ্বাস 
আছে যে ভালই হউক মন্দই হউক গ্রন্থ 
লিখিলেই লোক খ্য/ত্যাপন্ন হয়। কিন্ত 
বাস্তবিক তাহ। হয় না, কখন কখন অতি 
উৎকৃষ্ট পুস্তক রচন। "করিরাও লেখক 
অপরিচিত থাকেন হয় ত শত বৎসর 
পরে তাহার গ্রন্থের গুণ প্রকাশ পায়। 
তৎকালে তিনি জীবিত থাকিতে পারিলে 
খ্যাত্যাপর হইতে পারিতেন। অনেকে 
বহৃতর ধনসঞ্চয় করিয়াওখ্যাত্যাপন্ন হই- 
তে পারেন ন|! মমাজের সর্ধত্র তাহার 
ধনাঢ্যতার পরিচয় বিস্তার হয় না। অধিক 
দিনের কথা নহে বাঙ্গালার কোন ব্যক্তি 
মরণকালে চারি ক্রোর টাক। রাখিয়া 
গিয়াছেন, অথচ তিনি ধনবান্‌ বলিয়। 
বাঙ্গালায় ধ্যাত্যাপন্ন ছিলেন না। দান 
করিয়। অনেকে দরিদ্র, হইয়! গিয়াছেন 
* অগচ খ্যাত্যাপন্ন হয়েন নাই। অনেকে 


নববার্ষিকী গ্রন্থের লিখিত বাঙ্গালার খ্যাঁতিমান্‌ ব্যক্তিগণ। 
রা 
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রাজসম্মান পাইয়াছেন কেহ বা রাজা 
কেহ বানবাব হইয়াছেন অথচ বাঙ্গালায় 
খ্যাত্যাপন্ন হয়েন নাই। 
কি গুণে লোক খ্যাত্যাপন্ন হয় তাহ! 
বল! যার ন1। যিনি তাহা বুঝিয়াছেন এবং 
বুঝিয়া তদনুরূপ কাধ্য করিয়াছেন হয় ত 
তিনি খ্যাত্যাপন্ন হইয়াছেন। শ্রেষ্ঠ ব! 
মহত্বাক্তি হইলেই যে খ্যাত্যাপন্ন হইবে 
এমত নহে । অনেকে খ্যাত্যাপরন হুইয়া- 
ছেন অথচ তাহার মহৎ নহেন। প্রকৃত 
মাহাস্মা গ্রতিষ্ঠ।র মুখাপেক্ষী নহে। বরং 
প্রকৃত মাহাত্ম্য খ্যাত্যাপনন না হওয়াই 
সম্ভব। ' প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের 
সম্বন্ধেও অনেকটা ধরূপ। প্রতিভাশালী 
হইলেই যে খ্যাতিমান হইবে এমত 
নিশ্চয় নাই। 
ংগ্রহকার যে ৪২ জনের নাম নির্ব্বা- 
চন করিয়াছেন তাহাদিগের মধ্যে তিন 
চারি জনকে বাঙ্গালার খাতিমান্‌ বলি- 
লেও বলাযাইতে পারে; কেন না৷ বাঙ্গা- 
লার প্রায় সর্বত্র তীহ।দের খ্যাতি বিস্তার 
হয়াছে। অপর কয়জনের মধো কাহাকে 
কলিকাতার খ্যাতিমান্, কাহাকে পটল- 
ডাঙ্গার খ্যাতিমান, কাহাকে রামপুর ব1 
শ্যামপুরের খাতিমান্‌ বলিয়৷ পরিচয় 
দিলে সঙ্গত হইত,কেহ তাহাতে আপত্তি 
করিত না+ তাহার! সহমত গুণালক্কৃত 
হইতে পারেন কিন্তু বাঙ্গালা বাপিয়! 
তাহার! পরিচিত হয়েন নাই, কাজেই 
তাহারা বাঙ্গালার “খ্যাতিমান্‌' নহেন। 
বাঙ্গালার অবস্থা মন্দ, অদ্যাপি পূর্ধব- 
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কালের ন্যায় যেন শত রাজ্যে বিভক্ত 
রহিয়াছে কাজেই প্রতিষ্ঠ! প্রচার বাঙ্গালায় 
এখনও অতি কঠিন। 


* নববার্ধিকীর অপকৃষ্ট অংশ সম্বন্ধে 
আমরা অনেক কথা বলিলাম। ইচ্ছ! 
ছিল উৎকৃষ্ট অংশ লইয়া আলোচনা 
করি কিন্তু আমাদের স্বানাভাব । নব- 
বার্ষিকী গ্রস্থে উত্রুষ্ট ভাগ অনেক আছে। 
পঞ্জিক৷ প্রকরণটি আদ্যোপান্ত সকলের 
পাঠ কর! আবশ্যক ॥। সংগ্রহকার যে 
একটি বিশেষ ভম দর্শাইয়াছেন তাহা! 
সকলের জানা 'উচিত। আমরা তাহ।র 
কতকাংশ নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম । 


“আমাদিগের দেশের পঞ্জিকাকারের! 
এক্ষণে যে সময় হইতে নৃতন বৎসরের 
গণনা আরম্ভ করিয়াছেন,এবং যে নিয়মে 
মাদিক দিনসংখ্যার ভাগ করিতেছেন, 
তাহাতে গুরুতর ভ্রয লক্ষিত হয়। এই 
ভ্রম আগ সংশোধন না করিলে আমা- 
দিগের পঞ্জিকা! ক্রমেই অধিকতর অশুদ্ধ 
হইতে থাকিবে, এবং তিন চারি সহস্র 
বৎসর পরে এক খতুতে অনা খতুর গণনা 
আরম্ত হইবে। সর্বসাধারণের সম্মতি- 
ভিন্ন যদিও এই ভ্রম সংশোধন করা 
'আমাদিগের ক্ষমতাধীন নহে, তথাপিও 
এই ভ্রম প্রদর্শন করিয়া তাহার গ্রাতি- 
কারের উপায় নির্দেশ কর! কর্তব্য সন্দেহ 
নাই।” 


. ুদ্রাঘস্ত্র সম্বন্ধে সংগ্রহকার এই নিম্ন 
উদ্ধৃত আশ্চর্য কথা লিখিয়াছেন। 


বঙ্গদর্শন । 


(আশ্বিন 


“বহুকাল পুর্বে ভারতবর্ষে যে মুদ্রাধন্ত্ 
ছিল তাহার একটা গ্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া 
গিয়াছে । ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংসের শাসন 
কালীন তিনি দেখিতে পান যে, বারা. 
ননী জেলার এক স্থলে মৃত্তিকার কিছু 
নীচে পশমের ন্যায় আশাল একরপ 
পদার্থের একটি স্তর রহিয়াছে । মেজর 
রুবেক ইহার সংবাদ পাইয়া তথায় উপ- 
স্থিত হন এবং সে স্থান খনন করিয়া 
একটি খিলান দেখিতে পান। পরিশেষে 
খিলানের অভ্যন্তরদেশে প্রবেশ করিয়া 
দর্শন করেন যে, তথায় একটি মুদ্রাযন্ত 
ও স্বতপ্র স্বতন্ত্র অক্ষর মুদ্রাঙ্কনের নিমিত্ত 
সাজান রহিয়াছে । মুদ্রাযন্ত্র ও অক্ষর 
পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত হয়, সে সকল 
একালের নয়, অন্যান এক সহস্র বৎসর 
এই অবস্থায় রহিয়াছে। আমাদিগের 
পূর্বব পুরুষেরা যে মুদ্রাযস্ত্র ও উপকরণাদি 
ব্যবহার করিতেন, আমরা যবনাধিকারে 
তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি।” 

ংগ্রহকার এই সংবাদ কোথায় পাই: 
যাছেন তাহ! বিশেষ করিয়া লিখিলে 
ভাল হইত।* না লেখায় এই পরিচয় 
অনেকের নিকট গ্রাহ্‌ হইবে না। মুদ্রা- 
যন্ত্র প্রাচীনকালে চীনদেশে ছিল কিন্ত 
ভারতবর্ষে যে কখন ছিল এমত কাহারও 
বিশ্বাম নাই। এক্ষণে তাহ! বিশ্বাস 
করাইতে হইলে বিশেষ গ্রমাণ আবশ্তক। 
শুনা যায় 00101970818 ০119282179 
নামক একখানি পামান্য সামরিক পত্রে 
এই কথা লিখিত হইরাছিল কিন্তু তাহ! 
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কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহা প্রথমে তদস্ত 
করা উচিত ছিল। 

সংগ্রহকার বছু পরিশ্রম করিয়া নব- 
বার্ষিকী গ্রস্থখানি প্রকাশ করিয়াছেন 


পঞ্জাব, ও শিখসন্প্রদায় | 


২৬৫ 


এ 
কিন্তু আক্ষেপের বিষয় স্যানাভাবে সকল 
বিষয় সমালোচন করিয়া ত্তাহার উপযুক্ক 
গ্রনংশা করিতে পারিলাম না! । 


পঞ্জাব ও শিখসম্প্দার ৷ 


প্রথম প্রস্তাব । 


পঞ্জাব ভারতবর্ষের মধো, বর্তমান কি 
গ্রাচীন উভয়কালেই অতি প্রধান স্থান 
বলিয়া গণ্য । কিন্তু প্রাচীন কালের 
গঞ্জাবের গৌরবে সমগ্র ভারতবর্ষ গৌর- 
বান্বিত। পুজাপাঁদ আর্ধ্যপিতৃপুরুষের! 
মধা আসিয়া হইতে গ্রথমে পঞ্জাব প্রদে- 
শে আসিয়াই পদার্পণ করেন,এবং তথায় 
বহুকাল পর্যান্ত অধিবাস, করিয়। ক্রমে 
দক্ষিণাভিমুপীন হন । তাহার] সরস্বতী 
ও"দৃষগ্রতী নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী প্রদেশে 
বাস করিয়া ব্রহ্মাবর্ভ নামে উহাকে অভি- 
হি করেন। সরন্বত্ী এক্ষণে অদৃশা, 
ঢৃষপ্ধতী কাগার নামে প্রসিদ্ধ । পঞ্জাবেই 
আর্ধ্য ও অনার্্যদ্িগের মধো বিবাদ 
বিগ্রহ আরম্ত হয়। খগ্বেদের অধিকাংশ 
পঞ্জাব গ্রদেশেই লিখিত । দেবাস্থুরের 
যুদ্ধও,বোধ হয় পঞ্জাব গ্রদেশেই সংঘটিত 
হইয়াছিল। কোন কোন প্রসিদ্ধ পুরা- 
তত্ববিৎ পণ্ডিত অন্থমাম করেন যে, অতি 
প্রাচীনকালীন আর্ধ্যদিগের মধ্যে ধর্ম 
স্বন্ধীয় মতবিভেদ লইয়ী ঘোরতর যুদ্ধ 


উপস্থিত হয়ঃ পরে সাহারা হিন্দু ও 
পার্সি এই উতর সম্প্রদ।য়ে বিভক্ত হইয়া! 
পড়েন। এই যুদ্ধ পঞ্জাব প্রর্দেশেই ঘটি- 
য়াছিল, এবং উহা! উত্তরকালে দেবাস্থ- 
রের যুদ্ধ বলিয়। উক্ত হইয়াছে। এতন্িন্ন 
গ্রীস্দেশীয় পুরাবৃত্ত পঞ্জাবের প্রাচীন 
গৌরব গ্রাকাশ করিতেছে । মহাবীর 
সেকন্দর সাহ ও তাহার সমভিব্যাহারী 
শ্রীকের! পঞ্জাব প্রদেশবাসিগণের বীরত্ব 
দেখিয়া আশ্চর্ধ্যান্বিত হইয়াছিলেন। 

কিন্তু পঞ্জাবের প্রাচীন গৌরব বর্ণন! 
করা আমার লক্ষা নহে। বর্তমান কা- 
লীন পঞ্জাব সম্বন্ধীয় কয়েকটি বিবরণ ও 
উক্ত প্রদেশের আধুনিক ইতিব্নত্তর ছুই 
একটি কথ! আন্ুষঙ্গিকরূপে ব্যক্তকরাই 
এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য । 

পঞ্জাবীরা সাহসী, বলবান, ও দীর্ঘ- 
কায়। বাঙ্গালিদের ত কথাই নাঈ, 
তাহার! (পঞ্জাবীবা) সাহম শারীরিক গঠন 
ও বল সম্বন্ধে হিন্দুস্থানী প্রভৃতি জাতি 
সকলের অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ট । 

ঘ 


৬৬ 


পঞ্জাবে কৃষ্ণবর্ণ স্ত্রী কি পুরুষ বিরল, 
কাশ্মীর ভিন্ন ভারতবর্ষের অপরাপর 
প্রদেশ অপেক্ষা পঞ্জৰে গৌরবর্ণ লোকের 
সংখা অনেক অধিক। কাশ্মীর ভিন্ন এত 
'স্ুন্দরী নারীও ভারতের আর কুন্ত্রাপি 
দেখিতে পাওয়া যায়না । অনেক পঞ্জা- 
বীর সংস্কার এই যে, বঙ্গদেশে গৌরাঙ্গ 
সথন্মর পুরুষ কি গৌরাঙ্গী সুন্দরী নারীর 
সম্পূর্ণ অসস্ভাব। আমি এরূপ কোন 
কোন লোকের কথার প্রতিবাদ করি- 
লাম, তাহার! বিশ্বাস করিলেন কি না 
বানি না। বঙ্গদেশে গৌরবর্ণ লোকের 

হখ্যা অপেক্ষাকৃত 'অনেক অল্প বটে, 
কিন্তু তাহ! বল্গিরা বাঙ্গালির কুৎসিত 
নহে । কুৎসিত হওয়া দূরে থাকুক, 
বাঙ্গালির শারীরিক গঠন, মুখাকুতি দে- 
খিতে সুশ্রী। পঞ্জাবীর সঙ্গে তুলন! 
করিলে বাঙ্গালি ষেঘন বর্ণ সম্বন্ধে নিকুষ্ট, 
সেইরূপ আর একটি বিষয়ে নিক্ৃষ্ট। 
বাঙ্গালির আকৃতিতে সাধারণস্ডঃ গান্তী র্য 
নাই। গুণাগুণের পরিচয় কিছু মাত্র 
না পাইয়াও)কোন কোন বাক্তিকে দেখি- 
লেই সম্মান করিতে ইচ্ছা! করে। তীভ্াঁ- 
ব্রা্ট প্রকৃত গম্ভীরমুত্তি। বর্ণের উজ্জ্বলতা, 
শরীরের দৈর্ঘা,ও অঙ্গ সকলের প্রশস্ততা 
থাকিলে শারীরিক গাস্তীর্য উৎপন্ন হয়। 
বাঙ্গালির আকৃতিতে সে প্রকার গাতীর্ঘা 
সাধারণতঃ দৃষ্ট হয় না। কেননা! বাঙ্গা- 
লির আকৃতি অপেক্ষাকৃত খর্ব, অঙ্গ 
সকল স্ষুত্র; ও বর্ণ মলিন। কিন্ত পুন- 
বর্মর'বলি বঙ্গবানী পুরুষ কি শ্রীলোকের 


বঙগদর্শন | 


( আঁশ্বিন। 


আকৃতি সুগঠিত 'ও সুত্রী। পঞ্জাবের 
তত্র মহিলাগণের মধ্যে বিশেষতঃ ক্ষত্রিয় 
জাতির মধ্যে এমন সকল-রূপবতী নারী 
দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক একট 
দেবী প্রতিমা বলিয়। মনে হয়। কেবণ 
তাছ।ই কেন? সিমলা পর্বতের উপ- 
ত্যকা ভূমিতে কাল্ক। নামক ক্ষুদ্র নগরে. 
এক সামান্য ঘোড়ার সইসের স্ত্রীর 
সৌন্দর্য্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। সে 
নিতান্ত দরিদ্র, আম।র নিকট কয়েকটি 
পয়সা ভিক্ষা গ্রহণ করিল। কিন্তু এমনি 
চমৎকার রূপ যে, আমাদের এখান কার 
অনেক বড় বড় ঘরের রূপবতীরাও 
তাহার নিকট দাঁড়াইতে পারেন ন!। 
ইতরজাতীয় স্ত্রীলোক সম্বন্ধে যাহ! বলা. 
হইল ইতর জাতীয় পুরুষ সন্বন্ধেও তাহা 
বলা যাইতে পারে। লাহোর রেলওয়ে 
টেন হইতে যে মুটিয়া আমার ভ্রব্যাদি 
বহন করিয়া সহর পর্যন্ত লইয়! গিয়া- 
ছিপ, নে ব্যক্তির আকৃতি দেখিলে 
আমাদের এখানকার অনেক ভদ্রবংশ- 
জাত ব্যক্তিকেও লজ্জা! পাইতে হয়। 
তাহাকে আপ্‌ না বলিয়া তোম্‌ বলিতে 
প্রথমে যেন একটু বাধ বাধ করিতে 
লাগিল। | 
পর্ববে বলা হইয়াছে যে, পঞ্জাবীরা 
সাহনী। যদিও বর্তমান কঠোর রাজ- 
শাসনবশতঃ তাহাদের শারীরিক বীর্য ও. 
সাহসের ক্রমশঃ অবনতি লক্ষিত হই- 
তেছ্ছে, তখাচ অদ্্যাপি মাহা আছে তাহা, 
দেখিয়াও আনন্দিত হইতে হয়। শিখ 
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দিগের যুদ্ধকুশলতা ও সাহসের কথা বংশ 
গরম্পর্ায় চিরদিন বিঘোষিত হইবে; 
পুরাবৃত্ত চিরদিনের জন্য অবিনশ্বর হর্ণা- 
ক্গরে তাহ! অঙ্কিত করিয়া রাখিবে। 
গঞ্জাববাদিগণ সাধারণতঃ ও শিখের! 
বিশেষতঃ জগতে চিরকাল বীধ্য ও সাহ- 
' দেয় জন্য খ্যাতিমান্‌। 
জলন্ধর হইতে আসিতেছি, একজন 
গঞ্জাবী বাহক আমার দ্রব্যাদি বহন 
করিয়া আনিতেছে। বাহক অতিশয় বল- 
বান্‌ পুরুষ । জিজ্ঞাসা. করিয়! জানিলাম 
যে, সে ব্যক্তির স্ত্রীও কতকগুলি সন্তা- 


নাদি আছে। পুনর্বার জিজ্ঞাসা করাতে 


সে বলিল যে, প্রতি'দন সে ৮১০ পয়স। 
উপার্জন করে। এবপ অল্প আয়ে কে- 
মন করিয়! এতগুলি পরিবার প্রতিপালন 
হয়, জিজ্ঞাসা করাতে বলিল যে, তাহার 
অতিকষ্টে দিনপাত হইয়া 'খাকে। আমি 
তখন বলিলাম যে, তুমি এমন বলবান্‌ 
পুরুষ, তুমি কেন মুটিয়ার' কাজ ছাড়িয়া 
দিয়। গবর্ণমেণ্টের সৈনাশ্রেণীতে প্রবেশ 
কর না, তাহ হইলে তোমার আয় বুদ্ধি 
হইতে পারিবে । সে ব্যক্তি অ্পষ্টরূপে 
কি বলিল, ভাল বুঝিতে না পারিয়া বলি- 
লাম যে, তুমি কি যুদ্ধ করিতে ভয় কর; 
তাই সিপাহি হইতে ইচ্ছা কর না? 
বাহক এই কথা শুনিয়। আমার উপর 
'অতিশয় বিরক্ত. হইল। ঝলিল, আমি 
কি ভীরু? আমি কি মরিতে ভয় করি? 
এমন আপনি কখন ভাদ্ধিবেন.না। আমি 
মনে মনে ভাবিতে লাগিপাম এমন দিন 
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কি কখন আসিবে যে, বাঙ্গালিকে ভীরু 
ঝলিলে বাঙ্গালি বিরক্ত ও অপমানিত, 
মনে করিবে। 

্রীষ্টিয়ান্‌ পাদ্রি সাহেবদিগের শ্বভাঁ. 
এই যে, পরের ধর্মের নিন্দা না.করিলে, 
তাঁছাদের নিদের ধর্ম প্রচার করা হয় 
না। শ্রীকষ্ণ লম্পট ছিলেন, মহাদেব 
গাজাখোর, ইত্যাদি কগ৷ হিন্দুদিগের 
নিকট না বলিলে তাহাদিগের ধর্মমশিক্ষা 
দেওরা হয় না। সেই প্রকার পঞ্জাৰে 
শিখদিগের নিকট ধর্ম্মগ্রচার করিতে 
হইলে তীহার! পিখ গুরুদিগের নিন্দাবাদ 
আবশ্যক মনে করেন'। কিন্ত বাঙ্গালি 
প্রভৃতি জাতি সকলের নিকট উক্তপ্রকার 
ধর্্মনিন্দা কর। যেরূপ সহজ, সাহসী ও. 
তেজন্বী শিখদিগের নিকট তত সহ্ছ 
নহে-। একদ! জনৈক খ্রীষ্টিয়ান্‌ পাড়ি 
অমৃতমরের রাজপথে শিখ গুরুদিগের- 
প্রতি গালিবর্ষণ করিম! ধর্দ্রপ্রচার করি- 
তেছিলেন। একজন শিখের তাহা সহ্য- 
হইল না। সে বাক্তি তৎক্ষণাৎ এক 
প্রকাণ্ড লগুড় লইয়৷ সাহেবের, মস্তকে 
সাজ্বতিকরূপে আঘাত করিল। সাহেব 
তগ্রশির হইয়া অবিলম্বে শমনভবনে 
যাত্রা করিলেন। অবশ্য হস্তা পুলিস 
কর্তৃক ধৃত হইয়া মাজিদ্ট্রেট সাহেবের 
নিকট নীত হইল। মাজজিষ্ট্রেট সাহেব 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে ব্যক্তি 
স্বীকার করিল যে, সে পাত্রি সাহেবের 
মাথা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে । মাভিষ্ট্রেট সা- 
হেব ভাহাকে এরূপ ভয়।নক কার্ধয করি 


২৬৮ 


বার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল 
“গুরুজীকা ইয়ে হুকুম হ্থায় যোঃ যে! 
কোই ধরম কি নিন্দা করে গা, ওস্কে। 
তিন ভাগ্ডা লাগাও, হুজুর হাম তো! 
এক লাগায়, বেচারা মর্‌ গের!, অওর 
দেোডাণ্ডা তো! আবি বাকি হ্যায়।” 
মানধিষ্টরেটে সাহেব শুনিয়া অবাকৃ! হয় 
ত তিনি ভাবিলেন যে, বাকি ছুই ডা! 
বুঝি ত্তাহার মস্তকের উপরেই পড়ে । 
সাহস ও নারপরভার আর একটি 
আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত দিব। অযুতসর নগরে 
ইউরোপীরদ্দিগের ভোজনার্থ বুদঃখাক 
গোবধ হইত । ইহাতে শিখ ও 'অপরা- 
পর হিন্দুগণ যার পর নাই বিরক্ত হইলেন। 
বিরক্ত হইয়া নগরের ভিতর গোবধ 
নিবারণ জন্য কমিসনর সাহেবের নিকট 
আবেদন করিলেন। কমিননর সাহেব 
আবেদনের প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ 
করিলেন না। যে দিন আবেদন অগ্রাহা 
হইল, সে দিন গেল, সে রাত্রি গেল, 
প্রাতঃকালে নগরবাসিগণ গশুনিলেন যে 
রাত্রির মধো নগরের সমস্ত গোহস্ত! কসাই 
মার! পড়িয়াছে। কে আসিয়। তাহাদের 
শিরশ্ছেদন করির। গিয়াছে, তাহ।র কোন 
চিহ্ব নাই, _সন্ধান নাই । পুলিস হতা- 
কারীর অনুপন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। 
অনেক অনুনন্ধান হইল রটেকিস্তু কিছুই 
নির্ণয় হইল ন|। পরিশেষে কোন দূর প্র- 
দেশ হইতে দনৈক লব্বপ্রতিষ্ঠ ইউরোপীর 
পুলিদ কর্মচারীকে আনিয়] উক্ত কাধ্যে 
নিযুক্ত করা হইণ। লাহেব অনের জু 


বঙ্গদর্শন । 


(আশ্বিন। 


সন্ধানের পর ছয়জন লোককে হত্যাকারী 
বলিয়। উপস্থিত করিলেন। তাহাদের 
অপরাধের উপযুক প্রমাণ দেওয়া! হুইল; 
এবং বিচারে তাহাদ্িগের প্রাণদণ্ডের 
অনুমতি হইল। প্রাণদ্ডের অন্থ্মতি 
হইল বটে, কিন্তু ইতিমধ্যে এক অভূ্- 
পূর্ব ঘটনা উপস্থিত হইল। কোথা 
হইতে ৪। ৫ জন লোক আসিয়! বলিল 
যে, যে কয়েকজনের প্রাণদণ্ডের অন্- 
মতি হইয়াছে তাহার! বান্তবিক দোষী 
নহে। তাহার! কদাই হত্যা! করে নাই। 
তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওর] হউক। 
আমরাই গোহস্তা কসাইদ্িগকে হতা। 
করিয়াছি। হত্যা! করিয়া লুকাইয়াছিলাম। 
পুলিস আমাদিগের কোন সন্ধান পায় 
নাই। কিন্তু কয়েকজন নির্দোধী ব্যক্তি 
আমানিগের জন্য প্রাণ হারাইতেছে দে- 
খিয়া আর আমরা লুকাইয়! থাকিতে 
পারিলাম ন]। আমর! আপনার! স্বেচ্ছা- 
পূর্বক ধর দিলাম। যে কোন দও 
হউক তাহাই আমর! গ্রহণ করিতে প্র- 
স্তত। তাহার! যে বাস্তবিক কসাই হস্তা, 
তাহার প্রমাণ কি জিজ্ঞাসা করাতে, হস্ত- 
স্থিত তলবার, কোষ হইতে উন্মুক্ত ক. 
রিয়া বলিল, “এই দেখুন ! ইহা এখনও 
কসাইয়ের রক্তে কলঙ্কিত রহিয়াছে।” 
পরে বিধিপুর্ব্ক বিচার হইয়া, পুর্বে যে 
কয়জনের প্রতি প্রাণদণ্ডের আল্ঞা হই- 
য়।ছিল তাহাদিগকে মুক্ত করিয়! দেওয়া 
১ইন্ল, এবং এই 'দবাগত সত্যনিষ্ঠ, সাহ-' 
স্থান, ও. ন্যায়পরায়ণ ন্যক্ভিগণ্ঞ্জে 
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দণ্ডিত করা হইল। ইহাই ইহসংসারে 
বিচার! 


পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বর্তমান 
কৃঠোর রাজশাসনবশতঃ পঞ্জাবনাসিগণের 
শারীরিক কার্ধ্য ও সাহসের অবনতি 
লক্ষিত হইতেছে । আশ্চর্য্যের বিষয় এই 
যে, ২৫। ৩০ বৎসর মাত্র পঞ্জাবের স্বা- 
বীনতাবিলোপ হইয়াছে, অথচ এই অল্প- 
কাল মধোই জাতীয় বীর্যের অধোগতি 
স্ুম্পষ্ট গ্রতীত হইতেছে । যে সকল 
বুদ্ধিমান, ও সুশিক্ষিত পঞ্জাবীর সঙ্গে 
পঞ্জাব প্রদেশের গুভাশুভ বিষয়ে কথা- 
বার্তা হইল, তন্মধ্যে কেহ কেহ উক্ত 
বিষয়টির উল্লেখ করিয়া আক্ষেপ করি- 
লেন। পঞ্রাববামিগণের কিয়ৎপরিমাণে 
অবনতি হইরাছে, সত্য, ,কিন্ত আজও 
তাহারা অন্যের পর্ধত ;--ভারতের অপ- 
রাপর প্রদ্দেশবাসীর সহিত তুলনা করিলে 
আজও পঞ্জাবীর৷ সাহস ও বীর্ধ্য সম্বন্ধে 
বোধ হয় সর্বশ্রেষ্ঠ । 

বল! হইয়াছে যে, বর্তমান রাজশ1স- 
নের কঠোরতাবশতঃ পঞ্জাবে বীর্ধযহানি 
নক্ষিত হইতেছে'। কেবল পঞ্জাব কেন? 
ভারতবর্ষের প্রাচীন সকল প্রদেশই হীন- 
বীর্য হইয় পড়িতেছে। ইংরেজশাসন 
ভারতের প্রভূত মঙ্গলের নিদান স্বরূপ। 
হিমাচল হইতে কুমারিক! পর্য্ত্ত ভার- 
তের ভাগ্যে ধদ্দি কখন সপ্পিলন ও এঁক্য 
ব্ধন থাকে, তাহা ইংরেজ*শালনাধীনেই 
ঘটবে, সেই জন্য আসা ইংরেজ শাস. 
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নের একান্ত পক্ষপাতী । কিছ্তু ইংরেজ- 
শাসনের পক্ষপাতী বলিয়া! এমন কথ! বলি 
না যে, উহা। কলঙ্কশূন্য । বলিলে মিথা| 
কথা বল। হয়। মুসলমান শাসনের সহিত 
ইংরেজ শ(সনের তুলনা করিতে মাওয়া 
বাতুলত৷ মাত্র। কিন্তু ইহ! মুক্তকণ্ঠে 
স্বীকার করিতে হইবে যে, ইংরেজ অধি- 
কার কালে ভ:রতবর্ষে এমন কয়েকটি 
অমঙ্গল সংঘটিত হইরাছে যাহা মুসপ- 
মানদিগের সময়েও ভিল ন!। আঁগরা 
ইংরেজ শাসনের পক্ষপাতী । কিন্তু তাহা 
বলিরা কি বলিব ন] যে, গবর্ণনেণ্টের 
আবকারী বিভাগ অশেষ অমঙ্গলের কা- 
রণ? যেবিভাগের জন্য ভারতসন্তান- 
গণ কালকুটগরলপান করিয়৷ উৎদন্ন 
যাইতেছে, ইংরেজশাসনের পক্ষপাতী 
বলিয়া কি বলিব না যে উহা! একটি ছুর 
পনেয় কলঙ্ক » ইংরেজশাসনের পক্ষ- 
পাতী বলিয়া আমাদের দেশীয় শিল্প বা- 
নিজোর বিলোপ বা অবনতি দর্শনে কি 
ব্যথিত হৃদর হইব ন1% ইংরেজশাস- 
নের পক্ষপাতী বলিয়া কি বলিব না ধেঃ 
মুমলমান রাজাকালে আমরা দেশের উচ্চ- 
তর পদ সকল-_রাজমন্ত্িত্ব পর্য্যস্ত লাভ 
করিতাম, এখন আর আমাদের মে 
সৌভাগ্য নাই, এখন অধিক বেতন 
বিশিষ্ট ন্তান্ত পদ সকলের দ্বার আমা- 
দের নিকট একপ্রকার নিরুদ্ধ? সেই 
প্রকার ইংরেজ শাসনের পক্ষপাতী বলিয়া 
কি বলিব না যে, উক্ত শাসনের প্রণালী 
নিধঙ্চন ভারতসগ্ডান ধিনণ দিন সাহস 
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ও পৌকুষ ৰল বীর্ধ্য বিহীন হইয়া! কাপু- 
রুষ হইফ়া যাইতেছে £ 

ইংরেজশাসনকালে বাঙ্গালি সাহস 
ও বীর্ধ্যবিহীন হইয়] যাইতেছে এ কথায় 
চিন্তাশীল সুবিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই হাস্য 
করিবেন। বাস্তবিক ইংরেজদিগের স- 
ময়ে বাঙ্গ(লির যে অনেক বিষয়ে সাহ- 
সাদি গুণের উন্নতি হইয়াছে, তদ্ধিষয়ে 
সংশয় নাই । কিন্ধু শারীরিক স্বাস্্য ও 
বল সম্বন্ধে যে, বঙ্গবাসী দিন দিন হী'ন- 
তর অবস্থা প্রাণ্থ হইতেছে, তাহ৷ চক্ষু 
কর্ণ বিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রকেই স্বীকার 
করিতে হইবে । এক সময় ছিল যখন 
বঙগদেশের প্রায় প্রতিপল্লীতেই ব্যারাম 
চর্চা দৃষ্ট হইত। এক সময় ছিল যখন 
লাঠি, সড়কি, তীর প্রভৃতি আত্মরক্ষা 
ও আক্রমণোপযোগী অন্ত্রাদির সঞ্চালন 
ও শিক্ষা! গ্রায় সর্বত্রই গ্রচলিত ছিল। 
এখন আর সে দ্দিন নাই। কাস্থেল সা- 
হেবের যত্বে আজ কাল কলিকাতা ও 
তৎ্ন্নিহিত স্থান সকলের বিদ্যালয়ে 
ব্যারামচর্চ| প্রচলিত হইয়াছে মাত্র। কিন্ত 
আমর] বাঙ্গালিজাতিকে লক্ষ্য করিয়! 
বীর্ধযহানির কথা বলিতে না । পঞ্জাবী 
মহারাসথীয় প্রভৃতিপ্লাতি সকলকে মনে 
করিয়াই বল! হইতেছে । 

এস্থলে কেহ জিজ্ঞ।সা করিতে পারেন 
যে, বুটিস শাসন কেমন করিয়া ভারত- 
বাদিগণের বীর্ধযহানির কারণ হইল? 
কৃঁটিষ গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসিগণকে নিরন্তর 
করিয়াছেন, এবং সৈনিক বিভাগের যা. 


বঙগদশন। 


(আশ্বিন। 


মান্য সিপাহির কর্ম্ম ভিন্ন অন্যান্য উচ্ 
পদ্ব সকলে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত রা. 
খিয়াছেন, ইহাতেই আমাদের জাতীয় 
বীর্ধ্র স্করর্তি ও বিক।শের আশা এক- 
কালীন বিদুরিত করিয়! দেওয়া হইয়াছে। 

বুটিস গবর্ণমেন্টের এ গ্রকার করিবার 
উদ্দেশ্য কি? এ প্রশ্নের এক সহজ উত্তর 
এই যে, গবর্ণমেপ্ট আমাদিগকে বিশ্বাস 
করেন না, আমাদিগকে সম্পূর্ণ রাজতক্ত 
প্রা বলিয়া মনে করেন ন। কিন্ত 
এই উত্তরের সহিত গবর্ণমেণ্টের নিপ্সের 
কথার সঙ্গতি হইতেছে না। বুটিস 
গবর্ণমেপ্ট বছকাল হইতে স্ুসভা জগ- 
তের সম্মুখে বলিয়া! আমসিতেছেন ষেঃ 
ভারনবর্ষীয়গ্ণণ তাহাদের স্থশাসনগুণে 
তাহাদ্দিগের প্রতি একান্ত অনুরক্ত । অ- 
নেক দিন হইতে একথা আমাদের রা- 
পুরুষগণ পুনঃ পুনঃ ব্যক্ত করিয়া আমি- 
তেছেন। এই সে দিন দিল্লির রাজন 
যক্ঞোপলক্ষে ভারতেশ্বরী মহারাজ্জী ও 
তাহার প্রতিনিধি ম্পষ্টাক্ষরে মুক্তকঠে 
স্বীকার করিলেন যে, ভারতবর্ষবামিগণ 
মহারাণীর একান্ত অনুগত ও রাতক্ত 
প্র্গা। তাহাই যদি হইল তবে আবার 
তাহাদিগকে এত অবিশ্বাস কেন? 
তাহাই যদি হইল তবে আবার তাহা- 
দিকে উচ্চতর সৈনিক পদে নিযুক্ত 
করিতে আপত্তি কেন? তাহাই যদ 
হইল তবে যুদ্ধ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়! 
তাহাদিগকে সামরিক কৌশল শিক্ষা 
দিতে আশঙ্কা কেন ? মুসলমান . সম্রাট, 
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দিগের মধ্যে ধিনি সর্বাপেক্ষা কঠোর- 
হদয়, অত্যাচারী ছিলেন, তিনি পর্য্স্ত 
আমাদিগের প্রতি যে প্রসাদ বিস্তরণে 
কুপণহা করেন নাই, স্থুসভ্য খ্রীষ্টিয়ান্, 
জ্ঞানালোকসম্পন্ন বুটিস গবর্ণমেপ্ট কি 
তাহাই করিবেন? যশোবস্ত সিং--এক 
জন হিন্দু,আরঙ্গজীবের প্রধান সেনাপতি 
ছিলেন। 

এক্ষণে পঞ্জাববাদিগণের সামাপ্িক 
অবস্থার বিষয়ে কয়েকটি কথা বলিতে 
ইচ্ছা করে। বোদ্বাই প্রদেশের ন্যায় 
গঞ্তাবে অবরোধ প্রথা নাই। ভদ্র পরিবা- 
রের স্ত্রীলোকগণকেও প্রকাশ্য রাজপথ 
দিয়া যগা তথ! গমন করিতে দেখিতে 
পাওয়া যায়। কিন্তু বোম্বাই প্রদেশের 
স্বাধীনতা ও পঞ্জাব প্রদেশের স্ত্রী- 
স্বাধীনতার মধ্যে প্রভেদ আছে । প্রথম 
গ্রভেদ এই যে, পঞ্জাবে অবওখন প্রচ- 
লিত আছে কিন্ত বোম্বাই প্রদেশে তাহ! 
আদবে নাই। পঞ্জাব প্রদেশে স্ত্রীলো- 
কেরা সম্পূর্ণরূপে মুখ অনাবৃত করিয়। 
গথ দিয়া চলিয়া যান,কিস্ত যখনই কোন 
তক্তিভাজন আত্মীয় বা জন্মানযোগ্য 
গরিচিত বাক্তির সম্মুখে পড়েন,ততক্ষণাং 
অবগ্ুষ্ঠন টানিয়া দেন। অনেক সময় 
এমনও দৃষ্ট হয় যে, অবগুঠনের ভিতর 
হইতে গম্ভীর বজ্ধ্বনিতে চীৎকার ক- 
রিতে থাকেন, অথচ মুখটি বাহির করি- 
তেই বত আপত্তি। কেবল পঞ্জাবে কেন? 
ভারতের অনেক স্থানেই উক্তর্ূপ রীতি 
দেখিতে পাওয়া যায়। ভূপালের বেগম 


পঞ্জাব ও শিখসম্প্রদায়। 
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বাক্পটুতা! প্রকাশ করিয়া দিল্লির সভ- 
গৃহ প্রতিধবনিত করিয়া গেলেন, অথচ 
মহা অন্রোধেও লর্ড লিটনকে আপনার 
মুখ দেখাইতে সম্মত হইলেন না| 
বোম্বাই ও বাঙ্গালাশীর্ষক প্রবঞ্ধের প্র- 
থম প্রস্তাবে প্রদর্শিত হুইয়াছে যে, গ্রা- 
চীন ভারতবর্ষে অবরোধ প্রথা ছিল ন1। 
তৎকালীন রমণীকুলের অবস্থার সহিত 
তুলনা করিলে মহারাষ্ট্রীর অপেক্ষ। পঞ্জা- 
বী স্ত্রীলোকদিগের অবস্থার অপেক্ষাকৃত 
অধিকতর মিল দৃষ্ট হয়। প্রাচীন শাস্তে 
বহুল পরিমাণে স্ত্রীলোকের অবগুঠনের 
কথা উক্ত হইয়াছে । মহারা্রীয় নারী- 
দ্রিগের মধ্যে অবণঠন প্রচলিত নাই; 
পঞ্জাবী নারীদিগের মধো আছে। সুতরাং 
প্রাচীন ভারতের রমনীদিগের সহিতপঞ্জাব- 
বাপিনীদিগের অবস্থার অধিকতর সৌ- 
সাদৃশ্য দেখা যাইতেছে । দ্বিতীয় প্রতেদ 
এই যে, বোম্বাই অপেক্ষা পঞ্জাবের স্ত্রী- 
স্বাধীনতা পরিমাণে অল্প বলিয়া! বোধ 
হর়। 

পঞ্জাবে একটি অতি কদর্যা রীতি প্রচ- 
লিত আছে। তত্রত্য স্ত্রীলোকের! প্র- 
কাশারপে নদীতে বিবস্ত্র হইয়া ম্লান 
করিয়া থাকেন। শতঙ্ীত যুবতী নারী 
চন্দ্রভাগা, বিতন্তা, ইরাবতী প্রভৃতি 
নদীতে উলঙ্গ হইয়া সান করিতেছে, 
লেশমাত্র লজ্জা নাই। তাহাদিগের 
নিকটবর্তা পুরুষগণও এই কদর্যব্যব্কার 
দেখিয়া কিছুমাত্র লজ্জিত হইতেছে না। 
বাস্তবিক কোন একটি গ্রথা যত কেন 
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জঘন্য হউক না বহইকাল হইতে প্রচলিত 
হট সাদিলে লোকে উহার জঘন্য! 
অনুভব করিতে পারে না। লাহোর নগ- 
(রের ভিতর নগরবাসিগণের সুবিধার জন্য 
কষুত্র ক্ষুদ্র খাল সকল প্রবাহিত রহিয়াছে। 
এ সকল খালে স্থানে স্থানে বৃটিস্‌ গবর্ণ- 
মেন্ট চত্তর্দিকে প্রাচীরপরিবেষ্টিত গ্নানা- 
গার সকল নিম্দীণ করিয়া দিয়াছেন। 
এখন জীলোকদিগকে উহারই মধো গিয়! 


্নান করিতে হয়। কিন্তু যাহার রাবী, 


(ইরাবতী) নদীতে স্নান করিয়া থাকে 
তাহাদিগের জন্য কোন উপায়ই করা 
হয় নাই। 

এন্ডলে চিন্তাশীল ব্যক্কিমাত্রেই জি- 
ক্ঞাসা করিবেন যে, এই স্থষ্টিছাড়া প্রথা 
কোথা হইতে আসিল ? আমাদের উত্তর 
এই যে উহ! একটি সনাতন আর্য প্রথা । 
আলোচনা করিলে স্মুষ্পইরূপে প্রীতি 
হয় যে, অনি প্রাচীন কাল হইতে উক্ত 
প্রথা আধ্যমস্তানগণের মধ্যে প্রচলিত 
রহিয়াছে । কালসহকারে ইহা! অনেক 
স্থানে বিলুপ্ত হইয়াছে সতা, কিন্তু অদ্যা- 
বধি সকল স্থান হইতে মন্পূর্ণরূপে তি- 
রোহিত হয় নাই। আর্ধযবংশসম্ভৃত 
কোন কোন ইউরোপীয় জাতির মধ্যেও 
অদ্যাবধি উক্ত প্রথার কিছু কিছু চিহ্ন 
বর্তমান রহিয়াছে, এরূপ গুনিতে পাওয়া 
যায়। 

উদ্জ' প্রথার গ্রাচীনত্ব বিষয়ে প্রমাণের 
এঅসন্ভাব নাই। প্রচ কর্তৃক গোপ্ী- 
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ধঙ্গদর্শন। 


( মাশ্বিন। 


দিগের বগ্রহরণের পুরাতন অধ্যায়িক! 
একটি সুন্দর প্রমাণ । তত্তিন্ন শানে 
অন্য প্রমাণও প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভাগ. 
বতে আছে যে, একদ! মহর্ষি শুকদেব 
ও তৎপশ্চাৎ মহর্ষি দ্বৈপায়র ব্যাস চন্ত্র- 
ভাগ! নদ্দীতীর দিয়! গমন করিছে- 
ডিলেন। দেবীরা তৎকালে নদীতে 
বিবস্ত্রা, হইয়া স্নান করিতেছিলেন। 
তাহার নগ্ন যুব! শুকদেবকে দেখিয়া 
কিছুমাত্র লজ্জা করিলেন না। কিন্তু 
অনগ্ন বৃদ্ধ ব্যাসকে দেখিয়া! লঙ্জী পুর্ব্বক 
বন্রগ্রহণ করিলেন। ইহাতে ব্যাসদেব 
দেবীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আপ- 
নারা গুকদেবকে দেখিয়্াই বা কেন 
লজ্জা করিলেন ন! এবং আমাকে দেখি- 
য়াই বা কেন লজ্জা করিলেন ? ইহাতে 
দেবীর বলিলেন যে, তোমার স্ত্রী পুরুষ 
ভেদজ্ঞান অূ্ছে সেই জন্য তোমাকে 
দেখিয়! লঞ্জা করিলাম । কিন্তু শুকদে- 
বের দৃষ্টি বিবেকযুক্ত সেই জন্য তাহাকে 
দেখিয়া লজ্ডঞ! করিলাম না। সংস্কৃতজ্ঞ 
পাঠকবর্গের জন্য নিয়ে ভাগবতের শ্লোক 
উদ্ধত হইল। 
ৃ্টানুযাত্তমুষিমাত্মবমপানগ্রং 
দেবো হয়৷ পরিদধু নস্ুতস্য চিতরং। 
তত্বীক্ষ্য পৃচ্ছতি মুনৌ জগছুস্তবাস্তি 
স্ত্রী পুং ভিদা ন স্ৃতস্য বিবিক্তদৃষ্টেঃ। 
জী ভাং ১স্কঃ ৪ অধ্যায় ৫ 
ভ্ীননা। 
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তর্ক মংগ্রহ । 


তর্ক সংগ্রহ 


অর্থাৎ 


(সংস্কচ ম্যায় দর্শনসম্মত কত 


প্রথম তর্ক-_মঙ্গলাচরণ | 


পূর্বে আমাদের দেশে গরন্থারস্তের প্রথমে 
মঙ্গলাচরণ একটী অবশা কর্তব্য ভিল। 
দর্শনশান্ের সারসংগ্রাহ .করিয়াই হউক, 
শৃঙ্গার রসের অত্যপরৃষ্ট অন্ুভাব সকল 
প্রকাশ করিয়াই হউক, তার হাস্যরস 
ব্যঙ্গ করিয়াই হুউক,যেন্ধপে হুউক মঙ্গলা- 
চরণ করিলে আর কোন দোষ থাকি 
মঙ্গলাচরণ না করাই মহাপাপ, যিনি 
এই মঙ্গলাচরণ না করিতেন তিনিই না- 
স্তিক ও সমাজের দ্বণাম্পদ ভইতেন । 
অদ্যাপি এদেশে মঙ্গল্চরণের প্রথ! 
একবারে বিলুপ হয় নাই। এখন ৪ আনেক 
স্থলে গ্রস্থকাৰের কগা! দূরে থাকুক, 
প্রাচীন গ্রন্থের সংস্কারকদিগকে ও. স্বরু্চ 
সংস্করণের পূর্বে মঙ্গলাচরপ করিতে 
দেখা যায়। এসম্বদ্ধে নৈয়ারিকদিগের 
সর্ক সংগ্রহ করা যাইতৈৈছে। 

প্রশ্ন এই যে'মঙ্গলাচবণের ফল কিঃ 
যদি বল নির্বিপ্রে অভীগ্গিত গ্রন্থের পরি 
সমাধ্রিই ইই/র ফল, তাহা হনে পারে 
না। কারণ আমব] দেখিতেছি 'কিরণা- 
বলী' প্রভৃতি গ্রন্থে মঙ্গলাচরণের নামমাত্র 
না থাকিলেও তাহার নির্বিদ্বে সম্পূর্ণ 
হইয়াছে এবং কাদশ্বরীর গ্াণমে বিস্তার 


না 


নি রক) 


পূর্বক মঙ্গলাঁচরণ গাকিলেগ বাণভট 
তাহা সম্পূর্ণ করিতে সক্ষম হন নাই-_ 
তবে এই মঙ্গলাচরণের ফল কি? এই 
আশঙ্ক। করিরা প্রাচীন আর নবীন নৈ- 
য়ায়িকগণ যেরূপ সম[ধান করিয়াছেন 
তাহা যথাক্রমে লিখিত হইতেছে । 
প্রাচীনের! বলেন “মঙ্গলাচরণ আমাঁ- 
দের অবশ্য কর্তব্য, কারণ উহ! শিষ্ট- 
পরম্পরাসনাচরিত। শিষ্ট বাক্কিরা সমা- 
জের মস্তক স্বরূপ, ষ্টাঙাদিগের কার্ধ্য 
কখনই বালকের জলক্লীড়ার ন্যায় নি- 
ক্ষল হইতে পারে না। তাহাদের মাব- 
তীয় কার্যের ফল আছে, স্থৃতরাং মঙ্গলা- 
চবণের একটা ফল অবশ্য স্বীকার্যা 
এক্ষণে যদি কোন রূপে সেই ফলকে 
দুষ্ট অর্থাৎ এঁছিক কার্যকারী করা যায়, 
তবে স্বর্গভোগাদিব ন্যায় দুষ্ট রূপ 
কল্পন। করিবার আবশ্যকতা কি? বিত্ব 
ংস পূর্বক গ্রন্থের সমাপ্তি হওয়াই মঙ্গ- 
লাচরণের ফল । মঙ্গলাচরণ অদন্বেও যাঁ- 
হাদের গ্রন্থ, সম্পূর্ণ হয়, তাহাদের পূর্বব- 
জন্মকৃত মঙ্গলপ্রাবণা স্বীকার করিতে 
হইবে, আর মঙ্গলাচরণ সত্বেও ধাহাদের 
গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয় নাই তাহাদের মঙ্গল 
অপেক্ষা বিপ্রের প্রাচুর্য মানিতে হইবে, 
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অর্থাৎ যে পরিমাণে মঙ্গলাচরণ ,হইয়া- 
ছিল তাহা সমুদায় বিঘ্ব ধব"স করিতে 
সক্ষম হয় নাই ।” 

, প্রাচীনদদিগের সহিত নবীনদিগের 
মত প্রায় তুলারূপ: গ্রতেদের যধ্যে 
ই যে লবীনদ্রিগের মতে বিজ্ব- 
ধ্বংসট মঙ্গলাচরণের একমাত্র ফল, 
ভবে সমাপ্ডি হওয়া না হওয়ার প্রতি 
গ্রন্থকারদিগের গ্রতিভাদি কারণ । গ্রন্থ- 
কারদিগের প্রন্তিভাদিগুণ থাকিলে গ্রন্থ- 
সম্পূর্ণ হইবে অন্যথা মঙ্গলাচরণ করিলেও 
গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইবে না। ইহাদের মতেও 
যেখানে মঙ্গলাচরণের অভাব অথচ নি- 
্বদ্বে গ্রন্থনমান্তি দেখা যায়, সেখানে 
জন্মান্তরীণ মঙ্গলদ্বারা বিদ্বের নাশ স্বী- 
কার কবিতে হইবে। এক্ষণে এইরূপ 
ক্সাশঙ্কা হইতে পারে যে, যদি বিদ্ব ধবং - 
সই মঙ্গলাচরণের ফল তবে যেখানে 
কোন বিভ্ব নাই, সেখানে মঙ্গলাচরণেরও 
আবশাকতা নাই, সেখানে মঙ্গলাচরণ 
নিক্ষলঃ আর কোথায় নিত্ব আছে ন| 
আছে ইতা জানিবারও কোন সহজ উ- 
পায় নাই সুতরাং সকল স্মানেই মঙ্গলা- 
চরণ করিতে হুইবে। কিন্ত শ্বতঃসিদ্ধ 
বিদ্বাভাব স্থলে মঙ্গলাচরণ নিক্ষল হও- 
যায় শিষ্টাচারানুমিত মঙ্গলাচরণবিষয়ক 
বেদবচনেরও অপ্রামাণা হইল । ইহার 
উত্তরে নবীনেরা বলিয়াছেন যে, যেমন 
পাপ নল! থাকিলেও পাপ ভ্রমে প্রায়শ্চিত্ত 
করিলে প্রায়শ্চিততপ্রবর্তক বেদবচনের 
অপ্রীমাণ্য নাই-_কারণ  প্রায়শি তের 


বঙ্গদর্শন 


(আশ্বিন। 


পাপন[শকারিণী শক্তি পাপ থাকিলে প্রায়- 
শ্চিন্ুদ্বারা অবশ।ই বিনষ্ট হয়, সেইরূপ 
বিশ্ব থাকিলে মঙ্গলাচরণেরদ্বারা বিনষ্ট 
হয়। মঙ্গলাচরণের বিশ্ননাশকারিণীশক্কি 
এখং বিশ্বনাশ করিবার নিমিত্তই ইহার 
প্রবৃত্তি হয়। 

আমবা যখন কেবল প্রাচীন ন্যায়মত 

ংগ্রহ করিতে 'প্রবৃস্ত হইয়াছি তখন 
তাহাই প্রকাশ করিয়া! আমাদিগের নির- 
স্ত থাকা উচিত, তথাপি এখানে আর 
ছুই একটা কথা না! বলিয়া! থাকিতে 
পারিলাম ন!। 

পশ্ডিতেরাষে মঙ্গলাচরণের প্রতি শিষ্টা- 
চারকে হেতু নির্দেশ করিয়াছেন তাহাতে 
আমাদের কোন আপত্তি নাই। যে 
শিষ্টের আচারে শাস্্রনিষিদ্ধ না হইলেও 
ভিন্নদেশীয় কি একদেশীয় ভিন্ন শ্রেণী- 
ভুক্ত ব্রাঙ্গণেরাও পরস্পর বৈবাহিকাদি- 
ব্যবহাব করিতে সক্ষম নহেন, যে শিষ্টের 
আচারে হিন্দুগণ মুদলমানের পক্‌ গুড়া- 
দি অনায়াসে দৈব পিতৃকার্ষো ব্যবহার 
করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাদিগের ম্পৃ্ 
জলাদির অন্য ব্যবহার দুরে থাকুক কোন 
রূপে পরম্পর! স্পর্শ করিলে স্নান করিতে 
বাধ্য হন, যে শিষ্টের আচারে পলা 
আর খঞ্জুররস শাল্মদ্বারা সমানকপে নি- 
ষিদ্ধ হইলেও মহারাষ্ট্রদেশে পলা এবং 
বঙ্গদেশে খঙ্জুররসের নির্বকিবাদে ব্যব- 
হার হইয়া! থাকে, আর ষে শিষ্টের আ- 
চারে শূদ্রকন্যাসংসর্গী ব্রাহ্মণের কোন 
সামাজিক ক্ষতি হয় না কিন্তু শ্রকন্য! 
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বিবাহকারী টৈশোরও সমাজচান্ত হইতে 
হয় সেই শিষ্টাচারানুরোধে স্বকীয় গ্রন্তে 
মগ্গলাচরণ কিছু অধিক কথা নর। তবে 
ফলের বিষয় প্রাচীনের1 যাহ! বলিয়াছেন 
তাহা একপ্রকার হদরঙ্গম হইয়াছে। 
নবীনদিগের সুক্ষ মতে আমাদের বুদ্ধির 
গ্রবেশ হইল না, কারণ আমর! জ;নি 
্রন্থনমাপ্তির প্রতি যতগুলি প্রঠিবন্দক, 


তাহারা সকলেই বিজ্ব, গ্রস্থকারদিগের- 


গ্রতিভাদির অভাব গ্রন্থসমাপ্রির প্রত্তি 
প্রত্তিবন্ধক, অতএব উহা ও বিদ্ব, মঙ্গলা- 
চরণদ্বারা যদি, সকল বিগ্রের ধ্বংস হইল 
ভবে যে গ্রন্থ কেন সম্পূর্ণ হইবে না ইহা 
সেই শুক্ষবুদ্ধি নব্য নৈরায়িকেরা বুঝি- 
য়াছেন। 


স্পা দিপা 


দ্বিতীয় তর্ক-_ঈশ্বরাস্তিত্ব। 

পূর্বে যে মঙ্গলাচরণেরু বিবয় উল্লেখ 
করা গেল, উহ! আর কিছুই নয়, কেবল 
গ্রন্থের আদিতে এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশা- 
মান চরাচর জগন্মগুলের স্থ্টি স্থিতি 
গ্রলয়কারী জগদীশ্বরের স্তবপাঠ বা 
নামসক্কীর্তন প্রভৃতি । এ স্থলে একথাও 
বল! আবশ্যক যে, যদাপি অনেক গ্রন্থের 
আদিতে গণেশ, শিব ও ত্রর্ী প্রভৃতি 
দেবতাবিশেষের ব্তবপাঠাদি, লক্ষিত হয় 
বটে, কিন্তু সেই সেই স্থলে সেই সেই 
দ্বেবতাবিশেষকে প্রায় এশ্বরিক গুণসম- 


তর্ক সংগ্রহ? 
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টিতে অলঙ্কৃত করিয়া স্তব কর! হইয়! 
থাকে। হিন্দুশাস্ত্রের সারমন্মই এই 
যে “নর্দীনকল যেমন নানা পথে প্রধা- 
বিত হইয়াও পরিশেষে সমুদ্রে মিলিত 
হর, সেইরূপ মনুষা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যে 
দেবতারই উপাসনা করুক না কেন সেই 
একমাত্র অগদীশ্বরই এ উপাসনার লক্ষ্য 
স্থল।” 

এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতেছে যে, ঈশ্বর- 
নামক তাপশ অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন' 
কোন বস্ত থাকিলে তাহার স্তবপাঠ।- 
দিতে মঙ্গল হয় হৌক,কিন্ত ঈশ্বরের স্থিতি- 
বিষয়ে প্রমাণ কি? তাহার রূপাদি ন! 
থাকায় তাহাকে প্রত্যক্ষ করা যাইতে 
পারে না। যদি বল '“দ্যাবাতৃমী জনয়ন্দেবং 
এক” ইত্যাদি বেদবাকা দ্বার! ঈশ্বরের' 
অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইতেছে। তাহাও হইতে 
পারে না, কারণ শ্রুতি সকল ঈশ্বর কর্তৃক 
উচ্চারিত বলিয়া প্রসিদ্ধ, এক্ষণে যদি 
ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ হইল তবে 
তছুচ্চারিত বেদের উপরই খা কিন্ধপে 
দৃঢ় বিশ্বাস হইতে পারে। 

ইহার উত্তরে নৈয়াযিকের।* অস্কুমান 
দ্বাৰা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সংস্থাপিত করিয়া 
ছেন। সে অনুমানের আকার এই ষে, 

* আমর] এই জগতে ঘট পট প্রভৃতি 
যে সমুদয় কার্ধ্য দেখিতেছি তাহাদিগের 
সকলেরই এর একটী কর্তা আছে, এই- 


* নৈয়ায়িকের! চারিপ্রকার প্রমাণ স্বীকার করেন, প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপ- 
যান এবং শব । অত.এব অনুমানদ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব দেখাইতে পারিলে উজ 


,সগ্রমাণ কর। হয়। 
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বিচিত্র বিশ্বমগ্ডলের রচন1, এবং যথা- 
নিয়মে পরিপালনাদিও কার্ধ্য স্থৃতরাং 
তাহাদ্দিগেরও যে একটা কর্তা আছে 
ইছা স্বীকার কবিতে হইবে। একজন 
কর্তা না থাকিলে কে এই তেজোরাশি 
ভূর্ধ্যমগুলকে সৌরজগতের কেন্ত্রস্থানে 
স্থাপিত করিয়া শত শত গ্রহগণকে উহার 
চতুর্দিকে যথানিয়মে ঘুরাইতেছেঃ কাহার 
আক্ত! শ্রবণ করিরাঈবা খতুগণ সময়ো- 
চিত ফল পুষ্পাদিদ্বারা যথাসময়ে গ্ররু- 
তিকে অলঙ্কুত করিতেছে ? এবং কাহার 
কথা শুনিরাই বা নগর বন এবং বন 
নগর হওয়া প্রভৃতি রিচিত্র ঘটনা- 
রলী গ্রতিক্ষণে সঙ্ঘটিত হইতেছে ?1 
সে কর্তৃত্ব আমাদের সম্ভবে না, কারণ 
সৃষ্টির আরস্তক্ষণে আমরা বর্তমান 
ছিলাম না, তৎকালীন কার্ধোর উপর 
কিরূপে আমাদের কর্তৃত্ব হইবে? এবং 
আমর! সম্যক্‌ চেষ্ট। করিরাও কোন বৃক্ষের 
অস্কুর বা পর্বতাদির স্ষ্টি করিতে পারি 
ন1। তাহাদের স্থষ্টির নিমিত্ত আর একটি 
স্বতন্ত্র কর্তা স্বীকার করিতে হুইতেছে। 
সেই কর্তাই ঈশ্বর ।৮ 

ন্যায়. শাস্ত্রের আদিমাচার্ধ্য মহর্ষি গৌ- 
তমও এই মত প্রকাশ করিরাছেন। 
(তিনি বলেন__ 

(ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষ কর্ম্মাফল্য দর্ম- 
খাত.) ৪ অ১ আ১৯ম্থ। সমুদয় বিশ্ব 
কার্যে প্রতি ঈশ্বরই কারণ উহ্বার উপর 

খর ভিন্ন অন্মদাদির কর্তৃত্ব সন্ভবে না, 


পাপী পপি 


বজদশন। 


€(আহ্বিন। 


যে হেতু আমর! স।মান্য ঘটাদিকার্ষোর 
নিশ্মাণাদি বিষয়ে সমীচীন চেষ্টা করিরাও 
অনেক স্থলে কৃতকার্ধ্য হই না; তখন 
কিরূপে এই অনন্ত জগন্মগুলের কার্ধ্য 
কলাপকে স্থনিয়মে পরিচালিত করিতে 
সক্ষম হইব? কেহ এই স্থত্রের এই 
রূপ ব্যাখ্যা করেন যে, আমরা দেখি- 
তেছি মনুষ্যেরা যে সকল কর্ম্দ করিয়। 
থাকেন সচরাচর তদনুগত ফললাত হয় 
না, এমন কি কখন২ তাহার বিপরীত 
ফলও ঘটির়! থাকে; স্তরাং আমাদের 
কর্মফললাভকে কোন অপর কারণেরই 
সম্পূর্ণ অধীন বলিতে হইতেছে; সেই 
অপর কারণই ঈশ্বর! 

গৌতম ঈশ্বরকে কারণ বলিয়াছেন 
বটে, কিন্তু পুরুষকারকে একবারে পরি- 
হার করেন নাই। তিনি বলেন সত্য- 
বটে যদি কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই সমু. 
দয় ফললাভ হুইত তাহা হইলে আমাদের 
চেষ্টা বাতীতও ফল লাত হইতে পারিত 
একথ সত্য, তথাঁপি-- 

(তৎ কারিত্বাদ্‌ হেতুঃ) ৪অ, ১আ| ২১ 
ঈশ্বরের অনুগ্রছেই পুরুষকার ফলবান, 
হয়, অনাথা নহে। অর্থাৎ স্থুবিজ্ঞ পিতা 
যেমন পুভ্রগণের কার্য্যানুমারে তাহা- 
দিগকে অভিনন্দিত করেন সেইরূপ সেই 
সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর যনুষ্যদিগকে স্বকীয় 
কপ্মান্ুসারে ফল প্রদান করিয়া থাকেন। 

আমর এখন প্রন্কত বিষয় ত্যাগ ক- 
ধিয়া, কথাপ্রসঙ্গে যতটুকু আসিয়াচি 





1 ক্ষিত্যাদিকং সকর্তৃকং কা্ধ্যত্বাৎ (ঘৎ যত কার্য্যং তত কর্তৃজন্যং ঘটবৎ। 
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বোধ হয় তাহাতে উপকার ,ভিন্ন আর 
কিছুই হয় নাই । 

যাহা হউক নৈয়ায়িক দ্িগের পূর্বোক্ত 
অনুমানের উপর কেহ আশঙ্কা করিয়া- 
ছিল বে, তোমরা! যেমন ঘটাদি রূপ 
কার্ধ্যকে কর্তৃজন্য দেখিয়া ক্ষিত্যাদি কার্ধা- 
কেও কর্তৃজন্য রূপে অনুমান করিভেছ 
এবং সেই কর্তাকে ঈশ্বর বলিতেছ, আম- 
রাও আবার ইহার প্রতিকূলে অপরবিধ 
অনুমান কবিয়! এ অনুমানকে অনিদ্ধ 
করিতে পারি ।* 

যথা 

যাহারা শরীরহইতে উৎপন্ন নয় তা- 
হারা কর্তৃজন্য নয়, (যেমন আকাশাদি) 
পৃথিবী প্রভৃতিও শরীর হইতে উৎপন্ন 
হয় নাই অতএব উহারাও বর্তৃঞ্কন্য নয়। 

ইহার উত্তরে নৈয়াফ়িকেরা বলিয়া- 
ছেন এ আশঙ্কা ঠিক নহে। যেহেতু 
তোমাদের অন্ুমানে অনুকূল তর্ক নাই 
_অর্থাৎ তোমরা একথা বলিতে পার না 
ে'যাহার! কর্তৃজন্য তাহারাই শরীরজন্ত- 
এবং যাহারাকর্তুজন্য নয় তাহার! শরীর 
ভন্য নর়। কারণ আমরা শ্বেদজ দংশ মশ- 
কাদির উৎপত্তির প্রতি কোন কর্তা দে- 
খিতে পাই না কিন্তু তাহার! শরীরজন্য 
সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । আমাদের 
মতে এ দোষ নাই ; আমাদের অনুকূল 
তর্ক আছে; আমরা যুক্তকণ্ঠে বলিতে 


তর্ক সংগ্রহ। 
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পারি বাহার! কর্তজনা তাহারাই কাধ্য 
এবং যাহার! কর্তৃজন্য নয় তাহার] কার্ধ্য 
নয়, 

নৈরায়িকগণ অনুমান দ্বারা যেরূপ 
ঈশ্বরের অভীষ্টসিদ্ধ করিয়াছেন, তাহার 
স্থল মন্ত্ব একপ্রকার প্রদর্শিত হঈল। 
এক্ষণে নায়সম্মত ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে 
ছুই একটা কথা বলিয়া এ প্রবন্ধের শেষ 
করিতে ইচ্ছা করিতেছি । 

ন্যায়হত্রবৃত্তিকার বিশ্বনাথ ঈশ্বরের 
স্বরূপ সম্বন্ধে এই কথা ধলিয়াছেন-_ 

(ন হীশ্বর এব কঃ ইত্যপ্র ভাষ্যং__ 

গুণবিশিষ্ট মান্মান্তরমীশ্বরঃ। ওণৈ 
নিত্য জ্ঞানেচ্ছাপ্রযত্ৈঃ সামান্য গুণৈ 
ধোগাদিভি বিশিষ্ট মাত্মান্তরং জীবেভ্ো 
ভিন্ন আত্ম। জগদারাধ্যঃ স্থষ্টাদি কর্তা বেদ- 
দ্বারা হিতাহিতোপদেশকো জগতঃ পিতা । 
ইত্যাদি । ঈশ্বরের স্বরূপ ভাষ্যে এই 
রূপ কথিত হইয়াছে যে ঈশ্বর নিত্যজ্ঞান, 
নিত্যইচ্ছা, নিতাপ্রনদ্ব ও যোগাদি গুণ 
দ্বারা ইতর জীব হইতে বিশিষ্ট এবং সৃষ্টি 
স্থিতি প্রলয়কারী। তিনি বেদদ্বার 
হিতাহিত উপদেশ করেন এবং জগতের 
পিতা স্বরূপ । 

তর্ক দীপিকা নামক গ্রন্থে কথিত হই- 
য়াছে যে “ নিত্যজ্ঞানাধিকরণত্ব মীশ্বর 
ত্বম ৮ * 

ঈশ্বর নিত্যজ্ঞানের আধার । জীবের 


টিজার তর নারির ভারা রিনিতা 
* কোন অনুমানের প্রতিকূলে আর একটি অনুমান করিলে সত্প্রতিপক্ষ 


মামক দোষের আরোপণহয়। 


পরে দেখান হুইবে। 


1ক্ষিত্যাদিকং কর্ুজন্যং শরীরাগনাতাৎ আকাশাদিবৎ। 
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যেসকল জ্ঞান হয় তাহ অনিত্য তাহ! 
কিছুক্ষণ পরে নষ্ট হয় ঈশ্বরের জ্ঞ/ন নষ্ট 
হয় না। 

এক্ষণে একথাও বক্তবা যে নৈয়ায়িক 
দিগের মতে ঈশ্বর সব্শ্রষ্টা নয় কিন্ত 
এক লোকাভীত নিয়ন্ত]। কুস্তকার যেরূপ 
মুন্তিকা জল প্রভৃতিকে উপাদান করিয়া 
দণ্ড চক্রা্দির সহায়তায় ঘট নির্মাণ করে, 
তন্তবায় যেমন তন্তরকে উপাদান করিয়। 
তুরী প্রত্ততির সহায়তায় বস্ত্রবয়ন করে 
ঈশ্বরও সেইরূপ অবিনশ্বর পরমাণু সক- 
লকে উপাদান করিয়া! জীবদ্দিগের অদৃ- 
ষ্ের সহায়তায় এই পরিতঃ পরিদৃশ্ামান 
এই চরাচর জগন্মগুলের সৃষ্টি প্রভৃতির 
সাধন করিতেছেন । তাহাদের মতে যত 


বঙ্গদর্শন । 


( আশ্বিন। 


হইলে মঙ্াপ্রলয় উপস্থিত হইবে তাহার 
পর আর সৃষ্টি হইবে না। 

ঈশ্বরকে লইয়া অধিক আন্দোলন 
করিলে পরিশেষে হয় ত শিষ্টজনবিগর্িত 
নাস্তিকতার্দোষে দূষিত ,হইয়! পড়িৰ 
এই আশঙ্কায় আমরা ন্যায়মতের স্কুল 


মর্ম মাত্র সংগ্রহ করিয়া বিশ্রাম করিতে 


বাধা হইলাম। আমাদের মতে সেই 
জগৎ পিতা করুণাময় পরমেশ্বরের অস্তিত্ব 
বিষয়ে যত যুক্তি পাওয়া যায় ভালই 
ন1 হয় বিশ্বাসকে সর্ব] দুঢ় করা সংসার- 
ধন্মীর পক্ষে অনন্তমঙ্গলকর। কারণ 

ংসার ধর্ম করিতে এমন সকল ভয়ঙ্কর 
সময় উপস্থিত হয় যাহাতে সেই করুণা- 
ময়ের চরণ ভিন্ন আম!দিগের হৃদয়ের 


দিন অবধি জীবগণের কর্ম্মফল রূপ অনৃষ্ট আর কিছুই শাস্তিপ্রদ বিশ্রাম স্থান লক্ষিত 
থাকিবে ততদ্দিনই জগতের পুনঃ পুনঃ হয় না। 
সথষ্টি হইবে, অদৃষ্টের একবারে অভাব 
"০281838৮৮৮৮ 
কুষ্ণকান্তের উইল । 
উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ । ভ্রমরের যে বিশেষ গুরুতর অপরাধ 
«কি অপরাধ আমি করিয়াছি যে হইয়াছে, তাহ! গোবিনলালের মনে এক 
আমাকে ত্যাগ করিবে ?” প্রকার স্থির হইয়াছে । “কিন্তু অপরাধটা 


একথা ভ্রমর গোবিন্দলালকে মুখে 
বলিতে পারিল না-_কিন্তু, এই ঘটনার 
পর পলে পলে, মনে মনে জিজ্ঞাস! 
করিতে লাগিল, আমার কি অপরাধ ? 

গোবিন্দলালও মনে২ অনুসন্ধান ক- 
শ্রিতে লাগিলেনঃযে ভ্রমরের কি অপরাধ? 


কি, তাহা তত ভাবিয়! দেখেন নাই। 
ভাবিয়া দেখিতে গেলে মনে হইত, 
ভ্রমর যে তাহার প্রতি অবিশ্বাস করিয়া 
ছিল,অবিশ্বাস করিয়া তীহাকে এত কঠিন 
পত্র লিখিয়াছিল-_-একবার তাহাকে মুখে 
সত্য মিথ্যা দিজ্ঞাসা করিল না, এই 


রঙ 
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তাহার অপরাধ। যার অনা এত করি, 
'দে এত সহজে আমাকে অবিশ্বাস করি- 
য়াছে, এই ভাহার অপরাধ। আমরা 
কুণতি স্থমতির কথ! পূর্বে বলিয়াছি। 
গোবিন্বলালের হৃদয়ে পাশাপাশি উপ- 
বেশন করিয়া, কুমতি স্থমৃতি যে কথো- 
*গকথন করিতেছিল, তাহা! সকলকে 
গুনাইব। 
কুমতি বলিল, * ভ্রমরের এইটি প্রথম 
অপরাধ--এই অবিশ্বাস 1” 
স্ুমতি উত্তর করিল) “যে অবিশ্বাসের 
যোগ্য--তাহাকে অবিশ্বাস না করিবে 
কেন? তুমি রোহিণীর সঙ্গে এই আনন্দ 
উপভোগ করিতেছ-_ভ্রমর সেইটা সন্দেহ 
করিয়াছিল খলিয়াই তার এত দোষ?” 
কুমতি। এখন যেন, আমি অবিশ্বাসী 
হইয়াছি, কিন্তু যখন ভ্রমর অবিশ্বাস ক- 
রিয়াছিল--তখন আমি নির্দোষী । 
স্বমতি। ছুদ্দিন আগে পাছেতে বড় 
আসিয়া যায় না--দোষ ত করিয়াছ। যে 
দোষ করিতে সক্ষম, তাহাকে দোষী 
মনে কর! কি এত গুরুতর অপরাধ ? 
কুমতি। ভ্রমর আমাকে দোষী মনে 
করিয়াছে বলিয়াই আমি দোষী হইয়াছি। 
সাধকে চোর বলিতে২ চোর হয়। 
স্বমতি। দোষট! যে চোর বলে তার, 
যেটুরিকরে তারকিছুনয়? 
কুমতি। তোর সঙ্গে ঝকড়ায় আমি 
গারবনা। দেখনা ভ্রমর আমার কেমন 
অপমানট। করিল ? আমি বিদেশ থেকে 
আস্ছি শুনে বাপের বাড়ী চলিয়া গেল? 


কষ্ণকান্তের উইল। 
টি 
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স্থমতি। যদি সেযাহ! ভাবিয়াছিল, 
তাহাতে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া থাকে 
তবে সে সঙ্গত কাই করিয়াছে। স্বামী 
পরদারনরত হুইলে নারীদেহ ধারণ. 
করিয়। কে রাগ না! করিবে? সেই বিশ্বা- 
সই তাহার ভ্রম__আর দোষ কি? 

কুমতি। এমন বিশ্বাস করিল কেন? 

স্মৃতি । এ ক কি তাহাকে একবার 
জিজ্ঞাসা করিয়াছ? 

কুমতি। না। 

স্থমতি। তুমি না জিজ্ঞস৷ করিয়া 
রাগ করিতেছ আর ভ্রমর, নিতান্ত বালি- 
কা ন! জিজ্ঞাসা করিয়। রাগ করিয়াছিল, 
বলিয়া এত হাঙ্গাম? সে সব কাজের 
কথা নহে-_আসল রাগের কারণ কি 
বলিৰ £ 

588 1 ধাড়াইয়া, 

স্মৃতি। আসল কথা 
হিণীতে প্রাণ পাকিযাছেবি খাই 
কালো তোমর! ভাল লাগে ন'র মিন 

কুমতি। এত কাল এভেরিযাতার 
লাগিল কিনে? 

স্থ। এত কাল রোহিণী জোটে টি 
এক দ্বিনে কোন কিছু ঘটে না। 
সকল উপস্থিত হয়। আজ রৌদ্রে ফাঁ 
তেছে বলিয়া কাল ছুর্দিন হইবে ন. 
কেন % গুধু কি তাই--আরও আছে। 

কুমতি। আরকি? 

নুমতি। কৃষ্ণকান্তের উইল। বুড়া মনে 
মনে জানিত ত্রমরকে বিষয় দিয়! গেলে 
_ বিষয় তোমারই রহিল। ইহাও জানিত 


প 


ব্লাটেন 
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ঘে ভ্রমর এক মাসের মধ্যে তোমাকে 
উহ! লিখিয়া দ্িবে। কিন্তু আপাততঃ 
তোমাকে একটু কুপথগামী দেখিয়া ্তো- 
মার চরিত্রশোধন জন্য তোমাকে ভ্রমরের 
আঁচলে বাধিয়। দিয়া গেল । তুমি অতটা! 
না বুঝিয়৷ ভ্রমরের উপর রাগিয়! উঠি- 
য়াছ। 

কুমতি। তা সাই | আমি কি স্ত্রীর 
মাসহারা খাইব না কি? 

স্থমৃতি। তোমার বিষয় তুমি কেন 
ভ্রমরের কাছে লিখিয়া লও না % 

কুমতি। স্ত্রীর দানে দিনপাত করিব? 

স্থমতি। অরে বাপ রে! কি পুরুষ- 
সিংহ ! তবে ভ্রমরের সঙ্গে মোকদ্দমা 
করিয়। ডিত্রী করিয়া! লও ন।--তোমার 
।টপতৃক বিষয় বটে । 
থাকিবে ত.স্ত্রীর সঙ্গে মোক দম! করিব? 
স্ষ্টি হইবে, গবে আর রকি করিবে ? 


সেই চেষ্টায় আছি। 
রোহিণী-_সঙ্গে যাবে কি? 
:ন কুমতিতে সুমতিতে ভারি চুলো- 
এ 'ুষাঘুষি আরম্ভ হইল। 





আম 
ভ্রিংশ পরিচ্ছেদ । 


আমার এমন বিশ্বাস মাছে যে গো- 
বিন্দলালের মাতা যদি পাকা গৃহিণী হই- 
তেন, তবে ফুৎকার মাত্রে এ কাল মেঘ 
উড়িয়া যাইত। তিনি বুঝিতে পারিয়া- 
শছিলেন বে 'বধুব লঙ্গে তাহার প্রঁল্র 


বঙ্গদর্শন | 


(আশ্বিন! 


আস্তরিক বিচ্ছেদ হইয়াছে । স্্রীলোকে 
ইহা সহজেই বুঝিতে পারে । যদি তিনি 
এই সময়ে; সহুপদেশে, স্নেহবাকো, এবং 
শ্রীবুদ্ধস্থলভ অন্যান্য সছুপায়ে তাহার 
প্রতীকার করিতে যন্ত্র করিতেন, তাহা 
হইলে বুঝি সফল ফলাইতে পারিহেন। 
কিন্ত গোবিন্দলালের মাত৷ বড় পাকা. 
গৃহিণী নহেন, বিশেষ পুক্রবধূ বিষয়ের 
অধিকারিণী হুইয়াছে বলিয়া ভ্রমরের 
উপরে একটু বিদ্বোপরা হইয়াছিলেন। 
বে প্রেহের বলে তিনি ভ্রমরের ইষ্টকামন| 
করিবেন, ভ্রমরের উপর তাহার সে স্সেহ 
ছিল না। পুত্র থাকিতে, পুত্রবধূর বিষয় 
হইল, ইহ! তাহার অসহ্‌ হইল। ভিনি 
একবারও অনুভব করিতে পারিলেন না, 
যে ভ্রমর গোবিন্দলাল অতিন্নসম্পত্তি 
জানিয়, োবিন্দলালের চরিত্রদোষ- 
সম্ভাবন! দেখিয়া,কৃষ্খকাস্ত রায় গোবিন্দ- 
লালের শাসন জন্য ভ্রমরকে বিষয় দিয়া 
গিয়াছিলেন। একবারও তিনি মনে 
ভাবিলেন না,যে কৃষ্ণকান্ত মুমৃষু অবস্থায় 
কতকটা লুপ্তবুদ্ধি হইরা, কতকটা৷ ভ্রান্ত 
চিত্ত হইয়াই এ অবিধেয় কার্য করিয়া- 
ছিলেন। তিনি ভাবিলেন যে পুক্রবধূব 
সংসারে তাহাকে কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের 
অধিকারিণী, এবং অন্নদাস পৌরবর্গেব 
মধ্যে গণা। হইয়া ইহজীবন নির্বাহ 
করিতে হইবে । অতএব এ সংসার 
ত্যাগ করাই ভাল, স্থির করিলেন | একে 
পেতিহীনা, কিছু আত্মপরায়ণা, তিনি 
স্বামী বিয়োগকাল হইন্ডেই কাশীঘাবা 
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কামনা করিতেন, কেবল স্ত্রীস্বভাবস্থলভ 
ুন্নন্নেহ বশতঃ এত দিন যাইতে পারেন 
নাই। এক্ষণে সে বাদন! আরও গ্রাবল 
হইল। তিনি গোবিন্মলালকে বলিলেন 
«কর্তারা একে একে ন্বর্ীরোহণ করি- 
লেন, এখন আমার সময় নিকট হইয়া! 
ঘাসিল। তুমি পুল্রের কাজ কর; এই 
সময় আমাকে কাশী পাঠাইয়া ঘাও 1৮ 


গেবিন্বলাল হঠাৎ এ প্রস্তানে সম্মত, 


হইলেন । বলিলেন, “ চল, আমি 
তোমাকে আপনি কাশী রাপিরা আমি?” 
দুর্ভাগাবশতঃ এই সময়ে ভ্রমর একবার 
ইচ্ছা করিয়া পিত্রালর়ে গিয়াছিলেন। 
কেহই তাহাকে নিষেধ করে নাই । অন 
এব ভ্রমরের 'অজ্ঞাতে গোবিন্দলাল 
কাশীবাত্রার সকল উদ্যোগ করিতে 
নাগিলেন। নিজনামে কিছু সম্পান্ত 
ছিল-_তাহ গোপনে বিক্রয় করিয়! অর্থ- 
মঞ্চয় করিলেন । কাঞ্চন হারকাদি 
মূল্যবান, বস্ত যাহা! নিজের সম্পত্ত ছিল 
-তাহ! বিক্রয় করিলেন। এইরূপে 
প্রা লক্ষ টাক। সংগ্রহ্থ হইল । গোবিন্দ- 
লাল ইহার দ্বারা ভবিষ্যতে দ্িনপাত 
করিবেন স্কির করিলেন। 

তখন মাতৃসপ্গে কাশীধাত্রার দিন 
দ্বিব করিয়! ভ্রমরকে আনিতে পাঠাই- 
লেন। শ্বাশুড়ী কাশীষাত্রা করিবেন 
শুনিয়া ভ্রমর তাড়াতাড়ি আদিল। 
আসিয়া শ্বাশুড়ীর চরণে ধরিয়া ভানেক 
দিয় করিল; শ্বাশুড়ীর পদপ্রান্তে পড়িয়া 
কাছিতে লাগিল, “মা, আঁমি বালিকা__ 


কষ্কান্তের উইল 
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আমার এক রাখিয়া মাইও ন।--আমি 

ংসার ধর্মের কি বুঝি? মা--সংসার 
সমুদ্রঃ আমাকে এ সমুদ্রে একা ভাসা 
ইয়া যাইও না।৮ শ্বাশুড়ী বলিলেন, 
* তোমার বড়ননদ রছিল। সেই 
তোমাকে আমার মত যত করিবে মার 
তুনি৪ গুহিণী হইরি 1" ভ্রমর কিছুই 
বুঝল না-কেবল কাদিতে লাগিল । 

ভ্রমর দেখিল বড় বিপদ সম্মুখে । 
শ্বাঞ্ডগা ভ্যাগ কবিয়া চলিলেন-আবার 
স্বামী তাভাকে রাখিতে চলিলেন - 
ভিনিও রাখিতে গিয়া বুঝি আর না আই- 
মেন। নব গোবিন্দলালের পায়ে ধরিয়। 
কাদিতে লাগিল_-বলিল, « কন দিনে 
আমিবে বলিয়া! যাও ।” 

গোবিন্দলাল বলিলেন, “বলিতে পারি 
না। আসিতে বড় ইচ্ছা নাই ।৮ 

ভ্রমর পাছাড়িয়া দিয়! উঠিয়া দাড়াইয়া, 
মনে ভাবিল, “ ভয় কি? বিষ খাইথ |” 

তার পরে স্থিরীরুত নাত্রার দিবস 
আসিয়া উপস্থিত ছইল। হরিপ্রাগ্রাম 
হনে কিছু দুর শিবিকারোহণে গিয়াটেন 
পাইতে হইবে । শুভ যাত্রিক লগ্ন উপ- 
স্থিত_সঞ্ল প্রস্তরভ। ভারে ভারে 
পিদ্ধক, চোরঙ্গ, ধাক্স, বেগ,গীটরি, বাহ- 
কফেবা নহিতে আরম্ভ করিল। দ[স দাসী 
কুবমল ধৌতবস্্ পরিয়া, কেশ রঙ্গিত 
করিয়া, দরওয়াজার সম্মুখে গ্াড়াইয়া 
পান চিবাইতে লাগিল- তাগ্গারা সঙ্গে 
যাইবে। দ্বারবানেরা ছিটের জামার 
বন্ধক অ টিয়া লাঠি হাতে করিয়া,বাহক- 

চ 
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দিগের সঙ্গে বকানকি আরম্ভ, করিল। 
পাড়ার মেয়ে ছেলে দেখিবার জনা 
ঝাকল। গোবিন্দলালের মাতা গৃহ- 
দেবতাকে প্রণাম করিয়া, পৌরজন সক- 
_লকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া, কাদিতে 
কীদিতে শিবিকারোহণ করিলেন; পৌর- 
জন সকলেই কাদিতে লাগিল। তিনি 
শিবিকারোহণ করিয়া অগ্রমর হইলেন। 


এদ্রিকে গোবিন্দপাল অন্যান্য পৌর 
হ্লীগণকে ঘখোচিত সম্বোধন করির! 
শরনগ্ূহে রোরুদামানা ভ্রমরের কাছে 
বিদায় হইতে গেলেন । ভ্রমরকে রোদন- 
বিবশ। দেখিয়া তিনি যাহা বলিতে আসি- 
যাছিলেন তাহা বলিতে না পারিয়া কেণল 
বলিলেন, “ভ্রমর ! আমি মাকে রাখিতে 
চলিলাম।” 

ভ্রমর, চক্ষের জল নুদ্িক়। বলিল, “মা 
সেখানে বাস করিবেন। তুমি আমিবেন! 
কি?” 

কথা যখন ভ্রমর জিজ্ঞানা করিল, 
তখন তাহার চক্ষের জল শুকাইর। গিয়া- 
ছিল; তাহার স্বরের শ্ৈধধ্য, গান্তীর্যাঃ 
তাহার অধরে ন্থিরগ্রাতিজ্ঞা দেখিয়া 
গোবিন্দলাল কিছু বিশ্মিত হইলেন। 
হঠাৎ উত্তর করিতে পারিলেন ন।। ভ্রমর 
স্বামীকে নীৰ্ব দেখির়৷ পুনরপি বলিল 

4. দ্বেখ, তুমিই আমাকে শিখাইয়া, 
সত্যই একমাত্র ধর্খ, সত্যই একমাত্র 
স্ুগ। আজি আমাকে তুমি সত্য বলিও 


»-মামি ভোমার আশ্রিত রালিফা-- 


বঙ্গদর্শন । 


( আশ্বিন। 


আমায় আজি প্রবঞ্চনা করিও ন1--কবে 
আসিবে ?” 

গোবিন্দলাল বলিলেন, “তবে সত্ঠাই 
শোন । ফিরিয়া! আমিবার ইচ্চা নাই।' 

ভ্রমর । কেন ইচ্ছা াই--তাহা বলির 
যাইবে নাকি? 

গো । এখানে থাকিলে তোমার অন্ন- 
দ্বাস হইর। গাকিছে হঈবে। ৃ 

ভমর। হাহাতেই বা ক্ষতি কি? 
আমি ত তে'মার দাসাম্দাসী। 
গে! । আম!র দাসানুদাসী, ভ্রঘর, আমার 
প্রবাস হইতে আসার প্রতীক্ষায় জানে- 
লারর বদির থাকিবে । তেমন সময়ে 
সে পিত্রাঙলর়ে গিয়। বমিয়া থাকে না। 

ভ্রমর। তাহার জন্য কত পায়ে ধরি- 
য়াছি--এক অপরাধ কি মাজ্জন৷ হয়না! 

গোবিন্দলাল। এখন মেরূপ শত 
অপরাধ হইবে। তুমি এখন বিষয়ে 
অধিকারিণী। 

ভ্রমর। তানয়। আমি এবাত বাপের 
বাড়ী গিয়া, বাপের সাহায্যে যাহা করি 
যানি, তাহা দেখ। 

এই বলিয়। ভ্রমর একখানা কাগজ 
দেখাইলেন। গোবিন্দলালের হাতে ভাহা 
দিয়া বলিলেন, * পড় ।' 

গোবিন্মলাল পড়িয় দ্েখিলেন-__দান' 
পত্র। ভ্রমর, উচিত মুলোর টানে 
আপনার সমুদ্ায় সম্প্তি স্বামীকে দান 
করিতেছেন । তাহ। রেজিষ্টরী হুইয়|ছে। 
গোবিন্দলাল পড়িয়া বলিলেন, 

“তোমার যোগ্য কাজ তুমি করিয়াছ। 


১১৮৪ 1) 


কিন্ত তোমায় আমায় কি সম্বন্ধ? আমি 
তোমায় অলঙ্কার দ্রিব তুমি পরিবে। 
তুমি বিষয় দান করিবে আমি ভোগ 
করিব_এ সম্বন্ধ নহে। এই বলিয়! 
গোবিন্দলাল, বভমুলা দবানপত্র খানি খণ্ড 
থণ্ড করিয়। ছি'ড়িয়া ফেলিলেন। 
ভ্রমর বনিলেন। « পিতা বলিয়! দিরা- 
ছেন, ইহা ছি*ড়িয়া ফেলা বুগা। সর- 
কারিতে ইহার নকল আছে ।” 

গো । থাকে, থাক । আমি চলিলাম। 

ভ্র। কবে আসিবে? 

গো । আমিব না। 

ভ্র। কেন? আমি তোঁগার স্ত্রী, 
শিষা, আশ্রিতা, প্রতিপালিত1--তোমার 
দাসান্ুদামী-- তোমার কথার ভিখা1__ 
আমিবে না কেন? 

গো। ইচ্ছা নাই । 

ভ্র। ধর্শনাই কি? 

গো। বুঝি আমার তাও নাই। 

বড় কষ্টে ভ্রমর চক্ষের জল রোধ 
করিল। হুকুমে চক্ষের জল ফিরিল-_ভ্রমর 
যোড়হাত করিয়া, অবিকম্পিত কণ্ঠে ব- 
লিতে লাগিল “তবে যাও--পার আসিও 
ন1। বিনাপত্তাধে আমাকে ত্যাগ করিতে 
চাও কর।-_কিন্ত মনে রাখিও,*উপরে 
* দেবতা আছেন। মনে রাখিও, একদিন 
আমার জনা তোমাকে কীাদিতে হইবে। 
মনে রাখিও--একদিন তুমি খুঁজিবে, 
এ পৃথিবীতে অক্ষত্রিম, আস্তরিক দ্মেহ 
কোথায়? একদিন তুমি বলিবে-_-আবাঁর 
দেখিব ভ্রষর কোথায়? দেবতা সাক্ষী! 


কুষ্ণকান্তের উইল 
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যদি আমি সর্তী হই-যদদি কায়মনো- 
বাক্যে তোমার পায় আমার ভক্তি থাকে 
তবে তোমায় আমার ভাবার সাক্ষাৎ 
হইবে । আমি সেই আশার প্রাণ রাখিব। 
এখন যাও, বলিতে ইচ্ছা হয়, বল যে 
আর আনমিবনা। কিন্তু আরম বলি- 
তেছি--আবার আসিবে-_-আবার ভ্রমর 
বলিয়া ডাকিবে-_আবার আমার জন্য 
কদিবে। যদি এ কথা নিক্ষল হয় তবে 
জানিও-দ্েবতা মিথ্যা; ধর্ম মিথ্যা 
ভ্রমর অনতী। তুমি যাঁও আমার দুঃখ 
নাই । তুমি আমারই-_রোহিনীর নও 1” 

এই খলিয়া ভরমর, ভক্তিভাবে স্বামীর 
চরণে প্রণাম করিয়া) গজেন্দ্রগমনে কঙ্গা- 
সুরে গমন করিয়। দ্বার রুদ্ধ করিল। 





একন্রিংশ পরিচ্ছেদ । 
এই আখ্যায়িকা আরস্তের কিছু পুর্বে 
ভূমরের একটি পুত্র হইয়। স্থৃতিকাগারেই 
নষ্ট হয়। ভ্রমর আজি কক্ষান্তরে গিয়। 
দ্বার রুদ্ধ করিয়],০সই পাতদ্দিনের ছেলের 
জন্য কাদিতে বসিল। মেঝের উপর 
পড়িয়া, ধুলায় লুঠাইয়া অশমিত নিশ্বাসে 
গুল্রের জন্য কাদিতে লাগিল। “আমার 
ননীর পুত্তলী__আমার কাঙ্গালের সোনা, 
আজ তুমি কোথায়? আজি তুই' থাকিলে 
আমায় কার সাধ্য ত্যাগ করে? আমার 
মায়া কাটাইলেন, তোর মায়! কে.কাটা- 
ইত? আমি কুরূপ| কুৎ্পিতা-_তোকে- 
কে কুৎসিত বলিত £ তোর চেয়ে কে 
স্ুনর? একবার দ্বেখা দে খাপ্‌--এইই 
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বিপদের সমর একবার কি দেখা দিতে 
পারিস্‌ নামরিলে কি আর দেখা দের 
না?” 

. ভ্রমর তখন যুক্ত করে, মনে মনে,উদ্ধ- 
মুখে, অথচ অস্কুটবাকো দেবতান্দিগকে 
ভিজ্ঞাসা করিতে লাগিল--“ কেহ আ- 
মাকে বলিয়া দাও-_-আমার কি দোষে, 
এই সতের বৎসর মাত্র বয়সে এমন অসম্ভব 
ছুর্দশ! ঘটিল ; আমার পুজ মরিয়াছে-_ 
আমার স্বামী তাগ করিল-_-আমার 
সত্তের বৎসর মাত্র বয়স। আমি এই 
বয়সে স্বামীর ভালবাস! বিনা আর কিছু 
ভালবানি নাই_-আদার ইহলোকে আর 
কিছু কামনা নাই--আর কিছু কামন! 
করিতে শিখি নাই_আ'মি আজ, এই 
সতের ধৎগর ধরনে ত্যাহাতে নিরাশ হই- 
পাম কেন ?,” 

মর কীদেয়! কাটিয়া সিদ্ধান্ত করিল-_ 
দেবতারা নিতান্ত নিষ্ঠখব। বখন দেবতা 
নিষ্ঠুর তখন মনুষ্য আর কি করিবে__ 
কেবল কাদিবে? জনর কেবল কাদতে 
লাগিল। 

এ দিকে গোবিনল।ল, ভ্রমরের নিকট 
নিদার হয়া, ধীরে বহহব্াটান্তে আসি- 
লেন। আমর! সত্য কথা বলিন_-গোবিস্ব- 
লাল চক্ষের জল মুছ্িতে২ আঙদিলেন। 
বালিকার, অত্তি সরল যে. প্রীতি,_ 
অকৃত্রিম, উদ্বেলিত, কথায়ং ব্যক্ত. ঘ!হার 
প্রবাহ দিন রাত্র ছুটিতেছে-_ভ্রয়রের 
কাছে সেই অমুল্য গনি পাইয়া গোবিন্দ- ৃঁ 
পাল সুণী হইয়াছিলেন, গেবিন্দলালের 


বঙ্গশন। 


( আশ্বিন। 


এখন তাহা মনে পড়িল। মনে পড়িল 
যে যাহা ত্যাগ করিলেন, তাহা আর 
পৃথিবীতে পাইবেন না। ভাখিলেন যাহা 
করিরাছি তাহ! আর এখন ফিরে না. 
এখন তযাই। এখন যাত্রা করিয়াছি, 
এখন যাই । বুঝি আর ফের! হইবে না। 
যাই হউক, যাত্রা করিয়াছি এখন যাই। 

সেই সশয়ে যদি গোবিন্দলাল ছুই পা 
ফিরিয়া গিরা, ভ্রমরের রুদ্ধ দ্বার ঠেলিয়! 
একবার খলিতেন-_ত্রমর, আমি আবার 
আদিতেছি, তবে সকল মিটিত। গো- 
বিন্দলালের, অনেকবার সে ইচ্ছা হুইয়া- 
ছিল। ইচ্ছা হইলেও তাহা করিলেন 
ন!। ইচ্ছা হইলেও, একটু লজ্জা! করিল। 
ভাবিলেন এত তাড়াতাড়ি কিগ যখন 
মনে করিব তখন ফিরিব। ভ্রমরের 
কাছে গোবিন্দলাপ অপরাধী । আবার 
ভ্রমরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সাহন 
হইল না। যাহ্‌য় একটা স্থির করিবার 
বুদ্ধ হুইল না। বে গগে যাইতেছেন সেই 
পথে চলিলেন। তিনি চিন্তাকে বর্জন 
করিয়া--বহির্বাটাতে আসিয়া সঙ্জিত 
আশ্বে আরোহণ পূর্বক, কষাঘাত করি- 
লেন। পথে যাইতে২ রোহিণীর রূপরাশি 
হৃদররধ্যে ফুটিয়া উঠিল। 





দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ । 
প্রথম বৎদর। 
হুরিদ্রাগ্রামের বাড়ীতে সম্বাদ আদিল, 
গেবিন্বলাল;মাত্বাঁ প্রভৃতি সঙ্গে, নির্বি্নে 
হুগ্থ শবীরে কাশীধানে পৌছিয়াছেন। 
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ত্রমরের কাছে কোন পত্র আসিল না। 
অভিমানে ভূমরও পত্র লিখিলেন না। 
পত্রার্দী আমলাবর্গের কাছে আমিতে 
লাগিল। 

এক মাস গেল, ছুই মাস গেল। পত্রা- 
দি আসিতে লাগিল। শেষ এক দিন 
সন্বাদ আমিল যে গোবিন্দলাল কাশী 
হইতে বাটা যাত্রা করিয়াছেন। 

তূমর শুনিয়া বুঝিল যে গোবিন্দলাল 
কেবল মাঁকে ভুলাইয়া, অন্যত্র গমন 
করিয়াছেন। বাড়ী আসিবেন,এমন ভরস! 
হইল ন1। 

এই সময়ে ভূমব গোপনে সর্বদা রো- 
হিনীর সম্বাদ লইতে লাগিল। রোহিণী 
রাধে বাড়ে, খায়, গা ধোর, জল আনে। 
আর কিছুই সম্বাদ নাই। ক্রমে এক 
দিন সন্বাদ আসিল, রোহিণী পীড়িত] | 
ঘরের ভিতর মুড়ি দির পড়িরা থাকে, 
বাহির হয় না। ব্রহ্মানন্দ অ'পনি 
রধির1 খায় । 

তাব পর একদিন সম্বাদ আমিল, যে 
রোহিণী কিছু সারিয়াছে কিন্তু পীড়ার 
মূল যায় নাই। শুল রোগ--চিকিৎস! 
নাই--রোহিণী আরোগাজন্য তারকে- 
শ্বরে হত্যা! দিতে যাইবে । শেষ সম্বাদ-_ 
রোহিণী হত্যা দিতে তারকেশ্বর গিরাছে। 
একাই গিরাছে-_কে সঙ্গে যাইবে? 

এ দিকে তিন মাস চারি মাস গেল-_ 
গোবিন্দলাল ফিরিয়া আদিল না। পাচ 
| শস ছয় নাম হইল, গোবিন্দলাল ফিরিল 
1৭। ভুমর্ধের ধোনের শেষ নাই। 


কৃষ্ণকান্তের উইল 
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মনে করিত; কেবল এখন কোথায় আ- 
ছেন, কেমন আছেন, সম্বাদ পাইলেই 
বাচি। এ সম্বাদও পাই নাকেন? 

শেষ ননন্দাকে বলিয়া শ্বাশুড়ীকে পত্র 
লিগাইল--আপনি মাতা, অবশ পুত্রের 
সম্বাদ পান। শ্বাশুড়ী লিখিলেন তিনি 
গোবিন্দলালের সম্বাদ পাইয়া! থাকেন। 
গোবিন্দলাল প্রয়াগ মথুরা জয়পুর প্রভৃতি 
স্থান ভ্মণ করিয়া আপাততঃ দিল্লী অব- 
স্থিতি করিতেছেন । শীঘ্র সেখান হইতে 
স্থানান্তরে গমন করিবেন। কোথাও 
স্থায়ী হইতেছেন না। 

এদিকে রোহিণীও. আর কিরিল ন]। 
ভ্রমর ভাবিতে লাগিলেন,ভগবান্‌ জানেন 
রোহিণী কোথায় গেল? আমার মনের 
সন্দেহ আমি পাপ মুখে ব্যক্ত করিব না। 

ভূমর আর সহ্য করিতে পারিলেন 
না। কাদিতে কাদিতে ননন্দাঞে বলিয় 
শিবিকারোহণে পিত্রালয়ে গমন করি- 
লেন। 

সেখানে গিয়া গোবিন্দলালের কোন 


সম্বাদ পাওয়৷ দুরূহ দেখিয়া আবার ফি- 
রিয়া আসিলেন, আমিয়৷ হরিদ্রাগ্রামেও 
স্বামীর কোন সম্বাদ না পাইয়া, আবার 
স্বাশুড়ীকে পত্র লিখাইলেন। শ্বাশুড়ী 
এবার লিখিলেনঃ গোবিন্দলাল আর 
কোন সন্বাদ দ্র না; এখন সে কো- 
থার আছে জানিনা | কোন সম্ধাদ পাই 
না। ভূমর আবার পিতরালয় গেলেন। 
এই রূপে প্রথম বৎসর কাটিয়া গেল। 
প্রথম বৎসরের শেষে ভূমর রুগ্রশধ্যায় 
শন্নন করিলেন । অপরাজিতা ফুল শুকা- 
ইয়া উঠিল। 
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বঙগদর্শন। 


(আশ্বিন 


জন ফটুয়ার্ট মিলের জীবনরৃত্তের সমালোচনা 1 


প্রথম ভাগ- মনুষ্যত্ব কি? 


: মন্বষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়া কি করিতে 
হইবে, আজিও মনুষ্য তাহা বুঝিতে 
পারে নাই । অনেক লেক আছেন, তী- 
হারা জগতে ধর্ম্মাত্ম! বলিয়। আত্মপরিচয় 
দেন ; তাহারা মুখে বলিয়া থাকেন, যে 
পরকালের জন্য পুণাসঞ্চয়ই ইহজন্যো 
মন্ধষোর উদ্দেশ্য । কিন্তু অধিকাংশ 
লোকই বাক্যে না হউক, কার্যে এ কথা 
মানে না; অনেক লোক পরকালের 
অস্তিত্বই স্বীকার করে ন!। পরকাল 
সর্ববাদিসম্মত, এবং পরকালের জনা 
পুণাসঞ্চয় ইতলোকের একমাত্র উদ্দেশ্য 
বলিয়া সর্ধজনশ্বীকৃত হইলেও, পুণা 
কি সে বিষয়ে বিশেষ মতভেদ । এই বঙ্গ 
দেশেই& এক সম্প্রদায়ের মত মদ্যপান 
পরকালের ঘোর বিপদের কারণ ; আর 
এক সম্প্রদায়ের মত মদ্যপান পরকালের 
জন্য পরম কাধ্য । অথচ উভয় সম্প্র- 
দ্ায়ই বাঙ্গালি এবং উভয় সম্প্রদায় 
হিন্দু। যদি সত্য সত্যই পরকালের 
জন্য পুণ্যসঞ্চয় মন্থুধাজন্মের গ্রধান 
কাধ্য হয়, তবে সে পুণাই বা কি, কি 
প্রকারে তাহা অর্ভ্ভিত হইতে পারে, 
তাহার স্থিরত| কিছুই এপর্য্যস্ত হুয় নাই । 

মনে কর, তাহা স্থির হইয়াছে, মনে 
.কর; ব্রাহ্মণে ভক্তি, গঙ্গান্গান, তুলসীর 


এম, এ, প্রণীত । কলিকাতা) ১২৮৪। 


মালা ধারণ) এনং হরিনামসন্কীর্ভন 
ইত্যাদি পুণা কর্্। ইহাই মন্ুযাজীব- 
নের উদ্দেশা। অথবা মনে কর, রবি- 
বারে কাধ্্যত্যাগ, গিরজায় বসিয়! নয়ন 
নিমিলন, এবং খ্রীষ্ট ধর্ম ভিন ধর্্মাস্তরে 
বিদ্বেষ, ইহাই পুণ্য কর্ম্ম। যাহ! হউক, 
একটা কিছু, আর কিছু হউক না! হউক, 
দান দরা সত্যনিষ্ঠ। প্রভৃতি, পুণা কর্ম 
বলিয়। সর্বজনস্বীকৃত। কিন্ত তাই বলিয়া, 
ইহ দেখা যাঁয় না,যে দান দয়! সত্য 
নিষ্ঠ। প্রভৃতিকে অধিক লোক জীবনের 
উদ্দেশ্য বলিয়া অভ্যস্ত এবং সাধিত করে,। 


অতএব পুণ্য যে জীবনের উদ্দেশা, তাহা 
সর্ববাদিত্বীককত নহে; যেখানে স্বীকৃত 
সেখানে সে বিশ্বাস মৌখিক মাত্র । 
বাস্তবিক জীবনের উদ্দেশা কি এ ত- 
ত্বের প্রকৃত মীমাংস। লইয়া মনুযালোকে 
আজিও বড় গোল আছে । লক্ষ বৎ- 
সর পূর্বে, অনস্ত সমুদ্রের অতলম্পর্শ 
জলমধো যে আণুবীক্ষণিক জীব বাস 
করিত, তাহার দেহতত্ব লইয়া মনুষ্য 
বিশেষ বাস্ত, আপনি এ সংসারে আসিয়া 
কি করিবে, তাহ সমাঁক্‌ প্রকারে স্থিরী- 
করণে তাদৃশ চেষ্টিত নহে। যে 
গ্রকারে হউক, আপনার উদরপৃষ্তি, এবং 
অপরাপর বাহোন্দ্রির সকল চরিতার্থ 
করিয়া, আত্মীয় স্বজনেরও উদরপূর্তি 
ংসাধিত করিতে পারিলেই অনেকে 
মদুষাজন্ম সফলু বলিয়া বোধ করেন। 





* জনষ্টযার্ট মিলের জীবনবৃত্ত। ভীযোগেন্দনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়. বিদ্যা তৃষণ 
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তাহার উপর, কোন প্রকারে অনোর 
উপর প্রাধান্যলাভ উদ্দেশ্য । উদ্র- 
পুর্ভির পর, ধনে হউক, বা! অন্য গ্রকারে 
হউক, লোকমধ্যে যথানাধ্য প্রাধ।না 
লাভ করাকে মন্ুষ্যগণ, আপনদিগের 
জীবনের উদ্দেশ্য বিবেচন৷ করিয়! কার্ধ্য 
করে। এই প্রাধান্লাভের উপায়, 
লোকের বিবেচনায় গ্রধানতঃ ধন) তৎ- 
পরে রাজপদ ও যশঃ। অতএব ধন, 
পদ, ও যশঃ মন্ুষাজীবনের উদ্দেশ্য বলি- 
য়া মুখে স্বীকৃত হউক ব। না হউক, 
কার্যাতঃ মন্ুষ্যলোকে সর্ববাদিসম্মত। 
এই তিনটির সমবায়, সমাজে সম্পদ 
বলিয়। পরিচিত। তিনটির একত্রীকরম 
ছুর্লত, অতএব ছুই একটি, বিশেষতঃ 
ধন, থাকিলেই সম্পদ বর্তমান বলিয়! 
স্বীকৃত হইয়। থাকে । এই সম্পদাকা- 
জ্কাই সমাজমধ্যে লোকজীবনের উদ্দে- 
শ্য স্বরূপ অগ্রবস্তী, এবং ইহাই সমা- 
জের ঘোরতর অনিষ্টের কারণ। সমা- 
জের উন্নতির গতি যে এত মনা, তাহার 
প্রধান কারণই এই যে বাহাসম্পদ্‌ মনু 
যষোর জীবনের উদ্দেশ্য স্বরূপ হইয়! 
দাড়াইয়াছে। কেবল সাধারণ মন্থৃষা- 
দিগের কাছে নহেঃ ইউরোপীর প্রধান 
পণ্ডিত এবং রাজপুরুষগণের কাছেও বটে। 

কদাচিৎ কখন এমন কেহ জন্মগ্রহণ 
করেন, যে তিনি সম্পদূকে মনুষ্যজী ব- 
নের উদ্দেশ্যমধ্যে গণ্য করা দূরে থাকুক 
জীবনোদ্েশ্যর প্রধ।ন বিদ্ব বলিয়া ভা- 
বির। থাকেন। যে রাজ্য সম্পর্দকে 
অপর লেকে, জীবনসফলকর বিবেচন! 
করে, শাক্যমিংহ তাহ] বিপ্রকর বলিয়। 
প্রত্যাখ্যান করিয়া ছিলেন। ভারতবর্ষে, 
বা ইউরোপে এমন অনেকই মুনিবৃত্তি 


স্বীকার করি, কিয়ংপরিমাণে ধনাকাজ্ষ। সমাজের মঙ্গলকর। 


জন য়া মিলের ভীবণবৃত্তের সম!লোচন!। 
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মহাপুরুষ জন্মিয়াছেন, বে তাহারা বাহ্য 
সম্পদকে উ রূপ ঘ্বণা করিয়াছেন। উহারা 
প্রকৃত পথ অখলম্বন কররাছিলেন এম- 
কথ। বলিতে পারিতেছি না। শাক্য- 
পিংহ শিণাইলেন-_যে এহিক ব্যাপারে 
চিত্তনিবেশ মাত্র অনিষ্টপ্রদ্, মনুষ্য সর্ব 
ত্যাগী হুইয়। নির্বাণাকাজী হউক। 
ভারতে এই শিক্ষার ফল যে বিষময় হই- 
য়াছে, বঙ্গদর্শনের অনেক স্থানেই তাহ! 
প্রমাণীকৃত হুইয়াছে। এইবপ, আর 
অনেকানেক মুনিবৃত্ত মহাপুরুষ, মনুষ্য- 
জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভ্রান্ত হওয়াতে 
্রহিক সম্পদে অনন্ুরক্ত হইয়াও সমা- 
জের ইষ্টসাধনে বিশেষ কৃতকার্ধ্য হইতে 
পারেন নাই । সামান্যতঃ সন্ন্যাসী প্রভৃতি 
সর্বদেশীয় বৈরাগী সম্প্রদায় সকলকে 
উদাহরণ স্বরূপ নির্দিষ্ট করিলেই, একথ! 
যথেষ্ট প্রমাণীকত হইবে। 

স্থল কথা এই যে ধনসঞ্চয়াদির ন্যায়, 
স্থুথশুন্যঃ শুঁভফলশুনা, মহুত্বশূন্য ব্যাপার 
প্রয়োজনীয় হইলেও কখনই মন্ুষাজীব- 
নের উদ্দেশ্য বলিয়! গুহীত হইতে পারে 
না। এ জীবন ভবিষ্যৎ পারলৌদকক 
জীবনের জন্য পরীক্ষা মাত্র--পৃথিবী 
স্ব্গলাভের জনা কর্মাভূমি মাত্র_এ কথা 
যদ্দি বণার্থ হয়, তবে প্রলোকে সথখপ্রদ 
কার্ষের অনুষ্ঠনই জীবনের উদ্দেশ্য 
হওর। উচিত বটে, কিন্তু প্রথমতঃ সেই 
সকল কাধ্য কি; তদ্বিষয়ে মতভেদ, নিশ্চ- 
ফন্তার একেবারে উপায়াভাব; দ্বিতীয়তঃ 
পরলোকের অস্তিত্বেরই প্রমাণাভাব। 

তৃতীরতঃ পরলোক থাকিলে, এবং 
ইহলোক পরীক্ষা ভূমিমাত্র হইলেও, 
এহিক এবং পারত্রিক গুতের মধ্যে ভিন্ন- 
তা হইবার কোন কারণ দেখ৷ যায় না। 





ধনের 


আকাজ্জ! মাত্র অমঙ্গলন্নক এ কথ। বলি না, ধন, মন্তুষ্যগীবনের উদ্দেশ্য হওয়াই 


সমঙগলরর। 
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যদ্দ পরলোক থাঁকে, তবে যে ব্যবহারে 
পরলোকে গুছ নিষ্পত্তির সম্ভাবনা, সেই 
কার্যেই ইহলোকেও শুভ নিষ্পত্তির সন্তা- 
বনা কেন নহে,তাহার মথাথ হেহুনির্দেশ 
এ পর্য্স্ত কেহ করিতে পারে নাই। 
ধর্াচরণ যদি মঙ্গলপ্রদ হয়, তবেযে উহা! 
কেবল পরলোকে মঙ্গলপ্রদ, ইহলোকে 
মঙ্গলপ্রাদ নহে, এ কগা কি সে সপ্র- 
মাণীরুত হইতেছে ? ঈশ্বর স্বর্গে বসিয়া 
কাজর মত বিচার করিতেছেন, পাপীকে 
নরককুণ্ডে ফেলিয়া দ্দিতেছেন, পুণ্যা- 
আকে স্বর্গে পাঠাইয়! দ্িতেছেন, এসকল 
প্রাচীন মনোরগ্জীন উপনাসকে প্রমাণ 
বলিয়। গ্রহণ করা বাইতে পারে না। 
ধাহারা বলেন,যে ইহলোকে অধার্ম্িকের 
শুভ, এবং ধার্লিকের অশুভ দেখ! গিয়! 
থাকে, তাহাদিগের চক্ষে কেবল ধন- 
সম্পদাদিই গুত। তাহাদিগের বিচার 
এই মৃলভান্তিে দূষিত | যদি পুণ্য কর্ম 
পরকালে শুগ্রদ হয়, তবে ইহলোকেও 
পুণ্য কর্ম্ম শুভপ্রদ । কিন্ত বাস্তবিক 
কেবল পুণ্য কর্ম্ম কি পরলোকে কি ইহ্‌- 
লোকে শুভগ্রদ হইতে পারে না। যে 
প্রকার মনোবৃত্তির ফল পুণ্য কর তাহাই 
উভয় লোকে গশুন্রপ্রদ্দ হওয়াই সম্ভব। 
€ক্হে যদ্দি কেবল মাজিষ্রেট সাহেবের 
তাড়নার বশীভূত হইয়া, অথবা ঘশের 
ল।লসায়, অপ্রসন্নচিন্ডে দুভিক্ষিনিবারণের 
ভরনা লক্ষমুদ্র। দান করে, তবে তাহার 
পারলৌকিক মঙ্গলসঞ্চয় হইল কি? দান 
পুণ্য কর্ম বটে, কিন্তু এরূপ দানে পর- 
লোকের কোন উপক র হইবে, ইহ! 
কেহই বলিবে ন। কিন্তু যে অর্থাভাবে 
দ্রান করিতে পারিল না, কিন্ু'দান করি- 
তে পারিল না বলিয়৷ কাতর, সে ইহ্‌- 
লোকে,এবং পরলোক থাকিলে পরলোকে, 
সুখী হওয়া সম্ভব। 

অতএব মনোবৃন্তি সকল যে অবস্থায় 


বঙ্গদর্শন । 


(আশ্বিন। 


পরিণত হইলে পুণা কর্ম তাহার স্বাভী- 
বিক ফলস্বরূপ স্বতঃনিষ্পাদিত হইতে 
থাকে, পরলোক থাকিলে তাহাই পর- 
লোকে শুভদাযক বলিলে কথ গ্রা্া 
কর! যাইতে পারে । পরলোক থাকুক 
বা না থাকুক, ইহলোকে তাহাই মন্থ্ষা- 
জীবনের উদ্দেশ্য বটে। কিন্তু কেবল 
তাহাই মন্থুধাজীবনের উদ্দেশ্য হইতে 
পারে না। যেমন কতকগুলি মানসিক 
বুত্তির চেষ্টা কর্ম, এবং যেমন সে সকল 
গুলি সমাক্‌ মার্জিত ও উন্নত হইলে, 
স্বভাবত পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি 
জন্মেতেমনি আর কতক গুলি বৃত্তি আছে 
তাহাদের উদ্দেশ্য কোন প্রকার কার্য্য 
নহে-_জ্ঞানই তাহাদিগের ক্রিয়!। কার্ধ্য- 
কারিণী বৃত্তিগুলির অন্থুশীলন, মেমন 
মন্ুষ্যপ্রীবনের উদ্দেশ্য, জ্ঞানার্ শী বৃত্তি 
গুলিরও সেইরূপ অনুশীলন জীবনের 
উদ্দেশ্য হওয়া! উচিত। বস্ততঃ সকল 
প্রকার মানমিক বৃত্তির সমাক্‌ অনুশীলন, 
সম্পূর্ণ স্ফুত্তি, ও যথোচিত উন্নতি ও 
বিশুদ্ধিই মন্থধাজীবনের উদ্দেশ্য । 
এই উদ্দেশাগাপ্র অবলম্বন করিয়া)সম্প- 
দাদিতে উপযুক্ত দ্বণা দেগাইয়া, জীবন 
নির্বাহ করিয়াছেন, এরূপ মন্ষা কেহ 
জন্মগ্রহণ করেন নাই এমত নহে। 
তাহাদিগের সংগা! অতি অন্ন হইলেও, 
তাহাদিগের জীবনবৃত্ত মনুষ্যগণের অমূল্য 
শিক্ষাস্থল। জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে 
এ রূপ শিক্ষা আর কোথাও পাওয়। যায় 
না ।. নীতিশান্স, ধর্মশান্। বিজ্ঞান, দর্শন 
প্রভৃতি সর্বাপেক্ষা এই প্রধান শিক্ষ।| 
ছুর্ভাগ্যবশতঃ ইহাদিগের জীবনের গুঢ় 
তত্ব সকল অপরিজ্ঞের। কেবল ছুই 
জন আপন আপন জীবনবৃত্ত লিখিয়া 
রাখিয়। গিয়াছেন। এক জন গেটে, 
দ্বিতীয় জন ই়ার্ট মিনু 
কমশঃ। 


বঙদর্শন | 


মাসিক পত্র ও সমালোচন 
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পঞ্চম খণ্ড | 


কালিদাসপ্রণীত গ্রন্থের ভৌগোলিক তত্ব 
প্রথম প্রস্তাব | 


মেঘদুণ্চ। 


কালিদাস যে সকল কাব্য ও নাটক 
প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, মামরা তাহার 
এক একখানি ধরিয়! ভৌগোলিক তব্ষের 
বিচারে প্রবৃত্ত হইব। আমর! সর্বপ্রথমে 
মেঘদূতনিছিত ভৌগোলিক তত্বের বিচারে 
প্রবৃত হইব। 

কুবেরের জনৈক 'নুচৰ অতিন্বৈণতা 
প্রযুক্ত কর্তব্য কার্ধে অবহেলা করানে 
কুবের তাহাকে একাকী একবৎসর কাল 
রামগিরিতে থাকিতে আদেশ করেন। 
যক্ষ কুবের কর্তৃক এই রূপে নির্বাসিত 
হঈয়া কনিপয় মাস রামগির়ির আশ্রমে 
অতিবাহিত করে! পরিশেষে আষাঢ়ের 
গ্রাথমদিবসে আকাশে * নূতন মেঘের 
উদয় দেখিয়া বিরহবিধুর যক্ষ সজীব 


পদার্থ জ্ঞানে উহাফেই দৌত্যকার্ষ্ে 
নিযুক্ত করে। এবং রামগিরি হইতে 
স্বীয় আবাসবাটার পণনির্দেশে প্রবৃত্ত 
হয়। মেঘদূতে এই রামগিরি হইতে 
যক্ষের আলয় অলকার পথবস্ভা প্রধান 
প্রধান নগর পর্বাত ও নদী প্রভৃতির বর্ণন! 
আছে। 

বর্ধমান প্রস্তাবে এই মস্ত প্রধান২ 
স্কানের অবস্থানসন্নিবেশ একে একে 
বিবৃত হইবে । শৃঙ্খলার অনুরোধে প্র- 
মে “রানগিরে” হইতে প্রবন্ধের আরম্ভ 
করা যাইতেছে । ূ 

(রামগিরি) কালিঘাসের বর্ণনাস্থুসারে 
এই গিরির আশ্রষসলিল জনকতনয়! 
সীতার স্গানহেতু পবিত্র এবং ইহার তট- 


৯৯৪ বঙগদশন। 


৯ 


ভূমি গুরুদদিগের বদশীীর রামপদ্লগাসে 
অহ্িত 1১] সুতরাং রামচঙ্্র যে অবণা- 
বাপদময়ে এই পর্বতে সীচার সহিত 
কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়াছিলেন তন্বিয রে, 
' সাধারণের বিশ্বাস আছে । 
সীতা ও লঙ্াণর সচিঠ ভরদ্বাজ্জের 


রামচঙজ্ঘ 


আএ্রন হই”ভ মব্ব প্রথমে চিএকুটে সমুপ- 
স্থিত নেন | বামার়াণন নির্গেশ্যানুলাৰে 
ভরদাতজর আশ রাগে ছিল 1১] 
চিরকুটেব পঞথনিদেশে অঠন্ত হইয়া 
ভরছজ রাম ও লক্ষণাক সন্থোপনপুব্বক 
বলেন "এই স্থান হইতে দশ ক্রোশ দূরে 
গন্ধমদন তুল্য চিত্রকুট নামে এক পর্বত 
শাছে। 471 তোমরা গঙ্গা ও যমুন!র 


(কার্ঠিক। 


সঙ্গমস্থলে গিয়া পশ্চিমযমুনার ভীর অব. 
লম্বনপুর্বক গমন করিবে । কিয়দুর 
€,লে একটি তীর্থ (খাট) দেখিতে পাই- 
বে, সেই তীর্থে নামিয়া ভেলাদ্বার! নদী 
পার হইবে। অনন্তর হরিদর্ণ পত্রবিশিষ্ট 
একটি প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ দেখিতে পাইবে। 
তাহার ছায়ার বিশ্রাম কর আর নাই কর্‌.» 
তথা হইতে এক ক্রোশ গেলে শলকী 
বদ্ররীযুক্ত ও যমুন[ততীরজ খিখিধ বন্য 
বুঙ্ষে পরিব্যাপ্ত নীলধণণ এক কানন নয়- 
নগোচর হইবে । এপথ দিয়ই চিত্রকুটে 
মাওয়া যায়, আমি অনেকবার উক্ত পর্ব 
তে গিয়াছি।৮[৩] রামায়ণের এই বর্ণনায় 
স্পষ্ট গ্রাতীতি হয়, চিত্রকূট পর্বত গলা ও 


(১) " যঙ্গশ্চ্ষে অনধতনযাঙ্নানপুণোদকেষু 


সিরচ্ছাযারুমু বনতিং 


ফু হি 


রামগিব্যাশ্রমেষু।” ৮। 
ক 


« বন্দোঃ পুংনাং রুপতিপদৈর স্কতং মেখনাস্থ ৮ ১১। 
(১) বামায়ণ। আমোধ্যানাণু | ৮ $:প্চাশত সর্গ 
(9 “ দশাক্রোশ ইতস্/* ! গিরিধম্মিমিবংসাসি। 


মহ 


যর 


চিরকুট উঠিথ]1ে! এঙ্গমাদনসনিছঃ ॥ 


শর ৯ 


চে 


গক্গাযঘনগো" সঙ্গিনাদায় মনত জর্মভৌ। 


কালেন্দী দন্তগচ্ছে্।ং নদীং পশ্চানুখাশ্রিতাম ॥ 
অথ সাদা ভু কালিন্দীং প্রতিস্রোহঃসমাগতাম্‌।, 
তা (তীর্থ, প্রচরি5ং প্রক্ধাম* প্রেক্ষয রাঘব ॥ 
জজ সধং গ্লবং কুত্বা তবনাংশুনতীং নদীম্‌। 
তহে। ন্যগ্রোধগানাদা মহাস্তম্‌ হরিতচ্ছদম্‌ ॥ 

৪ ঞ্ 
সমাসাদা চ তং বৃক্ষং বসেদ্বতিক্রমেত বা। 
ক্রোশনাত্রং তন্ো গন্ধা নীপং গ্রেক্ষাচ কাননম্‌।। 
শপ্রবীদদরীমিএং রাম! বনোশ্চ যামুনৈঠ,। 
স গছ! চিত্রকুটসা গতসা বন্ধশো! মযা ॥ 

রামারণ । অযোধ্যাকাণ্ড।৫৪ ও ৫৫ অধ্যায় 


১২৮৪1) 


বমুনার সঙ্গমস্তুল এলাহাবাদের দক্ষিণ- 
পশ্চিমবর্তী বুন্দেলখণ্ডে অবস্থিত। অধ্যা- 
পক উইল্সনের মতে বুন্দেলখওস্থ 
বর্ডমান কমৃত। পর্ধতই পুর্বে চিত্রকুট 
নামে প্রসিদ্ধ ছিল [৪] অদ্যাপি এই, 
পর্বত পবিত্র তীর্থস্ভান বলিয়া সর্পাত্র 
“বিখ্যাত যাহা হউক, প্রামাণিক টীকা- 
কার মল্লিনাথ এই চিত্রকুটকেই রামগিরি 
নামে নির্দেশ করিরাছেন 11৫] কিন্তু এই 
নির্দেশ সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। 
সরল পথে রামগিরি হইতে 'কলাসে 
যাইতে হইলে যে যে স্থান প্রাপ্ত হইতে 
হয়, মেঘদৃতে তাহাই বর্ণিত আছে। 
কৈলাস রামগিরির উত্তরে অবস্তিত। 
স্থভরাং কৈলাসঘাত্রীকে রামগিরি হইতে 
বাহির হইর! উত্তরবন্তী পথেরই অন্থু- 
সরণ করিতে হইবে । এক্ষণে মেঘদূতে 
দেখা যাইতেছে, কুবেরের অন্ুচর মেঘের 
নিকট কৈলামের পথনির্দেশে প্রবৃত্ত 
হইয়া রামগিরির পর আমকুট পর্বত 
ও নম্বর্দা নদী প্রহৃতির উল্লেখ করিয়াছে। 
নর্মদা বুন্দেল থণ্ডের দক্ষিণবর্তী স্তন 


(৪) ৮511১৩1)5 01180078, 10812, 08 1..10969- 
এলাহাবাদ হইতে ৭১ মাইল দূবে অনন্সিত। 


বান্দা বিভাগের অন্তঃপাশী, এবং 


কালিদাস প্রণীত গ্রন্থের (ভৌগোলিক নন্্ব। 


২৯১ 


দিয়া পশ্চিমবাহিনী হইরাছে। সাঁমগিরি 
বুন্দেলখণ্ডস্ত চিত্রকুট পর্দাতেব নানান্তর 
হইলে নর্দদা কৈলাসবারী মেঘেব গন্ণা 
পথের ঠিক বিপবীত দিকে পতড। স্মুহবা*, 
মন্লিনাথেব সিদ্ধান্ত সারে নর্ধর্দ| নী 
প্রন্থতি মেঘদুতে বর্ণনার দিষরীভূন হঈতে 
পারে না। কিন্তু কালিদাস বগন বাম- 
গিরির পব আঘ্রকুট পন্বন্ত ও নর্দাদ। 
নদী প্র 
রামগিরির অবস্তনসনিবেশ এমন কোন 
স্থানে হইবে যে. শেস্ান হইতে কৈণা- 
ঘের পথ অতিবাহন করনে এলে আম- 
কৃট পর্বত ও নর্মমদা 
তে হয়। এই কারণে আমরা মল্লিনাণের 
পিদ্ধান্ত পরিত্া'গ করিরা বিষয়ান্ররের 
অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতেছি। মলিনাথের 
অনুমরণ পূর্বক কালিদাসকে উদ 
স্থানানভিজ্ঞ ও অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনাণাতী 
বলিরা নির্দেশ করা অপেক্ষা বিষবান্ত- 
রের অন্ুরণ পুর্ববক রামগিবির অপস্ান- 
-গ্লিবেশ শিদ্ধারণই অধিকতর সঙ্গত। 
কিন্বদন্তী অনুমারে কৈমোব পব্ধত 


গ্রভ্ভতিব উল্লেখ কবিয়াছেন, কখন 


নদী অন্িক্রঘ করি- 


চিন্নকট বুন্দেল খাগুস্ত 


পাদদেশে.এই পর্বতের পরিধি প্রায় ৩ মাইল । 


কাম্তা নাথ চিত্রকুটের অপর ন|ম। 


ইহা কামদনাখের 'অপত্রংশ। এই 


পর্বতে বিবিধ বর্ণের প্রস্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়, লোকে বলে এই ভনাউ ইহাৰ শাচত্র- 
কূট” নাম হইয়াছে । এই পর্বত হিন্দুর্দিগের এ একটি তীর্থস্কান। 736 £41000305 
ত1805009]) [00501119059 170. 17150011 4১০০150910০ ০0) 0০৮10 
70৮70065 01 10018, 5০]. ]) 7. 405. 00001 4১8, চল, চা, আাডি,1ত৭581, 


(*) ধামগিরেঃ চিত্রকুটস্য ইত্যাদি। প্রথম শ্লোকের টা দেগ। 


খ্নি৭ 


শ্রেণীর* পশ্চিমদিক্ব্তাীঁ একটি পর্বত 
রাম, নীতা ও লক্ষণের আশ্রয়স্থল বলিয়া! 
নির্দিষ্ট হইয়া! থাকে । স্থানীয় লোকে 
বলে, রামচন্দ্র প্রভৃতি অরণ্যবাস সমরে 
এই পর্বতে একরাত্রি বাদ ও ইহার 
জলে আপনাদ্দিগের পাদপ্রক্ষালন করি- 
য়াছিলেন।[৬] রামায়ণের আরণ্য কাণ্ডে 
লিখিত আছে, রাম; সীতা ও লক্ষ্মণ দও- 
কারণ্যে প্রবেশ করিয়া একটি পর্বতের 
অদুরবন্তী স্থতীক্ষ মুনির আএমে একরাতি 


বঙ্গদর্শন । 


(কার্তিক। 


বাস করিয়াছিলেন |[৭] কৈমোর পর্বতের 
পশ্চিম দ্রিক্বর্তাঁ পর্বত রামায়ণের লিখিত 
স্থৃতীক্ষের আশ্রমসন্িহিত পর্বত হইতে 
পারে। যাহাহউক, সাধারণবিশ্বাস-অনু- 
সারে এই পর্বতের সহিতই রামগিরির 
অভিন্নত। কল্পিত হইয়া থাকে । ইহারই 
অন্যতর নাম রামটিক অথবা রামটেক্ষ। 
মহারাষ্ট্র ভাষানুসারে রামটোক্‌ ও রাম- 
গিরি একার্থ বোধক |[৮] কেহ কেহ 
বলেন মেঘদূতোক্ত রামগিরি নাগপুরের 


এই পর্ধতশ্রেণীর অক্ষাংশ প্রায় ২৪ ডিগ্রি ৪ নিনিট ও ড্রাঘিমা প্রায় ৮২ 
ডিগ্রির সন্ধি স্থল হইতে পশ্চিমদিণক প্রায় ৭৮ মাইল বিস্তৃত । উহার একটি 
অংশের আকার মোচাগ্রভাগের ন্যায় (60621 20 ১৫ (99146 1849, ৬০), 
[া. 18৮1, 821) সমুদ্রল হইতে ইহার উচ্চতা সম্ভবতঃ ২০০* ফীটের অধিক 
তইবে। এই পাহাড়শ্রেণা বিন্ধাপর্বতের একটি অংশ 1)97৮97), 0%20609৮ 91 
17019) ৮০]. 11], 7). 0. 00000, 2০0), 4৯8০ ০৫০ 13928 1888, ৮ ধুর? 

দেশাবলী গ্রন্থেও টকমোর পাহাড় বিদ্ধ্যপর্ধতের অংশ বলিয়া উল্লিখিত 
হইয়াছে ২ 
“ বিন্ধ্যগিরি দক্ষিণাংশে। (বিন্ধাগিরের্ক্ষিণংগঃ 2) 
কৈমোর পব্বতারতন্তরে (পেব্বতান্তরে ? 17) 
দেশাবলী। হম্তলিখিত) 
(৬) 4৪. 88০5, ৮০1, ৬11. 7. 60-01, 
€) “ রামস্ত সহিতো। ভ্রাত্রা সীতরাচ পরস্তপঃ। 
জুতীক্ষস্যাশ্রমপদং জগাম সহ তৈদ্ধি জৈঃ ॥ 
স গন্থা দূরমধবানং নদীন্তীত্ব্? বহুদকাঃ। 
দদর্শ বিমলং শৈলং মহামেরুমিবোন্নতম্‌ ॥ 
তন ততন্তরিক্ষাকুবরৌ সততং বিবিপৈ দ্রুমৈই। 
কাননং তো বিবিশতঃ সীতয়! সহ রাঘবৌ ॥ 
ঃ চন 
তত্র ভাপসমানীনং মলপন্কজধারিণম্‌। 
রামঃ সুৃভীক্ষং বিধিবৎ তপোধনমভাষত ॥ 
আন্বাস্য পশ্চিমং সন্ধ্যাং তত্র বাসমকল্রৎ 
শুতীক্ষস্যাশমে রম্য সীতয়! লক্মণেন চ ॥ 
রামায়ণ। 'আারণ্যকাণ্ড ৭ম সর্গ। 
০2১৩ 1) 01000, 


লে 


1৮) 55115005 গুতেহা ও 108, 


১২৮৪1) 


নিকটবর্তী ।[৯]  আমাদিগের নিদ্দিষ্ট 
রামটিক অথবা রামটোক্‌ও নাগপুরের 
নিকটে অবস্থিত। ন্থৃতরাং রামগিরির 
সহিত রামটিকের অভিন্নতা স্পষ্টত লক্ষিত 
হইতেছে। 

রামটিক-_অনাতর নাঁম রামটোক্‌__ 
ইহা নাগপুর রাজো ও সাগর হইত 
নাগপুরে যাইবার পথে অবস্থিত । ইহার 
পশ্চিম দ্রিকে রাগটিক নামে একটা নগর 
আছে। এই নগর নাগপৃবের উত্তর 
পুর্ব দিকে ২৪ মাইল অন্তরে অবস্তিত 
রহিয়াছে । পর্বের চারিদিকে সমতল 
ক্ষেত্র। পর্বতের পাদদেশ হুইতে পাঁচ 
শত ফীট উদ্ধে কতকগুলি দেবমন্দির 
আছে। সুগঠিত স্থুগ্রশস্ত প্রস্তরময় 
মোপানদ্বারা উহ্থার উপরে উঠ। যায়। 
এই সোপানমার্গের স্থানে স্থানে বিশ্রাম- 
যোগ্য উপবেশন স্থান আছে ।[১] পর্ব 
তের পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমদ্দিকে বছু- 
বিধ পল্লী, জলাশখর ও আত্রকাননসমাকীর্ণ 
নাগপুরপ্রাস্তর নয়নগোচর হয়। উত্তর 
দিকে ছুই মাইল প্রশস্ত একটি উপ- 
ত্যকার পর নিরবচ্ছিন্নভাবে জঙ্গলময় 
পর্বতশ্রেণী পরিদৃষ্ট হইয়৷ থাকে; এই 
পর্বতমালার অনতিদুরে বিন্ধাযশৈলশ্রেণী 
শির উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান রহি- 








কালিদ।স প্রণীত গ্রস্থের (ভৌগোলিক তন্ব। 








২৯৩ 


য়াছে। রামটিক পর্বতের প্রধান গ্রধান 
মন্দির গুলি রামের নামে উৎসর্গীরত, 
প্রতিবৎসর এই স্থানে বহুসংখ্যক যাত্রীর 
সমাগম হয়(১১)। যাত্রীদেগের,এই উৎঃ 
সব চান্দ্র কার্তিক মাসের পূর্ণিমা হইতে 
আরন্ত হইয়! দশদিন থাকে। যাত্রিগণ 
প্রধানতঃ নাগপুর ও নিামের রাজ্য 
হইতে আসিয়া থাফে ; ইহাদের সংখ্যা 
প্রায়ই এক লক্ষের নান হয় না। মন্দি- 
রের উত্তরদ্দিক্বস্তী পর্বতগহ্বরে একটি 
প্রশস্ত ও সুন্দর জলাশয় অছে। এই 
জলাশয়ে চারিদিকে কতকগুণি সুদৃশ্য 
ক্ষুদ্র দেবালয় দৃষ্ট হর। পব্বতশিখরদ্ 
মন্দির হইতে এই গুহাস্তিত দেবালয় 
পর্যাস্ত একটি সুগঠিত, স্থন্দর ও স্থপ্রশস্ত 
প্রস্তরময় সোপান আছে। রামটিকের 
অক্ষাংশ ২১ ডিগ্রি, ২৪ মিনিউ, দ্রাঘিম। 
৭৯ ডিগ্রি, ২২ মিনিট (১৯)। 

যক্ষদূত মেঘ রামগিরি হইতে ক্রমাগত 
উত্তরমুখে যাইতে আদিষ্ট হয়। অধ্যাপক 
উইল্সন্‌ লিখিরাছেন? মেঘ আদৌ পূর্ববা- 
ভিমুখ হইয়া! পরে উত্তরমুখে কৈলাসগস্তব্য 
পথে যাইতে আৰিষ্ট হইয়৷ ছিল।(১৩) কিন্তু 
মেঘদূতের দহিত ইহার একতা! লক্ষিত 
হইতেছে ন। বোধ হয় উইল্সন্‌ মেঘ- 
দূতের পঞ্চদশ কবিতালিখিত “পুবস্তাৎঃ 


(৯) 45806 ১0৪০] [3০৪- 1০: 1800. ্ 


(১০) 4১৪, 7১9১, ড ০1, ২5171 0. 206, 
(১১) 590101)8, 1₹0907৮ 00 বি৪৫00 [9 58, 


(১২) 10)60107, 08206696701 11009, 5০1. 1৮০ 0০ 295-296. 0০00 
11100110975 12886 [নত 08260৬05 5০1,11১ 4568, 


(১৩) ড1150155 |] তেতো 10018, ৮01৯6 075 1106 


২৯৪ 


শবের অর্থ পূর্বদিকে (১৪) কবিয়া এই 
ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। মল্লিনাথের 
মতে পুবস্তাৎ শবের আর্থ অগে। আরাং 
মেঘ যে.রামগিরি হইতে | পূর্বাভমূখ 
হইবে,মল্লিনাগের ব্যাখ্যাদ্বারা উহ প্রতি- 
পন্ন হইতেছে না। বিশেষনঃ মেঘদুতে 
পূর্ব্বদিকের উল্লেখ নাই ) বক্ষ র'মগিরি 
হতে কৈলাসগন্তবা পগের নির্দেশে 
প্রবৃত্ত হইয়া মেঘকে সম্বোধন পুর্ন 
স্পষ্টই বলিয়াছে, * সরস বেতসময় এই 
রামগিরি হইতে উন্ভতরাভিদুখ হর! আ- 
কাশপথে প্রস্থান কর' (প্তানাদম্মাৎ সর- 
অনিচুলাদুৎপতোদড্ মুখঃ খং।) যক্ষের 
এই উক্তিতে মেঘের প্রতি পূর্ববাভিনুখে 
গমনাদেশ সমর্থিত হইতেছে না। র'মগি- 
রির অবস্থানসন্নিবেশ পূর্ব যেরূপ বর্ণিত 
হইয়াছে তাহাতে স্প& প্রতিপন্ন হইবে, 


বঙ্গদর্শন । 


( কার্তিক। 


মেঘের গনি নাগপুরনগরের দক্ষিণ পুর্ব্ব 
দিকবস্ট চব্বিশ গড় (১৫) বিভাগের মদ্য 
দিরা নির্দিষ্ট তইয়াছে। মানচিন্ধে নাগপুর 
ও ছত্রিশ গড়ের অবস্থানসন্লিবেশ দেখি- 
লই উহ! স্পষ্টর্ূপে জদয়ঙ্গম হইবে । 
মেঘ রামগির হুইন্ডে প্রস্থান করিয়া 
“মাল” নামক ক্ষেত্রে যাইতে আদিষ্ট হয়। 
মাল শন্দের অর্থ শৈলপ্রায় উন্নত স্তল। 
কণেল উইলফোর্ভকত পৌরাণিক স্থানা- 
দিব তালিকার মধো “মাল” শব্দের 
উল্লেখ আছে ।(১৬) উইলফোর্ডের মতে 
এই “মাল"মেদিনীপুর বিভাগের “মাল- 
ভূমি 1৮১৭) কিন্ধ অধাপক উইল্সন্‌ 
ইহাতে বিশ্বাসস্তাপন করেন নাই । তিনি 
মেঘদূতোন্ত ভৌগোলিক তব্বের অন্ধু- 
সরণ পুর্নাক উইলফোর্ডের পৌরাণিক 
মালকে ছত্রিশ গড় বিভাগের অন্তর্গত 


(১৪) রত্বচ্ছায়াব্যতিকর ইৰ গ্রেক্ষ্যমেতৎ পুরস্তাৎ ইত্ত্যাদি। 


মেঘদূত | ১৫। 


উইল্সনের অনুবাদ £- 
175819৮211, 11016 ৮2000529725) ড]) 1)10170100 চি, &6 4০ 
(১৫) নাগপুর রাছোর গোন্দরান! প্রদেশ এই বিভাগে অবশ্থতিত। মুসলন।নে রা 


এই স্তানকে প্রান ঈ জেহাব গণ্ড বলিয়া থাকে। 


এই বুহতৎ বিভাগের কোন কোন 


অংশে শৈলপ্রায় ভূমি ও অকুষ্ট জঙ্গল আছে । এননট্টিন্ন ইহার সমুদর স্তানই উর্বরতা 


গুণসম্পন্ন 1 


ছত্রিশ গড়ের রাজধানী রতনপুস। ৮100 [72701160105 17107070507) 


০]. যাও 0. 22. 00019 থান 01000৮10107, 5০, না 140. 
রতনপুর হাজারিবাগ হইতে নাগপুরে যাইবার পথে অবস্থিত । ইহা! হাঁজারি- 


বাগের ৩৩* মাইল । 


(00121550165 07001) 200) দক্ষিণ পশ্চিম ও ন.গ- 


পুরের ২০৪ মাইল উত্তর পূর্বব দিক্বর্তী। পুর্বে এই স্তানের নাম রাজপুর (81010 
৪, 1869. 11, 105) ছিল : পরে এই স্তানের জনৈক রাজা রতনসিংহের নামে 
ইহার “ রতনপুর” নাম হইয়াছে । 131576, 4৪, 1393) ৮1? 101. 00109, 178701- 
698) 86. ৪01) 0. 22-23.1070710) 07965967 9£ [019 ত০1) 15. 7) 349-820. 
(১৬) 4৪০ 0805. 5 0- 5101, 77 8১০9, 
(১৭) 11010, 1), 990, 


১২৮৪ ) 


করিয়াছেন 10১৮) কালিদাস যখন রাম- 
গিরির পরেই “মাল” নামক ক্ষেত্রের 
উল্লেখ করিরাছেন, তখন উহ! ছত্রিশ 
গড়ের অন্তর্ণত তদ্বিষয়ে বন্তব্য নাই। 
কিন্তু পুরাণান্তর্গত মালই যে কালিদাসের 
ছল্রিশ গড়ান্তর্গত মালনমক ক্ষেত্র তদ্দি 
য়ে অনেক বক্তব্য আছে। উইলফোর্ড 
মাল ও মালী একপর্দ্যায়ে নিবেশিত 
করিয়া উভয়কেই মেদি নীপুরান্তর্গত মাল- 
ভূমি বলিয়াছেন। মাল দি মহাভারত্ত 
ভাগবত ও বিষু্পুরাণোললিখিত মালবের 
ন্যায় কেবণ জাঠতিবাচক হয়,(১৯) তাহ! 


হইলে মালীর সহিত উহার ভিন্নতা 
সমর্থিত হইতে পারে । সেকেন্দর সাহ 
পঞ্জাবে প্রবেশ করিয়া মালী ও মক্ষিদ্রক 


(১৮) 15০75 ঠা 0, 


কালিদাস প্রণীত গ্রন্থের ভৌগোলিক তন্। ২৯৫ 
এ 


নামে ছুটী রণপ্রির জাতিকে পরাজিত 
করেন। প্রিনে এরিয়ান ও স্্াবেো প্রভভ- 
তির গ্রন্তে এই জাতিদ্বয়ের স্পষ্ট নিদ্দেশ 
আছে। সেকেন্দর মালীদিগের হস্ত হই- 
তে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হয়েণ, এত- 
নিবন্ধন তাহার ৈনাগণ উত্তোজত হঈয়া 
ইহাদের অনেককে মৃত্যমুখে পাতিত 
করে,(২০) পানি ৫1 ৩। ১১৪ সংখ্যক 
সুত্রে এই বিধাঁন করিয়াছেন যে, পঞ্জাব 
দেশীয় যোদ্ধজাতি বুঝাইতে তাহাদের 
নামের উত্তর “য” আদেশ ও পুর্বস্বরের 
বৃদ্ধি হয়। টীকাকারগণ ইহার দৃষ্টাস্তস্থল 
“্মাপব্য”” ও **ক্ষৌদ্রক্য” এই ছুটিপদের 
নিদেশ ক'ররাছেন।(২১)মঅতএব“মাল ব”” 
ও “ক্ষুদ্রক” নামে যে পণ্তাৰ দেশে ছুটি 


₹€080 99, 1090৮, 00110 ৮ 113০05 


[িসংনচান। 45002151621 80৮০1, ৮1504 1)5 00690৭10121] 157, 


20910, 0, 


(১৯) মহাভারতে নকুলের পন্চিম দিগ্বিঘর ধর্ণনায় মালবের উল্লেখ আছে। 
যথা ;শিবং প্রিগর্ভানন্বষ্ঠান। মালবান, পঞ্চ ক্টান। 


চু 


তথা মধ্যমকের়াংশ্চ বাউধানান, দ্বিরানথ ॥। ইত্যাদি 


মহাভারত। 


স্থলাস্তরে-- 


সভাপর্ব। দিপ্বিয় পর্বাধার ৩৬। 


অথষ্ঠাঃ কৌকরাস্তাক্ষ্ণা বন্বপাঃ পহলইৈঃ সহ | 
বশ ৩য়শচ মৌপেয়াঃ সহক্ষুপ্রকমালবৈঃ || 
মভ্ভারত | সতাপব্ব | দূযতপব্বধ্যায় ৫১। 
“ সৌরাষ্ট্রাবন্তাতীরাশ্চ শুরা অর্বদ্রমালবা। ভাগবত পুরাণ। 
000], ডড115905 [0৩85ন 104,190 [0150021৭ [ুখ] ০1, 511] 183-09019, 

বিঞুপুরাণে ভারতবর্ষের ধনার মালবজাতির নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় £- 

তথ৷ পরান্ত।ঃ সৌরাষ্ট্রঃ শুবা ভীরাস্তথ্ব,দাঃ। 

কারুষ। মালখাশ্চৈব পারিপান্রনবাসিনঃ খ। 

বিষ্কুপুরাণ। দ্বিতীয় অংশ । ৩য় অধ্যায়। 

(২০) 002017107107,1470086 09০87000০11], 0০ 888-289, 
[২১] ৫1৩।১১৪ £?ুআযুধজীবি সঙ্বাঞ এটা বাহীকেঘ ব্রাহ্মণরাজন্যাৎ। 
বাহীকেষু য আযুধজীিসজ্বস্তন্দবাচিনঃ স্বার্থে ঞ)ট.। ক্গৌদ্রকাঃ। মালব্যঃ। 


গিদ্ধ'স্তাকৌমুদী । 


১৯৬ 


রণগ্রিয় জাতি বাস করিত তদ্বিষরে সন্দেহ 
মাই (২১) এই “নালন" ও “ক্ষুদ্রকের”? 
সহত অনায়াসে সেকন্দরের পরাজিত 
“মালী” ও “অক্ষিদ্রক” জাতি তৃলনীয় 
হইতে পারে 16২৩) কানিংহাম মুূলতান 
বাসীদ্দিগকেই « মালী” নাষে নির্দেশ 
করিয়াছেন 10২৪) যাহাহউক মহাভারত, 
বিষুপুরাণ ও পাণিনির “ মালব” এবং 
গ্রীকদিগের “ মাঁলী” একজ্গানিবাচক 
শব্দ । এই জাতিবাচক «“মালীর” সহিত 
স্থানধাচক শব্দের কোনও সম্বন্ধ নাই। 
স্বতবাং উইলফোর্ড যে « মাল” ও 
«“মালী” এক পর্যায়ে নিবেশিত করিয়! 
মেদিনীপুরান্তর্গত মালভূমের সহিত 
উহার অভিন্নতা কল্পনা! করিয়াছেন, তাহা 
অসঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে । 
পূর্বে উক্ত হইয়াছে, উইলসন্‌ সাহেব 
উইলফোর্ডের পৌরাণিক মালকেই কা- 


« ক্ষত্রিয়াদেকরাদ! দ্রিতিবক্তবাং । 


সংঘান্মাভূং। 


বঙ্গদর্শন 


পঞ্চালানামপতাং বিদেহানামপত্যমিতি । + 


(কার্তিক । 


লিদাসের লিখিত “মাল” নামক ক্ষেত্র 
বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি স্থলাস্তরে উ- 
ল্লেখ করিয়াছেন যে,বায়ু ও মৎসা পুরাণে 
জাতিবাচক শবকের মধ্যে “মাল” ও 
মালবর্তীর প্রয়োগ আছে 10২৫) সুতরাং 
উইল্স্নের মতানুসারে এক পৌরাণিক 
মালই একসময়ে স্থানবাচক অন্য সমন্রে 
জাতিবাঁচক হইতেছে । এরূপ বিভিন্ন 
মতে বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। যে 
শব্দ একটি বিশে জাতিকে নির্টেশ করি- 
তেছে, তাহা কি প্রকারে একটি বিশেষ 
ক্ষেত্রের দ্যোতক হইবে? আমাদের 
বিবেচনার পৌরাণিক “মাল” ও “মালব” 
এবং গ্রীকদিগের “মালী” সকলই একটি 
বিশেষে জাতির নির্দেশক , ইহার সহিত 
মেঘদূতোক্ত মালক্ষেত্রের কোনও সম্বন্ধ 
নাই। ছত্রিশ গড়ের অন্তর্গত কৃষিযোগ্য 
ক্ষেত্র সমূহের, মধ্যে একটি ক্ষেত্র শৈল 
সংঘপ্রতিষেধার্থং। 


* ইদং তর্থি 


কিং প্রয়োজনং। 


ক্ষৌদ্রকানামপত্যং ক্ষুদ্রকানামপত্যাং ?) মালবানামপত্যমিতি। অত্রাপি ক্ষৌদ্রকো। 
মালব্য ইতি 1” পানিণীয় 8১/১৬৮ স্থত্রের পত্প্লির ভাষ্য । 109 [১01939০1 


(9010517101597”8 1১197101178 1191)2101)75]752, 


৮০]. 1, 7- 1824. 


[২২] 906 “10014747002. 


17)০00-141009750)0 1511000 


ডট]. ]. 7. 21-22. 


[২৩] প্রস্তাবলেখক বিরচিত পাণিনি বিচারের ১১১-১১২ পৃষ্ঠা দেখ । 


[২৪] 400107)0 000£2])115 0? 1001, 


[১ 282. 


[২৫] [১7৮০৭৪11508 যা 4&101015৮াখে। 0 ৮০], চা, [20 


1) 01129457047]. 


[১1275 20006, 2 


অধ্যাপক উইলপন্‌ বলেন, মার্কণ্ডেয় পুরাণে গণবন্ী বলিয়া একটা জাতির 


নাম আছে । তিনি এই গণবন্তীর সহিত মালবর্ভ্রীর অভেদ কল্পনা করিয়াছেন । 
হল সাহেব বলেন হস্তলিখিত মার্কগডেয়পুরাণে মালদ নামক, একটী প্রাচ্য জাতির 
নির্দেখা আছে (97 1150775 [098878, ঘটা 157175৩02৮3 মৃত] 1019.) অহা" 
ভারতের ভাপর্ক্বেও এই জাতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই বিষয় স্থলান্তরে লিখিত হইল। 


১২৮৪1) 


প্রান্ম ও সাধারণ ভূমি অপেক্ষা উন্নত 
বলিয়া কালিদাদ উহা “মাল” এই 
আভিধানিক নাঁষে বিশেষিত করিয়াছেন । 
মেঘদূতে এই ক্ৃষিক্ষেত্রের এই রূপ 
উল্লেখ আছে ২ 
*ত্ব্যায়ত্তং কৃষিকলমিতি জবিলাসান- 
ভিজ্েঃ 
শ্রীতিনি্ধৈ জনপদ্রবধূলোচনৈঃপীয়মানঃ 
সদ্যঃ সীরোত্কষণ স্থরভি ক্ষেত্র মারুহ্য 
মালং 
কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ ব্রজ লঘুগনিয়ি এবো- 
তয়েণ ॥৮ 
“কুষিফল তোমারই অধীন, এইজন্য 
ভ্রবিলাসানভিজ্ঞ পন্থীবধূগণ তোমায় 
প্রীতিন্নিপ্ধ নয়নে দেখিতে থাকিবে । তুমি 
মালক্ষেত্রে বর্ষণ করিলেই হলকর্ষণে উহা 
হইতে সৌরভ বহির্গত হইবে । কিয়ৎ- 
্ষণের পর তুমি এই ক্ষেত্র হইতে পুন- 
র্বার উত্তর দিকে গমন করিও |” 
এই বর্ণনায় স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, 
মেঘের গন্তব্য পথে একটি কৃষিভূমি প- 
ডিয়াছিল পর্বত সান্সিধ্য হেতু এই ভূমি 
শৈলপ্রার ও উন্নত বলিয়া উহ ম[ল- 
সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে। অধ্যাপক 


কালিদাস প্রণীত গ্রন্থের ভৌগোলিক তন্ব। 


২৯৭ 


উইল্সন্‌ বলেন, রতনপুরের কিছু উত্তরে 
“মালদ"” নামে একটি নগর আছে। 
এক্ষণে কেবল এই মালদে মালের চিহ্ন 
পাওরা যায়। পরস্ত টলেমীর মামচিত্রে 
মালেভ নামে একটি স্থানের উল্লেখ দুষ্ট 
হয়। কালিদাসের “মাল” ও টলেমীর 
* মালেত” উভয়ই বিন্ধ্যপর্বতের এক- 
দিকে অবস্থিত। এই “মালদ” ও “মা- 
লেত” মেঘদূতোক্ত “মাল” বলিয়া পরি- 
গণিত হইতে পারে ।(২৬) আমর! উইল্‌- 
সনের এমতেও আস্থাধান্‌ হইতে পারি 
না। উইল্পন, মেঘদুতের “মালকে” 
একটি জনপদ ভাবিয়াই মালদ ও মাল- 
তের সহিত উহ্হার অভিন্নত। প্রতিপন্ন 
করিতে প্রয়াস পাইর়াছেন। কিন্তু তা- 
ভার এই প্রয়াস সফল হর নাই। মার্ক- 
গেয় পুরাণে প্রাচা জাতির মধ্যে মালদ 
নামক এক এক জাতির উল্লেখ মাছে ।(২৭) 
মহাভারতে ভীমসেনের পুব্ধ দিক্‌ বিজয় 
বর্থনাতেও এই জাতির নির্দেশ লক্ষিত 
হর়। ভীম দশার্ণ প্রসৃতি জয় করিয়া 
মালদ প্রভৃতিকে সমরে পরাজিত ক- 
রেন 16২৮) আমাদের বিবেচনায় টলে- 
মীর “মালেত” এই “মালদ” জাতির 


[২৬] উ7150%15 ঠা [00৯০ 592৯০ 09 1069, 


[২৭] ড7115010:31758859) 10721510921 (০ ৮০1, ডা, 


[31690 1) 
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ধন্মরা মনুক্তাপ্য বযো প্রাচীং.দ্িশং প্রতি ॥ 
০ ঙ্ 


চর 


বিদ্ধিত্যাপ্পেন কালেন দশবানজয়ৎ প্রাহুঃ। 
তত্র দ্ণার্ণ ক রাজ। সুধর্্বালোমহর্ষণঃ | 


২৯৮ 


অধিষ্িন্ঠ জনপদ । ইহার সহিত কালি- 
দাসের মালক্ষেত্রের কোনও সম্বন্ধ নাই। 

এই স্থলে ইহাও বক্তব্য ষে,সিদ্ুদেশে 
“মাল” নামে একটি ক্ষুদ্র নদী আছে। 
ইহা সিন্ধুনদের উপশাখা। পূর্বে এই 
নদ্দী বড় ছিল; কিন্তু এক্ষণে সন্ীর্ণ হইয়া 
পড়িরাছে। এই নদ্বীব কিয়দা,র পত্য্ত 
কেবল ২৫ টন বোঝাই নৌকা যাইতে 
পরে ।(২৭) 

মালক্ষেত্র পরিতা(গ করিয়া মেঘ আ- 
অকুট পর্বতে উপস্থিত হয়। কালিদাসের 
বর্ণনান্ুসারে এই পর্বতের পার্খভাগ 
আম্রকাননে পরিব্যাপ্ত 1(৩৭) এই জন্যই 
উহা «আত্রকুট"*নামে আখ্যাত হইয়াছে 
মেঘ এই আত্মকূট পব্বত দিয়! নর্মমদা- 
তীরে উপনীত হয়। পুর্বে মেঘের 
গমনপথ যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তা- 
হাতে বর্তমান 'অমরকণ্টক পর্বতই কানি- 
দাসের আত্কুট বলির প্রতীত ভইয়] 


বগদশন। 


কৃতবান, ভীমসেনেন মহদবুদ্ধং নিরাযুধং। 
প্র 


যঃ 


( কান্ঠিক। 


থাকে 10৩১) সাগর ও নর! শ্রদে- 
শের অন্তঃপাতী ব্রিটাষাধিকৃত রামগড় 
বিভাগে রতনপুরের ২৮ মাইল উত্তরে 
অমরকণ্টক পর্বত অবস্থিত। গোন্দ- 
য়ানার জঙ্গলময় উন্নত ভূমির মধ্যভাগে 
এই পর্বত দ্গডায়মান রভিয়াছে। পর্ধ- 
তের ৪* ফীট উর্ধে একটি অভ্রালিকা 
আছে। এই অট্টালিকা অনেকগুণি 
বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাপিত রহিয়াছে । বিগ্রহের 
অপিকাংশই ভবানীর প্রতিমুর্তি। এই 
দেবমন্দির হিন্দুদিগেব একটি তীর্থস্থান 
বলিয়া! গ্রলি্থা। মন্দিরের নিকটে প্র- 
স্তরময় প্রাচীর পরিবেষ্টিত একটি জলা- 
ধার আছে। ইহ! হইতে যে জল নির্গত 
হইরাছে, স্থানীয় লোকে তাহা নর্মমদা 
নদীর মূল বলিয়। থাকে। অনেকের মতে 
এই জলাধার শোণ নদীরও উদ্তবস্থান। 
কিন্ত টিফেন মালারের মন্তে ইহার অর্দ 
মাইল অস্তরে শেপ নদীর উতপত্তি হই- 








যুধামান বলাৎ সজ্বো বিজিগো পাগুবর্ষভঃ | 
ততো মংম্যান, মহ(তেজ। মলদাশ্চ মহাবলান, ॥ 
মহাভারত । সভাপর্কা 1 দিপ্বিজয় পর্বাধ্যায় ২৮ ও ২৯। 
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পূর্বমেঘ। ১৮। 
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১২৮৪1) 


যাছে। অমর কণ্টকের চতুর্দিক্‌ নিবিড় 
অরণ্যে পরিবৃত, গমনাগমনের প্রীয় 
পথ নাই । এরপ হূর্গম হইলেও এই 
পর্বতে বহুসংখাক যাত্রীর সমাগম হয়! 
থাকে। এই স্থানের স্বত্ব লইরা পূর্বে 
অনেক গোলযোগ ছিল; পরে ১৮১৩ 
অবে নাগপুবরাঁজ রঘুজী ভৌস্লার 
সহিত গবর্ণমেণ্টের যে সন্ধি হর,তাহাতে 
উহা ব্রিটীষ অধিকারভূক্ত হঈয়াছে 1(৩২) 
যদিও জববলপুর হইতে এই পর্বত ১৯০ 
যাইল অন্তরে অবস্থিত, তথাপি এপর্যন্ত 


সভীদাহ। ২৯৯ 
টি 


সমুদ্রতল হইতে ইহার উচ্চন। সুক্মরূপে 
নির্ণীত হয় নাই। এই উচ্চতা এক 
গথনান্থুসারে [৩৩] ৫** ফীট অন্য গণনা- 
হুনারে [৩৪] ৩৫* ফাঁট নিরুপিত হই- 
য়া্ছে। থউটনের মতে শেষোক্ত গণনাই 
অধিকতর সঙ্গত। বৎসরের যে সময় 
গ্রীন্মের আন্ান্তিক প্রাছুর্ভান হুম, সেই 
সময় অমরকণ্টকে তাপমানের পারদ 
কদাচিৎ ৯৫ ডিগ্রি অতিক্রম করিয়! 
থাকে 115৫7 


সতীদাহ। 


(প্রতিবাদ) 


বিগত আষাঢ় মাসের বঙ্গদর্শনে সতী- 
দ্রাহ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হই- 
য়াছে। আমরা উহার সমালোচন! 
করিতে ইচ্ছা করি। ছুটি বিষরের জন্য 
লেখকের প্রশংসা না করিরা থাক! যার 
না। প্রথম, তাহার লিপিচাতুর্ধা য 
দ্বিতীয়, অভাগিনী বিধবাদিগের ছুঃখে 
তাহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি । জলস্ত চিতায় 
জীবিত মন্ুষ্যের পুড়িয়া মরার পক্ষ যিনি 


সমর্থন করেন, লোকে তাহাকে অ।পাঁ- 
ততঃ কঠিন-হৃদরয় বলিয়া মনে করিলেও 
করিতে পারে । কিন্তু বাস্তবিক তাহ! 
নহে। অভিনিবিষ্টচিত্তে প্রবন্ধটি পাঠ 
করিলে? বুঝা যায় যে, লেখক একজন 
হৃদয়বান্‌ বাক্তি। বিধবার ছুঃখে যথার্থ ই 
তাহার হৃদর বাখিত। এমন কি, বোধ 
হয়, তাহ।র 'হৃদয়ই প্রধানতঃ তাহাকে 
এই ভয়ানক মতে আনিরাছে যে, যাব- 
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৩০৩৫ 


জ্জীবন পুড়িয়া মরা অপেক্ষা একদিনে 
গুড়ি মর! ভাল । 

প্রশংসার দিকে যাহা বলিবার ডিল 
বলিলাম। এক্ষণে প্রবন্ধটির মধ্যে যে 
সকল ভ্রম আছে, ক্রমে ক্রমে দেখাঁ- 
ইতে চেষ্টা করিতেছি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষের 
বিষর বলিবার প্রয়োজন নাই । প্রাধান 
প্রধান কয়েকটি কথার সমালোচন! করি- 
'লেই যথেই হইবে । 

লেখক পত্যন্গমনের মুল কারণ অনু- 
সন্ধানে প্রবৃত্ত হইর] প্রথমেই স্থির করি- 
য়াছেন যে, বিধবার ছুর্গতি উহার প্রকৃত 
কারণ নহে। ছুটি যুক্তি: দ্বারা তিনি 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হঈরাছেন। 
তন্মধ্যে প্রগমটি এই « বৈধব্য ছুঃখই 
যদি সহমরণের কারণ হই হ,তাচ1 হইলে 
অধিকাংশ অথবা বহুসংখ্যক বিধব! পততি- 
বত্মগ| হইভ। তাহা হয় নাই।” এই 
যুক্তিটি সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার 
আছে । “লেখকের শ্বাক্যের মর্ম এই 
যে, যদি বছুসংখ্াক লোকের মধো কোন 
জাধারণ ছুঃখ থাকে, এবং সেই দুঃখের 
জন্য বদি তাহার! মরে, বে অধিকা'শ 
কিস্বা অনেক লোক মবিনে। নিতান্ত 
অন্নাংশ লোক কগন মরিবে ন।। সুতরাং 
বৈধব্য যন্ত্রণার ভয়ে যদ্দি বিধবার] সহ্‌- 
মৃতা হইত, তাহা হইলে অধিকাংশ 
অথব। বনুনংখ্যক বিধবাই সহমৃতা হইন; 
« উদ্ধা সংখা হাজারে পাচ জন” কেন 
হুইবে। 

এই 'ুক্তির বল কিছুই হৃদয়ঙগম করিতে 


বঙ্গদর্শন 


(কার্তিক । 


পারি নাই। স্পষ্ট করিয়া বলি; যুক্তিটি 
নিতান্ত অসার বলিয়া মনে হয়। একটি 
দষ্টাস্ত গ্র্ণ ককন। ইহা সকলেই 
জানেন যে, দারিদ্র্ঃখের ভয়ে কেহ 
কেহ আত্মহত্য করিয়া থাকে । ক্বিন্ত 
জিজ্ঞাসা করি, বত লোক দারিদ্রানিবন্ধন 
কষ্টভোগ করে, তন্মধ্যে অধিকাংশ ব! 
বহুসংখ্যক লোক কি আত্মঘাতী হইর! 
থাকে? কখনই না। নিতাস্ত অল্প. 
সংখ্যক লোকেই উক্ত ভয়ানক কার্য 
করিয়া থাকে। যত লোক কষ্টভোগ কবে, 
তাভাদের দুর্দশার সমতা থাকিলেও 
তন্মধ্যে যাহারা নিতান্ত অসহিষ্ণু তাহা- 
রাই আত্মবিনাশে প্রবৃত্ত হয়। কিন্ত 
সৌভাগাক্রমে তদূর দুর্দবলমতি লোকের 
সংখ্যা সকল সমাজেই যার পর নাই 
অল্প। দারিক্র্যবিষয়ে যে প্রকার, বৈধব্য 
সন্বন্ধেও কেন তাহা! না হইবে? দরিদ্র- 
দিগের মধ্যে সাধারণ দারিদ্রাদূঃগের ভয়ে 
যেমন নিতান্ত অন্নসংখ্যক দরিদ্র আত্ম- 
বিনাশ করিয়া থাকে, সেইন্ূপ বিধবা- 
দিগের মধ্যে সাধারণ নৈধব্যদুঃখের জন্য 
নিতান্ত অগ্পসংখাক বিদবা-_ উদ্ধসংখ্যা 
হাজাবে পাঁচ জন” সুহমূতা হইত। 
এরূপ বলিলে কি জযুক্ত বাকা বলা তয়? 

স্বর্গলাভের জন্য বিধপারা সহমুতা হইত 
কি না এই বিষয় বিবেচনা করিয়া, 
লেখক তৎপরে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন যে, তাহারা ভালবাসার জন্য 


. মবিত না। এ সস্বন্কে তাহার কয়েকটি 


ধ্থার প্রতিবাদ কর! আবশ্তক বোধ 


১২৮৪) 


হইতেছে । তিনি বলিয়াছেন, “যে কেহ 
হিন্দুদমাজের প্রকৃতি এবং গতি একটু 
পর্যালোচন! করিয়াছেন, তিনিই জানেন 
যে স্বামীকে ভাল বাসিতে হইবে, ইহা 
কোন কালেই হিন্দুসমাঁজ কর্তৃক নারী- 
ধর্মের মধ্যে পরিগণিত হয় নাউ | হিন্দু- 
ললনার ধর্ম, পতিভক্তি-_-পতিগ্রেম 
নহে।” লেখক আরও বলিরাঁছেনঃ 
“যদি কিঞ্চিৎ প্রেমশিক্ষা আমাদের 
হইয়া গাঁকে, তাহা পাশ্চাত্য সভ্যতার 
কল। দাম্পত্া প্রণয়ের ভাবট1 কেবল 
নবা দলে ।”” আমরা শ্বীকার করি যে, 
হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজ অতি বাহুল্যরূপে 
পশিভক্তির উপদেশ চিরকাল দিয়! 
আমিতেছেন। কিস্তু ইহা শ্বীকার করি 
না যেহিন্্সমাজ ও হিন্দুধর্ম কোনকালে 
দ্াম্পতাপ্রণয়ের শিক্ষা! দান করেন নাই। 
সত্য ঠিক গোলাকাব পদার্থের স্ায়। 
একেবারে সকল দিক্‌ দেখা যার না। 
ধিনি যে দিক্‌ দেখেন, তিনি সেইদিকে- 
রই বিষয় জানিতে পারেন; অপরদিকের 
বিষয় কিছুই জানিতে পারেন না। যিনি 
খুবাইয়া ফিরাইয়! দেখেন, তাহারই 
সকল দিকের দ্রানলাভভ হয়। যদ্দি 
সকল দিক্‌ দেখিতে পার, ভালই । কিন্ত 
যদি কেবল একদিক দ্বেখিয়! থাক, তবে 
সেই এক দিকের কথা বল। আপনাকে 
সকল দিকেরই বিষয়ে অভিজ্ঞ বলিয়া 
মনে করিও মা। সতীদাহ-লেখক কেবল 
একদিক দেখিরাছেন।* দেখুম, তাহাতে 
"বিশেষ ক্ষতি নাই। কিন্তু একদিক 


সতীদাহ। ] 


০১ 


দেখিরা যে আপনাকে সকল দিকের 
বিষয়ে অভিজ্ঞ মনে করিয়াছেন;_-সকল 
দিক্‌ সেই একদিকের ম্যায় ভাবিয়াডেন, 
-__ইহাই অন্থায় হইয়াছে । তিনি একদিক্‌, 
দেখিয়াছেন ;__তিনি দেখিয়াছেন যে, 
ছিন্দুসমাজ বাছলারূপে পতিভক্তি শিক্ষা 
দিয়া থাকেন। তিনি অপর দিক্‌ দেগেন 
নাই $-তিনি দেখেন লাই যে, হিন্দু 
সমাছ্গ পতিপ্রেমেরও উপদেশ দেন । 
লেখক বলিয়াছেন যে, হিন্দুসমাক্স 
কখন হিন্দুরমণীগণকে শিক্ষা দেন ন! 
যে, স্বামীকে ভাল বাদিতে হইবে। 
তিনি এ কথার কোন প্রমাণ দেন নাই। 
তিনি বলিতে পারেন যে, যুক্তিশান্দের 
নিয়মান্ুসারে প্রম।ণের ভার তাহার উপর 
নাই। ভাল; আমরা নিঃসংশয়ে প্রতি 
পন্ন করিব বে তাহার কথা সত্য নহে। 
বাহার! বিবাহের মন্ত্রগুলি কখন মম 
দ্রিরা গুনিয়াছেন তাহারাই বলিবেন যে, 
লেখকের কথা সত্য নহে । আমবা 
নিয়ে উক্ত মন্ত্র. হইতে কিয়দংশ উদ্ভৃত 


.করিলাম। 


সমগ্তীস্ত বিশ্বেদেবা সমাপোহৃদযানিমৌ । 
(খেগ্বেদী বিবাহের মন্ত্র), 
সমস্ত দেবতারা তোমাদের হৃদয়কে 
সমান করুন। 
উক্ত মন্ত্রমকল হইতে নিয়ে আর 
একটি অংশ উদ্ধৃত হইল। 
যদেতৎ হদয়ং তব তদস্ত হৃদয়ং গম, 
যদিদং হ্ৃদয়ং মম তদস্ত হৃদয়ং তব। 
€মামবেদী বিবাহের মন্ত্র) 
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অর্থাৎ এই যে তোমার হৃদর, তাহা 
'আমাঁর হট্টক; এই যে আমার হৃদস্ 
তাহা তোমার হউক । 
, জিজ্ঞাসা করি এ গুলি কি প্রেমের 
কথা নহে? গ্লিজ্ঞাসা করি এই কয়েকটি 
শবে প্রেমশাশ্ের সকল তত্ব যেমন সহ 
জে ও সংক্ষেপে ব্যক্ত হইয়াছে, পাঠক- 
বর্গ এমন আর কোগায় দেখিয়াছেন ? 
এই কয়েকটা শব্দে যিনি উচ্চতম দাম্পত্য 
প্রণয়ের ভাব অগ্রুভব করিতে ন! পারেন, 
তিনি প্রেমতত্ববিষয়ে নিতান্তই মূর্খ । 
প্ররুত প্রেমিক বাক্তি দেখিতে পান যে, 
এই কষেকটি শব্দের মধ্যে অতি আশ্চর্য্য 
সুন্দর প্রেমময় জগত 'অবস্থিতি করি- 


তেছে। 
নাস্তি ভার্যযাসমো বন্ধু াস্তি ভার্য্যাসমা 
গতিঃ 
নান্তি ভার্যাঁসমে! লোকে সহায়ে ধর্ম 
সংগ্রহে 
(শাস্তিপর্ব | ১981৫৫০৮1) 
ভার্ধ্যার সমান আর বন্ধু নাই, ভার্ষ্যার 
সমান আর গতি নাই, ইহলোকে ধর 
সাধনে ভার্ধার সমান আর সহায় নাই। 
. আমাদের স্ত্রীলোকের নিরক্ষর । স্থৃত- 
রাং এমন বলিতেছ্ি না যে, এই দমকল 
সংস্কৃত বচনে তাহাদের পতিং্রম শিক্ষা 
হয়। এই সকল বচনে কেবল লেখকের 
একটি কথার খণ্ডন হইতেছে তিনি বলি- 
রাভেন যে,০স্বামীকে ভাল বাসিতে হইবে 


ইহা কোন কালেই হিন্দুসমাপকর্তৃক নারী 


ধর্মের মধ্যে পরিগণিত হর নাই” এই কথা 


খগ্ডনের নিমিত্ত বচন গুলি দেওয়া গেল। 


বঙ্গদর্শন । 


( কার্তিক। 


অধিক বিচার করিতে হয় না, সামান্ 
বুদ্ধিতেই বুঝ! যাঁয় যে, লেখকের কণ! 
অতা নছে। হিন্দুসমাজ চিরদিন আমা- 
দের রমণীকুলের সম্মুখে ছুইটি মনোহর 
আদর্শ ধারণ করিয়া আছেন । একটি 
সীতা; আর একটী সাবিত্রী । এই ছুইটি 
আদর্শের প্রতি হিন্দুরমণীকুলের মনস্চক্ষু 
বংশপরম্পরার স্থির হইয়া! রহিয়াছে। 
পুর্ধবেই বলিয়াছি আমাদের স্ত্রীলোকের 
সাধারণতঃ নিরক্ষর । | সংস্কত বচন 
তাহারা বুঝে না। কিন্ত কথকতা, প্রচ- 
লিন যাত্রা গান প্রভৃতির দ্বারা সীতা ও 
সাবিত্রীর কথ। তাহাদের অস্থি মাংস 
মর্জার মধ্যে পরাস্ত প্রবিষ্ট হইয়াছে । 
* সাবিত্রী সমান] হও”? ইহাই প্রচলিত 
আশীর্বাদ । জিজ্ঞাসা! করি, এই সীতা ও 
সাবিত্রী চরিত্রে কি প্রেম নাই? কে না 
বলিকে যে, এই ছুটি নারীচরিত্রে পতি- 
ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে পতিপ্রেন অতি স্থন্দর 
উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত রহিয়াছে । যে সমাজ 
নারীকুলের সম্ম্খে সীতা ও সাবিত্রীব 
ন্যায় পবিত্র আদর্শদ্বয় চিরকাল ধারণ 
করিয়৷ রহিয়াছে, বুদ্ধি বিবেচনায় জলা- 
জলি দিয়! কোন্‌ মুখে, বলিব যে সে 
সমাজ তাহাদিগকে পতিপ্রেম শিক্ষা দেয় 
না? 

এস্বলে মার একটি কথা বলা আব 
শাক। প্রেম ও ভক্তির পরস্পর এমনি 
সম্বদ্গ যে একটি সহজেই আর একটিতে 
পরিণত হয়। বিশেষতঃ স্বামী স্ত্রীর যে 
গ্রকার নিগৃঢ় ঘনিষ্ট নন্বন্ধ তাহাতে ভক্তি, 
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প্রেমরূপে ও প্রেম ভক্কিরূপে পরিণত 
হওয়া এক প্রকার অবশ্যন্তাবী। 

পণ্ডিতের বলেন যে, সমাজের 
সাহিত্যে সমাজের লোকের মানমিক 
অবস্থা প্রতিফলিত দেখ। যায়। জিজ্ঞাস! 
করি হিন্দুসাহিত্যে দাম্পত্া-প্রণয়ের 
বর্ণনার কি কিছু অসস্তাব আছে? কে 
মাহস করিয়া বলিবে বে সংস্কত সাহিত্যে 
দ্ম্পত্যপ্রেমের কোন বর্ণনা নাই। 
ভাল; সংস্কৃতসাহিত্য ত দুরের কথা!। 
আমাদের বাঙ্গালা মাহিত্যে কি প্র- 
কাশ পায়? ইংরেজিওয়ালাদের লিখিত 
বাঙ্গালাসাহিত্য ছাঁড়িয়! দিন; যে বাঙ্গা- 
লাসাহিত্যে পাশ্চাত্য সভ্যতার গন্ধ 
মাত্র নাই ০েই সাহিতা দেখুন। কে 
বলিবে ষে, বেহুলা! ও খুলনার চরিত্রে 
প্রেম নাই। 

“দাম্পত্যপ্রণয়ের ভাবটা কেবল নব্য 
দলে।” ইহা অতি অসার কথা। 
স্বীকার করিতে পারি যে নব্যদলে দাম্প- 
ত্যপ্রণয়ের ভাব অপেক্ষাকৃত অধিক। 
কিন্তু “কেবল নবাদূলে” এ কথ নিতাস্ত 
অগ্রাহা। লেখকের নিজের কথারই 
পরস্পর সঙ্গতি নাই। “কেবল নব্য 
দলে” বলির! আবার বলিতেছেন'আমর! 
এমন বলিতেছি না যে, পূর্বতন হিন্দৃ- 
ললনাদের হৃদয়ে পতিপ্রেম আদৌ ছিল 
মা।” তাহার মতে নব্যদলে যে,দাম্পত্য 
প্রণয়ের ভাব আছে, তাহাও « কিঞ্চিখ 
স্থৃতরাং তাহার কথাঙ্থসারে ইহাই হই- 

' তেছে যে, পূর্বতন রমশীকুলের হৃদয়ে 


সভীধাহ। 
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যে প্রেম ছিল তাহা কিঞ্চিৎ হইতেও 
কিঞ্চিৎ; অর্থাৎ প্রায় কিছুই নহে। 

সহমরণের প্রকৃত কারণ কিঃ নিরূপণ 
করিয়া, লেখক তৎপরে সতীদাহ প্রথার 
বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তি আছে, তাহ। 
খগুডন করিতে প্রাবৃন্ত হইয়াছেন । আত্ম- 
হতা! মহা! পাপ বলিয়া! ধাহারা সহ- 
মরণের ধিরোধী, লেখক ত্াহার্দের কথার 
উত্তরে বলিয়াছেন বে, “ আত্মহত্যা পাপ 
কিসে তাহা ঠিক বুঝ। যায় না।” একজন 
সুশিক্ষিত ব্যক্তির মুখে এ প্রকার কথা 
শুনিয়া অনেকে আশ্রর্যা হইবেন, সন্দেহ 
নাই। কিন্ত আমরা আশ্চর্য হই নাই। 
পূর্বেও আমরা ছুই একজন শিক্ষিত 
ব্যক্তির মুখে এরূপ শুনিয়াছি। 
সে যাহ! হউক আত্মহত্যা পাপ 
কেন, তদ্বিষয়ে আমাদের কিছু বল! 
আবশ্যক হইতেছে। কিন্তু উক্ত বিবয়ে 
অধিক কথ! বলিবার স্থান নাই। সংক্ষেপে 
একটি কথা বলিতেছি। 

অপর মনুষ্যের প্রতি মনুষ্য মাত্রেরই 
কর্তব্য আছে। অন্যের প্রতি কর্তব্য 
নাই সংসারে এমন মনুষ্য নাই। পিতা 
মাতা, কন্যা পুক্রঃ প্রভৃতি সমুদয় পরি- 
বারবর্গের প্রতি কর্তব্য; প্রতিবেশী- 
গণের প্রতি কর্তব্য; বন্ধুবান্ধবগণের প্রতি 
কর্তব্য; সমগ্র জনসমাজের প্রতি কর্তব্য 
এই প্রকার লোকব্যাপী কর্তবাজালে 
প্রত্যেক মন্তুযা পরিবেষ্টিত। নর কি 
নারী, যুবা কি বুদ্ধ, পণ্ডিত কি বর্বর) 
ধনী কি দরিদ্র, সধবা কি বিধবা কাহারও 
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বলিবার যো নাই যে, তাহার অনোর 
গ্ররতি কোন কর্তব্য নাই। এই কর্তব্য 
প্বিত্র পদার্থ। উহ! কাহারও অবহেল। 
করিবার, লঙ্ঘন করিবার অধিকার নাই। 
কর্তৃব্য-লজ্বঘন মহা পাপ। আত্মহত্যা 
দ্বারা সকল প্রকার কর্তবা-সাধন হইতে 
আপনাকে চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন কর! 
হম; স্থৃতরাং আত্মহত্যা করিবার কাহা- 
রও অধিকার নাই, আত্মহত্যা মহ পাপ। 

যিনি আপনাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মনে 
করেন তিনি মহাত্রান্ত। নরকিনারী 
গ্ররত্যেক মনুষ্য জনসমাজরূপ প্রকাণ্ড 
যন্ত্রের একটি একটি অংশ মাত্র। প্রত্যেক- 
কে দেই অংশের কার্ধ্য করিতেই হইবে; 
না! করিলে নিশ্চয় অপরাধ। জিজ্ঞাস! 
করি, হিন্দুবিধবার কি কোন কর্তব্য 
ন।ই? বখন সে ব্যক্তি, জনপসমাজের 
এক অংশ, তখন নিশ্চয়ই অন্ত ব্যক্তির 
সহিত সেও কর্তব্যের পবিত্রবন্ধনে বদ্ধ। 
স্রতরাং তাহার আত্মবিনাশের অধিকার 
নাই । 

সকলেই বলিবেন যে, হত্যাকারীর 
দৃষ্টান্ত বড় মন্দ। তাহার দেখ! দেখি 
অন্ত লোকেও যদি হত্যা করিতে আর্ত 
করে তাহ হইলে সমাজে মহ! প্রলয় 
উপস্থিত হয়। সেইরূপ বলিতে পারি 
যে, যে ব্যক্তি দুঃখ কষ্ট স্হা করিতেন! 
পারিয়। আত্মবিনাশ করে, সে অপরাপর 
ছুঃখীকে কুপুষ্টান্ত প্রদর্শন করে। আর 
ইহ্‌মংসারে ছুঃখ কাচার নাই? বাস্তবিক 
অনেক সময় দেখা যায় খে, পন 'গাম্স 


বঙ্গদর্শন । 


(কার্তিক। 


হত্যা হইতে আরস্ত হয় তখন চারিদিক্‌ 
হইতে আত্মহন্্যার সংবাদ আসিতে 
থাকে । সংবাদপত্রে পুনঃ পুনঃ আত্ম- 
হত্যার সংবাদ পাঠ করিতে হয়্। অন্তান্ 
কারণের মধ্যে দৃষ্টান্ত যেঃ এ বিষয়ের 
একটি প্রধান কারণ তাহাতে লেশমাত্র 
ংশয় নাই। যেখিধবা নারী সহমূতা 
হইতেন, হারও তদবস্থাপন্ন অপর 
স্ীলোকদিগকে কুদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা 
হইত। 

লেখক তৎপরে বলিরাছেন যে, নিউ- 
টন, কেপ্রর, গাপিলিও প্রভৃতি মহাপুরুষ- 
দিগের মৃত্যুতে যখন “ সংসাদের তাদুশ 
ক্ষতি নাই তখন হুঃখিনী হিন্নুবিধবার 
মৃত্যুতে সমাজের কি ক্ষতি ?” নিউটন 
প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের মৃত্যুতে যে সং 
সারের বিশেষ ক্ষতি নাই, ইহা তিনি 
প্রত্তিপন্ন করিতে চেষ্টা করিরাছেন। 
প্রতিপন্ন করিতে গিয়। তিনি যাহা বলি- 
য়াছেন তাহার সার মর্ম এই ;-_নিউটন 
ন! জন্মিলেও মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কৃত 
হইত, , গালিলিও ন! জন্মিলেও পৃথিবীর 
বার্ষিক গতি আবিষ্কৃত হইত, হর্বি না 
জন্মিলেও রক্তসঞ্চরণ , আবিষ্কৃত হইত 
ইত্যাদি। তবে কিন দশদিন অগ্র 
পশ্চাৎ। “সকলই সময়ে করে।” 
নিউটনের পুর্বেও ইউরোপে বুদ্ধিমান্‌ 
তত্বান্থসন্ধারী লোক ছিল, তবে মাধ্যা- 
কর্ষণ আবিষ্ষিয়ার পক্ষে যে সকল সত্যের 
আবিষ্কিয়া নিতীস্ত আবশ্তক, সে সকল 
তখন আবিষ্কৃত হয় নাই বলিয়া, মাধ্যা- 
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কর্ষণও তখন আবিদূত হর নাই। যে 
সময়ে ও সমাজের যে অবস্থায় নিউটন 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে ও 
সেই অবস্থায় মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কৃত হই- 
তই হইত। নিউটন যখন উক্ত নিয়ম 
আবিষ্কুয়া করেন, ফান্সে তখন আর এক 
ব্যক্তি উক্ত নিয়ম আবিষ্কৃত করিয়া- 
ভিলেন। সেই জন্য লেখক বলেন যে 
নিউটনের সায় লোকের মৃত্যুতেও সমা- 
জের তাদৃশ ক্ষতি নাই। 

এই কয়েকটি কথার উপর আমাদের 
যাহা বক্তব্য আছে, বলিতেছি। মনে 
করুন মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কত করিবার 
পূর্কেই নিউটনের মৃত্যু হইল। দেখুন, 
ইহাতে সমাজের কি ক্ষতি হইল। যদি 
নিউটনের সমতুল্য ব্যক্তি_-আর একজন 
নিউটন,_-তখন জগতে থাকেন তাহা 
হইলে মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কৃত হইতে বিলম্ব 


ঘটিল না। কিন্ত যদ্দি তেমন লোক 
কেহ না থাকেন, (থাকিবেনই থাকিবেন 
এমন কোন নিয়ম নাই) অথবা আর 
যিনি আছেন তাহারও মুত্যু ঘটিল; তাহা 
হইলে কি হইবে? নিশ্চয়ই উক্ত নিয়ম 
আবিষ্কৃত হইতে বিলম্ব হইবে। কতদ্দিন 
বিলম্ব হইবে? যতদিন না আর একজন 
নিউটন জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু আর 
একজন নিউটন জন্মগ্রহণ করিতে কত 
বিলম্ব হইবে? তাহা কেহ নিশ্চয় করির! 
বলিতে পারে না। বলিবার কোন উপায় 
নাই। দশ কি পচিশ, পঞ্চাশ কি একশত 
বৎনর তাহা কোন প্রকার গণনায় স্থির 


সতী হ। 
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হইতে পারে না। এই অনিশ্চিতকাল, 
হয় ত অনিশ্চিত অতি দীর্ঘকাল পর্য্যস্ত 
মাধ্যাকর্ষণের আবিচ্িয়৷ বন্ধ থাকিবে। 
কেবল তাহাই নহে। মাধ্যাকর্ষণের 
আবিষ্কিয়ার উপর যে সকল সত্যের 
আবিষিয়া নির্ভর করে, মে সকলেরও 
আবিষ্ধিয়া এই অনিশ্চিত কালের জন্ত 
বন্ধ রহিল ;__বিজ্ঞানের উন্নতি, স্থৃতর!ং 
জনসমাঞ্জের উন্নতি বন্ধ রহিল।; নাদের 
সা কর্তৃক দিলির হত্যাকাও, অন্ধকৃপ 
হত্যা, কিন্বা বাখরগঞ্জের জলপ্লাবন কি 
ইহা অপেক্ষা গুরুতর ছুর্ঘটন! ? নিউ- 
টনের মৃত্যুতে এই ভয়ানক ক্ষতি হইল। 
ইহাতেও কি .বলিব যে, “ সংসারের 
তাদৃশ ক্ষতি নাই ?” 

এখনও আর একটি কথা বলিবার 
আছে। “যে সময়ে এবং সমাজের 
যে অবস্থায় তিনি (নিউটন) পৃথিবীতে 


আসিয়াছিলেন, মে সময়ে, সে অব- 
স্থায় তদাবিষ্কৃত সত্য আবিষ্কৃত হইতই 
হইত+। £হইতই হইত” ইহা আমরা! 
মানি না। আমরা বলি হইত যদ্দি নিউ- 
টনতুলা কোন বাক্তি তখন জীবিত 
থাকিতেন, নতুবা নহে। নিউটন ভিন্ন 
নিউটনের কার্য কোন সামান্তবুদ্ধি ব্যক্তি 
দ্বারা কখনই সম্পন্ন হইতে পারে ন!। 
এমন কি বহুসংখ্যক সামান্তবুদ্ধিব্যক্তি 
সমবেত হইলেও কেবল সময়ের গুণে 
প্রতিভাশালীর কার্ধ্য সম্পন্ন করিতে 
পারে না। একথ! মিল স্থস্পষ্টরূপে 
বলিয় গিয়াছেন।* 


* সতীদাহ লেখক €মকলের মত গ্রহণ করিয়ছেন। জন্‌ উক্ত মত গ্রহণ করিতে 
,গিয়। যাহা নিখবিয়াছেন তন্মধ্য হইতে কয়েক পংক্কি পরপৃষ্ার নিয়ে উদ্ধৃত হইল। 
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« শাদৃশ ক্ষতি নাই” এ কণ|র অর্থই 
বুঝতে পারিনা । সংসারে এমন ছুর্খ- 
টগ| কিছুই নাই যাহার সম্বন্ধে একভাবে 
৪ কথাটি বলা না যাইতে পারে। 
মনে করুন কলিকাত। নগর মহামারীতে 
বিনষ্ট হইয়া গেল। যাক। “ তাদৃশ 
শ্তি নাই” নিউটনের মৃত্ার ক্ষতির 
হ্যায় এ ক্ষতি অপুরণীয় নহে। সময়ে 
আবার উহার তুল্য কত নগর স্টটি 
হষ্টবে। মনে করুন, সমগ্র বঙ্গভূমি 
সাগরগর্তভে মিশাইয়া গেল। যাক্‌। 
“তাদৃশ ক্ষতি নাই ।'” সমগ্র তারতত- 
বর্ষের ভুপনায় বঙ্গভূমি কতটুকু স্থান। 
মনে করুন, ভারতবর্ষ একেবারে বিলুপ্ত 
হইল। « ভাদৃশ ক্ষতি নাই ।” সমস্ত 
ভূমগ্ডলের তুলনার ভারতবর্ষ কিছুই 
নয়। মনে করুন সমগ্র পথিবী গ্রলয়- 
দশ! গ্রাপু হইল । তাহাতেই বা বিশেষ 
ক্ষতি কি? “তাদুশ ক্ষতি না|” 
সৌরজগতের তুলনায় পৃথিবী অতি ক্ষুদ্র 
পদার্থ। মনে করুন, কোন অচিস্তনীয় 
কারণে সৌরজগৎ বিনষ্ট হইল । তাহাতেই 
বাকি? “তাদুশ ক্ষতি নাই।”? প্রকাণ্ড 
বংলুডূুনির মধ্যে একটি বালুকণা যেমন, 


লিন প্লিজ ০ সিসি 


বঙ্গদর্শন । 


(ৰার্ঠিক। 


অসীম ব্রক্গ।তের মধো এই প্রকাণ্ড 
সৌরজগৎ? সেইরূপ । 

প্রদর্শিত হইল যে লেখকের যুক্তির 
মুল নাই আর যদি বা তর্কের খাতিরে 
স্বীকার করা যায় যে, বিধবার মৃত্যুতে 
সমাজের ফোন ক্ষতি নাই, তাহাতেও 
«মন গ্রমাণ'হয় না যে তাহার মরিবার 
অধিকার আছে 

লেখক তৎপরে সহমরণ প্রথার বি. 
রুদ্ধে আর একটি যুক্তিখণ্ডন করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন । সে যুক্তিটি এই ;-_-সংসারে 
জনসংখ্যা মত বৃদ্ধি হয়) ততই জীবিত 
চেষ্টার বৃদ্ধি হইয়া থাকে, এবং জীবিত 
চেষ্টার বৃদ্ধি হইলে গ্রাকৃতিক নির্ব1চন 
নিয়মে উন্নতিও তত অধিক হইতে থাকে। 
যে কোন প্রথা অনসংখ্য! হাস করে, 
তাহাতেই অবশ্য উন্নতির ব্যাঘাত হয়। 
স্থতরাং মহমরণপ্রথা! জনসমাজের পক্ষে 
অহিতকর। 

লেখক উপরি উক্ত যুক্তিটির এই 
বলিয়! উত্তর দিয়াছেন যে,আমেরিকা ও 
ইউরোপের পক্ষে যাহাই হউক, ভারত- 
বর্ষে স্্রীলোকদিগের জীবিত চেষ্টা নাই। 
তাহার! অন্ন বস্ের জুন্ত অস্ের উপর 


“100011955 071৮6 20 ৩৮001007706 17560, 009 দ0োখ0 2505৮ 1156 
81090 10 06 1₹০000102[171105017 01061 01915 100. 09617 80011101 
60৮ 0৮ 105 90101581006- ০ ০৭0) 10812) 20070 80009855100 0? 
01011 10050000059 80110659016 পি * ৯0010500200 
79110107270 20011197111) 20001097019 60 £৪101] 00888) 96 0 আ1]] 
8০81১011721 1791 01616 0602 710 3001%088, 710 1১1860, 2150 000 4১1560019 
(07619 01110 0005017১691) 100 10110501017 00৮ 009 0৪৯৮ (০ 10)0082770 ৮0203 
আকা, টা 91107008001 00061072000 0796 17 00679 0857 0660 170 0115 
গণ 9৮1১0], 01076 দ08]0 0955 00000 00 0])902710, 


11115110016 91, 71 


১২৮৪1) 


নির্ভর করে, সুতরাং তাহাদের পক্ষে 
জীবিত চেষ্টা অসম্ভব। তবে সধবা 
স্ীলোকের! সন্ত!ন প্রসবদ্ব।রা জনসংখা! 
বৃদ্ধি করিয়] দিয়া জীবিত চেষ্টা! বুদ্ধি 
করিয়া দেয়; কিন্তু বিধবাদিগের সে 
কার্ণ্যকারিতাও নাই । সুতরাং বিধবার 
মৃত্যুতে সমাজের কোন অনিষ্ট নাই। 
এই উত্তরটিতে ভ্রম দৃষ্ট হইতেছে। 
ভারতবর্ষে ভদ্র মহিলাগণের মধ্যে সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে জীবিত চেষ্ট। নাই বটে, কিন্ত 
ইতরজাতীয়! স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে জীবিত 
চেষ্টা বিলক্ষণ রহিয়াছে । ইহা সকণেই 
জানেন যে, তাহারা নানাপ্রকার ব্যবসায় 
অবলম্বন করিয়া জীবিকা! নির্বাহের চেষ্টা 
করে। ভদ্রমহিলার অপেক্ষা ইতরজা- 
তীয় স্ত্রীলোকের সংখ্য। অনেক অধিক। 
আবার সতীদাহ-লেখক নিজেই বলি- 
য়াছেন, যে, “ সর তামস্‌ স্টেঞ্জ বলেন, 
আর্ধ্যাবর্তে না হইউক,অন্ততঃ দ।ক্ষিণাত্যে 
সতীর সংখ্য। নীচজাতির মধ্যেই অধিক ।” 
সুতরাং সতীদাহ প্রথা'গ্রচলিত থাকাতে 
জীবিত চেষ্টার যে ক্ষতি হইত তদ্বিষয়ে 
ংশয় থাকিতেছে না। ভদ্রঞ্জাতীয়। 
বিধবাদিগেরদ্বারা যে জীবিত চেষ্টার 
কিছুণাত্র সাহায্য হয় না, ইহাও আমরা 
মনে করি না। সাক্ষাৎসম্বদ্ধে না হউক 
গৌণরূপে বিলক্ষণ সাহায্য হয়। তাহার! 
অন্নবস্ত্রের জন্য কাহারও না কাহারও 
অবনত গলপগ্রহ হইয়া! থাকেন; এবং যে 
ব্যক্তির গলগ্রহ হন, তাহার জীবিত 
চেষ্টা অবন্ঠই বৃদ্ধি করিগা দেওয়া হয়। 


সতীদ।হ। 


৩০৭ 


লেখক বলেন জীবিত চেষ্টার যুক্তি 
ভারতবর্ষে খাটিল না । আমর! বলি 
বিলক্ষণ খাটিল। 

এখন একটি গুরুতর বিষ্বয়ের বিচার 
উপস্থিত হইতেছে । সতীদ্বাহের বিষয় 
বিচার করিতে হইলে, বোধ হয়, এই 
কথাটির মীমাংসা সর্বাপেক্ষা প্রয়ো্নীর। 
কথাটি এই ;--স্ভীর। সম্পূর্ণ স্বাধীন 
ভাবে স্বামীর চিতানলে প্রাণবিসজ্জন 
করিত, অথবা তাহাদের স্বাধীনতা 
উপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ কর! হইত। 
সতীদহ লেখক বলেন, প্রায় দকল 
স্বলেই সভীরা সম্পূর্ণ ম্বাধীনভ।বে সহ- 
সুতা হইত। আমাদের বিশ্বাস সে প্রকার 
নহে। আমর! মনে করি যে, অধিকাংশ 
স্থলেই তাহাদের স্বাধীনতার প্রতি হস্ত- 
ক্ষেপ করা হইত)-_-এমন কি একপ্রকার 
সক্ঞানে স্ত্রীহতা। করা হইত। 

যে মময় সতীদা হ প্রচলিত ছিল, সতী- 
দাহ লেখক সে সময়ের লোক নহেন। 
আমরাও সে সময়ের লোক নহি। 
স্থতরাং আমূরা কেহই সতীদাহ স্বচক্ষে 
দেখি নাই । প্রাচীনদিগের সহিত উক্ত 
বিষয়ে আলাপ করিয়! ইহ!ই শুনিয়।ছ 
যে, সতীর! শেকে অধীর হইয়। প্রথমে 
বলিত যে তাহারা সহমুতা হইবে। কিন্ত 
সঙ্কল্পের পুর আর ফিরিধার যো ছিল 
না। ফিরিলে পরিবারের ছুরপণের 
কলম্ক। স্থৃতরাং সঙ্ক/ল্লর পর মতপরি- 
বর্তনের সম্ভাবনা দেখলে, অথবা মত 
গরিবর্তন হইলে বিশপণনূপেই ভাহাক্ক 


৩০৮ 


স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ করা হইত। 
সতীদাহলেখক সহমরণের অনুষ্ঠানটি 
কবিত্বের চক্ষে দেখিয়াছেন। কবিবর 
মনুহ্ছদন দত্ত যেমন বর্ণনা করিয়াছেন 
যে, মেঘনাদপত্বী প্রমীলাম্থৃন্দরী প্রাণ- 
পতির চিতারোহণ করিয়া গ্রফুল্লুচিত্তে 
স্বাধীনভাবে প্রাণবিসর্্জন করিয়াছিলেন, 
সেইরূপ সতীদাহলেখক হয় ত, কল্পনার 
চক্ষে দেখেন যে, যত হিন্দুরমণী সহমৃতা! 
হইয়াছিলেন, তাহারা প্রমীলার স্তায় 
হাসিতে হাসিতে স্বামীকে আলিঙ্গন 
করিয়! জলন্ত ভ্তাশনে আত্মদেহ অ.হুতি 
দান করিতেছেন। 

যখন আমরা কেহ সতীদাহ চক্ষে 
দেখি নাই, তখন সেই সময়ের লেখকের 
সাক্ষ্যগ্রহণ ভিন্ন আমাদের আর উপায় 
নাই। লেখক, হেনরি জেফিস্‌ বুস্ধি 
নামক এক ইউরোপীয়ের কগায় বিশেষ 
শ্রদ্ধা স্বাপন করিয়াছেন। বাস্তবিক 
বিলাত আপিলে যেমন মোকর্দমার চূড়ান্ত 
নিষ্পত্তি হয়, সেইরূপ আম্মপক্ষ মমর্থনের 
জন্য একজন ইউরোপীয়ের কণা পাইলে 
তাহাতে বিলাত আপিলের কাছ হইয়া 
যায়। ব্রাঙ্গবিবাহ শান্ত্রসিদ্ধ কি না, 
ইহ! লইয়া যখন ঘোবতর আন্দোলন 
চলিতে ছিল, তখন আদিব্রাক্মদমাজের 
সভ্যগণ 'বিলাত হইতে (মাক্ষমূলরের 
ব্যবস্থা আনাইয়া ভাবিলেন বে; লড়াই 
ফতে হইল। 

দেখা যাইতেছে যে, উপরিউক্ত হেন্রি 
দেকিস্‌ বুস্ধির গ্রন্থ ১৮৫৫ সালে প্রকা- 


বঙ্গদর্শন । 


( কার্তিক । 


শিত হইয়াছে । এখন জিজ্ঞান্ত এই যে, 
এই বুস্বি সাহেব কি স্বচক্ষে সতীদাহ 
দেখিয়াভিলেন, না, কেবল শোনা কথা 
লিখিয়াছেন? যদি কেবল শোন! কথা 
লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহার 
বর্ণনা যত কেন সুন্দর হউক ন, তাহার 
সাক্ষ্ের কিছুই মূল্য নাই। 

বুম্বি সাহেব স্বচক্ষে দেখুন আর নাই 
দেখুন, এ বিষয়টি নিঃসংশয়ে মীমাংসা 
করিতে হইলে অন্ত যাতব্বর সাক্ষীর 
সাক্ষা আবশ্টক। আমবা ক্রমে ক্রমে 
সে প্রকার তিন জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ 
করিব। 

প্রথম ব্যক্তির নাম জে পেগন্‌ সাহেব। 
আমরাও বিলাত আপিল করিতে বাধা 
হইলাম। ইনি সন্ভীদাহ নিবারণের 
পূর্ধে, ১৮২৮ সালের ৯ই মার্চ দ্রিবসে 
0 906১6618 ০৮9 60 1311175 
নামক একখানি পুস্তক প্রাচাব করেন। 
উক্ত পুস্তকে বলপুর্নক সতীদ্াহের 
অনেক অনেক হৃদয়ভেদী বাস্তব ঘটনা 
বর্ণিত হুয়াছে। পাঠকবর্গ যদি কোন 
প্রকারে উক্ত পুস্তক খানি সংগ্রহ করিয়! 
পাঠ করেন, সকলই জানিতে পারিবেন। 
আমরা স্যানাভাবপ্রবুক্ত উহা হইতে 
অধিক উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। 
যাহা হউক একটা স্থান নিয়ে উদ্ধৃত 
হইল। 
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পেগ্‌স্‌ সাহেব এস্থলে সতীদাঁহ সম্বন্ধে 
একটা বাস্তব ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। 
একজন সতী যন্ত্রণা সহা করিতে না পাঁ- 
রিয়া লক্ষপ্রদান পূর্বক নদীর জলে 
আসিয়া পড়ে। তাহার আত্মীয়ের! পরি- 
বারের ভয়ানক কলঙ্কের ভয়ে তাহাকে 
দগ্ধ করিবার নব্য পুনরায় বলপূর্ব্বক 
চিতার উপর ধরিয়া আনিতে চেষ্টা! করে। 
সতী আত্মরক্ষার জন্য পুলিসের সাহায্য 
প্রার্থনা করিয়া ঘোরতর চীৎকার করিতে 
লাগিল। পুলিস আসিয়া তাহাকে সেই 
হত্যাকারী আত্মীক্গণের হস্ত হইতে 
উদ্ধার করে। পেগ্স্‌ সাছেব ইহার পর 
“বলিতেছেন; 


সতীদাহ ॥ 
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আমাদের দ্বিতীর সাক্ষী একজন ইউ- 
রোপীর মহিলা । ইহার নাম ফা।নি 
পার্কস্‌ (ঘাথা।05 7১003) ইহার পুস্তকের 
নাম চা 20060005 ০? ৪ 121 0াশা। ঘি 
898101) 01 0) 11060105000, 08000 
(00 200. 9065 792 20) 079 6886 
100) 1795619680109 0৫ 116 17) 019 
77278. এই পুস্তকখানি ১৮৫৩ সালের 
কলিকাতা রিভিউয়ে সমালোচিত ও 
বিশেষরূপে প্রশংসিত হইয়াছিল। এই 
পুস্তকে সতীদাহের অত্যাচার সম্বন্ধীয় 
কয়েকটি ঘটনার কথা আছে। একটী 
ঘটন! এই যে, ১৮৩০ সালের ৭ই নবেম্বর 
কানপুরনিবাসী এক ধনশালী বণিকের 
মৃতু হইলে তাহার স্ত্রী সহমৃত! হইবার 
জন্ত প্রস্তুত হইল। সতীদাহ দেখিবার 
জন্য কানপুরের গঙ্গাতীরে অতিশয়'জনতা 
হইল। সত্তী উপযুক্তরূপ সজ্জিত হইয়া 
স্বহান্তে চিজ প্রজ্বলিত করিল। সাহস 
ও উৎসাহের সহিত স্বামীর মস্তক ক্রোড়ে 
লইয়া! চিতার উপর বমিল। বসিয়া 
«“ রামনাম সত্য হ্যায়” “ রামনানন সত্য 
হায়” বলিয়! চীৎকার করিতে লাখিল। 
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ক্রমে যখন ভতাশন আপনার সহম্র্দশন 
বিস্তার করিয়! দংশন করিতে ল[গিলেন, 
তখন আর যন্ত্রণা সহা করিতে না পারিয়! 
.লম্ক দিয়া গঙ্গায় পড়িতে উদাত হইল। 
যাহাতে সতীর প্রতি কোন প্রকার বল- 
প্রয়োগ না হয়, সেই জন্য মাজিষ্রেট 
সাহেব সেখানে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন ; 
এবং খোল! তলবার হস্তে একজন সিপা- 
হিকে চিতার অতি নিকটে দণ্ডায়মান 
রাখিয়াছিলেন। সতী যখন চিতাহইতে 
পলাইবার চেষ্ট করিল, নিকটস্থ সিপাহি 
তখন আপনার প্রভূর আজ্ঞা ভূলিয়। গিয়া, 
চিরাভ্যন্ত সংস্কারবশতঃ সতীকে তলবার 
দ্বারা আঘাত করিতে উদ্যত হইল। সতী 
ভয়ে জড়সড় হইয়া পুনর্ববার চিতার মধ্যে 
প্রবেশ করিল। মাজিষ্রেট সাহেব সিপা' 
হির প্রতি বিরক্ত হইয়। তাহাকে সেম্থান 
হইতে তফাৎ করিয়া কয়েদ করিয়া রাখি- 
লেন। সতী আবার অল্লক্ষণ পরেই 
যন্ত্রণ। অসহা হওরাতে গঙ্গার জলে বম্প 
দিয়া পড়িল। মুতব্যক্তির ত্রাতারা, 
আত্মীয় স্বজন) ও অপরাপপ্ণ সকলে এই 
বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল যে, 
উহাকে বলপূর্বক চিতার আনিয়! দগ্ধ 
করা হউক। সেইরূপই অবশা কর! 
হইত। সতীও তাহার্দের কথায় বাধ্য 
হই! পুনর্ধার চিতায় আসিতে সম্মত 
হইয়ছিল। মাদ্বিষ্ট্রেটে সাহেবের জন্য 
তাহা হইল না। তিনি সতীকে তৎক্ষণাৎ 
পাক্কি করিয়! হাসপাতালে প্রেরণ করি” 
লেন। ফ্যানি পার্কল্‌ কলিকাতার 


খঙদর্শন। 


( কার্তিক 


সন্নিহিত স্থান সকলেও এই প্রকার সতী- 
দাহের বৃত্তান্ত বর্ণন! করিয়াছেন । 

আমাদের তৃতীয় সাক্ষীর পরিচয় দিবার 
আবশ্তকতা নাই। পৃথিবীর সকল 
থণ্ডেই ইনি পরিচিত; এবং যতকাল 
চন্ত্র হুর্যা থাকিবে, ততকাল তাহার নাম 

ংসারে পরিচিত থাকিবে । আমর! 
রাজ! রামমোহন রায়ের কথা বলিতেছি। 
রাজা রামমোহন রায় সহমরণ বিষয়ে 
কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। উহা 
নিবর্তক ও প্রবর্তক এই ছই বাক্তির 
মধো কথোপকথনচ্ছলে লিখিত। আমর! 
উক্ত পুস্তক হইতে কয়েক পংক্কি উদ্ধৃত 
করিলাম। 

«“ নিবর্তক। তুমি এখন যাহা কহি- 
তেছ ষে অতি অগ্ঠাব্য। এ সকল বাধিত 
বচনের দ্বারা এরূপ আত্মঘাতে প্রবন্ত 
করান, সর্বথা অযোগা হয়। দ্বিতীয়তঃ 
সকল বচনেতে এবং বচনানুসারে 
তোমাদের রচিত সঙ্কল্প বাকোতে স্পষ্ট 
বুঝাইতেছে যে, পতির জলম্ত চিতাতে 
স্বেচ্ছাপৃর্বক আরোহণ করিয়া প্রাণত্যাগ 
করিবেক। কিন্তু তাহার বিপরীতমতে 
তোমরা আগ্রে-এ বিধুবাকে পতিদেহের 
সহিত দুঢ়বন্ধন কর, পরে তাহার উপর 
এত কাষ্ঠ দেও যাহাতে ধ্রী বিধবা উঠিতে 
না| পারে। তাহার পর অগ্নিদেওন 
কালে ছুই বৃহৎ বাশ দিয়া ছুপিয়া রাখ। 
এ সকল বন্ধনাদি কর্ম্ম কোন্‌ হারীতাদি 
বর্ঠনে আছে, তদনুারে করিয়া! থাকহ। 
অতএব ফেবশ্স জ্ঞানপুর্বক স্্রীহত্যা হয়? 
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“ ভান্ট অন্য বিষয়ে তোম।দের দয়ার 
বাছলা আছে এ যথার্থ বটে, কিন্ত 
বালককাল অবধি আপন আপন প্র।- 
চীন লোকের এবং গ্রাতিবাসীর ও 
অন্য অন্ত গ্রামস্ত লোকের দ্বারা জ্ঞান- 
পূর্বক স্ত্রীদাহ পুনঃ পুনঃ দেখিবাতে, 
এবং দাহকালীন স্ত্রীলোকের কাতরতায় 
নিষ্ঠর থাকাতে তোমাদের বিরুদ্ধ সংস্কার 
জন্মে, «ই নিমিত্ত কি স্ত্রীর কি পুরুষের 
মরণকাণীন কাতরতাতে তোমাদের দয় 
জন্মে না। যেমন শাক্তদের বাল্যাবধি 
ছাগ মহিষাদি হনন পুনঃ পুনঃ দেখিবার 
দ্বারা ছাগ মহিষাদির বধকালীন কাত- 
রানে দয়া জন্মে না, কিন্তু বৈষ্বদের 
অভাস্ত দয়! হয়।” 

উপরি উদ্ধৃত বাঁকাগুলিতে ইহাই 
গ্রতিপন্ন হইতেছে যে, সহমরণপ্রণ। গ্রচ- 
লিত থাকাতে অবলা রমণীগণকে কু- 

স্কারের ভীষণ মন্দিরে কেবল বলিদান 
দেওয়া হইত। আবশ্তক বোধ হইলে 
আরও অনেক প্রমাণ দিতে পারিতাম। 
কিন্তু ইউরোপীয় ও দেশীয়ের প্রকাশিত 
পুস্তক হঈন্ডে যে গ্রমাণ গ্রাদর্শিত হুইল, 
উহাই যথেষ্ট । ,পুনর্কার বলি সতীদাহ 
গ্রচলিত থাকাতে যে,একপ্রকার সজ্ঞানে 
নারীহত্যা হইত, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। 
মনে কর তুমি আমাকে বলিলে যে, 
“আমাকে অগ্সিতে দগ্ধ করিয়। মার ।” 
আমি তোম।র কথান্থুদারে তোমাকে 
চিতায় বসাইয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ 
"করিলাম । তোমার শরীর দগ্ধ হইতে 


সতীদাহ। 
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আরম্ত হইল । তখন কষ্ট অসহা হওয়াতে 
তুমি আমাকে বলিলে “না, আমি মরিব 
নাঃ আমাকে ছাড়িয়। দেও।” আমি 
যদি তখনও তোমাকে ছাড়িয়া না দি, 
তোমাঁর উপর কাষ্ঠ চাপাই, ও বাঁশ দিয়া 
তোমাকে চাপিয়া ধরি) তাহ! হইলে কি 
তোমাকে হত্যা করা হইবে না? সহমরণে 
অধিকাংশ স্থলে এই প্রকার হত্যা হইত। 
সতীর)আর্তনাদ যাহাতে শ্রবণবিবরে 
প্রবিষ্ট না হইতে পারে, এজন্য অনেক 
গ্বলে ঢাকিদিগকে শিখাইয়া দেওয়! 
হইত “কিয়া ঢাক বাজাও ।% 

আমাদের সতীদাহ-লেখক মহাত্মা 
বেশ্টিস্ককে আশীর্বাদের পরিবর্তে অভি- 
সম্পাত করিতে চাহেন। করুন; তাহাতে 
তাহার কুরুচি প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই 
ক্ষতি হইবে না! 

তীদাহ-ক্কেখক হবর্ট স্পেন্সরের সম- 
স্বাতন্ত্র বাদের দোহাই দিয়া সতীদিগের 
সহমৃতা হইবার অধিকার সংস্াপন করি- 
তে চেষ্টা করিয়াছেন । আমরাও ব্যক্তি- 


গত ম্বতন্ততার পক্ষপাতী । কিন্তৃসে 
নিয়মের ব্যতিক্রমস্থল আছে। চৌর, 


দস্থা প্রতি যাহারা জনসমাজ্জের নিকট 
অপরাধী, তাহাদের স্বতন্ত্রতার উপর 
হস্তক্ষেপ করিতে জনসমাজের অধিকার 
আছে। যাহারা উন্মাদরোগগ্রস্ত হইয়া! 
বিচারশক্তি হারাইয়াছে, আত্মীয় স্বজন 
ও জনসমা্রের এ অধিকার আছে যে, 
তাহাদিগকে স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত 
রাখেন। সেই প্রকার যে বাক্তি শোক 
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ছঃখে মুহামান হইয়! স্বাভাবিক বিবেচনা- 
শক্তিবিরহিত হইয়াছে, তাহার স্বাধী- 
নতার উপর হস্তক্ষেপ করিবার নিশ্চয়ই, 
বন্ধুবান্ধব আত্্মীর স্বল্নন সমাজের বিলক্ষণ 
ক্ষমতা আছে। হিন্দুরমণীর ইহসংসারের 
সর্বস্থধন স্বামী। যে মুভূর্তে সেই স্বামী- 
রত্ব সেজনর মত হারাইল তখন কি 
তাহার বুদ্ধি স্থির থাকিতে পারে? যখন 
গৃহ তাহার নিকট শ্রশান 7) সংসার, মরু- 
ভূমি; দ্রিবালোক, অন্ধকার; জীবন বিড়- 
স্বন৷ মাত্র তখন কি তাহার বিবেচনাশক্তি 
প্রক্কৃতিস্থ থাকিতে পারে? কখনই না; 
এবং দেই অবস্থায় কি তাহার কোন 
গুরুতর কার্ষোর অনুষ্ঠান কর! উচিত, 
না) তাহাকে কোন গুরুতর কার্ধ্য করিতে 
স্বাধীনতা দেওয়া উচিত? এ প্রকার 
চিন্তবিকলতার সময় গুরুতর কা্যান্- 
্টানের স্বাধীনতা থাকা ঞকোন ক্রমেই 
উচিত নহে। স্থন্রাং সহমরণ প্রথ! 
প্রচলিত থাকাও বিধেয় নহে। 
হিন্দু বিধবার নিজের ছুঃখ, তাহার 
জন্য তাহার আত্মীয় স্বজনের ছুঃখ বর্ণন। 
করিয়া) লেখক বলিরাছেন, যে, «“ বিধ- 
“বার যরাই ভাল |» বর্ণনা বথার্থ ই 
হ্বদয়ভেদী হইয়াছে; পড়িতে পড়িতে 
চক্ষের জল সম্বরণ করা যায় না) পাষাণ 
বিগলিত হয়। কিন্তু পৃর্ক্বে বলিয়াছি, 
এবং আবার বলিতেভি যে যতই কেন 
ছুঃখ হউক না, ছুঃখের জন্য কাহারও 
আম্মবিনাশের অধিকার নাই। এস্থলে 
আর একটি কথা জিজ্ঞাস! করি, ছুঃখের 


বঙ্গদর্শন । 


(কার্ডিক। 


জন্য আত্মহত্যার অধিকার থাকিলে 
তাহার সীমা কোথায় থাকিবে ? হঃখের 
জন্য মরিবার অধিকার থাকিলে যাহার 
ছুঃখ অসহা বোধ হইবে, সেই মরিতে 
পারিবে। আমি পারিব,তুমি পারিবে,রাম 
পারিরে, শ্তাম পারিবে, হরি পারিবে, যছু 
পারিবে, কে পারিবে না? সকলেই 
পারিবে । এ সংসার ত ছুঃখের সং- 
সার। দারিদ্র্য'রোগ,শোক,জর! প্রভৃতি 
বিবিধ ছুঃখে সংসার পরিপূর্ণ। যদি 
বিধবাকে মরিতে অধিকার দেও, অন্য 
মকলকেও দিতে হইবে। ভাল; যেন 
তাহ! দিলে, কিন্তু প্র নিয়মটি কি বেস্থা- 
মের হিতবাদ দর্শনসঙ্গত হইল। যে 
কাধ্য ও নিয়মের গতি (6901070)) 
সংসারের বিনাশের দ্বিকে তাহ! কি কখন 
হিতবাদ্দদর্শনসঙ্গত হইতে পারে ? সহস্র 
ছুঃখযগ্রণা মন্তকে বহন করিয়। জগতের 
হিতের জন্য জীবনধারণ করাই নীতি- 
শাস্ত্রের অনুমোদ্িত। কষ্টের অন্য আম্ম- 
বিনাশ ত স্বার্থপরের কাজ। 
সতীদাহ-লেখক বলেন, যে, সহমরণ 
সতীত্বের আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত; এবং দে 
ৃষ্টাত্তে জনসমাজের প্রভূত উপকার। 
আমর! বলি যে,শোকাবেগসম্বরণে অক্ষম 
হইয়। মুহুর্ত মধ্যে শরীর ভল্মসাৎ কর! 
আ+পক্ষা, কি দীর্ঘলীবনের পরোপকার, 
ইন্দ্রিয় দমন, সহিষুতা, ও পবিত্রতার 
দৃষ্টান্ত শ্রেষ্ঠতর নহে? একদিনের আত্ম- 
বিমফূ্ধন অপেক্ষ।* দৈনিক আত্মবিসর্জন 
(4819709০8৮9: 027 116) 6) 
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অনস্ত গুণে অধিকতর প্রশংসনীয় নহে? 
যে ক্কার্য্য হৃদয়ের ক্ষণিক আবেগের 
ফল, তাহার সহিত কি জীবনের স্যায়ী 
মহব্বের তুলনা হইতে পারে? আমা- 
দ্রিগের বিবেচনায় সহমরণ 'অপে্্রি- 
ত্রেব পবিত্রতা রক্ষণ কবিয়া জীবনধারণ 
করা অনেক গুণে উচ্চতর দৃষ্টান্ত । 

আর একটি কথা । 'অনেক ধর্ম প্রচার- 
কের চরিত্রগত দোষ দেখিয়া যেমন 
অনেকে ধর্মের উপর হতশ্ন্ধ হইয়! যান, 
সেইরূপ যে সময় সহমরণ প্রচলি5 
ছিল;তখন মধ্যে মধো অসতীকে “সতী 
হইতে দেখিয়। অনেকের সতীদাহের 
প্রতি শ্রদ্ধা লোপ পাইত । প্রাচীনদিগের 
মুখে গুনা যায় ষে, স্বামীর ভীবদ্দশায় 
যে হয় ত বাভিচার করিত,-_স্বামীর 
প্রতি যার পর নাই অসদ্থ্যবহার করিত, 
স্বামী মরিলে মেই আবার সহুমরণে 
গেল। এই প্রকার ঘটনা মধ্যে মধো 
দেখিয়া, লোকে আর সহমৃতা হইলেই 
বাস্তবিক সহী; যাহার] ব্রহ্গচর্ধ্যাব- 
লম্বন করিয়! থাকেন, তীহাদের অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ ,__এরূপ বড় মনে করিত না। 

হিন্দু বিধবার যন্বণা অতি ভয়ানক। 
ভাবিলে জদয় বিদীর্ণ হয়। আমাদের 
্মার্তবাগীশ ভট্টাচাধ্যমহাশয়দিগের হৃদয়ে 
কি হয় জানি না। কিন্ত এখন উপায় 
ফি? পুনঃপরিণীনা। হইয়! সুখ সচ্ছন্দে 
দিনপাত কর! ভিন্ন অন্য পন্থা নাই। 
যাহাতে বিধবার পুনক্বাহ্‌ প্রচলিত হয়, 
“তদ্দিষয়ে সকলে প্রাণপণে যত্বশীল হউন। 


সনীদাচ, 


৩১৩ 


এখন « সতীদাহ” “সতীদাহ* করিয়া 
চীৎকার পূর্বক আকাশ ফাটাইলে কোন 
ফল নাই। আর কেন? পরমেশ্বরকে 
ধন্যবাদ যে, সে ভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ প্রথ! 
চিরকালের মত রহত হুইয়াছে। 

এই অসভ্োচিত প্রগা রহিত করার 
জন্য কি গবর্ণমেণ্টকে দোষ দেওয়া 
উচিত? মহান্মা! রানা রামমোহন রায় 
প্রভৃতির বাকা দ্বার! প্রতিপন্ন হইতেছে 
যে, সতীদাহ ব্যাপারে অধিকাংশ স্থলে 
এক প্রকার সজ্ঞানে নারীহত্যা হইত। 
স্থসভ্য গবর্ণমেন্ট তাহ! দেখিয়া! শুনিয়া 
কি চুপ করিয়া গাকিতে পারেন ? লেখক 
যাহাই কেন বলুন না, হিন্দুধর্মের প্রতি 
যে অত্যাচার হইয়াছে ইহা কোন কা- 
জেরই কথা নহে। সঙ্কমূতা হঈতেই 
হইবে শাস্ত্রের এ প্রকার আদেশ নহে। 
শান্ের অভিপ্রায় এই যে, সহমরণ, ব্রহ্গ- 
চর্ধা, কি বিবাহ, বিধবা এই তিনটির 
কোনটা অবলম্বন করিতে পারেন। 
গুরুতর কারণ বশতঃ রাজবিধি দ্বার! 
এই তিনটির মধ্যে ছুইটির বিষয়ে স্বাধী- 
নতা দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে আর 
ধর্মের প্রতি অত্যাচার কি? 

« তখন পুড়িয়া মরিতে পাইত)__-এখ- 
নও পুড়িতে পায়, কেবল মরিতে পায় 
না।” কেনু “ ধ্বংসপুরের শত সহস্র 
দ্বার” ত রহিয়াছে? তাহ] সন্বেও প্রাণ" 
ধারণ করে কেন? লেখক বলেন সতীর! 
ভালবাসার জন্য মরিত না। কেননা 
প্ধ্বংসপুরের শত সহ্ত্র দ্বার রহিয়াছে 


১১৪ বঙ্গদর্শন । 


তবু ত্তাহাব! বাচিয়া থাকে কেন ? উক্ত 
যুক্তিতে যদি কোন বল থাকে, তবে 
অআংমরাও বলিতে পারি, বিধবার মরিতে 
ইচ্ছা! করে না, নতুবা « ধ্ব”সপুুরর শত 
সহস্র দ্বার” রহিয়াছে, তথাচ জীবন ধারণ 
করিছেছে কেন? 
আমাদের সমালে'চনা শেষ হইল। 
আমবা দেখিলাম যে, সভীদাহ-লেখক 
সহমরতণেব বিঝ্ধে একটি ঘুক্তিও খণ্ডন 
করিতে পারেন নাই, এবং উহার পক্ষে 


(কার্তিক 


একটিও অকাট্য যুক্তি প্রদর্শন করিতে 
পারেন নাই । আমরা বিশুদ্ধবিচারমার্গ 
অবলম্বন করিয়! দেখাইয়ান্ডি যে, সতী- 
দাহ যথার্থই ভয়ানক কুপথা। ইহ:ও 
প্রদর্শন করা হইয়াছে যে, স্তীদাহ প্রচ- 
লিত থাকাতে অধিকাংশ স্থলে এক প্রকার 
সন্ধানে স্ত্রীহতা। হইত । এ সম্বন্ধে আমা- 
দেব আবও কিছু বলিবাব ছিল, কিন্তু 
নিতাস্ত পুথি বাড়ির! বায় বলিয়। এই 
স্ললেই লেখনীকে বিশ্রাম দিলাম । 
শ্রী ন, না 
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আধ্যগ্ণের আচার ব্যবহার । 


আাম্রা বেদ সন্বন্ধ'র প্রস্তাবে পুবা- 
কালে ভার্ধগণেব আচার বাবহার কিঞ্চি 
বর্ণন করিরা তদ্বিময়ে পুনর্বার লেখনী- 
ধাবণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়'চিলাম. সে 
জনা 'আদা তাহ। বিশেষ রূপে আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হঈলান। একটি প্রবন্ধে এই গুরু- 
তর.বিষর শেষ না করিয়া একৎ সম্বন্ধে 
স্বত্থ২ গ্রস্তাব লিখিছে ইচ্ছা আছে | 

আর্ধ্য শব্দ যে জাতিবাচক্, তাহার 
গ্রমাণ কোন গ্রন্থে প্রাপ্ু হওরা যায় 
না। তবে “আর্ম্যাবর্ত পুখ্ভূমি মধাং 
বিদ্ধাহিমালয়োঃ1%৮ এই অমর সিংহোক্ত 
বাক্যে যে “মার্ধাবর্ত' শব আছে, উহা'র 
অর্থ -€ আর্ধাদিগের আবাসভূমি* কিন্ত 
এতদ্ষাার! আর্ধ্যজাতি বুঝার না । সাধা- 


রণহঃ আর্ধা শব্দের অর্থ শ্েষ্ঠ । ঈশ্বর 
কৃষ্ণ সাঙ্খা সপ্তুতির শেষে লিখিয়াছেন 
“ আর্ধামতিভিঃ 1৮ আর্ধ্যমতি অর্থাৎ 
বিশুদ্ধ বা শ্রেষ্বৃদ্ধি বাক্তি কর্তক-_ 
আর্য শব্দের বুাুৎপত্তি “আরাৎ জাতঃ" 
“কগ্আরাদাগ+৮ এই বাকো «আরাৎ, 
শবেদব সত্তর "ষ* প্রতায় এবং পৃষোদ্ধরাৎ- 
সিদ্ধ। ইহার অর্থ নিকট হইতে বা দূর 
হইতে যে জন্মিয়াছে বা আসিরাছে। 
ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ যে ঈরাণ হইতে ৪ 
আর্ধাগণের প্রথম আগমন উল্লেখ করি- 
যাছেন, তাহার এই বু[ৎপত্তিদ্বারা কথঞ্চিৎ 
আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় কিন্তু তথা 
হটণ্ডে তাহাদিগের আগমন বার্তা হিঙদ- 
শানে দেখিতে পাওয়া যার না। হিন্দু 
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শাস্ত্রে এই মাত্র লিখিত আছে যে বর্ত- 
মান হিন্দুদিগের আদিপুরুষের! কুরুদেশে 
ছিল। সেই কুরু বাঁ উত্তর কুরু যে 
কোথায় ছিল, তাহার কোন নিদর্শন 
প্রাপ্ট হওয়৷ যায় না। মহা'ভারতীয় বন 
পর্ধে লিখিত আছে, যখন পাণড রাজ। 
পুভ্রোৎপাদন নিমিত্ত কুম্তীকে অনুরোধ 
করিয়াছিলেন, সেই সময় বলিয়াছিলেন 
যে “আমাদিগের পুর্বভূমি উত্তর কুরণতে 
অদ্যাপি স্ত্রীজাতি অনাবৃত আছে 1” 
উহাতে এস্তান ভাবতবর্ষের অন্ত 
বোধ হইতেছে না । বোধ হয় মধ্য এসি- 
যার কোন স্থান কুরুদেশ নামে খাত 
ছিল। ইহা ঈরাণ হইলেও হইতে পারে। 
মহাভারতে ইহাও লিখিত আছে এবং 
কোষকারেরাও কহেন যে বালুকাময় 
একটি প্রদেশের নাম ইরিণ, যথা-_ 
“ইরিণে নির্জলে দ্নেশে” “বন পর্ব * 
তত্তিন “ঈরামা” নামক এক দেশের উ- 
ল্লেখ আছ্ে। ইহাতে প্রথমোক্ত “ইরিণ, 
দেশই ঈরাণ বলিয়া বোধ হইতেছে । 
এই বালুকাময় জলশূনা “ইরিণ' বা ঈরাণ 
হইতেই আর্ধাগণ ভারতবর্ষে আগমন 
করেন। 

রাজনরঙ্গিণীলেখক কহুলণ প্ডিত 
বলেন,জলপ্লাবনের পর সর্বাগ্রে কাশ্মীর 
দেশ প্রকাশ পাইয়াছিল “নির্্মমে তৎ- 
সরো ভূমৌ কাশ্মীরা ইতি মণ্ডলং।” উহ্থা 
তে অনেকে অনুমান করেন যে কাশ্মীর 
দেশ যদি প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছিল তবে 
কাশ্মীর প্রদেশ বা তাহার উত্তরাংশই 


“ আর্ধযগণের আচার বাবহাঁর | 
শপ 
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হিন্দুদিগের আদি ভূমি, তগ! হইতে দিগ্‌- 
দিগন্তে বাস হইয়াছে । কিন্ত এ কথা 
যুক্তিসঙ্গত নহে, কেন না কহুলণ মিশ্র 
পৌরাণিক জলগ্লাবনের বিষয় বিশ্বাস 
করিয়৷ কাশ্মীরের উৎপত্তি বর্ণন করিয়া- 
ছেন স্থতরাং তাহাতে প্রকৃত উতিহাসিক 
সত্যের ছায়ামাত্র নাই । 

আর্ধাগণ ক্লষিকার্ধাপ্রির ছিলেন। 
তাহারা কৃষির উন্নতিমানসে মধ্য এপি. 
যার সৈকত ভূমি পরতভাাগ করেন। পুত্র 
কলত্র গো মহিষ ও মেষপাল সঙ্গে ভা- 
রতবর্ষের উর্বর! ভূমিতে পদার্পণ করেন- 
তাহাদিগের চিরনীহারাবৃত হিমালয়ের 
শৃঙ্গ দর্শনে হৃদয় উন্নত ও সরস্বতীর সলিল। 
স্পর্শে শরীর পবিভ্র হইয়ছিল। স্ত্বুত- 
রাং তাহারাই পৃথিবীর আদি কবি হই] 
গম্ভীর স্বরে সোম, আদিতা, উষ্া, পুষা, 
অগ্নিগ্রভৃতির স্ততিগান করিয়া অসভ্য 
বর্ধর জাতিকে স্পন্দরহিত করিয়াছি- 
লেন। মে সনয় আর্ধাগণ দেবতা প্রিয় 
ও দন্যুগণের শাস্তিদাতা বলিয়া খাত 
ছিলেন। সোমরমপায়ী আম-মাংস- 
ভোজী আমাদিগের পুবর্ব পিতামহগণের 
বেদধবনিতে ভারতভূমি পবিত্র হইয়া 
উঠিন এবং ক্রমে সভ্যতার বীজ অন্থু- 
রিত হইয়া ভারতবর্ষ রজতনিনদিত শু দ- 
কাস্তি ধারণ করিল এই সময়েই ভার ত- 
বর্ষের আদি সভ্যতার মূলভিন্তি গ্রথিত 
হয়। 

আর্ধাগণ ভারতবত্ আগমনের পূর্ব 
হইতেই অগ্নি-উপাপক দ্বিলেন এবং 
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এখানে আসিয়াও তাহাদিগের ভ্রাত। 
“আতমস্‌ পরস্ত' ( পার্ধী) গণের ন্যায় 
অগি উপাসনা করিতে বিস্বাত হয়েন 
নাই, এজনাই বেদে তাহারা অগ্নির এই 
রূপ উপাদন! করিয়াছেন_-“অগ্নি পূর্বে- 
ভিঞ্থধিভি রো ঝো নৃন্তনৈবূত” “অগ্নিং 
দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসং” 
«“নাভিরগ্রিপৃথিব্যাঃ” ইত্যাদি । 

আর্্যদিগের লিখিবার এবং ক্রিয়া 
কাণ্ড করিবার ও শান্তর নির্মাণের ভাষা 
সংস্কৃত,তত্তিন্ন সর্বদা বাবহার ও গুহ কর্ম 
করিবার ভাষ! ভিন্ন ছিল ইহা! অনুমান 
হয়। «নাপন্রংশিত বৈ ন শ্লেচ্ছিত বৈ” 
-“্যদাযভ্ভীয়ং বাঁচং বদেৎ” ইত্যাদি 
বেদবাকা দ্বার স্পষ্ট সগ্রমাণ হইতেছে। 
ইহার অর্থ যক্তকার্ষ্যে অপত্রংশ বা শ্্রেচ্ছ- 
ভাষা বাবহার করিবে না। যদি অযজ্ঞীয় 
অর্থাৎ অপভাষ! (চলিত ভাষ।) দৈবাৎ 
মুখ হইতে নির্গত হয়। তবে সেই অয- 
জ্তীয় বাক্যব্যয়ের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে 
হইবে। 

বৈদিক কালে আধ্যগণ বিবিধগ্রাকার 
যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। তাহাতে 
সুরা ও নানাবিধ গ্রামা ও বনা পশুর 
মাংস গ্রদত্ত হইত। এমন কি পাঠক- 
বর্গ শুনিয়। এককালে হুতবুদ্ধি হইবেন 
যে কোন যজ্ঞে পুরুষ অর্থাৎ নরমাংস 
পর্য্স্ত দেবতার উদ্দেশে প্রদান করা 


* ৪০ কণিকার দ্বিতীয় মন্ত্ে। 


বঙ্গদর্শন । 


(কার্তিক। 


হইত। এই রোমহর্ষণ ব্যাপার কেবল 
গুরুষভূর্বেদে মাধ্যনিন্দিনী শাখায় বর্ণিত 
আছে। এই যজ্ধে পুরুষ, অশ্ব, গে, 
অজা, ও মেষ এই পঞ্চ পশুর মুণড গৃহীত 
হইত । পুরুষ শির সম্বন্ধে যখা-_ 

“ আদিতান্বর্তম্পয় মপমঙধি সহত্রম্য 
প্রতিমাং বিশ্বব্ূপম. পরিবৃঙধি হরসামা- 
ভিম৮স্থাঃ শতাযুষন্কুণুহিচীয়মানঃ ৮ 

(পুর্ব মন্ত্রে* গৃহীত পুরুষশির এই 
মন্ত্রে উখার মধ্যে উপধান করিবে |») 

চয়ন কার্ষ্যে বাবহীয়মান হেপুরুষ! 
তুমি আদিতাবৎ তেজন্বী, সহস্রপোষী, 
সর্বানন্থুন্দর এই যজমান পুরুষকে অমুতে 
সিঞ্চিত কর, তেজে পরিবর্ধিত কর; 
তোমার শিরগ্রহণ করা হইয়াছে, ইহাতে 
জাতক্রোধ হইও না। প্রত্যুত যজমানকে 
শতায়ু কর 

পুনশ্চ «এই যন্তে চীয়মান, সহশ্াক্ষ 
হে অগ্নে! তুমি দ্বিপদ পণ্ডর এই মু 
নষ্ট করিও না।”-- 

এতাদ্রশ ভয়াবহ যজ্ঞ বৈদিক কালেই 
লোপ হইয়াছিল। মধ্যকালে টাকাকার- 
গণ করিম নির্মিত পুরুষ মুণ্ড যজ্ঞে স্থা- 
পন করিতে বিধি দিয়াছেন । 

পুর্বে আর্জাগণের পণ্ড ও শসা প্রধান 
ধনমধো পরিগণিত হইত । “পশুকামঃ 
পুত্রকামে ভার্যাকাম:” ইত্যাদি ব্রাক্ষণ- 
বাকাগত বিধি দৃষ্টে বোধ হয়, পণ্ড, পুত্র, 


1 বজুর্বেদ সংহিতা । মাধ্যন্দিনীশাধা ৪১ 'কপ্ডিকা। ১৩ অধ্যায়। পণ্ডিতবর 
সত্যত্রত সামশ্রমী মহোদয় কর্তৃক খঙ্গভাষার অগন্ুবাদিত। 
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ভার্ধ্যা আধ্যদিগের গ্রধান ধন ছিল। 
এই জনা তাহার এ সকল লাভের নিমিত্ত 
কামনা পূর্বক « পশ্বেষ্টি ” « পুত্রেষ্টি ' 
গ্রভৃতি যাগ করিতেন। “বৃষ্টিকামঃ কারা 
রীর্ধ্যা যজেৎ* এই বিধিদৃষ্টে বোধ হয় 
কষিকার্য্যের নিমিত্ত তাহারা কারারী না- 
মক যাগ করিতেন। তৎকালে প্রধান 
শসা যব, ব্রীহি, গোধুম, তিল, মাষক- 
লায়। এ সকল কষ্খপচ্য শস্য, ইহা ভিন্ন 
অকৃষ্ণপচা শস্যও ছিল। দধি, হুগ্ধ, 
দ্বৃত, ছান!, নবনীত,এ সকল বেদ বাক্যে 
উল্লেখ আছে, যথা__ 

“দাবৈশ্ব দেব্যামীক্ষ1: “্দধিক্রাবোহ- 
কার্যং* পত্বতবতী ভৃবনানি চিন্বা ।৮ ইহ! 
ভিন্ন বৈদিক সময়ের আর্ধাগণ নানাবিধ 
গ্রামা ফল বাবহার করিতেন। তাহারা 
ফল মূল ভিন্ন গো; অশ্ব, অজা, মেষ, 
মুগ প্রভৃতি পণ্ডর মাংস খাইতেন। বিশে- 
ষতঃ গোমাংস অতি পবিত্র মাংস বলিয়! 
গৃহীত হইত। গোভিল « তৈষ্টা উর্ধধং 
অষ্টম্যাং গৌঃ”? এই সুত্রে গোমাংসের দ্বারা 
শ্রাদ্ধ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ইহাতে 
প্রতীয়মান হইতেছে বৈদিক কালে গো- 
মাংসদ্ব/র! শ্রাদ্ধ কর! হইত এবং ব্রাহ্গণ- 
গণ শ্রাদ্ধাস্তে তাহাই আহার করিতেন । 
মহাভারতেও গোমাংসদ্বার! শ্রাদ্ধ করা ও 
তত্তক্ষণের বিশেষ উল্লেখ আছে। ভট্ট 
তবভূতি উত্তর রামচরিতের চতুর্থ অঙ্কে 
এই রূপ লিখিয়াছেন। যথা-_ 


আর্ধ্যগণের আচার ব্যবহার । 
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«সৌধাতকি। হুং বসিটো। 

ভাগায়ন। অথ কিম.। 

সৌধা । মএ উপ জ।ণিদং, বগ্ঘে ব1 
বিও বা এসে ত্তি। 

ভাওা। আঃ কিমুক্তং ভৰতি ? 

সৌধা। তেণ পরাবড়িদেণ জ্জেব সা 
বরাইআ] কল্লাণিআ মড়মড়াউদা। 

ভাও্াা। সমাংসো মধুপর্ক ইত্যায়ায়ং 
বহুমনামানাঃ শ্রোত্রিয়। আভাগতায় বৎ- 
সতরীং মহোক্ষম্বা মহাজন্বা নির্বপত্তি 
গৃহমেধিনঃ, তং হি ধর্মশৃত্রকারাঃ সমা- 
মনস্তি।» 

(অর্থ) 

“সৌধা । আঁ৷ বশিষ্ঠ ? 

ভাওডা। হাঁ। 

সৌধা। তাই হৌক বাবা! আমি 
মনে কোরেছিলুম বুঝি একট] বাঘ বা 
বুক এসেছে। 

ভাওা। 
বকিস্‌। 

সৌধা। কেন ভাই ! এ দেখ্লে না 
ও ব্যাট! আস্বামাত্রই এ ব্যাচারই গাভি- 
টার ঘাড় মটকান হলো। 

ভাণ্ডা। * সমাংসমধুপর্ক করিবে? 
গৃহস্থেরা এই বেদবাক্যটি বহুজ্ঞান করিয়া 
শ্রোত্রিয় অতথিকে মহাবৃষ কিম্বা মহা- 
মেষ বধ করিয়] প্রদান করে, মন্ধু, যাজ্জ- 
বন্ধ্য ও পরাশরাদি ধর্্মশান্ত্রকারেরাও 
এইরূপ করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন।”* 


আঃ! কি পাগলের মত 


* উত্তররামচরিত নাটক । শ্রীযুক্ত বাবু বরদা প্রসাদ মন্ুমদারের প্রার্থনায় 
পতিত তার[কুমার কবিরন্ব কর্তৃক অঙ্বাদিত। 
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বৈদাশাঙ্সেও গোমাংস ভক্ষণের বিধি 
আচছে। যথা-- 
“তক্রসিদ্ধা যবাগ্রঃ শ্যাদগ্ল্বাপন্থিন:শিনা 
, তৈলব্যাপ'দশস্ত ততক্রপিণাক সাধিতা । 
গব্যমাংস রসে সাম! বিষমজ্বরনাশিনী ॥ 
চবকসংহিতত1। 


মহর্ষি মাক্তবক্কা মৎসা. হরিণ, মেষঃ 
পক্ষী, ভাগ, চিন্রমুগ, বন শৃক্ষমুগ, ববাত, 
শশক, মাংস দ্বারা যথাক্রমে শ্রাদ্ধ করিতে 
বিধি দিয়েন) যথা " 
«“মাৎসা হারিণ রৌরত্র শাকুনি চ্ছাগ 
. পার্যতৈহ। 
ধ্রগ রৌরব বারাহ শশৈ মাংসৈর্যথাক্রমম্॥ 
রামায়ণে লিখিত আছে “পঞ্চপাঞ্চনথা- 
ভক্ষ্যাঃ”+ (কিস্িন্ধা! কাণ্ড। এতদ্দার! বোধ 
হইতেছে, সজারু, গোসাপ, কচ্ছপও 
হিন্দুদিগের খাদা ছিল'। মহাঁভারচ্চের 
মতে সকল প্রকার আরণ্যপণ্ড ভক্ষ্য 
যথা-_ 
আরণ্যাঃসর্বৈ বত্যাঃ প্রোক্ষিতা সর্বাশো- 
মৃগাঃ। 
অগস্তোন পুরারাজন মুগয়! যেন পূজ্যতে। 
আর্ধ্যগণ, শুকর, কুট প্রতৃতি আরণা 
হইলে শুদ্ধ বলির! আহার করিতেন । 
শ্রাদ্ধাদি কার্ষেয পিতৃলোককে যিনি মাংস 
দিয়! তাহা! ভক্ষণ না করিতেন, তিনি 
নিন্দনীয় ভইতেন যগা-- 
“নিধুক্তত্ত যথান্যায়ং যো মাংসং নান্তি 
মানবঃ। 
স গ্রেত্য পশু তাং যাতি সম্ভবানেক 


বিংশতিম্‌ 1 


(মনুসংহতা |) 


বঙ্গদর্শন। 


€( কার্টিক। 


পূর্বে কেহ স্ত্রী পণ্ড যত্তে বধ করিত 
না বা খাই না, যথা__ 
“অণধাঞ্চস্তিয়ংপ্রাহুঃ তিষ্যগৃযোনি 
গতেঘপি” 
(হরিবংশ ও ব্রহ্মপুরাণ) 
মনত বলেন “দেবান্‌ পিতৃংশ্চার্চরিতা 
থাদন্সাংসং নদৃবাতি |” দেবতা ও 
পিতৃলোকের অগ্চনার অবসানে ততপ্রসাদ 
স্বরূপ মাংস ভক্ষণ করিলে দোষ হয় 
না। এতাবত। উহ। বুঝিতে ভইবে বে) 
মন্ুর সময়ে যজ্ঞকার্য্য ভিন্ন বৃথামাংস 
ভক্ষণ দোষানহ হইয়া উঠিয়াছিল। মন্থ- 
সংহিতায় বেদবিহিত পশু ংসা, অহিংদ! 
বলিয়া উক্ত হইয়াছে যথা-__ 
“যা বেদ বিহিত! হিংস। নিয় তান্মিংশ্চ- 
রাচরে। 
অহিংসা মেব তাঁং বিদ্যাদ্বেদাঙগর্ম্োহি- 
নির্বভৌ ॥% 
মাংস ভক্ষণের প্রাবল্য হেতুই “মাহিং- 
সেৎসর্বভূতানি” শ্রুতি গ্রাকাশ পাইরা- 
ছিল। তাহার পর হঈছেই পুরাণ, স্তৃতিঃ 
সর্ধত মাংসত্যাগের প্রশংসা বর্ণত হইল, 
কেবল যাগ যত্ে ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার 
মাংন প্রদানের নিয়ম্‌ থাকিল। 
বৈদ্িককালে আর্ধাগণ একখওড বন্ন 
পরিধান ও একখণ্ড উত্তরীয় এবং উ্ীষ 
বন্ধন করিয়া সজ্জিত হইতেন যথা 
“বন্তান্যাযুরুর্জ পতে” (েগ্েদ) দে সদয় 
স্ত্রীলোকের! হুত্রনন্ধ অর্থাৎ * ঘাগরা' 
গরিত। 
« গোবধিহচি” এই খখেদ বাক্যে 
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প্রমাণ হইতেছে যে জল বা রসাদি 
তরল পদার্থ রাখিবা'র আধার সমস্য কাষ্ঠ 
বা বৃষচর্মে নির্মিত হইত। সে সময় 
সকলে চন্দন দ্রব, মুগনাভি, কুস্কুম ০সবা 
এবং তদ্দারা শরীরে অলকা তিলক] 
রচনা করিত।  ব্রাঙ্গণের! উষ্ভীষের 
কার্ধাকাবী শিখা (বেড়ী) রাশিতেন। 
সর্বদ! উষ্তীষ বাধিতেন না। ক্ষত্রিয়ের| 
'ভূল্পি” (কাকপঙ্ষ) রাখিত এবং সধব! 
স্ীলোকেরা সমস্ত কেশ রক্ষা! করিত । 
পুকষেরা দাড়ি গোপ রাখিতেন। স্বৃতি- 
ধন বচনে ন্তাহার প্রশংস। দুষ্ট হয় যথ।__ 
«কেশ শশ্ক ধারবতাং অগ্রা। ভবতি- 
সন্ততিঃ অন্ুপদীন অর্থাৎ বুটন্ুতা 
(চর্মনির্িত) পূর্বে ব্যবহার হইত যথা-_ 
£“সোপানতৎ্কঃ সদাত্রজেৎ। (মনুঃ) এথেদ 
মধো অশ্ব ও রথের অনেক স্থলে উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া যাব যথা _-“রথঃ স্বশ্থে! 
অজরে! যো অন্তি” “যে। বামশ্বিন। 
মনসো৷ জবীষাগ্রথঃ স্ব্থো বিশ আনি 
গতি।” «“নণ্কঃ স্ব” « মাং নরঃ 
সবশ্বা বাজয়ন্তঃ”। স্বশ্খে। যে! অভীমনামানঃ” 
“রশ্মিং দেব ঘসে আশ্বঃ' “ স্বশ্থাসঃ” 
“্শ্থে। অগ্রে” ইত়্াদি। এতঙিন্ন বৈদিক 
কালে সমুদ্রগামী নৌকা ছিল। যথা__ 
“দেবা যো বীণাং পদ মন্তরীক্ষেণ পততাং 
বেদনাবঃ সমৃদ্রিয়১” (খণথ্বেদ) অর্থাৎ যে 
বরুণ সমুদ্রে অবস্থান করতঃ তত্র প্রচর- 
মান নৌকার গণ্তি অবগত আছেন 
ইত্যাদি। পূর্বে রাষ্জাগণ সুলজ্জিত 
“হুস্তীতে আরোহণ করিতেন, তাহারও 


জার্ধ্যগণের 'আচারুব্যবহার | 
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উল্লেখ বেদমধ্যে আছে। নিষ্ক নামক 
একপ্রকার সুবর্ণ মুদ্রার বিষয় খখ্েদমধো 
দেখিতে পাওয়া যায়। উহা বিনিময়ের 
জন্য বাবহ্ৃত হইত। বীরবেশধারী, 
রুদ্র তীর, ধন্ুঃ ও সমুজ্জল নিষ্কের মাল! 
পরিধান করতঃ স্থসজ্জিত হইয়া আছেন 
কল্পনা করিয়া খ্ষগণ এইরূপ স্তব করি- 
ম্াছেন। যথা-- 
“অহন্বিভষে সায়কানি ধন্ব্হিন্ি্ষং যজতং 
বিশ্বরূপং। 
অর্নিদং দরসে বিশ্বভভ্যং নবা ওজীরো- 
রুদ্রত্বদস্তি'ঃ 
(খখ্েদ) 


এই সুক্ত পাঠে অনুমান হয় উত্তর 
পশ্চিম গ্রদেশীয়গণ, যেরূপ স্বতন্ত্র খণ্ড২ 
মোহরের মাল! গাঁথিয়৷ গলদেশে পরিধান 
করে সেই মত বৈদিককালের আধ্্যগণ 
নিষ্ষের মালিয়া গ্রন্থন করিয়া! পরিধ'ন 
করিতেন। পাণিনিস্ত্রে নিফ ও দীনার 
নামক প্রাচীন স্থবর্ণমুদ্রার উল্লেখ আছে । 
মন শতমান নামক রজতমুদ্রার বিষয় 
লিখিয়াছেন। এই শতমান স্ুবর্ণ- 
নির্ষ্িতও হই যথা_-“ হিরণাম, স্ুবর্ণম্‌ 
শতমানং” (শতপথ ত্রাঙ্গণ 1) সুবর্ণ ও 
রজতমুদ্রা ভিন্ন পূর্বে তার মুদ্রাও প্রচ 
লিত ছিল। তাহার নাম কার্ষাপণ। অতি 
পুর্বকালে কাচের গ্লাম জল রাখিবার 
জন্য বাবহারু হইত। এক্ষণে কাচের 
গ্লাসে জলপান করিলে প্রাচীনসম্প্রদায় 
একবারে নবাগণের উপর খড্াহস্ত হইর! 
উঠেন, পুর্বে সেরূপ ছিল না। স্থশ্ত 
মুনি ইহার ব্যবস্থা দিয়াছেন যথা__ 
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“সৌবর্ধণে রাঁজতে কাঁচে কাঁংসো মনি- 
ময়ে তথা। 

পুষ্পায়তংসং ভৌমে বা স্থগন্ধিসলিলং 
পিবেৎ 1৮ 
মহাভারতে “অনাবৃতাঃ স্রিয়া আসন্‌* 
উত্তাদি পাঠে বোধ হয়, পুর্ব্বে বিবাহের 
নিয়ম ছিল নাও স্্রীলোক স্বাধীনভাবে 
অবস্থান করিত। বিবাহের নিয়ম শ্বেত- 
কেতু নামা খধিপুত্র হইতে স্থা্ট হয়। 
খগেদে দুষ্ট হয় « জায়েব পতুা রুষতী 
সুবাস” জায়া অর্থাৎ পত্বীর! স্বামীর 
মনোবঞ্জনার্থ বেশভূষান্বিতা হইত, এবং 
পতির অনুগত হইয়া কার্যযাচরণ করিত। 
এক্ষণে যেরূপ কামিনীগণ পিঞ্জরবদ্ধা বা 
অন্ু্ধযম্পশারূপা হয়া আছে, বৈদিক 
কালে সেরূপ থাকিত ন! কিন্তু এক্ষণে 
যেমন স্ত্রীস্বাধীনতা প্রিয় «“ রিফারমার” 
মহোদয়গণ কুমারী রাঁজলক্ষ্রী দে বা বসন্ত 
কুমারী দত্বকে ইউরোপীয় বিবিগণের 
্যায় স্বাধীনতা প্রদান করিতে উদ্যোগী 
হইয়াছেন, সেমত স্বাধীনতা! পূর্ব্বকালে 
ভারতীয় যোষাবৃন্দকে কখনই প্রদত্ত হয় 
নাই । সে সময় তাহারা স্বামীর সহিত 
সর্বত্র যাতায়াত করিতে পারিত। কিন্তু 
একাকিন্নী বা অন্য কোন স্ত্রী কিম্বা পুরু- 
ষের পঠিত কোনস্লে যাইতে পারিত না। 
রাজার স্ত্রীরা রাজাসনে বসিয়। স্বামীর 
সহিত রাক্কার্যা, ব্রাঙ্গণের স্ত্রীর স্বামীর 
সহিত যজ্ঞকার্যা, এবং বৈশোর স্ত্রীরা 
স্বামীর সহিত ধর্্কার্ধ্য করিত। মগুও 
স্্রীগণকে পরাধীন বলিয়া গির়াছেন,বথা_ 


বঙ্গদর্শন । 


( কার্তিক। 


পিতা রক্ষতি কৌমারে, ভর্তা রক্ষতি 
যৌবনে । 
পুত্রো রক্ষতি বার্দক্যে ন স্ত্রী স্বাতন্তরা 
মর্থতি ।” 

বিষুপুরাণে লিখিত আছে এন্ত্রিয়ং কিম 
পরাধাস্তে গৃহপিঞ্জরকোকিলা 1” ইহাতে 
স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে স্ত্রীলোকের! 
পূর্বকালেও অন্তঃপুরে আবদ্ধা থাকি- 
তেন কোন বিশেষ কারণ বশতঃ বা 
গুরুজনের অভিপ্রায় ভিন্ন বাহিরে আসি. 
তে পারিতেন না। 

শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজনের নিকট স্ত্রী- 
লোকের অবণ্ডঠন ধারণ কর পুর্ববকালের 
রীতি, আধুনিক নহে, যথা 
শশ্বপুরস্যাগ্রতো যন্মাচ্ছিরঃ প্রচ্ছাদ নক্রিয়” 

(গার্গা সংহিত11) 

« পুরুষসৃক্তে ৮ চারিবর্ণের উল্লেখ 
আছে। ধর্শাস্ত্রব্তা খষধিগণ, এই 
চতুর্বর্ণের আচার বাবহার সম্বন্ধে নিয়ম- 
বদ্ধ করিয়] গিয়াছেন। আমরা এ সম্বন্ধে 
প্রাচীন স্থৃতি হইতে কতিপয় বিষয় নিয়ে 
গ্রহণ করিলাম । 

পূর্বকালে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে, দশ 
দিনের দিন নামকরণ হইত | শর্মা, বর্্া 
রশবর্য্য ঘটিত আর সেবা ঘটিত উপাধি 
যোগ করিয়া যথাক্রমে জ্ঞান মঙ্গলাদি, 
বল বিক্রমাদি ধনাদি ও নিন্দনীয় কার্মা- 
কারণ বোধক নাম রাখা হইত। সে 
নাম গুনিলেই সে ব্যক্তি কোন জাতীয় 
তাহা জানা যাইত। যথা-_গুভ শর্মা, 
বল শর্মা) বন্ুডূতি) দীনদাপ) ইত্যাদি। 


১১৮৪) 


চারিবর্ণের আচার, বেশভূষা, খাদ্যনিয়ম, 
পৃথকৃং ব্যবস্থার অধীন ছিল। 
ক্ষুধা পাইলেই ভোজন কর! প্রথমে 
ব্যবহার ছিল। তৎপরে ছুই বারমাত্র 
আহার করিবার বিধি হয়__ 
“মুনিভি দ্বিরশনং প্রোক্তং বি প্রাণাং মর্তা- 
বাসিনাম,।” 
(কাত্যায়ন) 
এক্ষণে শার্স্যগণেব প্রাভাহিক কার্ধা- 
সম্বন্ধে কিছু বলা বাইন্ডেডে। প্রত্যুষ- 
কালে শৌচ প্রস্নাবাদি মমাধা করিয়! 
দন্তধাবন পূর্বক ন্নানকরিবেক। যথা-_ 
“উ্া কালেতু সম্প্রাপ্তে শৌচং কতা 
যথার্তঃ। 
ততঃ শ্নানং গ্রকুবরবীত দত্তধাবনপূর্ব্বকম্‌। 
(দক্ষ) 
গ্রাত্াহ প্রাতঃকালে ্নান করিবেক, 
বগা-প্প্রাভঃক্ায়ী ভবের্িতাং” স্নানের 
পব পবিত্র দ্রব্য সকল স্পর্শ করিবেক। 
যথা--“ স্নানাদনস্থরং তাবছুপম্পর্শন 
মুচাতে” (দর্খ। তৎপরে সন্ধ্যা উপ।সন। 
তাহার পর হে'ম করিবে যগা-“ সন্ধা] 
কর্মাবসানেতু স্বয়ং হোমো বিধীয়তে” 
(দক্ষ) ইহার পর দেবপুজ। করিয়! পুনশ্চ 
মাঙ্গল্য বস্ত দর্শন করিবেক, যথা-_ 
“দেবকার্ধ্যং তন কৃত্বা গুরুং মঙ্গল- 
বীক্ষণম্” প্রাহংকালের কার্ধা সমাণ! 
করিয়া! বেদাধায়নাদ্ি করিবেক, যথা__ 
“ দ্বিতীয়ে চৈব ভাগেতু বেদাত্যাসো 
বিধীয়তে।” শিক্ষা করা ও দেওয়া যে 
কিছু লেখা পড়ার কার্ধ্য তাহা এই দ্বিতীয় 


আর্যগণের অ/চারব্যবহার। 


৩২১ 


ভাগে করা হইত। তৎপরে তৃতীয় 
ভাগে পোষ্টবর্গের এবং অর্থসাধন ঘটিত 
কার্ধ্য করিবেক যথা-_ 

“তৃতীয় চৈব ভাগেতু পোষ্ট বর্ার্থ সাধ- 
ন্ম্‌”, পুনর্ধার চতুর্থভাগে অর্থাৎ মধ্যাহ্ন 
কালে ন্নানাদি করিবেক। যথা “চতু- 
থেতু তথ! ভাগে স্গানার্থং মৃদমাহরে? 
পঞ্চম ভাগে অর্থাৎ ৯॥ প্রহরের সময় 
দেব, পিতৃ, মন্ুষা, পন্ত, পক্ষী, কীট 
গ্রভৃতিকে অন্নাদি খাদ্য দেওয়া হইত, 
যথা-- 

“পঞ্চমেচ তথা ভাগে সন্িভাগো যথা 
হঁতঃ 1৮ 
সকলকে মাহার দিয়! গৃহস্থ শেষে 
ভে!জন করিবেক। যথা 
“গৃহস্থঃ শেষভূক্‌ তরেৎ” (দক্ষ) 

ষষ্ঠ ও সপ্তম ভগ ইতিহাস পুরাণাদি 
ধর্মগ্রন্থ আলোচনায় অতিবাহিত হইত। 
যথ। “ ইতিহাস পুরাণাদোঃ যষ্ঠঞ্চ সপ্তমং 
চবেৎ।” তাহার পর হৃর্যযান্তকালে নির্জন 
অরণা কি নদীতীরে যাইয়৷ নক্ষত্রদর্শন 
পর্যাপ্ত উপাসনা, করার বিধি আছে। 
ততৎপরে ১1 প্রহর রাত্রের মধ্যে আহারা- 
দি করিয়া শয়ন' করিতে হইত যথা-_ 
“নিতামর্থনিচ তমস্িন্যাং সার্দপ্রহর যা- 

মান্তর* 

(কাত্যায়ন) 

শ্রান্ধ কর! মনুর সময় হইতে আরম্ত 
হইয়াছে পূর্বে ছিল না যা “অখৈতম্মন্থঃ 
শ্রাদ্ধশবং কর্ম প্রোবাচ ৮ (আপ- 
স্বম্বধমি) অর্থাৎ শ্রদ্ধাপূর্বক অনাদি 


৩২২ 


দ্রানের নাম শ্রাদ্ধ এৰং এই কার্ধ্য মন 
প্রকাশ ট্টকরিয়াছেন। পুনশ্চ পুলক্ত্য 
কহেন-- - 
“সংস্কৃতং বাঞ্তনাভাঞ্চ পয়োদধি দ্বতাষিতং। 
শরন্ধয়! দীয়তে যন্মৎ তেন শ্রাদ্ধং নিগ- 
দাতে ॥” 
অর্থাৎ দধি, দুগ্ধ, ঘ্বত, বাঞ্জনাদি যুক্ত 
সংস্কত অন্ন পিতলোকের উদ্দেশে ব্রাহ্গণ- 
কে দেওয়া হয় বলির! এই কার্ষেযর নাম 
শ্রান্ধ। 
পূর্বে ব্রাহ্মণের আহার করিতে২ গন্প 
করিতেন না । ঘথ! “বাগ্ণন্ো ভূ্রীত" 
(ক্রতি) অর্থাৎ মোন হুইর। ভোক্গন 
করিবেক। 
তান্থুল চব্ধণ করিতে পথে ভ্রমণ 
নিষিদ্ধ ছিল যথা__ 
“সর্বদেশেষ্ষনাচারঃ পথি তাম্ুল ভঙ্ষ- 
গম” (মনুঃ) 
এখনকার আচার হইয়াছে অন্ন পাক 
করিলেই তাহা উচ্ছিষ্ট কিন্ত পূর্মে ভো- 
জনাবশিষ্টাকেই উচ্ছিষ্ট বলিত। অনাস্বা- 
দিত অন্ন, স্পর্শ হইলেই যে হস্ত ধোত 


০০০ 


বঙজদর্শন। 


( কার্ঠিক। 


করিতে হয়, ইহার কোন বিধি শাস্ত্রে 
প্রাপ্ত হওয়া যায় না। 

পুর্বে . আর্ধামাজেরই এই সকল দা. 
চার অনুষ্ঠান করিবার বিধি ছিল-._ 
“নয়৷ ক্ষমানহুয়াচ শৌচ মায়াসবর্জনং। 
অকার্পণা মন্পৃহত্বং সর্বসাধার ণ।(নচ।” 


(বৃহস্পতি ) 

“ক্ষমা সত্যং দয়াশৌচঃ দান মিজ্িয় সং- 
যমঃ। 

অহিংস গুরুণু হর্ষ! তীর্থান্ছনরণং তথ।।% 
(বিষু) 

ক্ষমা, সত্য, দয়া, বাহ্য ও অভ্যস্তর 


উভ্য়বিধ শৌচ, দান, জিতেন্ত্রিয়তা। অ- 
হিংসা,গুরুসেবা,তীর্8ঘন্রমণ,ঈর্ষযা না করা, 
দারল্য, আরাসবর্জন, অকার্পণ্য, বীতন্পৃ- 
হতা, এই সকল ধর্মের দ্বার! স্বরূপ, 
এবং সকল জাতিসাধারণে ইহা গাচরণ 
করিতে পারে। 

অন্য আর্ধগণের আচার ব্যবহার 
সম্বন্ধে সংক্ষেপে এই মাত্র সমালোচিত 
হইল। ইহার পর এতৎসগ্বন্বীয় অন্যান্য 
বিষর লিখিবার ইচ্ছা আছে । 

শ্রীরামদাস সেন। 


কৃষ্ণকান্তের উইল | 


প্রথম বৎমর। 
ত্রয়স্ত্রিৎশ পরিচ্ছেদ । 
ভ্রমর রুগ্রশয্যাশায়িনী গুনিয়। ভরমরের 
পিত্তা 
ভ্রমরের পিতার পরিচগ্ধ আমর! সবিশেষ 


ভ্রমরকে দেখিতে আমিলেন। 


দিই নাই_-এখন দিব। তাহার পিত। 
মাধবীনাথ সরকারের বয়ন একচত্বারিং- 
শৎবৎসর। তিনি দেখিতে বড় সুপু- 
রুষ1 তাহার চরিত্র সম্বন্ধে লোকমধ্যে 
বড় মতভেদ ছিল। অনেকে তাহার 


১২৮৪1) 


বিশেষ গ্রশংসা করিত--অনেকে বলি 
তার মত দুষ্ট লোক আর নাই। তিনি 
যে চতুর তাহ! সকলেই স্বীকার করত 
-এবং যে তাহার প্রশংসা করিত, সেও 
তাঁহাকে ভয় করিত। 

মাধবীনাথ কন্যার দশা দেখিয়া, অ- 
নেক রোদন করিলেন। দেখিলেন সেই 
শ্যাম সুন্দরী, যাহার সর্বাবয়ব স্থুললিত 
গঠন ছিল-_এক্ষণে বিশুষ্বদন,। শীর্ণ- 
শরীর, গ্রকটকণ্ঠাস্থি) নিমগ্রনয়নেন্দীবর | 
ত্রমরও অনেক কাদিল। শেষ উভয়ে 
রোদন সম্বরণ করিলে পর, ভ্রমর বলিল, 
“বাবা,আমার বোধ হয় আর দিন নাই। 
আমার কিছু ধর্ম কর্ম করাও। আমি 
ছেলে মানুষ হলে কি হয়, আমার ত 
দিন ফুরাল। দিন ফুরাল তআরবিলম্ব 
করিব কেন? আমার অনেক টাক! 
আছে, আমি ব্রত নিয়ম করিব। কে 
এ সকল করাইবে? বাব! তুমি তাহার 
বাবস্থা কর।” 

মাধবীনাথ কোন উত্তর করিলেন ন! 
যন্ত্রণা অসহ্য হইলেতিনি বহির্ব্টাতে 
আদিলেন। বহির্বাটাতে অনেকক্ষণ 
বসিয়া রোদন করিলেন। কেবল রো- 
দন নহে-_সেই মর্দমভেদী ছুঃখে মাধবী- 
নাথের হৃদয় ঘোরতর ক্রোধে পরিণত 
হইল। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন-_ 
যে, "যে আমার কন্যার উপর এ অত্যা- 
চার করিরাছে_-তাহার উপর তেমনই 
অত্যাচার করে, এমন কি জগতে কেহ 
নাই?” ভাবিতে তাবিতে মাধবীনাখের 


কষ্চকাস্তের/ উইল 
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জদয় কাতরতার পরিবর্তে প্রদীপ্ত ক্রোধে 
পরিব্যাপ্ত হইল। মাধবীনাথ, তখন 
রক্তো ফুল লোচনে, প্রতিজ্ঞ করিলেন, 
“ ষে আমার" ভ্রমরের এমন সর্বানাশ 
করিয়াছে--আমি তাহার এখনই সর্ব. 
নাশ করিব |” 

তখন মাধবীনাথ ফতক শ্রস্থির হইয়া 
অস্তঃপুরে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। কন্তার 
কাছে গিয়া! বলিলেন, 

« মা, তুমি ব্রত নিয়ম করিবার. কথ। 
বলিতেছিলে”আমি সেই কথাই ভাবিতে- 
ছিলাম। এখন তোমার শরীর বড় 
রুগ্ন; ত্রত নিয়ম করিতে গেলে অনেক 
উপবান করিতে হয়; এখন তুমি উপ- 
বাস সহ করিতে পারিবে না। একটু 
শরীর সারুক-_-” 

ভ্র। এ শরীর কি আর সারিবে! 

মা। সারিবে মা-কি হইয়াছে? 
তোমার একটু এখানে চিকিৎস! হই" 
তেছে না-কেমন করিয়াই বা হইবে? 
শ্বশুর নাই, শ্বাশুড়ী নাই_-কেহ কাছে 
নাই-_-কে চিকিৎসা করাইবে £ তুমি 
এখন আমার সঙ্গে চল। আমি তো- 
মাকে বাড়ী রাখিয়া চিকিৎসা করাইব। 
আমি এখন ছুই দিন এখানে থাকিব-_ 
তাহার পরে তোমাকে সঙ্গে করির! 
লইরা রাগে যাইব। 

রাজগ্রামে ভ্রমরের পিত্রালয় । 

কন্যার নিকট হইতে বিদ্বায় হইয়া 
মাধবীনাথ কন্যার কার্যকারকবর্গের 


নিকট গেলেন । দেওয়াণ ীকে জিজ্ঞাস! 
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করিলেন, কেমন বাবুর কোন পত্র।দি 
আসিয়! থাকে? দেওয়ানজী উত্তর করিল, 
“কিছু না।” 

, মাধবীনাথ। তিনি এখন কোথায় 
আছেন? 


দেওয়ানজী। তাহার কোন সম্বাদই 
আমরা কেহ বলিতে পারি না। তিনি 
কোন সম্বাদই পাঠান না। 


মা। কাহার কাছে এ সন্বাদ পাইতে 
পারিব ? 

দে। তাহা জানিলে ত আমর] সম্বাদ 
লইতাম। কাশীতে ম। ঠাকুরাণীর কাছে 
সম্বাদ জানিতে লোক পাঠাইয়াছিলাম__ 
কিন্ত সেখানেও কোন সম্বাদ আইসে 
ন1। বাবুর এক্ষণে অজ্ঞাতবাস। 

চতুন্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ । 

মাধবীনাথ কন্যার দুর্দশা দেখিয়! 
স্ডিরপ্রক্তিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে ইহার 
প্রতীকার করিবেন। গোবিন্দলাল ও 
রোহ্ছিণী এই অনিষ্টের মূল। অতএব 
প্রথমেই সন্ধান কর্তবা, সেই পামর পা- 
মরী কোথায় আছে। নচেৎ দুষ্টের দণ্ড 
হুইবে না-_ভ্রমরও মরিবে। 

তাহারা, একেবারে লুকাইয়াছে । যে 
সকল শ্ত্রে তাহাদের ধরিবার সম্ভাবন! 
সকলই অবচ্ছিন্ন করিয়াছে; ,পদচিন্ৃমাত্র 
মুছিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু মাধবীনাথ 
বলিলেন যে, যদি আমি তাহাদের সন্ধান 
করিতে না পারি, তবে বৃথায় আমার, 
পৌরুষের গ্লাঘা করি। 


বঙ্গদর্শন। 


( কার্তিক। 


এইরূপ স্থিরসন্কল্প করিয়! মাধবীনাথ 
একাকী রায়দিগের বাড়ী হইতে বহির্গত 
হুইলেন। হুরিদ্রাগ্রামে একটা পোষ্ট 
আপিস ছিল-_মাধবীনাথ বেত্রহস্তে, হে- 
লিতে ছুলিতে, পান চিবাইতে চিবাইতৈ, 
ধীরে ধীরে, নিরীহ ভালমান্ুষের মত, 
সেইখানে গিয়া দর্শন দিলেন। 

ডাকঘরে, অন্ধকার চালাঘরের মধ্যে 
মাসিক পনর টাকা! বেতনভোগী একটি 
ডিপুটি পোষ্ট মাষ্টার বিরাজ করিতেছি. 
লেন। একটি আত্্মকান্ঠের ভগ্ন টেবিলের 
উপর কতকগুলির চিঠি, চিঠির ফাইল, 
চিঠির খাম, একখানি খুরিতে -কতকট! 
জিউলির আটা, একট' নিক্তি, ভ/কঘরের 
মোহর ইত্যাদি লইয়া, পোষ্ট মাষ্টার 
ওরফে পোষ্ট বাবু গন্ভীরভাবে, পিয়ন 
মহাশঞ্জের নিকট আপন প্রতৃত্ব বিস্তার 
'করিতেছেন। ডিপুটী পোষ্ট মাষ্টর বাবু 
পান পনের টাকা, প্রিন পায় ৭ টাকা। 
স্বতরাং পিয়ন মনে করে আমি পোষ্ট- 
মাষ্টার বাবুর অর্দেক দরের লৌক--আট 
আনায় ষেল আনায় যে তফাৎ, বাবুর 
সঙ্গে আমার সঙ্গে তাহার অধিক তফাৎ 
নহে। কিন্তুবাবু মনে মনে জানেন 
যে আমি একটা ভিপুটী--ও বেটা পিয়াদা 
-আমি উহার হর্ত। কর্তা বিধাতা! পুরুষ 
-উহ্াতে আমাতে জমীন আশমান 
ফারাফ। সেই কথা সপ্রমাণ করিবার 
অন্য, পোষ্ট মাষ্টার বাবু সর্বদা সে গরি- 
বকে তর্জন গর্জন করিয়া থাকেন 
সেও শ্রাট আনার ওজনে উত্তর দিয়া 
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থাকে। বাবু আপাততঃ চিঠি ওজন 
করিতেছিলেন, এবং পিয়াদাকে সঙ্গে 
সঙ্গে আশীআনার ওজনে ভর্থসন1 করি- 
ছেছিলেন, এমত সময়ে প্রশাস্তমূর্তি 
সহাস্যবদন মাধবীনাথ বাবু সেখানে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভদ্রলোক 
দেখিয়া, পোষ্ট মাষ্টার বাবু আপাততঃ 
পিয়াদার সঙ্গে কচকচি বন্ধ করিয়া? ই! 
করিয়া চাহিয়া রহিলেন। ভদ্রলৌককে 
সমার্দর করিতে হয় এমন কতকটা' তাহার 
মনে উদয় হঈল)কিস্তু সমাদর কি প্রকারে 
করিতে হয় তাহ! তাহার শিক্ষার মধ্যে 
নহে স্থৃতরাং তাহ! ঘটিয়া উঠিল ন1। 

মাধবীনাথ দেখিলেন, একট। বানর। 
সহাস্য বনে বলিলেন, « ব্রাহ্মণ ?” 

পোষ্ট মাষ্টার বণিলেন “ হা তু 
তুথি_আপনি--” 

মাধবীনাথ ঈষৎ হাস্য সম্বরণ করিয়া 
অবনতশিরে যুক্তকরে ললাট স্পর্শ করিয়! 
বলিলেন, “্প্রাতঃপ্রণাম 1” 

তখন পোষ্ট মাষ্টার বাবু বলিলেন 
“ বসুন” 

মাধবীনাথ কিছু বিপদে পড়িলেন ; 
-পোষ্ট বাবু ত বলিলেন “ বস্থুন ” 
কিন্ত তিনি বসেন কোথা-_বাবু খোদ 
এক অতি প্রাচীন ত্রিপাদমান্রাবশিষ্ট চৌ- 
কিতে বদিয়া আছেন-_তাহা ভিন্ন আর 
আমন কোথাও নাই। তখন .সেই 
পোষ্টমাষ্টার বাবুর আট আনা, হরিদাস 
পিয়াদা_-একটা ভাঙ্গ! টুলের উপর হইতে 
' রাশিখানি ছেঁড়া বহি নামাইয়! রাখিয়া, 


কৃষ্ণকান্তের উইল । 
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মাধবীনাথকে বমিতে দিল। মাধবীনাণ 
বসিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন। 

“কি হে বাপু,কেমন আছ? তোমাকে 
দেখিয়াছি না 1 , 

পিয়াদা। আজ্ঞা, আমি চিঠি বিলি 
করয়। থাকি। 

মাধবী। তাই চিনিতেছি এক ছিলিম 
তামাকু সাজে দেখি-_ 

মাধবীনাথ গ্রামাস্তরের লোক, তিনি 
কখনই হরিদ্রাম বৈরাগী পিয়াদাকে 
দেখেন নাই এবং বৈরাগী বাবাজিও 
কখন তাহাকে দেখেম নাই । বাবাজি 
মনে করিলেন-__বাবুটা রকমই বটে, 
চাইলে কোন ন1 চারি গণ্ডা বকৃশিষ 
দ্রিবে। এই ভাবিয়া হরিদাস হকার 
তল্লাসে ধাবিত হইলেন। 

মাধবীনাথ আদৌ তামাকু খান ন!__ 
কেবল হরিদাস বাঁবাজিকে বিদায় করি- 
বার জন্য তামাকুর ফরমায়েস করিলেন। 

পিয়দ! মহাশয় স্থানান্তরে গমন ক- 
রিলে, মাধবীনাথ পোষ্টমাষ্টার বাবুকে 
বলিলেন, 

“আপনার কাছে একটা কথা জিজ্ঞাস! 
করার জন্য আসা হইয়াছে ?% 

পোষ্টমাষ্টার বাবু মনে মনে একটু 
হসিলেন। তিনি বঙ্গদেশীয়-_নিবাস 
বিক্রমপুর । *অন্য দিকে যেমন' হনুমান 
হউন না কেন--আপনার কাজ বুঝিতে 
সৃাপ্রবুদ্ধি। বুঝিলেন, ষে বাবুটা কোন 
বিষয়ের সন্ধানে আসিয়াছেন। বলিলেন-__ 

«€ কি কথা মহাশয় ?” 
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মাধ। বক্ষানন্দ ঘোষকে আপনি 


চিনেন ? 

পৌঁষ্টা। চিনি না--চিনি_-ভাল চিনি 
না। 

মাধবীনাথ বুবিলেন বাঙ্গাল নিজমূর্তি 
ধারণ করিবার উপক্রম করিতেছে। 
বলিলেন «“ আপনার ভাকঘরে ব্রহ্মানন্দ 
ঘোষের নামে কোন পত্রাদি& আসি! 
থাকে £ 

পোষ্ট। আপনার সঙ্গে ব্রঙ্মানন্দ 
ঘোষের আলাপ নাই ? 

মাধ। থাক বা না থাক, কথাট! জি- 
জ্ঞাসা করিতে আপনার কাছেই আসি- 
যাছি। 
: পোষ্ট মাষ্টার বাবু তখন আপনার উচ্চ 
পদ এবং ডিপুটি " অভিধান ম্মরণপূর্বক 
অতিশয় গম্ভীর হইয়। বদিলেন, এবং 
অল্প কুষ্টভাবে বলিলেন, 

ঞ্ডাকত্বরের খবর আমাদের বলিতে 
বারণ আছে 1”, ইহ বলয়! পোষ্টমাষ্টার 
নীরবে চিঠি ওদ্দন করিতে লাগিলেন । 

মীধবীনাথ মনেং হামিতে লাগিলেন; 
প্রকাশ্যে বলিলেন; “ওছে বাপু, তুমি 
অমনি কথ! কবে না, তা জানি। সে 
জন্য কিছু সঙ্গেও আনিয়াছি-_কিছু দিয়া 
য/ইঈব-__এখন যা যা জিজ্ঞামা করি ঠিক 
ঠিক বল দেখি--” 

তখন, পোষ্ট বাবু, হর্যোৎফুল্নু বদনে 
খুজিলেন। «“ কি কন্‌?” ] টু 

মা। কই এই, ক্রঙ্জাননদের নাত 


বঙ্গদর্শন। 


( কার্তিক। 


কোন চিঠি পত্র ভাকঘরে আসিয়া 
থাকে ? 

পোষ্ট । আসে। 

মা। কত দিন অন্তর? 

পোষ্ট । যে কথাটা বলিয়া দিলাম 
তাহার টাকা এখনও পাই নাই। আগে 
তার টাকা বাহির করুন; তবে নৃতন 
কগা জিজ্ঞাসা করিবেন। 

মাধবীনাথের ইচ্ছা! ছিল, পোষ্ট মাষ্ট- 
রকে কিছু দিরা যান। কিন্তু তাহার 
চরিত্রে বড় বিরক্ত হুইরা উঠিলেন-__ 
বলিলেন--£ বাপু, তুমি ত বিদেশী 
মানুষ দেখ্ছি_ আমায় চেন কি?” 

পোষ্ট মাষ্টার মাথা নাড়িয়া বলিল, 
«না। তা আপনি যেই হউন না কেন 
--আমরা কি পোষ্ট আপিষের খবর 
যাকে তাকে বলি ? কে তুমি ?+” 

মা। আমার নাম মাধবীনাথ সর- 
কার--বাড়ী রাজগ্রাম। আমার পাল্লায় 
কত লাঠিয়াল আছে খবর রাখ ?” 

পোষ্ট বাবুর ভয় হইল-_মাধবী বাবুর 
নাম ও দোর্দগ প্রতাপ শুনিয়া ছিলেন। 
পোষ্ট বাবু একটু চুপ করিলেন। 

মাধবীনাথ বলিতে লাগিলেন, « মামি 
যাহা! তোমার জিজ্ঞাস! করি--সত্য সন 
জবাব দাও। কিছু তঞ্চক করিও ন!। 
বলিলে তোমায় কিছু দিব নাঁ_-এক পয়- 
সাও নহে। কিন্ত যদি না বল, কিমিছা' 
বল, তবে, ভোসার ঘরে আগুন দিব; 
ঠোমার ডাকঘর লুঠ করিব; আদালতে 
প্রমাণ করাইব বে তুমি নিজে লোক 
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দিয়া সরকারি টাকা অপহরণ করিয়াছ-_- 
কেমন এখন বলিবে %* 

পোষ্ট বাবু থরহরি কাপিতে লাগিল-_ 
বলিল_-« আপনি রাগ করেন কেন? 
আমি ত আপনাকে চিনিতাম না-- 
বাজে লোক মনে করিয়াই ওরূপ বলিয়া- 
ছিলাম--আপনি যখন আ'সিয়াছেন, 
তখন যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহা! 
বলিব।” 

মা। কত দিন অন্তর ব্রহ্মানন্দের 
চিঠি আসে? 

পোষ্ট। 
ঠাওর নাই। 

মা। তবে রেজিষ্টর হইয়ই চিঠি 
আসে? 

পোষ্ট । হা-প্রা় অনেক চিঠিই 
রেজিষ্টরি করা । 

মা। কোন্‌ আপিষ হইতে রেজিষ্টরি 
হইয়া আইসে? 

পোষ্ট । মনে নাই। 

মাধণী। তোমার আপিষে একখানা 
করিয়া রশীদ থাকে না? 

পোষ্ট মাষ্টর রশীদ খু'জিয়া বাহির 
করিলেন। একখানি পড়িয়া বলিলেন, 
« প্রসাদপুর |, 

“ প্রসাদপুর কোন্‌ জেল!? তোমাদের 
লিষ্টি দেখ।” 

পোষ্ট মাষ্টর কাপিতে কাপিতে ছাপান 
লিষটি দেখিয়া বলিল, “শোর | 

মা। দেখ, তবে আর কোথ! কোথ! 


প্রায় মাসে মাসে-ঠিক 


কৃষ্ণকাস্তের উইল। 
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হইতে রেজিষ্টরি টিঠি উহার নামে আসি- 
য়াছে। সব রশীদ দেখ। 

পোষ্ট বাবু দেখিলেন, ইদানীস্তন যত 
পত্র আসিয়াছে, সকলই প্রসাদপুর হু- 
ইতে। মাধবীনাথ পোষ্ট মাষ্টর, বাবুর 
কম্পমান হস্তে একখানি দশ টাফার 
নোট দিয়! বিদায়গ্রহণ করিলেন। তখ- 
নও হরিদাস বাবাজীর হুক! জুটিয়া উঠে 
নাই। মাধবীনাথ হরিদাসের জন্যও 
একটি টাকা রাখিয়া! গেলেন। বল! 
বাহুল্য যে পোষ্ট বাবু তাহ। আত্মসাৎ 
করিলেন । 


পঞ্ভ্রিংশ পরিচ্ছেদ । 


মাধবীনাথ হামিতে হাসিতে ফিরিয়! 
আমিলেন। মাধবীনাথ, গোবিন্দলাল 
ও রোহিনীর অধঃপতনকাহিনী সকলই 
পরম্পরায় শুনিয়।ছিলেন। তিনি মনে মনে 
স্থিরসিদ্ধাস্ত করিয়াছিলেন; ষে রোহিণী, 
গোবিন্দলাল একস্থানেই, গোপনে বাস 
করিতেছে। ব্রহ্ষানন্দের অবস্থাও তিনি 
সবিশেষ অবগত ছিলেন--জানিতেন যে 
রোহিণী ভিন্ন তাহার আর কেহ নাই। 
অতএব যখন পোষ্ট আপিষে জানিলেন 
যে ত্রক্গানন্দের নামে মাসে মাসে রেজি- 
রি হইয়৷ চিঠি আসিতেছে--তখন বুঝি- 
লেন যে, হয় রোহিণী, নয় গোবিন্দলাল 
তাহাকে মাসে মাসে খরচ পাঠায়। প্রসাদ- 
পুর হইতে চিঠি আমে, অতএব উভয়েই 
গ্রসাদপুরে কিন্বা। তাহার নিকটবর্ভী, 
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কোন স্তানে অবশ্য বাস করিতেছে, 
কিন্ত নিশ্চয়কে নিশ্চয়তর করিবার জন্য 
তিনি কন্যালয়ে প্রত্যাগমন করিয়াই 
.ফীড়িতে একটি লোক পাঠাইলেন। 
সবইনস্পেক্টরকে লিখিয়! পাঠ।ইলেন, 
একটি কনষ্টেবল পাঠাইবেন, বোধ হয় 
কতকগুলি চোর! মাল ধরাইয় দিতে 
পারিব। 

সব ইনম্পেক্টর মাধবীনাথকে বিলক্ষণ 
জানিতেন-_তয়ও করিতেন-_পত্র প্রাপ্তি 
মাত্র নিদ্রাসিংহ কনষ্টেবলকে পাঠাইয়! 
দিলেন। মাধবীনাথ নিদ্রাসিংহের হস্তে 
ছুইটি টাক! দিয়া বলিলেন, “বাপু হে 
_ হিন্দি মিন্দি কইও না__-য! বলি তাই 
কর। এ গাছতলায় গিয়া; লুকাইয় 
থাক। কিন্ত এমন ভাবে গাছ তলায় 
ধড়াইবে, যেন এখান হইতে তোমাকে 
দেখা যায়। আর কিছু করিতে হইবে 
না।” নিজ্রাসিংহ স্বীকৃত হইয়া বিদায় 
হইল। মাধবীনাথ তখন ব্রঙ্গানন্দকে 
ডাকিয়া পাঠাইলেন। ব্রহ্জানন্দ আমিয়া 
নিকটে বসিল। তখন আর কেহ সেখানে 
ছিল ন!। 

পরম্পরে স্বাগত জিজ্ঞাসার পর মাধবী- 
নাথ বলিলেন, « মহাশয়, আমার স্বগীর 
টববাহছিক মহাশয়ের বড় আত্মীয় 
ছিলেন । এখন তাহারা তত কেহ নাই 
আমার জামাতাও বিদ্শেস্থ । আপনার 
কোন বিপদ আপদ পড়িলে আমা- 
দ্লিগকেই দেখিতে হয়--তাই আপনাঞ্ক 
,ডাকাইয়াছি।'* 


বঙ্গদর্শন । 


(কার্তিক। 


্রহ্গাননের মুখ গুকাইল। বলিল-_ 
£€ বিপদ কি মহাশয় ?” 

মাধবীনাথ গম্ভীর ভাবে বলিলেন, 
£« আপনি কিছু বিপদগ্রস্ত বটে” 

ব্র। কিবিপ্দ মহাশয়? 


মা। বিপদ সমৃহ। পুলিষে কি 


. প্রকারে নিশ্চয় জানিয়াছে যে আপনার 


কাছে এক খানা চোর! নোট আছে। 

ব্হ্মানন্দ আকাশ হইতে পড়িল। “সে 
কি! আমার কাছে চোর! নোট !” 

মাধবী । তোমার জানতঃ চোর! ন1 
হইতে পারে। অন্যে তোমাকে চোরা 
নোট দিয়াছে__তুমি না জানিয়! তুলিয়া 
রাখিরাছ। 

ব্র। নেকি মহাশয়! আমাকে নোট 
কে দিবে? 

মাধবীনাথ তখন, আওয়াজ ছোট 
করিয়া, বলিলেন) « আমি সকলই জানি- 
য়াছি--পুলিষেও লানিয়।ছে। বাস্তবিক 
পুলিষের কাছেই এ সকল কথ! গুনি- 
য়াছি। চোর! নোট প্রসাদপুর হইতে 
আডিয়াছে। এর দেখ একজন পুলিষের 
কনষ্টেবল আসিয়া! তোমার জন্য দীড়াইয়া 


'আছে-_-আমি তাহাকে কিছু দিয়া আপা- 


ততঃ স্থগিত রাখিয়াছি।”” 
মাধবীনাথ তখন বৃঙ্গহলবিহারী রুল- 
ধারী গুল্কশ্মস্রশোভিত, জলধরসন্নিত 
কনষ্টেবলের কান্তমুর্তি দর্শন করাইলেন। 
্রন্মানন্দ খর২ং কাপিতে লাগিল। 
ধাধৰীনাগের ' পায়ে জড়াইয়া কাদিয় 
বলিল, 
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“আপনি রক্ষ। করুন!” 

মা। ভয় নাই। এবার প্রসাদপুর 
হটতে কোন্২ নম্বরের নোট পাইরাছ 
বল দেখি। পুলিষের লোক আমার 
কাছ নোটে নম্বর রাখিয়া গিয়াছে। 
যি সে নম্বরের নোট না হয় তবে ভয় 
কি? নশ্বর বদলইভে কত ক্ষণ? এবার 
কাব প্রমাদপুবের পত্র খানি লইর়। 
আইস দেপি_নোটের নম্বর দেখি। 

গরন্ষ'নন্দ যায় কি প্রকারে? ভর করে 
--কনষ্টেবল যে গছ তলায় 

মাধবীনাথ ঝলিদেন। “কোন ভর 
নাই, আমি সঙ্গে লোক দিতেছি।” মাধবী- 
নাথের আদেশমহ একজন দ্বারবান্‌ 
বঙ্গ নন্দের সঙ্গ গেল । ব্রদানন্দ রোহি- 
দীব পত্র ইয়া আসিলেন। মেই পত্রে? 
মাধপ;নাথ যাহা যাহা খছিতে ছিলেন 
সকলই গাইলেন । 

পত্র পাঠ করিরা ব্রঙ্গানন্দকে ফরাইয়া 
দিয়া বলিলেন, “এ নম্বরের নোট নহে। 
ফোন ভয় নাই-তুমি ঘরে য)ও। অঃমি 
কনট্টেধলকে বিঘ।র করেয়। দিতেছি ।” 

্রহ্ষানন মুতদেছে প্রাণ পাইল। উদ্ধী 
শ্বসে সেখান হইতে পল.ন ক' রিল। 

মংধথনাথ কাকে চিকিংসার্থ স্বগৃহে 
পরা গেলেন। তাহার চিকিংসার্থ 
উপযুক্ত চিকিৎসক নিযুক্ত করিয় দিয়া, 
স্বং কলিকাত।র চলিলেন। ভ্রমর 
অনেক আপত্তি করিল-_-মাধবীনাথ 
শুনিলেন না। শীত্্রই আমিতেছিঃ এই 
বলিয়া কন্যাকে প্রবোধ দিয়া গেলেন । 


কষকান্তের উষ্ল 
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কলিকাতায় নিশাকর দাস নামে মাধ- 
বীলাথের একজন বড় আত্মীয় ছিলেন। 
নিশাকর মাধবীনাথের অপেক্ষা আট দশ 
বৎসরের বয়ঃকনিষ্ঠ। নিশাকর কিছু 
করেন না-_ পৈতৃকবিষয় আছে-_কেবল 
একটু একটু গীত বাদ্যের অনুশীলন 
করেন। ঘিষ্বর্্ম। বলিয়! সর্ববদ1 পর্যটনে 
গমন করিয়া থাকেন। মাধবীনাথ কাহার 
কাছে 'জাসিয়! সাক্ষাৎ করিলেন। 'ন্ান্ত 
কথার পর নিশাকরকে জিজ্ঞাসা করিলেন 

« কেমন হে বেড়াইতে যাইবে ?” 


নিশ!। কোথায়? 

মা। জিলা_জশ্-শৃ-শর-_ 
নি। জশ--শরে কেন ? 
মা। নীলকুঠি কিন্ব। 

নি। চল। 


তখন ধিহহ উদ্যোগ করিয়। ছুই বন্ধু 
ছই একদিনের মধ্যে যশোহরাভিমুখে 
যাত্রা করিলেন । সেখান হইতে প্রসাদ 
পুব যাইবেন। 

ষট্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ । 

দেখ, ধীরে ধীরে শীর্ণশরীরা চিন্রানদী 
বহিতেছে-_তীরে অশ্বথ কদস্ব আ'ত্র খর্জুর 
প্রতি অদংখা বৃক্ষশোভিত উপবনে 
কোকিল দয়েল পাপির! ডাকিতেছে। 
নিকটে গ্রাম নাই; প্রসাদপুর নামে একটি 
ক্ষুদ্র বাজার গ্রায় একক্রোশ পথ দুর। 
এখানে মন্থুযানমাগম নাই দেখিয়া, নিঃ- 
শঙ্ষে পাপাচরণ করিবার স্থান বুঝিয়া পূর্বব- 
কালে এক নীলকর সাহেব এইখানে এক 
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নীলকুঠি প্রস্তত করিয়াছিল। এক্ষণে 
নীলককর এবং তাহ।র ্রশ্বর্া, ধবংসপুরে 
গ্রয়ান করিয়াছে--তীাহার আমীন তাগা- 
দগীর নাএব গোমস্ত। সকলে উপযুক্ত 
স্থবনে স্বকমার্জিত ফলভোগ করিতে- 
ছিলেন। একজন বাঙ্গালি সেই জনশূন্য 
গ্রান্তরপ্তিত রমা অট্রানেকা ক্রয় করিয়া, 
তাহা সুসজ্জিত কবিয়াছিলেন। পুষ্পে, 
প্রস্তরপু্চলে, আসনে, দর্গণে, চিত্রে, গৃহ 
নিচত্র হইর! উঠিগ।ছিল। তাহার অভ্য- 
স্তরে দ্বিতলস্থ বৃহৎ কক্ষমধো আমরা 
প্রবেশ করি। 
রমণীর চিত্র -কিস্ত, সকল গুলি সুরুচি- 
বিগন্থিত-অবর্ণনীয়। নির্ধাল স্গাকামল 
আমনোপরি উপবেশন করিরা একজন 
শ্মক্রধারী মুদলমান একটা তন্বুরার কাণ 
মুচড়াইতেছে-কাছে বণিয়া এক যুবতী 
ঠিং ঠিং করি! একটা তবলায় ঘা দ্বি- 
হেছেনসঙ্গে সঙ্গে হাতের ব্বণ'লঙ্কার 
ঝিন্‌ বিন্‌ করির! বাভাতেছেপাশ্বসথ 
গ্রাচীরবিলম্বী ছুইগানি বুহত দর্পণে টভ- 
ঘের ছায়াও রূপ করিতেভিল। পাশের 
ঘরে বমিরা, একজন বুণা পুরুষ নবেল 
'পড়িন্ডেছেন, এবং মধ্যস্ত সুক্ত দ্বারপথে, 
যুবতীর কার্য দ্েখিতেছেন। 

তন্থুরার কাণ মুচড়াইতে দুচড়াঈতে 
দড়ীধারী তাহার তারে অন্থৃলি দিতেছিল। 
যখন তারের মেও মেও আর তবলার 
খ্যান খ্যান ওস্তাদজির বিবেচনায় এক 
হুয়া মিলিল--তথন তিনি সেই গুস্ফ 
শকর+জন্ধকার মধা হইতে কতকগুলি 


কক্ষমধ্যে কহকগুলিন 


বঙ্গদর্শন। 


(ৰ.ঙিক। 


তুষারধবল দন্ত বিনিগ্গত করিয়া, বৃষভ- 
দুর্লভ করব বাহির করিতে আরম্ত 
কবিলেন। রব নির্গত করিত করিতে 
সেই তুষারধবল দস্তগুপি বহুবিধ খিচু- 
নিতে পরিণত হইতে লাগিল; এবং 
ভ্রমরকৃষ্ণ শ্শ্রুরাশি তাহার অনুবর্তন 
করিরা ন;ন। গ্রকার রঙ্গ কবিতে লাগিল। 
তখন' যুবন্তী খিচুশীন্তাড়িত হুয়া, 
দেই বৃবভছূর্ণভ রবের সঙ্গে আপনার 
কোমলক নিশাইরা, গীত আরম্ত করিল 
_তাহাতে সরু মোটা অ:ওয়।জো, 
সেনালি বূপাণ্নি রকম একপ্রকার গীত 
হইতে লাগিল। 

এইথানেই বনিক! পতন করিতে 
স্থা। হয়। যাহা অপবিত্র; অদর্শনীয়, 
নাহ আমর! দেখাইব না যাহা নিত্তাস্ত 
না বলিলে নম, তাহাই খলিব। কিন্তু 
তথাপি, সেই অশোক বকুল কুট কুরু- 


টা 
স্পা 


বক কুগীনধ্যে ভ্রমর গুন) কোকিলকুজন, 
দেই ক্ষু্রনদীহরঙ্গচালিত রাজহংসের 
কলনাদ, নেই বুথি জাতি মল্লিক] মধু 
মালা প্রন্থতি কুুমের সৌরভ, সেই 
গহমধ্ে নীল কাচ প্রবিষ্ট রৌত্রের অপুর্ব 
মাধুরী, সেই রজত স্দটকাদিনিশ্মিত 
পুষ্পধ!রে সুবিনাস্ত কুনুম গুচ্ছের শোভা, 
সেই গ্রহ শোভাকারী দ্রব্জাতের বিচিত্র 
উজ্জ্লবর্ণ আর সেই বৃদ্ধের বিশুদ্ধন্বর- 
সপ্তকের ভূয়সী স্থষ্টি,এই সকলের ক্ষণিক 
উল্লেখ করিলাম। কেন না গে সুপক 
নিবিষ্ট়নে ঘুবতীর, চঞ্চল কটাক্ষ দৃষ্ 
করিতেছে, তাহার হৃদয়ে এ কটাক্ষের 


১১৮৪1) 


মাধূর্দ্যেই এই সকলের সম্পূর্ণ সকষ্তি হই- 
তেছে। 
এই যুবা গোবিন্দলাল-ত্রী ঘুপন্ী 
বোছেণী। এই গৃহ গোবিন্দলাল ক্রয় 
করিয়াছেন । এইখানেই ইহারা স্থ্ারী। 
অকন্মাৎ রোহিণীর তবলা বেসুরা 
বলিল। ওপ্তাদজীর তঘুধার তার ছি'ডিল, 


ড।হিরুসনাপতি নাটক । 
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তাঁর গলায় বিষম লাগিল-_গীত হক্ধ 
হইল। গোবিন্দলালের হাতের নবেল 

পড়িয়া গেল। সেই সময় সেই প্রমোদ- 

গৃহ দ্বারে একজন অপরিচিত যুবা পুরুষ 

প্রবেশ করিল। ক্মামরা তাহাতে চিনি 
_সে নিশাকর দাস। 


ডাহিরসেনীপতি নাটক ।* 


নাটকে যে গল্পটি বিবৃত হইয়াছে 
ভাহার চুগ্ধক এই £_আলোর দেশে 
ডহির নামে এক গ্ষজিন্ন রাজ! ছিলেন, 
তিনি বুদ্ধ বয়মে বড় বিপদাপন হন। 
বমে|রার অধিপতি খলিফা ওয়ালেদের 
দৈন্তেবা গমিয়া আলোর আক্রমণ করে, 
এই বিপদের সময় বুদ্ধ ডাহির উপারা- 
স্তর না দেখিয়! প্রকাশ করেন যে, ষে 
তাহাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিবে 
সে বাক্তিকে এক রাজকন্ত। বিবাহ দ্র. 
বেন। রাজার দুই কণ্ঠ ছিল; সর্ব চনিষ্টা 
জয়া বালিকা,সরল। ও অতি ভীরুস্বভাবা। 
জোষ্টা কনা। শৈলস্থু তা, সুন্দরী, যুবতী, 
নিলজ্জা.দপ্তিঝস্বভ[বা। যে ব্যক্তি যবন- 
হস্ত হইতে রাজ্যরক্ষ] করিবে, তাহার 
সহিত শৈলস্তার বিবাহ হইবে, এই 
কথা রাষ্ট হইলে রাজার গ্রধ[ন সেনা- 
পতি শৈলম্ৃভার পাণিগ্রহণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
হয়৷ যুদ্ধে গেলেন, কিন্তু প্রথমেই 
আহত হইয়া মরণাপনন অবস্থায় জনৈক 


যবননেনাপতির শিবিবে পড়িয়া রহি 
লেন। বৃদ্ধ রাজা আর উপার না দে- 
খিয়া, শেষ আপনিই যুদ্ধে গেলেন। কিন্তু 
বুদ্ধ বড় করিতে হইল না, শীঘ্বই আহত 
হইয়! প্রাণভ্যাগ করিলেন। পরে তাহার 
মহিষী যুদ্ধে গেলেন, তিনিও হত হুষ্ট- 
লেন। যুদ্ধ শেব হইয়! গেল, বনের! 
রাজপুরী অধিকার করিল । রাকনার! 

ভরেই পলাইয়া, এক বনে অ শ্রয় লউ- 
লেন। তথায় এক ডাকিনীর সহি 
সাক্ষাৎ হওয়ায় শৈলস্থতার অন্তরে গ্রাতি- 
হিংসা অস্কুরিত হঈল। পেষ ডাকিনীর 
পরামর্শ অনুসারে রাজকন্যার পুনরার 
পিতবাজধানীতে প্রত্যাগমন করিতে 
লাগিলেন, পথিমধো ধৃত হইয়া খলিফাব 
প্রতিনিধি মহম্মদ্র বেন্কামিমের নন্ম:খ 
আনীত হুইলেন। ধেন্কামিম তাহ।- 
দের রূপ লাবণ্য দেখিয়।, খলিফার 
বেগম হইবার, যোগা খিবেচনায় তাহা- 
দ্রিগকে বসে'রায় প্রে'ণ করিলেন। 
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শৈলন্থতাঁকে পাইয়া! খলিফা আপনাকে 
ধন্য জ্ঞান করিয়া বযত্ধে অন্তঃপুরে রাখি- 
লেন। প্রথম যে রাত্রে খলিফ! শৈল 
সুতার শয়নগৃছে আসিলেন, সেই রাত্রেই 
শৈলন্ৃতার কৌশলে খলিফার মানসিক 
বেগ প্রেমের পথ ত্যাগ করিয়া প্রতি- 
হিংসার দিকে ধাবিত হইল। শৈলস্থৃতার 
সহচরী খলিফাকে প্রকারান্তরে জান।ই- 
লেন যে তাহার প্রতিনিধি বেন্কাসিম 
আপন উচ্ছিষ্ট ক্রাহাকে নজর পাঠাই- 
য়াছেন। 'এই কথা শুনবামাৰ্ধ খলিফ! 
রাগান্ধ হইয়া শৈলনুতার গৃহ তা'গ 
করিয়া গেলেন এবং তৎক্ষণাৎ বেন্কলি- 
মের শিরশ্ছেৰ করিতে হকুম দিলেন। 
বেন্কামিষের মাগা শীত্বই কাটা গেল, 
শৈলন্থৃতার প্রতিহিংসা! পরিস্প্ত হইল । 
তিনি ভগিনী সমভিব্যাহারে দেশে ফি- 
রিয়া আসিলেন। 

গল্পটা, সমাক্রূপে না হউক, কত- 
কাংশে নাটকোপযে!গী বটে । আমাদের 
দেশে বাহার উত্তর প্রত্যুত্তর লিখিয়া 
নাটক নাম দ্িরা পাঠকদিগকে ঠকান 
এবঃ নাটক লিখিরাছি বলিয়া আপ- 
নারাও ঠকেন, তাহাদের মধ্য প্রায় 
অনেকেই জানেন না! যে সকল গল্গই 
নাটকোপযে।গী নহে। তিনি মনে করেন 
যে, যে কোন গল্প লইয় নাটক লেখা 
যায়, তিনি নাটকের কিছুই বুঝেন ন1। 
উপন্যাস আকারে কোন গর অতি 
মনেখহুর, 'হুইয়াছ্ছে বলিয়া যে তাহা 
অশাই 'নাটকোপধোগী, হইবে এম 


বঙ্গদর্শন । 


( কার্তিক। 


বিবেচনা কর] ভ্রম। আমাদের অধি- 
কাংশ নাটকলেখকদ্িগের মধো এই 
সকল জন অতি বলবৎ থাঁক্ষায় দেখা 
যায় যে, তাহার! প্রায়ই নাউক লিখিতে 
গিয়া “ জোব,নবন্দি” লিগগয়। “ফলেন। 
ত'হাদের লিখিত কথোপকথনকে তীহা- 
রা নাটক বলুলঃ কে বারণ করিবে? কিন্ত 
ত'হাদের সন€ক্ষ সমগদার” ভি আর 
কেহ উহাকে নাটক ব্নর। গ্রহণ করি. 
বেন না। যন্দি অনা কেহ করেন, করুন, 
তখাদি সে গ্রন্থ দর্থকাল স্তাত্ী হইবে 


না] 
ডহির সেনাপতি নাটক সম্বন্ধ আ- 
মরা বলিতেডিল!ম বে গন্টটী কহকাংশে 
নাটকোপবোগী । শ্রিন্ত ন'উকোপযোগী 
বলিয়া গ্রন্থকার যে এই গচট নির্বাচন 
করিরা লইর'ছেন। এমত বোধ হয় না 
গল্পটি কেন ন.উক্োপযোগী, ইহার 
কোন্‌ অংশ নাটকোগপনোগী আর কোন্‌ 
অন্শ ০ুুহ, গ্রন্থকার শাহ বুঝিলে প্রথন 
হিন অঙ্কের অপিকাংশ তিনি পিখি- 
তেননা। শৈলন্ুতার সহিত ভাকি- 
নীর সাক্ষাৎ হইছে নাটকের আারস্ত, 
তৎপুর্ব্বে যে পঞ্চাণ খুত্র লিখিত হই- 
যছে, তাহা দশ কি দ্াদশ পত্রে লিখিত 
হইলে, নাটকের কোন ক্ষতি হইত না। 
যে ভগ নাটকের কোন অংশই নহে 
বলিলে হয়, গ্রস্ককার সেই ভাগ লইর! 
পরিশ্রম করিয়াছেন, আর বে ভাগ এই 
£নাটঝের মজ্জা স্বরূপ, গ্স্থকার সে ভাগের 
প্রতি কোন যত্বই করেন নাই। বোধ 
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হয় সে ভাগ তিনি বড় চিনিতেও পারেন 
নাই। 

গল্পটা নাটকোপযোগী টে, কিন্ত 
এরূপ গল্প লইয় নাটক লেখা উচিত কি 
ন| সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে । 
গ্রতিহিংস! গল্পটির বীজ । এ বীজে বড় 
স্বুফল ফলে না) এখানেও ফলে নাই, 
প্রতিহিংসার ফল এ গল্লে নিরপরাধের 
দণ্ড। একদিকে প্রতিহিংসা! অপর দিকে 
নিরপরাধের দণ্ড ভিন্ন আর কিছুই এ 
গল্পে স্পষ্ট দেখিতে পাওর যায় না! । 
যদি আর কিছু থাকে তবে বোধ হয় 
প্রতি'হংসার পারে তাহা লুষ।ইয়া আছে 
তাহাতে কাহারও দৃষ্টি পড়ে না। কেহ 
কেহ বলিতে পারেন, শৈলম্ৃভার প্রণয় 
এই নাটকের এক অংশ । তাহ। হইলে, 
হইতে পারে। শৈলন্ুতা ও সেনাপতি 
উভয়েই দুই একস্থানে "উঃ”"'আ” করি- 
ঘাছেন, তাহা! প্রেমের পীড়নে হইতে 
গারে, কিন্তু সে প্রেমে কাহারও দৃষ্টি পড়ে 
না, আমরাও তাহাতে কিছুই বিশেষ 
অসাধারণত্ব দেখিতে পাই দাই। 

নাটকখানি আদ্োগান্ত পাঠ করিলে 
পর তল্লিখিত বিষয় মনে বড় স্থায়া ভয় 
না। টৈলন্্রশার অভাগা !ক শৌভাগ্য 
অথবা বেনকাসিমের দণ্ড এতৎ উভয়ের 
মধ্যে কিছুই এরপ অন্তরস্পর্শ করে না 
যে থাকিয়া থাকিয়৷ তাহা মনে পড়িবে। 
সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় নিরপরাধের 
দণ্ড হইলে সকলেই কাতর হয়। নেই 
পরিতয় আবার কবির নিকট শুনিলে 


ভাহিরসেন!পতি নাটক । 
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একেবারে বাকুল হইতে হয় কিন্ত বেন্‌- 
কামের দও শুনিয়া ব্যাকুল হওয়া দুরে 
থাকুক সাধারণ লোকের মুখে গশুনিলে 
যেরূপ “আহ বল! যায়, তাহাও বলিতে 
প্রবৃত্তি হয় না। বোধ হয় কেহ কেহ 
বলিবেন, যে আমাদের কবির সে চেষ্টা 
করা উদ্দেশ্য নহে; বেন্কাসিমের প্রতি 
সহৃদয়ত] না জন্মে, এই তাহার" চেষ্টা 
ছিল। তাহা-হইলে বলিতে হইবে যে, 
নিরপরাধের প্রতি সহৃদয়ত! জন্মিতে 
বারণ, আর প্র তহিংসার দলে £য/ইতে 
অনুরোধ কর! হইয়াছে। কিন্তু সে অন্ু- 
রোধ শুনিলেও যে শৈলন্তার সহত 
কাহারও সহৃদয়তা জন্মিবে এমত বল! 
যায় না। শৈলস্ুতাকে সেনাপতি ভাল 
বামিয়াছলেন কিন্ত আমরা ভালবাসিতে 
পারিল।ম না। এই নাটকে বিশেষ 
কবত্ব আছে বলিয়াও বোধ হয় না। 
ইহাতে এমত কোন কথাই নাই যে মনে 
র।খিতে ইচ্ছ। করে। বোধহ্‌র এরপ কোন 
কথ। বলিবার বয়সও গ্রস্থকারের হয় নাই। 
গ্রস্থকারের যে বছুদর্শন নাই তাহার অনেক 
লক্ষণ পাওয়৷যায়। কিন্তু বহদর্শন ব্যতীত 
নাটক লিখিবার অধিকার জন্মে না। 
গ্রন্থকার হিন্দু মুদলমান এক করিয়! 
ফেলিয়াছেন। দ্বিতীয় অন্কে মহম্মদ 
বেন্কাসিম "বলিতেছেন, “জ্বলস্ত অ- 
গিতে ত্বতাছতি দেওয়! মাত্র । এই 
কথাগুলি হিন্দু ভিন্ন পুর্ববকালের মুদলমান 
দ্বারা কথিত হইবার কখন সম্ভাবনা নছে। 
হিন্দুরা অগ্িতে. স্বতাতি দিয়া সর্বদাই 
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হোম যাগ করিতেন; দ্বত্তানুতিতে 'অগ্সি 
কিরূপ প্রজ্ঞলত হইয়া উঠে, তাহা 
নিত্যই দেখিতে পাইতেন,কোন বিষয়ের 
হঠাৎ বৃদ্ধি দেখিলে, তাহাদের নিভা- 
পরিচিত দ্বৃতাহুতি মনে পড়ি । . মুসল- 
মানদ্দিগের তাহা মনে পড়িবাব সন্ভাবন| 
ছিল না। এই জনা আমাদের মাধ্যে 
স্বতাহুতির উপমা প্রচলিত হইয়া আনি 
যাছে, মুনলমানদিগের মধ্যে কখন তাহ! 
হয় নাই । 

শৈলম্বতার সহিত যখন ডাকিনীর 
সাক্ষাৎ হইল, ডাকিনী শৈলম্ তাকে 
সরতানী বলির! সম্বোধন করিল। আমরা 
মনে করিলাম ডাকিনী বুঝি মুসলমান, 
পরে দেখিলাম, আমাদের ভ্রম হইয়াছে । 
কিন্তু হিন্দুডাকিনী কেন মুদলমান ধর্ম 
গ্রন্থ হইতে নাম বাছিরা শৈলম্থৃভার 
প্রতি প্রয়োগ করিল, আমরা তাহা এ 
পর্যন্ত বুঝিতে পারি নাই। 

আটশত বৎসর পূর্বে মহশ্মদীয় সৈনি- 
কের! কিরূপ ৰৌধ্যবান্‌ ছিলেন, গ্রন্থকার 
তাহা কিছুই অবগত নহেন। বেন্‌- 
কামিম ও রম্তমের কথাবার্তা গুনিলে 
বোধ হয়, তাহারা অতি সামান্য বাঙ্গালি 
ভিলেন, অথবা বাঙ্গ।লির আদর্শ হইতে 
গ্রন্থকার তাহাদের প্রকৃতি অষ্কিত করি- 
রাছেন। বেন্কাসিমের ' বা রস্তমের 
মৌখিক দম্ভ ও আস্ফালন দেখিয়। আমা- 
দের বাঙ্গালি ভিন্ন আর কাহাকেও মনে 
পড়ে লা । | 

নাটকের মধ্যে বিশেষ অপরৃষ্ট অংশ 


বঙগদর্শন। 


€ কার্টিক 


চতুর্থ অঙ্কের প্রথন দৃশ্ত । জয়ার চরিত্র 
উত্তম হইতেছিল, এই চতুর্থ অস্কে তাহা 


বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে । রস্তম ও বেন- 


“কাসিম উভরেই এ স্থলে বাঙ্গালি হইয়া 


গিয়াছেন। তাহা! দেখাইবার নিমিত্ত 
এই অংশ আমর! নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম। 
রম্তম তাতৎকালিক মহাযোদ্ধাদিগের 
সেনাপতি ছিলেন বলিয়া পরিচয় দেওয়া 
হইয়াছে । তাহার কগাবার্তর প্রতি 
মনোযোগ করা হউক। আর বেন্কা- 
সিমের তেজঃপুঞ্জ কিরূপ রক্ষিত হইয়াছে 
এই উদ্ধত অংশে তাহাও দেখা হউক। 

“বেনকাসিম। কথ কও,-_নহিলে 
অপমান হবে। 


শৈল। আর অপমানের বাকি কি? 
বে যবন, পদতলে থাকিবার বে[গ্য, সেই 
রাজা ডাহিরের সিংহাননে,__আমরা তা- 
হার কন্তা হয়ে সিংহ।সন সমীপে অবনত 
মস্তকে দাড়াইয়া আছি-__-আর জঅপনানের 
বাকি কি! 


বে,কা। এত স্বাধীনভাবে কথ! 
কহিও না। জান, কাহার সমুখে দাড়া 
ইর়। আছ? 


শৈল। অত্যাচারীর সম্মুখে। 


বে, কা। কিসে অত্যাচারী দেখিলে ! 

শৈ। অন্যায় যুদ্ধে আমার পিতা 
মাতাকে হত্যা করিয়াছে । 

বে, কা। অন্যায় যুদ্ধে! এত বড় 
স্পর্ধার কথা-_অন্ঠায় যুদ্ধে! ! 

শৈ। কি ভয় দেখাইতেছব! ডাহিবের 
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কন্ঠা ভীত হইবার মেয়ে নয়,__-আবার 
বলছি, অন্যায় যুদ্ধে! 

বে,কা। তোমার-মরিতে ইচ্ছা হই- 
যছে। 

শৈ। মরিব,--পিতৃমাতৃ হন্তার রক্তে 
স্ান করিয়া মরিব। 

রস্ত! লক্ষণ ভাল নয়।* 

বে,কা। শৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তো- 
মার স্থুকনিঃহ্থত বিষপুর্ণ বাক্যাঝল 
এক্ষণ সহা করিয়াছি,_-আর পারি ন1। 

শৈল। আবার ভয় দেখাইতে ! 
রাহ্দা ডাহিরের সিংহাসনে দুর্বত্, পার্খে 
তাহার সতী, ছূর্ব স্তকে দেখিয়া গল- 
লগ্মীকুতবাসা, আমরা 'াহারই কন্যা 
বন্দিনী হোয়ে ছুর্বত্তের সম্মুখে !_ 
ভৈরবি এ বিযদৃষ্টি আর সহা হয় না চক্ষু 
ভুলিয়। ফেল, চক্ষে আগুন জালিয়৷ দাও। 

প্র,সে। খোদবনং এ ভাল লক্ষণ 
নয়। ক্ষত্রিয় শোণিত সামান্য জ্ঞান 
করবেন, না। 

রস্ত। সত্য। কিক্ত'মন্মণেরশর ও 
কোমল অঙ্গে একবার বিদ্ধ হলে, এত 
তেজ সমুদয় জল হইয়া যাইবে। 

ডর । আমার দিদিকে রাগাচ্চ কেন? 
ধাপাকে মেরেছ--ম'কে মেরেছ, এর 
্ঁতফল পাবে না বুরি ? 

রস্ত। এটিকে দেখ্তে ত বালিকা! 
বলে নোধ হয় না, কিন্তু কথা, হাব, ভাব 
সমুদয় বালিকার ন্যায়। 


চাচা, আপনা বাচা । 


ভাহিরসেনাপতি ন'টক। 
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জয়া । আমি বুঝি বালিকা,__অরিনম 
বলেছেন আমায় বিয়ে করিবেন। 


বে,কা। তোমার বিবাহ বনেরায় 
«কালিফের সহিত হইবে। 
শৈল। কি ছর্বত্ত ! জিহ্ব। উপাডিয়! 
ফেল,--যেন একথা মুখ হইতে আর 
বাহির না হয়। 


বে,কা। শয়তানি, তোর শমন 
নিকটবন্তাঁ। 
শৈল। শমন নিকটবন্তী না হলে 


তোমার নিকট আসিব কেন? 


বে, কা । আমার নিকট দরার আশা 
করনা? 


শৈল। করি না। 
বে,কা। মরিতে চাও? 
শৈল। মারিয়৷ মরিতে চাই। 


বে,কা। তোমার ভগ্রীকে কে রক্ষা 
করিবে। এ 

শৈল। আগে ওকে মারিব,প্রতিহিংসা 
বৃত্তির চরিতার্থ করিব,_-তবে “আপনি 
মরিব। 

বে, কা। আর এখনি যদি তোনার 
প্রাণ সংহার করি। 

শৈল। ঘুতাহার উপার আছে। 

বে,কা। কি! 

শৈ। (বস্ত্র হইতে ছুরিকা বাহির 
করিয়া) এই । 

বে, ক | উহা! দ্বারা কি করিবে? 


 বটেত) লাগে বাকারি ! 
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শৈল । ইহ! দ্বারাই অভীষ্ট সাধন 
করিব ।* 

রম্তম। খোদাবন-_ ক্ষান্ত দেন। 
দেখিতেছেন ন1 রমণীর সমুদয় অঙ্গ 
প্রতিভা বিশিষ্ট । চক্ষু দিয়া যেন ঝলকে 
ঝলকে অগ্নি নির্থত হইতেছে । আর 
কিছু বলার আবশ,কনাই। বমোরার 
পঠাইবার উদ্যোগ করুন। 

বে,কা।। কেমন বসোরায় যাইতে 
স্বীকার আছ? 

শৈল। নাযাই তকি করিবে? 

বে,কা। কি করিব--শয়তানি! তোর 
সভীত্ব অপহরণ করিব। 

শৈল । কি পামর! এত বড় আম্পদ্ধর 
কথা !! কি আমি কি এখনও দাড়াইয় 
আছি 1 এখনও পৃথিবী ভ্িধ। হলে না? 
এখনও আমার শিরে, 'বস্রাঘাত হলো 
না!! সর্বনাশি। এই" সর্বনাশের কথ! 
শুন[ইত্ে এখানে আনিয়াছিলি,_রাক্ষসি, 
তোর অ।রাধন! কুরে আমার এই সর্ধ- 


বতদর্শন | 


(কার্কিক। 


নাশ হলো! আমার পিতা মাতাকে গ্রাস 
করেছিস্‌,_বাকী 'ছিলাম আমরা, 
আমাদের দস্থযহস্তে সমর্পণ করে এই 
লাঞ্ছন৷ দ্িলি,_-আর ন1। আর আমি 
তোর কথা শুনি না। আয় জয়া-_ 
(জয়ার গলদেশে হস্ত দান, দক্ষিণ হস্তে 
ছুরিক! উত্থান) মায়,__আয় মাগে তোকে 
বিনাশ করি-- 

জয়া। ওম! দি্দ এমন হলো কেন! 

সহ। (হস্ত ধরিয়া) ও কি কর-_কি 
কর। 

শৈল। না আমায় প্রতিবন্ধক দিস্‌ 
না। আমি এখনই ওর প্রাণসংহার 
করিব। ছুর্বন্তকে মারিব, না হয় এই 
ছোঁর! অ।পনার চক্ষে ৭সাইব। 

বে, কা। ধর, শয়ভান্ীকে ধর, 
রস্তন এঁ ছোরাখানা আগে কাড়িয়। লও। 

রস্তম। (অগ্রনর হইয়া) না) এ 
অগ্নিদুত্তির নিকট যাইতে কে সাহন 
করিবে।”$ 


* সময়ট। অ।বের সময় নয়ত? 
+তাই ত। বিছানাকর্যে দিবনাকি? 
$ যাত্রার মটরু কেথায় লাগে! 
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টি . 
বঙ্গদশন | 
মাসিক পত্র ও সমালোচন। 
৪৩6 89302232852 
পঞ্চম খণ্ড | 
বৈজিকতত্ব ৷: 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


জনকের ন্ায় পুত্র হয়, জননীর ন্যায় 
কন্তা হয় একণ। বাঙ্গালার সর্বত্র রা্উ। 
অনেক সময় সম্তানের। কিয়দংশে পিতার 
ন্যায় কিয়দংশে মাতার ন্যায় হুইয়! 
থাকে একণাও তাঁরতবর্ষে চিরপ্রনিদ্ধ । 
এক্ষণে আমরা এই সর্বসাধারণপরি- 
চিত কথার অনর্থক পুনরুক্তি করিয়! 
পাঠকদিগের সময় নষ্ট করিব না, বৈজি ক- 
তৰসন্বদ্ধে যে নিয়মগুলি বাঙ্গালায় সচ- 
রাচর প্রচারিত নাই এক্ষণে তাহাই 

ংক্ষেপে বিকৃত করি এই আমাদের 
অতপ্রায়। 

'বৈজিকতব্ব প্রথমতঃ যত সামান্য 
বলিয়৷ বোধ হয় বাস্তবিক তত নহে। 
ইদানীং বিশেষ বিশেষ পণ্ডিতের! ইহার 
*নিয়মাহুসন্ধানে বছ যত্ব করিতেছেন কিন্ত 


সম্পূর্ণরূপে এপর্যন্ত কৃতকার্ধ্য হইতে 

পারেন মাই । 
বাঙ্গালায় গোমেষাদি ষত চতুষ্পদ 
আমর। যত্বে পালন করি তাহার্দের এ- 
ক্ষণে নিতাস্ত অবনতি না হউক কোন 
প্রকার উন্নতি দেখ! যায় না। বৈজিক- 
তব অবলম্বন করিলে বোধ হয় তাহা- 
দের আকৃতি প্রক্কৃতির ইচ্ছান্ুরূপ কিয়- 
ংশে পরিবর্তন করান যাইতে পারে। 
ইযুরোপ ও আমেরিকা খণ্ডে বৈজিক- 
তত্বের অনুশীলন হওয়া অবধি গৃহপালিত 
পশুদিগের মুধ্যে নানাপ্রকার পরিবর্তন 
সংসিদ্ধ হইয়াছে । এক্ষণে দেখিলে বোধ 
হয় যেন মন্ুষ্যের প্রয়োজনানুরূপ তাহা- 
দের গঠন হইতেছে । মেষসম্বন্ধে লর্ড 
সমরবিল লিখিয়াছেন যে,ব্যবসায়ীদিগের 

ক 
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কার্ধা দেখিয়া বোধ হয় যেন তাহারা 
নির্দোষ আকৃতি প্রথমে প্রাচীর়ে অঙ্কিত 
করিয়! পরে তাহার প্রাণদান করেছ। 
বাস্তবিক ধিলাতের মেষব্যবসারীরা যে 
রূপ "আকার ইচ্ছা করে সেই রূপ মেষ 
উৎপাদন করিয়া লইতেছে। কপোত 
সম্বন্ধে সর জন্‌ সিব্রাইট সাছেব বলিতেন 
যে যেরূপ পক্ষবুক্ত পায়রা চাও তিনি 
তাত] ঠিন বৎসরের মধো দিতে পারেন 
কিন্তু চঞ্চ বা মাথার গঠন পরিবর্তন 
করিতে হইলে তাহার ছয় বংসর লাগো। 
এই সকল কথা শুনলে আশ্চর্য্য হইতে 
হয়। বৈ্জিক কৌশল দ্বারা জীবের 
গঠন যেকতকটা মন্নুষযোর আয়ন্তমধ্যে 
আসিয়াছে এমত স্বীকার করিতে হয়। 
বেশবিগামীরা তন্তনায়কে যে রূপ বস্ত্র 
“ফরমাইন': দিয়া থাকেন জীবসন্বন্ে 
এক্ষণে প্রায় সেই রূপ « ফরমাইস” 
চলিতেছে । কিন্ত আমাদের দেশে তাহা 
হয় না। কিরূপে হইতে পারে তাহ! 
পরে বলা যাইবে । কিন্ত প্রথমতঃ কতক 
গুলি বৈদ্ধিক নিয়ম ন? জানিলে তাহার 
উল্লেখ কর। বৃথা হ্ঈটবে বিবেচনা করিয়া 
আমর! তাছ.র নিয্মমপরম্পরা বিবৃত করি- 
তেছি 1 


বৈজিকতব্বের গ্রাথম কথা এই যে 


বঙ্গদর্শন। 


( অগ্রহায়ণ। 


সম্তানের গঠন ও প্রন্তি বংশান্ব্ূপ 
হয়; অর্থাৎ জাতি, অন্তর্জাতি এবং 
গোষ্ঠী, অনুরূপ হয়। সাধারণতঃ জান! 
আছে যে কখন গোলাতিতে ঘোটক 
জন্মে না অথবা ঘ্বেটকঞ্লাতিতে গে! 
জন্মে না। বিজাতীয় জন্ম যে অনস- 
স্তব তাহা বালকেরাও অবগত মআছে। 
তাহার পর অন্তর্জাতির মধোও এ নিয়ম 
সম্পূর্ণ বলবৎ; এক প্রকার মেষের বংশে 
অন্ত গ্রকার মেধ জন্মে না; চিত! ব্যাপ্ের 
ংশে নাগেশ্বরী ব্যাগ জন্মে না। গোঠী- 
সম্বন্ধেও এ রূপ নিয়ম; আমাদের দেশী 
ক্ষুদ্রকায় বেটুয়া ঘোটকের গেঠীতে কখন 
ওয়েলার বা আরব্য ঘে।টক জন্মে না 
অথবা! আরবা ঘোটকের গোরষ্ঠীতে কখন 
আমাদের পক্ষিরাজের! জন্মগ্রহণ করেন 
ন1। আবার,অতি কৃষ্ণবর্ণ কাফি গোষঠীতে 
কখন ইংরেজদিগের মত শ্বেতকায় 
সম্তান জন্মে না অথব! শ্বেতকায় ইং- 
রেজদিগের গোরষ্টীতে কখন ক।কিদিগের 
ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ সন্তান অম্মে না। যদি 
কেহ কোন বংশে ইহার অন্যগ! দেখিয়া 
থাকেন তাহা হইলে বুঝিবেন যে সে 
বংশ অমিশ্রিত নহে, তাহ'তে শঙ্কর দোষ 
এক সময়ে না এক সময়ে ঘটিয়াছে। 

দ্বিতীয় নিয়ম এই যে, সন্তানের গঠন 
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জনক বা জননীর অনুরূপ ছয়। কি্ত 
অনেক সময় তাহা! একেবারে হয় না 
এমন কি জনক জননীর অনুরূপ হওয়া 
দূরে থাকুক বংশেরগ অনুরূপ হয় না। 
আমর! সে বিষয় শ্বতন্ত্র স্থানে বিবৃত 
করিব । সন্তান যে ভরনকজননীর অন্ধু- 
রূপ হইতে পারে আপাতত সেই বিষয়ের 
কতকগুলি পরিচয় ছুই এক খানি ইংরেজি 
্রসিদ্ধগ্রস্থ হইতে উদ্ধৃত করা! যাইতেছে। 
পিতা! পুত্রের সাদৃশ্য যে কতদূর পর্যাস্ত 
সুপ হয় এবং তাহ! যে কেবল বাহ্যিক 
আকারে নহে, ইহা ঁ সকল পরিচয় 
দ্বার! অনুভূত হইবে। পরিচয় গুলি ছয় 


প্রকারে বিভক্ত করিয়া! সন্নিবেশিত কর! 
যাইডেছে। 


প্রথমতঃ , অস্থিসন্বন্ধে সৌসাদৃশ্যের 
পরিচয়। জনক বা জননীর যে অংশে 
অস্থি দীর্ঘ বা ক্ষুত্র; লঘু ব1 গুরু, রিক্ত 
বা অতিরিক্ত থাকে সম্ভানদেহের সেই 


বৈজিকতন্ব। 
- 


৩৩৯ 


অংশে অস্থির অবশ্য গ্রা।য় তদ্রুপ হয় (১) 
অনেকের দেখা যায় অঙ্গুলির পার্শ 
হইতে অস্থি বুদ্ধি হটয়া গার একটি 
অতিরিক্ত অঙ্গুলি জন্মে; তাহাদের সন্তান 
দিগেরও সেইরপ অতিরিক্ত ঙ্গুপি 
দেখা যায় । (২) অঙ্গুলিতে তিনটা 
করিয়৷ পর্ব থাকে; একজনের হাহ! ন! 
হইয়া ছুঈটা করিয়া হইয়াছিল; পরে 
তাহার সন্তান হইলে দেখা গেল তাহা- 
দিগেবও শ্ররূপ দুইটি করিয়। পর্ব হই- 


-যাছে। পৌন্রদিগের ও তাহাই ঘটিয়।ভিল।1 


(৩) যাহার! শ্রহ্জীনী তাহাদের হস্ত 
সর্বদ|। চালনায় পুষ্টিলাভ করে। আনু- 
সন্ধান করিলে জানা যাইবে শ্রমজীবে- 
ংশোত্তব সন্তানদিগের হস্ত প্রায় অপর 
বালকের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড় হয়।ঃ 
পদনন্বন্ধে এ রূপ ।(8) এক সময় একটা 
কুুরী ত্রিপদ জন্মিয়াছিল। তাহার শাবক 
গুলিও তাহার ন্যায় ত্রিপদ হঈয়াছিল।$ 
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৩৪৩ 


এস্থলে অনেকে বলিতে পারেন ঘে যদি 
জনকজননীর অনুরূপ সন্তান জন্দে 
তবে কুদ্ধুরী আপনার জনকজননীর 
ন্যায় চতুষ্পদ্‌ ন! হুইয়! ব্রিপদ্দ কেন 
হইল? বর্তমান অবস্থায় এ প্রশ্নের 
উত্তর দেওয়া অতি কঠিন। জনক জন- 
নীর ন্যায় মস্তান জন্মে এইটি সাধারখ- 
নিয়ম সত্য, কিন্তু ইহার অনেক অনিয্মম 
ঘটে। মধ্যে মধ্যে অনাধারণ ও অভ্ভূত 
জন্ম হয় তাহার কোন কারণ নির্দেশ 
করা যায় না। লান্বার্ট নামে এক ব্যক্তির 
সর্বাঙ্গে সজারুর ন্যায় এক প্রকার চর্ম্- 
কীল জন্থিয়াছিল* অথচ তাহার পিতৃপুকর- 
ষের রলাছারও এর রূপ ছিল না। যাহার 
অস্ুলিতে ছুষ্টটা করিয়া পর্বা থাকার 
কথা বল! গিয়াছে তাহার পিতৃ পুরুষের 
অঙ্কুলিতে তিনটি করিয়! পর্ব ছিল, কেন 
এই ব্যক্তির তদ্বিপরীত ছুইটী করিয়া 
পর্ব হইল তাহা বলা যায় না? কিন্ত যে 
কারণেই এই রূপ বিপর্যায়'ঘটিয়া গাকুক 
ইহা একবার উপন্তিত হইলে পুর্বকথিতত 
নিয়মাধীন হইয়|ঘ কিয়দ্ধিনের নিমিত্ব 
বা. চিরকালের নিমিত্ত বংশপরম্পরায় 
চলিয়৷ আইসে। লাহ্বার্ট সাহেবের যর্ধবা্গে 
যে রূপ চর্দকীল জন্বিয়াছিল তাহর 
পুত্র পৌত্রেরও সেই রূপ হইয়াছিল । 

দ্বিতীয়তঃ । কেশসন্বন্ধে যাদৃশ্য অতি 


রঙ্গদর্শন। 


( অগ্রহায়ণ। 


আশ্চর্য্য।  ইছুদিদিগের ভরযুগ্ঘ চির- 
বিখ্যাত; আকর্ণ পর্যযস্ত না হউকত্র 
সথদীর্ঘ, এবং পরিষ্ৃত যেন চিত্রকর 
দ্বার মাবধানে চিত্রিত হুইয়াছে। তাহা. 
দের বংশপরম্পরা এই" রূপ জ চলি! 
আমিতেছে; (১) কয়েক বৎসর হইল 
কলিকাতায় কোন এক জন প্রধান ইংরে- 
জের এ রূপ ত্র দেখিয়া আমরা আ- 
শ্চর্যা হুইয়াছিলাম কিন্তু পরে অনুসন্ধানে 
জানা গেল যে ইংরেজটি ইন দিকৃলোস্তব, 
কয়েক পুরুষ হুইল ইংরেজদিগের দেশে 
বাস করিয়া ইংরেন হইয়াছেন । ইংরেজ 
দিগের সহিত তাহ।র পুরুষান্ুত্রমে আ- 
দান প্রদান চলিয়! আসিতেছে কিন্ত 
তথাপি ইহুদির ভ্রু তাহার বংশ হইতে 
এপর্যন্ত লোপ পায় নাই। (২) কোন 
কোন ব্যক্তির জমধ্যে ছুই তিন গাছি 
করিয়া চুল কিঞিণৎ বিশেষ পরিমাণে 
বুদ্ধি পায়। তাহাদের সম্তানদিগের মধোও 
এই সামান্য নানাধিকাটি দেখ! যার । 
(৩) কোন কোন বাক্তির মস্তকে একটি 
করিয়া শ্বেত বা তাস্তরবর্ণ কেশ গুচ্ছ থাকে। 
তাহাদের অস্তানদিগের মস্তকে কোন 
ভাগে না কোন ভাগে এ রূপ স্বত্ 
বর্ণের কেশগুচ্ছ দেখিতে পাওয়া যায়। 

ভৃতীয়তং। জনক বা জননীর ন্যায় 
সন্তানের বলমাংস শিরা ইত্যাদি হইয়া 
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থাকে। (১) অনেক সময় দেখাযায় পিতা! 
পুত্রের একই প্রকার হস্তাক্ষর, এমন 
কিশ্তনা যায় যে সন্তান জনকের হস্তা- 
ক্ষর কখন দেখেনাই তথাপি 'পিতার 
মায় তাহার হস্তাক্ষর হইয়াছে ; যদ্যপি 
ইহা সভ্য হয় তবে ইহার একগাত্র 
কারণ অনুভব হইতে পায়ে : জনকের 
যে রূপ শুক্স শিরা ও বলমাংস দ্বার! 
অঙ্গুলি নির্মিত হইয়াছিল পুল্রেরও অবি- 
কল সেই রূপ শিরা ও বলমাংসে অঙ্গুলি 
গঠিত হইয়াছে । জনকের নায় সম্ত।- 
নের যে হস্তাক্ষর হুইয়। থাকে ইহা স- 
বদ! দেখ! যায় কিন্তু জনকের হস্তাক্ষর 
না দেখিলেও সন্তান যে জনকের মত 
লিখিতে পারে এবিষয়ে সন্দেহ আছে। 
মহাপণ্ডিত ডারউইন সাহেব হস্তলিপি 
সম্বন্ধে বলিয়াছেন* যে এবিষয়ে আরও 
বিশেষ প্রমাণ আবশ্যক । (২) অনেকের 
চলন ও ভঙ্গী জনকের ন্যায় অবিকল 
হইয়। থাকে। যে স্থলে এ প্রকার 
দেখাযায় সে স্থলে বুঝিতে হইবে শরীর- 
পরিচালক বলমাংস পিতাপুক্রের একই 
রূপ। (৩) কঠস্বর সঙ্গদ্ধেও প্ী কথ। 


টবৈজিক তত্ব 


৩৪১ 


বলা যাইতে পারে। কণঠরন্ধ, যে রূপ সঙ্থু- 
চিত ও প্রসারিত হয় তদনুরূপ স্বর বিনি- 
গত হইয়! থাকে । পিতাপুত্রের একরূপ 
স্বর গুনিলে বুঝিতে হইবে যে তাহ্থাদের 
উভয়ের মধ্যে কের গঠন একই প্রকার । 
হম্তলিপি চলন ভঙ্গী ইত্যাদি সম্বন্ধে 
কোন বাক্তিবিশেষের উদাহরণ দেওয়া 
গেল না। এ সকল বিষয়ে সাদৃশ্য 
এত মচরাচর দেখা যায় যে উদাহরথের 
প্রয়োজন বোধ হয় না। সে যাহ! হউক, 
সম্তানের বাহ্যিক আক্কতি জনকের ন্যায় 
হয় এই কথাই লোকের 'অন্ুভব আছে 
কিন্তু যাহা বলা গেল তদ্দার! প্রতিপন্ন 
হইবে যে সন্তানের আভ্যান্তরিক গঠন ও 
জনকের ন্যায় হইয়া থাকে । 

চতুর্থ। এক্ষণে অভ্যাস, শিক্ষা, 
প্রকৃতি, প্রবৃত্তি ইত্যাদির পরিচয় দেওয়া 
যাইতেছে। .€৯) একব্ক্তি অভ্যাস- 
বশতঃ বাম উরুর উপর দক্ষিণ পদ 
বিস্টাম করিয়! চিৎ হইয়া শয়ন করিত; 
তাহার কন্তাটি অতি শৈশব অবস্থায় 
পিতৃ অভ্যাসটি পাইরাছিল।. যখন জ্ঞান 
মাত্রই জন্মে নাই তখন কন্যাটি পিতার 
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স্তায় বাম উরুর উপর দক্ষিণ উর্ুম্থাপন 
করিয়! চিৎ হইয়। শয়ন করিয়া থাকিত গ। 
(৯) কুকুরকে নানা কৌশল শিখান হয়া 
থাকে,” তম্মধো একবার একটি কুক্ুরীকে 
ভিক্ষা করিতেংশিখানহৈইয়াডিল। যখনই 
তাহার কিছু লইবার ইচ্ছা হত, শিক্ষিত 
মত ভিক্ষা না কবিলে তাহা পাই না। 
কুক্ুরীর কয়েকটি শাবক জন্মে, তন্মধ্যে 
একটিকে দেড় মাস বয়সের সময় তাহার 
গর্ভধারিণীর নিকট হইতে লইয়া! স্বতন্ত্র 
স্থানে রাখা হয়। পরে শাবকটি সাতষাস 
কি আট মাস বয়সের সময় তাহার গর্ত- 
ধারিণীর ন্যায় ভিক্ষা আরন্ত করিল 7 
কেহ তাহাকে ভিক্ষা করিতে শিখায় 
নাই, কাহাকেও সে ভিক্ষা করিতে দেখে 
নাই অথচ শাবকটি ভিক্ষা" শিখিয়াছিল। 
শাবকের এই জ্ঞ।নটি [মাতৃশিক্ষাজনিত 
এবং মাতৃবীজ হইতে প্রাপ্ত এইটুষে 
দুইটি পরিচয় দেওয়া গেল ইহা দ্বারা 
আমাদের একটি] প্রাচীন প্রথার হেতু 
নির্দেশ করা যাইতে পারে। আমাদি- 
গের এই প্রথা ছিল যে, কোন উপভী- 
থিকা অবলম্বন করিতে হইলে যুবারা 


বঙ্গদর্শন । 


( অগ্রহায়ণ। 


পৈতৃক উপল্ীবিক! অবলম্বন করিত) 
পৈতৃক ভিন অন্ত কোন বাবসায় গ্রহণ 
করিত না, সমাজও তাহা গ্রহণ করিতে 
দিতনা। কেন ন! পিতৃপ্যবসায় অতি 
সহজে শিক্ষা হয়। ' সমাজ ছুই কারণে 
এই নিয়ম বন্ধ করিয়াছিল; প্রথম বৈজিক 
কারণ দ্বিতীয় সংসর্গু কারণ। বালকের 
জ্ঞানোদয় হইলে প্রথমেই পিতার বাব. 
সায় দেখিতে পায়, দেখিয়াই তত্ক্ষণাং 
তাহার অনুকরণ করিতে থাকে, পিতৃ" 
ব্যবসায় লইয়া ক্রীড়া করিতে থাকে, 
সে ক্রীড়া এক প্রকার শিক্ষা । বালক 
পিতৃবাবসায় অনুকরণ করিবে, তাহ! 
অভ্যাস করিবে এই তাহাদের স্বভাব- 
সিদ্ধ। পান্ধীবাহকদিগের সন্তানেরা একত্র 
হইয়া লগুড় স্কন্ধে করিয়া পিতৃবাবসায় 
ভন্ুকরণ করিয়া থাকে । বণিকের সন্তা- 
€নরা যে নয়সে তুল ধরিয়া ধুলা! ওজন 
করিতে করিতে বলে “এই পাঁচ সের, 
এই সাত-সের তিন ছটাক,” তন্তবায় কি 
অন্য ব্যবসায়ীদিগের সন্তানের! সে বয়সে 
ওজন কাহারে বলে তাহা জানেও ন1। 


"তস্তৰায়ের সন্তানেরা হযরত সে বয়্নে 
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নাটাঈ ঘুরায় অথবা হেলিয়া ছুলিযস। মাকু 
চাল্লানর অনুকরণ করে। চিকিতৎনকের 
সন্ভানের। দেখা ঘায় পাঠারস্তের পূর্ষের 
ৰিনাচেষ্টায় যাহা শিখে অন্য বাবসা- 
ধীর সম্তানেরা বহুশ্রম ও সময়নায় না 
করিলে তাহা! শিথিতে পারে মা । অ- 
নেক দিন হল একবার আমরা কোন 
চিকিৎসকের গুহে উপস্থিত ভিলাম, 
তথায় একটি অপরিচিত দ্রবা দেখিয়া 
উহার নাম চিকিৎসককে জিজ্ঞাস! 
করিলে একটি বালক উত্তর করিল “জটা- 
মাংসী' আমরা আর একট দ্রব্য দেখা 
ইয়া নাম জিজ্ঞাসা! করায় আবার বাল- 
কটা উত্তর করিল “কর্কল, এ তুমি জান 
না।' ক।লকটির বয়দ তৎকালে চারি- 
বৎসরের অধিক ছিল না এই অল্পবয়সে 
জব্যনাম শিক্ষ। হইয়ান্ছ ৰলিম্না আমর! 
তাহার প্রশংসা করিতেছিলাম, তাহাতে 
চিকিংসক বলিলেন “আমাদের সন্তানেরা 
অর্প বয়সেই এ সকল শিখি! থাকে, 
সর্বদাই দেখে গুনে কাজেই না শিখা- 
ইলেও শিখে, "একথা সতা,' কিন্ত এক 
চিকিৎসকের প্লক্ষে নহে, সকল ব্যবদা- 
যীদিগের পক্ষে সমভাবে খাটে । পিতৃ- 
বাবসায় অনায়াসে শিখিতে পাওয়া যার 
এবং 'অনায়ামে শিখিতে পারা যায়। 
বলা হইয়াছে জ্ঞানারস্ত হইতেই পিতৃ- 
বাবসায়ে দৃষ্টি পড়ে, তাহা না শিখা- 
ইলেও শিখা যায়, আবার বৈজিক কারণ 
তাহাতে সহায়ক] করেঃ এই ছুই 
' কারণে পিতৃব্যবমায় অতি সহজে শিক্ষ। 


বৈজিক তৃত্ব 
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হয়। সন্তান বুদ্ধিমান না হঈলেও পিতৃ- 
ব্যবসায় শিখিন্ে তাহার বড় কঠিন বোধ 
হয় না। জন্তান বুদ্ধমান হইলে ত 
কথা নাঈ! সে সন্তান পিতৃব্যবসায়ের 
উন্নতি করিতে সক্ষম হয়। পুর্ববকালে 
আমাদের শিল্পীরা যে বিশেষ খাতি- 
লাত করিয়াছিল এই . নিয়মাবলম্বন 
তাহার প্রধান কাবণ। তাৎকালিক 
সমাজের ধারণা ছিল যে এই পদ্ধতি 
অবলম্বন করিলে দেশের ব্যবসায় ক্রমে 
উৎকর্ষ লাভ করিবে, কেহ অপর ব্যব- 
সায়ে অপটু হইলেও, আপন পিতৃব্যব- 
সায়ে নিশ্চয় পটুতা লাভ করিবে, তাহা 
হইলে সমাজের মধ্যে কি পটু কি অপটু 
সকলেই প্রয়োজনমত ধনোপার্জনে 
সনর্থ হইবে। বোধ হয় এই পদ্ধতির 
অনুরোধে জাতিবন্ধনের স্থষ্টি হইয়াছিল। 
তৎকালে মুচির সন্তান কখন বন্ত্রবয়ন 
শিখিতে পাইত না। এই নিয়মের 
মন্দ ফল অবশ্য অনেক ছিল'; মুচির 
সন্তান প্রতিভাশালী হইলেও তাহাকে 
জুতাগঠনে নিধুক্ত গাকিতে হইত; সে 
ব্যক্তি বিদ্যান্ুশীলনে বা অন্য বাবসায়ে 
নিধুক্ধ াকিতে পাইলে যে উপকার 
করিতে পারিত, সমাজ তাহাতে বঞ্চিত 
হইত। কিন্তু এ কথার বিপক্ষে উত্তর 
কর! যাইতে পারে যে,'সস্তানের বৃদ্ধ 
ও প্রকৃতি বৈজিক নিক্বমান্থুদারে জনক 
জননীর ন্যায় হইয়া থাকে, অতএব 
মুচির সন্তান প্রতিভাশাল হওয়! বড় 
সম্ভব ছিল না। বিদেশী চর্্মকারের সন্তা- 


৩৪৪ 


নকে অসাধারণ বুদ্ধসম্পর হইতে শুন! 
গিরাছে, কিন্তু বাঙ্গালায় যেরূপ সমাজ 
ছিল, এবং অদ্যাপি যেরূপ রহিয়াছে 
তাহাতে মুচির বংশে প্রতিভাশালী সন্তান 
বড় দেখা যায় না। বেস্কানে দেখা 
যাইতেছে সস্তানের শারীরিক গঠন অতি 
সুক্মানুহুক্ম অংশে জনকের ,ন্যায় হয়, 
সেম্থলে পৈতৃক প্রকৃতি বা পৈতৃকপটুড৷ 
সম্বন্ধে যে কোন সাদৃশ্য জন্মিবে না এমত 
সম্ভব নহে। বরং তাহার ভূরি ভুরি প্রমাণ 
আছে। হারবার্ট স্পেন্সর সাহেব* 
বিলাতের কতকগুলি বিখ্যাতনামা! সং" 
গীতবিৎদিগের নাম উল্লেখ করিয়! দেখা- 
ইয়াছেন যে তাহাদের প্রত্যেকের জনক 
সংগীতব্যবসার়ী ছিলেন। এবং. সেই 
জন্যই তাহার। সংগীতশান্ত্ে বিশেষ 
নিপুণ হইয়াছিলেন। অর্থাৎ টনিক 


বঙ্গদর্শন । 


( অগ্রহায়ণ। 


নিয়মানুসারে তীাহার। পিতৃবি্যায় পটুতা 
লাভ করিয়াছিলেন। আমাদের দেশেও 
এরূপ দ্বেখিতে পাওয়া যায়; সংগীত 
বিদ্যার এক্ষণে বাঙ্গালির মধ্যে তানরাজ 
যন্থনাথ ভট্টাচার্য্য একজন প্রধান বলিয়া 
গণ্য, তাহার পিতা সেতারবাদ্যে বিশেষ 
নিপুণ ছিলেন। শ্রীক্ষেত্রনাথ গোস্বামী 
দেশীয়সংগীতবিদ্যার অধ্যাপক, তাহার 
পিতা এঁ বিদ্যায় একদ্রন পণ্ডিত ছিলেন। 
পশ্চিমাঞ্চল হইতে যে মকল “খেয়ালি ও 
ঞরপদ্দী” আমাদের দেশে আইসেন, তী- 
হার! প্রায় সকলেই তানস্ন ব! অন্য 
কোন ন! কোন “ওস্তাদ ঘরন1” বলিয়া 
পরিচয় দেন। বাস্তবিক তাহা সত্য 
হউক ব1 না হউক, তাহাদের পরিচয় 
দবার। স্পষ্ট বুঝ! যাইতেছে যে, “ওত্তাদের' 
ৰংশে “ভাল ওস্তাদ” জন্মে এ কথ! 


ও 80005 06819 1986 11505607301 08009111958, ৪৮5 সি57৩1 
5 809 10677091 010870661758065 01 1)000720 08088, 


(97621) 190919 1710) 


1718:01000,11050 21060 10) 016 000156 0 05111785002) 08010010010 09 
89099810690 07, 10016 90101007 019 10136109009 01 80010. 17001009- 
0108, 1136 00051981 90810 18: 0109 0৫ 07999) *% * (78106 876 800008 & 
79০15 9700%790  00081091 10816 (0 & 06781706759: 2]707168119019 
ড0718800 ছা] 90083107911 07০0800 10060 [09098838206 86 0 % 17161791 
08769 7 16 90106 06 £180090 0086 8000609003 501860000 20000170800 
, 0009 29085706 00050807, ৮7 ৪0০1) 1101170000৩ 03077 ০6 10920 5011 
[1019 1)101000 97000590. _ 00. 019 ৪৮678, (09 085]/076 9170707889 10] 
001825 09681001277 90০90, 11] 0৩ 1988. 018621001817901 1:817701 607 
[77019 015077£0191)60. 106 হ505৮ 056 ০8 259 ওজ990650 089 &)86 938 ঘা" 
0308] 8000000% 0£ ঠ00160 81021] 19806%7 0009 10936 16067180101 011000017 
01860. ০ 0:27. 51001] দাও 6300181) 08593 179 07089 ০1 78019) 26022 
৪110 13990:0590. "130 1৩ রী 80203 01701) 0951000 200805] 107081091 
[০5575026 স1)0 25285 69911000067 80755 টাচ 07917 0085165] 0০দ515? 
৮106 8051] ও 8০7 ০ 69 200,0086 [2877 ৮৪৪ 006 8০1) 0? (১9 01£2175 
0056 নৃচ09] আরও ১০0, 09 &250916 0098697) 890 0098 ভা৩১৪০৪ 18827 
83 % 01901570191990 520110196 ? 136 0০০08197009 0? 80412708868 20,026 
180025 দাটিত, 2 88076 05700 06 57061080008 80081798900 
রে ট 0088505907769 ০1 8]90110, 160178 %221901008---716761% 197675666০7 
9197, ৃ * 


১২৮৪1) 


কি বাঙ্গালা, কি হিন্দুস্তান সর্বত্র চলিত 
আছে। কেবল সংগীতব্যবসায়ী কেন? 
যে ব্যবসায়ী হউক আপন ব্যবদায়ে 
পারদণ্ধ ছইলে, সে পারদর্শিতার অংশ 
তাহার সন্তানেও লক্ষিত হয়। অল্প 
আয়ামে পিতৃবিদ্যা অধিক ছিথিতে 
পারে, লোকে বলে বালকের তাহা পূর্ব্ব- 
জন্মার্জিত ছিল, এক্ষণে বুঝা যাইতেছে 
পূর্বজন্মার্জিত নহে; পূর্যপুরুষার্জিত। 
সকল ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে এই নিয়ম 
সর্বদা দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ধমান 
মহারাজার সভাসৎ কবিরাজ তোলানাথ 
কঠাভরণ বাতব্যাধি চিকিৎসায় এদেশের 
মধ্য প্রায় অদ্বিতীয় তাহার পিতা আশ্চর্ষয 
চকিৎসক ছিলেন,গুনা যাক়্,তাহার পিতা- 
মহ বাতব্যাধি চিকিৎসার নূতন পদ্ধতি 
আবিষ্কার করেন। কবিরাজ গঙ্গাগ্রনাদ 
দেন একজন গ্রতিষ্ঠাপযন চিকিৎসক, 
তাহার পিতা ঢাকা অঞ্চলে চিকিৎসা- 
ব্যবসায়ে বিশেষ যশম্বী ছিলেন। এই- 
রূপে দেখা যায় যে,প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের! 
প্রায় সকলেই , প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের 
সস্তান। ইহার বৈজিক কারণ মানিতে 
হইবে। ধাহার| সে নিয়মানভিজ্ঞ তা. 
হারা হয় ত বলিতে পারেন, স্ুচিকিৎ- 
মকের পুত্র যে স্থচি কৎসক হয়? তাহ 
কেবল শিক্ষাণ্ডণে, বীজগুণে নহে । এই 
কথার উত্তরে আমর! উল্লিখিত পরিচয় 
স্বরণ করিয়া দিয়! জিজ্ঞাস! করি, কু্কুরী- 
শাবক যে ভিক্ষা করিত; তাহ কি শিক্ষা 
"কৌশলে? তাহাকে ত কেহ ভিক্ষা 


খৈজিৰ ত্য । 
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শিপায় নাইি। ছৃগ্ধপোষ্য শিশু উরুর 
উপর উরু রাখিয়া পিতার ন্যায় যে শয়ন 
করিয়৷ থাকিত, তাহা কি শিক্ষাজনিত? 
শিশুটির ত তখন শিক্ষ/র উপযোগী কোন্‌ 
জ্ঞান জম্মে নাই। ““বুনিয়াদী” চিকিং- 
মক বা দংগীতবিৎদিগের নৈপুণ্য কভট। 
শিক্ষানিত আর কতটা ব! পিতৃ- 
বীজ গুণে তাহা পৃথকৃপ্ধপে গ্রকাশ পায় 
না বলিয়াই ঘে বৈজিক গুণ স্বীকার 
করিতে হইবে এমত নহে। যাহার! 
এই বিষয়ে বিশেষ তদন্ত করিরাছেন, 
তাহাদের বিশ্বাস ক্রমে দৃড়ীভূত হইয়া 
গিয়াছে। এক্ষণে এই নিয়মের প্রভি 
নির্ভর করিয়া লোকে কত প্রকার বা 
ণিঞ্য করিয়া ধনবান্‌ হইতেছে । এই 
সন্বপ্ধে হারবাট স্পেন্মার বলেন, বে, 
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যাহারা ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়া লইয়া 
বাণিজা করে,তাহারা কেবল এই নিয়মের 
প্রতি বিশ্বাষ করি! সহত্র সহস্র টাকা 
নিত্য বায় করিতেছে । ব্যবদারীরা মক- 
লেই ঘোড়কৌড়ের সযয় ঘোড়া পরীক্ষা 
করিয় ক্রয় করে না, অনেকে ঘোটককে 
অন্তি শৈশব অবস্থায় ক্রয় করিয়া! গ্রাতি- 
পালন করে। কেবল ক্রয়ের সময় 
বিশেষ করিস! এইমান্ব অন্ুুমন্ধান করে 
যে, শাবকের জনকজননীর মধ্যে কে 
কয়বার জয়ী হইয়াছিল, যদি সে পরিচয় 
বাঞ্ছানুরূপ হয়, তাহাহইলে ব্যবসায়ীর 
সার ফোন ধন্দেছে করে না, ঘোড়! 
নিশ্চয়ই ভাল হইবে বলিরা তাহারা 


বঙ্গদর্শন । 


(অগ্রহায়ণ। 


তৎক্ষণাৎ অতি উচ্চমূলা দিয়! ক্রত্ত করে। 
যাছাদিখ্বের নিকট হইতে ক্রয় কৰে 
তাহারাও খঁ শিষ্বম অবলদ্ধন করিস 
অধী ঘোটফের দ্বারা শাবক উৎপাদন 
করাইয়া বিজ্রপ করে। মিতা এইন্ধপ 
ক্রয় বিক্রয় হইয়া আসিতেছে । ইহ! 
অপেক্ষা আর কি প্রমাণ আবশ্যক। 
মুগম্বাকৌশলী কুকুরের শাবক বিলাতে 
অতি উচ্চমূলো বিক্রীত হয়, বাবসায়ী- 
দিগের ছিশেষ জান! আছে, অপর শাবক 
অপেক্ষা মুগয়াকৌশলীর শাবক অতি স- 
হছে শিখে,ও না.শিখাইলেও কখন কখন 


(কৌশলে নিপুণ ধেখা যায়। হি এই 


সকল বিশ্বাসের ফারথ মা থাকিত, 
তাহাহইলে এক্ধপ বাণিব্য চলিত না, 
বাবদাম্ীরা সতর্ক হইত। পিতৃপ্রন্কৃতি) 
পিভৃবুদধি প্রতৃতি বৈজিক নিয্লমানুলারে যে 
সম্তানে ঘায় ইহার প্রাণ মিতা পাওয়া 
বায়, তবে থে মধ্যে মধো বাতিক্রম দৃষ্ট 
হয় তাহার অন্যান্য অনেক কারধ 
থাকে,। জনকআননীর মধো পরস্পরের 
বৈপরীতা অনেক শ্বলে সেই বাতি- 
ক্রমের ফারণ, অসাধারণ বুদ্ধিমানের 
সন্তান অতি নির্বোধ দেখা যার, কিন্ত 
অন্থুন্জান করিলে হয় ত প্রকাশ পার, 
যে, সম্তানের জননী অতি নির্ষোধ। 
এস্থলে জননীর বৈদিক দোষে জনকের 
বৈজিক গুণ ধণ্ডন হইয়া গিয়াছে। এ॥ 
সম্বন্ধে অনেক কথা আঘে, আমর! 
ধধাস্থানে তাহার উন্লেখ করিব । 

পঞ্চম । বলা হইস্বাছে সন্তানের আ' 
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কৃতি গ্রক্কৃতি জনকের ন্যায় হয়ঃ আবার 
অন্নুন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে বিশ্ব 
না থাকিলে, সন্তানের আহু ও স্বাস্থ 
প্রভৃতি জনকঙ্জননীর ন্যার্র হইয়া থাকে) 
ধিলাতে এই কথা সপ্রমানীককত হইয়! 
গিষ্নাছে ৷ আমাদের দেশেও এই কথায় 
বড় অবিশ্বাস মাই। উপস্থিত প্রস্তাব- 
লেখকের বংশে এই নিম্বঘটার থেষ্ট 
প্রমাব আছে, দেখকের পিতা পচাশী 
বৎদর বয্পম্‌ অতিক্রম করিঘাছেল, পিতা- 
মছের বরস্‌ তিরাশী বৎসর হইয়াছিল, 
প্রণিতামছের বন্বস্‌ . কত হইগ্রাছিল, 
তাহার নিশ্চয় হওয়া এক্ষণে অভি কঠিন 
কিন্ত বৃদ্ধলোকের! বলিয়া থাকেন, যে, 
তিনি পঁচাত্তর বৎসর অতিক্রষ কারয়া- 
ছিলেন। আিম্বর কতৃক আনীত পঞ্চ 
ব্রাঙ্থণ ও তাহাদের পঞ্চ সঙ্গীর বংশ- 
পরিচয় ঘটকের! পুরুষানুক্রুমে দিখিয়া 
আমিতেছেন, কিন্তু তাহার প্রতি কতদূর 
বিশ্বাস করা ফাইতে পারে বল! যায় না। 
যদি তাহা শ্রাহ্থ করা যায়, তাহ! হইলে 
দেখা যাইবে থে সেই পঞ্চব্রাহ্ধণের মধ্যে 
কাহার বংশ ২৮ পুরুষ, কাহার বংশ 
৩৭ পুরুষ হইয়াছে । সমকালীন ব্যক্তি 
দিগের বংশসন্বন্ধে এরূপ ন[নাতিরেক 
দেখিলে প্রত্তীতি হয় যে কোন কোন 
বংশের সন্তানের! অপেক্ষান্কত দীর্ঘজীবী। 
দক্ষের বংশ ২৮ পুরুষ হইয়াছে। প্রী- 
হর্ষের বংশ ৩৭ পুরুষ হইঘ্াছে। দক্ষের 
ঘন্তানেয়। দ্বীর্থজীবী'। উপস্থিত প্র- 
স্তাৰ লেখক ্বক্ষের বংশোদ্তব। অতএব 


বৈজিৰ তত্ব । 
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পূর্বে যে নিজপরিচয় দেওয়া! হইয়াছে, 
তাহা নিতাস্ত অসংলগ্ন নহে! 

বষ্ঠ। জনকজনমীর পীড়া সত্তানে 
যায়। শ্বাস, কাস, কুঠ,মুগীর়োগ, উদ্মাছ 
রোগ সন্বদ্ধে এই নিগ্বয যে অলজ্যনীগ 
তাহ অনেকেই জানেন, তাহার বাহুল্য 
পরিচয় অপ্রয়োজনীক্! কিন্ত আক্ষেপের 
বিষয় এই থে, জানিয়া শুনিয়াও অনেকে 
বিবাহের সমস্ত এই নিয়ঘটি একবারে 
ভুলিয়া যান। বাহার বংশে এই সকল 
রোগ কশ্তিনকালে হয় নাই, তিনি অনেক 
সমস্থ অপর রোগী বংশের বীজ আনিবা 
আপনার নিরোগী বংশে রোঁপথ করেন! 
বিনি পৈতৃক নম্পর্তি॥ অথওয “রাখিতে 
*পারাকে পুরুষাথ বলেন, তিনি হয় ত 
পিতৃদত্ত পবিত্র রক্তকে কলুষিত ?করিতে 
কিঞ্িম্মাত্র কুঠিত হয়েন ন!। এক্ষণে 
ষে সকল কথা থাকুক! পীড়া সন্ব- 
দ্ধের নিত্বম বলা বাইতেছিল। প্রান 
চিরস্থাী রোগ্মমাতই বীজানুথামী । 
ছবনকজননীর হইলে সন্তান সন্ততির 
হইয়া থাকে, অস্থির রোগ, মাংসের 
রোগ, চক্ষের রোগ, পাকস্থলীর রোগ, 
বাযুস্থলীর রোগ, যে অঙ্গের রোগ হউক 
না কেন, চিরস্থায়ী হইলেই প্রায় সম্তা- 
নের হইগ্না থাকে। তন্মধ্যে চক্ষে 
রোগ বিশ্ষেরূপে বীজান্বর্তী। চক্ষের 
যে প্রকার পীড়া ছউক সন্তানের প্রায়ই 
তাহ! জন্মে। দৃরদৃষ্টি, নিকটদৃষ্টি, বক্র- 
দৃষ্টি এ নকল পুভ্রে যাত্ব। রাত্রান্ক, 
দিৰান্ধ, বর্ণান্ধ সন্বন্ধেও এ নয়ম। ইহার 


৩৪৮ 


মধ্যে বর্ণান্ধতাঁ পুজে যায় না প্রায় দৌ- 


হিত্রে যায়। যে প্রকার পীড়াগ্রস্তকে 
লোকে সচরাচর “সুর্য কান” বলে তাহাও 
সন্তানে যায়। নিকটৃষ্টি অনেক প্র- 
কার আছে; আমরা একজনের তাহার 
অন্তি প্রবল অবস্থা দেখিয়াছি, তিনি 
সন্মুখস্থ কোন দ্রব্য দেখিতে হইলে তাহা 
চক্ষের নিকট লইয়া চক্ষু 'অতি সম্কৃচিত না 
করিলে দেখিতে পান ন1। এক দিন 
বালিক কালে ত্রাহার স্ত্রী তাহাকে উপ- 
হান করিবার নিমিত্ত একটা দ্রব্য আপন 
চক্ষের নিকট ধরিয়া নান। ভঙ্গী করিতে- 
ছিল। অন্ধের মাতা এই উপহাস দে- 
খিতে পাইয়! রাগতভাৰে পুত্রবধূকে 
অভিসম্পাত করিলেন যে “তুই যেমন 
আমার সন্তানকে উপহাস করিতেছিস, 
আমি বলিতেছি তোর সন্তানেরাও এ 
রূপ অন্ধ হইবে» পুক্রবধূর ক্রমে ছুই 
তিন সন্তান হঈল, আমরা সন্তান গুলি 
দেখিয়াছি তাহারা অবিকল পিতার ন্যায় 
অন্ধ হইয়াছে । প্রতিবেশীরা বলেন যে 
ব্রাহ্মণকন্তার অভিসম্পাত অতি আশ্চর্য্য 
ফলিয়াছে। কিন্ত ধিনি বৈজ্িক নিয়ম 
জানেন তিনি বলিবেন অভিসম্পাতের 
বড় আবশ্যকত।-ছিল ন1। যাস্থার1 জন্মান্ধ 
নহে তাহাদের সম্বন্ধে এই নিয়মের 
ব্যতিক্রম আছে অর্থাৎ যাহাদের পূর্ববা- 
বস্থায় চক্ষুর কোন দোষ ছিল না পরে 


কোন রূপ আঘাত লাগিয়! বা বিষাক্ত. 


দ্রবাদ্ি সংস্পর্শে বা অন্য কোন কারণে 
চক্ষু গিয়াছে তাহাদের সন্তান অন্ধ হয় 


বঙ্গদর্শন । 


( অগ্রহায়খ । 


না। কেবল চক্ষুরোগ সম্বন্ধে কেন, 
শারীরিক যে কোন পীড়া! বা পরিবর্তন 
আপন হইতে হয় নাই, বাহক কোন 
কারণ বশতঃ হইয়াছে, সে পীড়া বা 
পরিবর্তন সন্তানে প্রায় যায় না। খঞ্জের 
সন্তান খঞ্জ হয় না। যাহার অস্থি আ. 
ঘাতে বা পতনে ভাঙ্গিয়! গিয়ছে তাহার 
সন্তানেরা ভগ্রান্থি হয় না। তথাপি 
কেহ কেহ বলেনযে সময়ে সময়ে এরূপ 
জন্মে। একজনের একটি অঙ্গুলি 
অন্ত্রাঘাতে সম্পূর্ণরূপে ন! কাটিয়া কন্- 
কাশে কাটে, অঙ্কুলিটি হস্ত হইতে ছিন্ন 
হয় নাই কিন্তু বাকিয়া যায়। তাহার পর 
&ঁ ব্যক্তির কয়েকটা সন্তান জন্মে। 
সন্তান গুলির সকলেরই সেই অঙ্গুলি 
বক্র হইয়াছিল। প্রোফেমর রোলেন- 
ষ্টান বলেন যে একজনের জানু কাটিয়া 
গিয়াছিল তাহার সন্তানের জান্ধতে ক্ষত. 
চিহ্ন হইয়াছিল। তিনি আর একজনের 
কথ! বলেন যে তাহার চিবুকে অস্ত্রাঘাতের 
চিন্ধ ছিল সন্তানের চিবুকেও এঁরূপ ক্ষত- 
চিহ্ন হুইয়াছিল। কিন্ত একপ ঘটনা 
অতি বিরল। বসস্তরোগের ক্ষ চিহ্ন 
কখন সন্তানে যায় না। আমাদের দেশে 
পুরুষন্থব্রমে স্ত্রীলোকদিগের.নামিকা ও 
কর্ণ-বিজ্ক করা রীতি চলিম্া1 আমিতেছে 
কিন্ত কখন তাহার চিহ্ন সন্তানে দেখ! 
যায় নাই। আমাদের বিশ্বাস যে, যে 
শারীরিক পরিবর্তন আপন! হইতে ন! 
জন্মে অথব! যে পরিবর্তন শরীরের 
আত্যন্তরিক নিয়ম সংস্পর্শ না করেসে 


১২৮৪) 


পরিবর্তন সম্তানে যায় না। তত্তিনন 
সকল পরিবর্তন, সকল পাড়া, সকল 
দোষ, সকল গুণ বীজাবলম্বন করিয়! 
সস্তানে যাইতে পারে। এমন কি 
দেখা যায় প্রসবিত্রীর প্রসবকষ্টটী পর্যান্ত 
কন্যাতে যায়, সেই কন্যা গর্ভবতী 
হইলে গ্রসবের সময় কষ্ট পায়। অনেক 
প্রশ্থতির স্তনে হুগ্ধ জন্মে না, শুন! যায় 
তাহার কন্যারও স্তনে ছুগ্ধ হয় না। 
অনেক গর্ভধারিণী মৃতবৎসা, যদি স্তীহা- 
দের ছুই একটি কনা! রক্ষা পায় 
মে কন্যাও মৃন্চ বৎস প্রসব করে। 
আবার অনেক স্ত্রীলোক অনপত্যা বা 
বাঁজা আছে যদি কখন তাহাদের গর্ভে 
কনা। জন্মে সে কন্যাও মাতৃবৎ বাঁজ। 
হয়। আমর! দেখিয়াছি একজন ধন- 
বান্‌ ব্যক্তি পুত্রকামনায় দ্বিতীয় সংসার 


শৈশবসহচরী । 
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করিয়া ছিলেন, কিন্তু বিবাহের সময় 
জানিতেন ন৷ ষে তিনি স্বল্পপুত্রীর কন্যা 
বিধাহ করিলেন। সস্তান হইল না, 
অনেক দেবার্চনা করিলেন, দেবতারা এ 
সকল বিষয়ে « নিমথহা'রাম”! তাহারা 
ানোযোগ করিলেন না দেখিয়া হতাশ 
হইয়া অদৃষ্টকে দোষের ভাগী করিলেন । 
দোষ অৃষ্টের নহে দোষ ঘটকের। 
আমাদের ঘটকের! অনর্থের মূল; তাহার! 
বৃথা কুলমর্য্যাদ! অনুসন্ধান না করিয়া 
যদি অন্য কাধ্য করেন তাহ! হইলে 
ভাল হয়। আমরাও যদ্দি তাহাদের 
প্রতি নির্ভর না করিয়া আপনাদের 
সন্তানের নিমিত্ত বল্লালি কুল না খু'জিয়! 
স্বাস্থাসম্পন্ন পবিত্রবংশ অন্ুন্ধান করি 
তাহা হইলে আপনাদেরই মঙ্গলসাধন 
হ্য়। ক্রমশঃ 


-ড 18৮৮ 
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্রয়ক্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ । 
স্থবর্ণপুর। 

হরিনাথ বাবু অনেক দিনের পর স- 
পরিবারে সুবপপুর আসিলেন। আদিয়! 
বিধবা কন্যার বিবাছের জন্য হত্ববান্‌ 
হইলেন। সমাজের ভদ্রলোকদিগের 
কাহাকে মিষ্ট বাক্য হ্বারা, কাহাকে 
বা ধনদ্বারা, এবং কোনং ব্যক্তিকে 
বা কোন উপকারের বাতা হস্তগত করি- 
'লেন। আগামী অগ্রহায়ণ মাসে বিবা- 


হের দিনস্থির হইল। স্ুুবর্ণপুর সেইরূপ 
আছে,_সেইরূপ চাদের আলো) সেই 
দ্ধপ শ্যামল বর্ণ নিবিড় পল্পবাচ্ছার্দিত ঘন 
বৃক্ষশ্রেণী, শ্যামলবর্ণ তৃণাচ্ছাদিত প্রাস্তর, 
পাপিয়ার আকাশভেদ্দী চীৎকার, ক্রীড়া- 
শীল বালকুদিগের আনন্দস্চকধ্বনি, 
যুবভীদিগের মৃদু মধুব হাস্য,সকলই সেই- 
রূপ আছে, কেবল কুমুদিনীর আর 
সে মন নাই--ন্থৃবর্ণপুর তাহার অগ্থি- 
কুণবৎ বোধ হইতে লাগিল। গ্রীষ্ম 


৩৫০ 


গেল, বর্ষা আসিল; বর্ষা গেল, শরৎ 
আদিল; ক্রষে হেমস্ত আক্িল; কুমু- 
দিনী পদ্মপুণ্পের সহিত শুকাইতে লাগি- 
লেন। : সঙ্গেং একটা অর্ধ প্রন্ফু- 
টিত পদ্ম শুকাইতে ছিল) কি কারণে 
জানি না, দরল| বিমোধিনী দিন 
ঘিন ম্লান হইতে ছিল। শরৎকুমারও 
শ্থুধণপুরে গ্রতাগমন করি! রতিকান্তকে 
উচ্ছেদ করিয়া তাহার পূর্ব সম্পত্তি ঘখল- 
কক্সিলেন। অনরব যে হরিনাথ বাবু দরিদ্র- 
হস্তে কুমুদিনীকে সমর্পিত করিতে অসম্মত 
হওয়াতে শরৎকুমার তাহার পুর্বকত দান- 
পত্ধ অবর্তমানে, তাহার পূর্ব খরশ্বর্য্যের 
অধিকারী হইজেন। শরৎকুমার তাহার 
গৃহ নকল প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া! সাজা 
ইতে লাগিলেন । কিন্ত কি কারণে কেহ 
জানিল ন! তাহার গস্গাতীরের রমণীয 
বৃক্ষবাটিকাটি বিক্রয় করিলেন। কাহাকে 
বিজ্তয় করিলেন তাহাও কেহ ভ্রানিতে 
পারিল না, কেহ কেহ বলিল যে সেই 
বাটাতে ভূৃতঘোনি বিরান্দ করে সেইজন্য 
বিক্রশ্ন করিয়াছেন, এবং কোন ২ কল্পনা- 
শক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি রাষ্ট করিল, ঘে এক 
এক দিন গভীর রান্ধে &ঁ বৃক্ষবাটিকার 
পার্খস্থ বড়ং দেবদাক বৃক্ষের তলায় 
অতি দ্বীর্থাকার এক মনুষ্যমূর্তি বেড়া- 
'ইতে দেখিপ্াছে। কুমুদ্িনীর প্রি পরি- 
চারিক শ্যাম! জানিত ঘে সেই বাটাতে 
একন্বন বিখ্যাত ভূতের ওঝা আসিয়া 
ৰাস করিসাছিল, তাহার কারণ, সে 
এক দিবল বৃক্ষবাটিকার একছন পরি- 


বঙ্গদর্শন। 
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চারককে গ্রঙ্গাতভীরে ছেখিতে পাইয়া 
ছিজ্ঞাবা করিঘাছিল-_হীগা তোমর! 
কার! ? তোমাদের কি সাহস? ভূতের 
ধাড়ীতে আসিঙ্া বাস লইপ্নাছ ? পরি- 
চারক উত্তর করিয়াছিল,আমাধের মুমিব 
এক জন পশ্চিম দেশীয় বিখ্যাত তৃতের 
ওঝা । সেই অবধি শ্যামা আনিত যে 
ভূতের ওঝ! সেই বাটাতে বাস করিয়াছে। 
যাহ! হউক মন্ধ্যার পর সেই বাটার মিক. 
টের পথ দিয়! আর কেহ ঘাতায়াত করিত 
না? দ্রিবসে যাহারা যাইত তাহারা মেই 
বাটাতে নৃতন প্রকার চাকর নফরের 
আবির্ভাব দেখিয়া অনাগ্রকার সন্দিং 
হাম হইল। 

এই সময়ে নি্ষর্্া নিন্দাপ্রিয় এবং 
মিথ্যাগন্পপ্রিয় স্থবর্ণপূর গ্রামবাসীর। নানা 
প্রকার কথা লইবা ব্যতিব্যস্ত হইল। 
কোথাও দোকানে বসিয়া, কোথাও চত্তী- 
মণ্ডপে বদিগ্নাঃ কোথাও দেবমন্দিরে 
বঙ্িক্বা, এবং কখন কখন পাঠশালায় 
গুরুমহাশযজের নিকট বলিয়!, ঘলে ঘলে 
গ্রাবানীর! শ্ব সকল নূতন কখ। লইঘা 
আন্দোলন করিতে লাগিল, প্রথমতঃ 
বিধবাবিবাহ, দ্বিভীয়তঃ.দান করিয়! ফিরে 
লগয়া, তৃতীক্বতঃ গঙ্গাতীরের বাটাতে কে 
বাস করিল! স্ীলোকদিগের ত কথাই 
মাই। ফলাহারে ব্রাঙ্ষণদিগের ন্তায় গগ- 
তীরে সারি দির বসিয়া আহ্বিক.করিতে 
করিতে, কুমুদিনীর, শরৎকুমারেরঃ এবং 
গঠ্াতীরের বৃক্ষবাটিকা-অধিষ্ঠাতা ভূতের 
শ্রাদ্ধ করিতেছিল। . এ ত বৃদ্ধা এবং 
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অর্ভবহথদীদ্দিগের স্ভ1। যধান্ছ হুর্ধ) ম্ান- 
কিরণ না হইতে হইতেই প্রৌচ়া এবং 
ধুবতীগণ কেহ হুপ্ধপোধ্য শিশু তাখ 
করিঘ্বা,কেহ পীড়িত স্বামী ত্যাগ করিস, 
কেছ বৃদ্ধ পিতা ভাগ করিয়, ঘলে ঘলে 
হরিনাথ বাবৃর বাটার সন্গিকট নিভৃত এবং 
বৃহৎ একটি পুষ্তরিণীতে গাত্রগ্রক্ষালন 
উপলক্ষে আসিয়া মিলিত হুইতে দাগিল। 
কোন যুবতী যদি অদামান্তা সুন্দরী হয় 
তবে তাছার প্রতিবেশী ঘুবতীগণ তাহাকে 
বিঘনম্নে দেখিম্বা থাকে, তাহার অতি 
মামান্য ছল পাইলে তাহাকে অতিশয় 
দ্বণিত ব্যক্তি বলিয়! প্রতিপন্ন করিয়া 
থাকে । কুমুদিনী অসামান্যা সম্দ রী”- 
সুবর্ণপূর গ্রামের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হন্দরীঃবিধবা 
হইলেও পুনরাঘ বিবাহ হইবে, তাহাতে 
আবার অতি বাঞনীম্ব পাত্রের মহিত, 
ঝূপ, গুধ, ধন, যৌবন, মকলি আছে 
এমন পাত্র শরৎকুমারের সহিত বিবাহ 
হইবে, প্রতিবেশিনীদ্িগের কি ছিংদার 
শে আছে! স্থৃতরাং মকলে ঘাটে একত্র 
মিলিত হইয়া! কুমুদ্দিনীর নিন্দার এক- 
শেষ করিতে লাগিল। এক দিবস সন্ধা 
হইয়াছে,পু্ধরিণী অধিষ্ঠাত্রী যুবতীদিগের 
বধূপে লঙ্জিত হইয়া চন্ত্রদেব একথামি 
বৃহৎ রূপার থালের ন্যাক্ন বৃক্ষশ্রেণীর 
অন্তরাল হইতে উকি মারিতেছেন। ছুই 
চারিটি মাত্র যুবতী ঘাটে কুসুদ্দিনীর 
মানা প্রকার নিন্দা করিতেছে । এমত 
সময়ে গঁহার তর্গিনীবিনোদিনী একা- 
- কিনী াটে আমিত ছাড়াইল, তাঁহাকে 


শৈশবসহচরী [ 
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দবেখিব! মাত্র নিন্বাপ্রিস্ব স্ত্রীগণ) লজ্বিত 


ও অপ্রতিভ হইয়া একে একে ছাট 
হইতে উঠিয়া গেল। এখন চন্দ্রের 


নিঃসক্কোচে বৃক্ষশ্রেণীর পশ্চাৎ হইতে 
পূর্ণদ্ব্যোতিতে মীলাকাশে প্রকাশ পাই 
লেন, দেখিয়! গাছ পালা, লতাপাতাঃ 
নদ্নদী, পাহাড় পর্বাত গিরিগুহাসন্বলিত 
সমুদায় অপৎ হাদিয়া! উঠিল। 


৮৬।এংশ পরিচ্ছেদ । 
মাযারে । 

নিভৃত, নিন, মিঃশফ, এবংপুচন্্া- 
লোকবিধৃত পত্মপু্রিণীর ঘাটে বিন্ো- 
দিনী একাকিনী বদিয়া কি ভাবিতে 
ছিলেন,_কখন প্বিপ্ধ জেযোতির্ঘ্ নয়ন- 
রঞ্জব চন্দ্রের প্রতি, কখন ব1 উজ্জ্বল 
সান্ধ্য তারার প্রতি *চাহুয়! অনন্যমনে 
ভাঁবিতেছিলেন। চাহিয়া চাহিদা দীর্ঘ 
নিখাদ ফেলিলেন। কি গভীর চিস্তা 
করিতেছিলেন তে বলিবে? হেমন্তের 
অতি শীতল নীহারে শরীর আর্্র হইঘা 
কিঞ্চিৎ শীত বোধ হওয়াতে বিনোদিনীর 
মংন্ঞ! ছইল, আন্তে আস্তে জলে নামি- 
লেন। স্থির সরসীবক্ষে একটি গ্রন্ফৃটিত 
পদ্ম ছুলিতেছিল, একটি রাজহ্‌ংস স্বচ্ছ 
বারিবক্ষে বিচরণ করাতে তাহার জল- 
হিল্লোলে পত্রটি হেলিতেছিল ছলিতে- 
ছিল। জলে নামিঘ্া! বিনোদিনী তাহাই 
দেখিতেছিলেন। কখন কখন এমত ঘটে 
যে, চিত্ববৃত্তির কারণ অনুসন্ধান করাযায় 
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না, কোন কাধ্যের ফলবিশেষ সুখগ্রদ 
নহে বরং অমঙ্গলজনক হইতে পারে অ 
থচ সেই কার্ধ্যসাধনে চিত্র ছুর্দমনীয় 
বেগে ধাবমান হয়। পল্ম ফুলটি তুলিতে 
বিনোদিনীর বিশেষ স্পৃহা ছিল ন! বরং 
শীতপ্রযুক্ত অধিকক্ষণ জলে নিমগ্ন 
থাকিতে বিশেষ অনিচ্ছ। ছিল, তথাচ 
সেই পুষ্পটি তুলিবার জন্য চিত্তের .ছুর্দম- 
নীয় বেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। 
যেরূপ অলসচিত্তে অলসশরীরে বসিয়! 
চিন্তা করিতেছিলেন, সেইরূপ চিত্তে 
সেইরূপ শরীরে জলে নিমজ্জন করিয়! 
সেই পুষ্প-উদ্দেশে চলিলেন। বাল্য কাল 
হইতে বিনোদিনী সন্তরণে পটু ছিলেন, 
নিঃশবে স্থিরঅন্গে রাজহংসীর ন্যায় 
যাইয়৷ পুষ্পটি চয়ন করিলেন, প্রত্যাগমন 
কালে হঠাৎ অঙ্গ অবশ হইতে লাগিল, 
ভাবিলেন শীতবশতঃ শরীর অবশ হই- 
তেছে। অতি কষ্টে কূলে পৌছিলেন, 
কিন্ত পৌঁছিবা মাত্র অচেতনপ্রায় ভৃ- 
পতিত হইলেন। 

তীরোপরি একটা অস্ত্র বৃক্ষের অস্তরাল 
হইতে এক ব্যক্তি উ+“কি মারিয়। তাহাকে 
পূর্ব হইতে লক্ষ্য করিতে ছিল; এক্ষণে 
তাহার মৃচ্ছাবস্থা দেখিয়া সে বাক্তি 
ৃক্ষান্তরাল হইতে অতি ক্রত আসিয়া 
তাহাকে ক্রোড়ে লইয়! অন্তহিতি হঈল। 
বিনোদ্দিনী অজ্ঞান হন নাই কেবলমাত্র 
শারীরিক ছুর্ববলতার জন্য ভূপতিত হুইয়া- 
ছ্বিসেন। যখন নৃশংস তাহাকে লইয়া! 
পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল, তখুন 


বঙ্গদর্শন 


(অগ্রহায়ণ 


বিনোদিনী চীৎকার করিয়। উঠিলেন। 
পুনঃ পুনঃ চীৎকার করিতে লাগিলেম; 
তাহার চীৎকার শুনিয়া পশ্চাৎ হইতে 
কে এক ব্যক্তি সেইরূপ ম্বরে অভয় 
দিল, নৃশংস' সেই স্বর শুনিবামাত্র বিনো- 


দ্িনীকফে ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া! পলা- 


য়ন করিল। বিনোদিনী আস্তে আস্তে 
উঠিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন, 
ইতিমধ্যে হঠাৎ একটি যুবাপুরুষ তাহার 
সম্মুখে আসিয়া! গতিরোধ করিল । বিনো- 
দিনী হঠাৎ ভয় পাইয়! চমকিতা হইলেন, 
তৎপরে যুবার.ুখপ্রতি চাহিবামাত্র সেই 
ভয় অন্তহিত হইল, লজ্জায় পিরোবদন 
টানিয়া মুখ আবৃত করিলেন, বং কোন 
কারণে শরীর চঞ্চল হইল;তছুপরে যুবক, 
যে ফুলটি তুলিতে গিয়া বিনোদিনী প্রাণ, 
হারাইতেছিলেন, সেই ফুলটি,তাহার হস্তে 
দিলেন। দিবার সময় কি কথা বলিতে 
লাগিলেন, সে একটি কি ছুইটি কথ নহে 
অনেক গুলি কথা বলিতে লাগিলেন। 
বিনোদিনী মুখ আবৃত করিয়া নত মস্তকে 
দক্ষিণপদের বৃদ্ধাস্থুলির দ্বার। মৃত্তিকা ক্ষত 
করিতে করিতে তাহ! শুনিতে ছিলেন, 
কিঞ্চিৎ দুর যাইয়! পথিমধ্যে পরিচারিকা 
শ্যামার সহিত বিনোদিনীর সাক্ষাৎ হইল, 
তাঁহাকে দেখিয়। শ্যামা বলিয়া উঠিল 
ন্থ্যা গা গৃহস্থের মেয়ে এত রাত পর্যন্ত 
কি জলে পড়ে থাকতে হয়।” বিনোদিনী 
কোন উত্তর না করাতে শ্যাম! নিকটে 
'সাদিয়। তীহার মুখগ্রতি দৃষ্টি করিয়া 
আস্চার্্যান্বিত হইল। দেঁখিল গতি অন্য" 
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মনার ন্যায়, মন্তক কুলনধুদিগের ন্যায় 
আবরিত। শ্যামা তৎপরে মনে মনে 
ভাবিতে লাগিল “ 1 এই ঘে হয়েছে 
দেখ্ভি। না হবে $ কেন? ভরসন্ধে 
বেলা, একলা গাছ তলায় পুকুর পাড়ে 


বেড়াবেনঃ একে পাবে না তকাকে' 


পাবে? ভাগ্গি একজন তাল 
ভূতের রোজ! এ গাঁয়ে এয়েচে, নহিলে কি 
হত?” তৎপরে অতি ব্যস্ত হয়! তাহার 
হস্ত ধরিতে গিয়।, হঠাৎ পশ্চাৎদিকে দৃষ্টি 
পড়িল। দেখিল দীর্ঘ(কার মল্রবেশী 
এক বাক্তি তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎৎ 
আগ্তেছে । শাম! কিঞ্চিৎ ভীত। হইয়া 
চীৎকার করিল “কের! ? দীর্ঘাকার 
ব্যক্তি তাহা শুনিৰামাত্র নিকটস্থ এক 
জঙ্গলমধ্যে অন্তহিতি হইল। তখন 
বিনোদিনীর.চমক হুইল এবং অতিক্রত. 
পদে উভয়ে গৃহাভিমুখে চলিল। 


এপস 


পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ । 
নিশীগে। 


গভীর যামিনীতে একটি বিজনকক্ষে 
কুমুদনী তাহার ভগিনী বিনোদিনীর 
মন্তক উরূপরে রাখিয়া একাকিনী বসিয়া 
ভাবিতেছ্কেন। বিনোদিনী বিষম জরে 
অচেতনপ্রান্। মধ্যে মধ্য এক একবার 
চক্ষুরুম্মীলন করিয়! অশ্কট শ্বরে কি 
বলিতেছেন আবার অগ্চেতনপ্রায় হইতে- 
" ছেন। কুমুদিনীর চক্ষে নিপ্রাকর্ষণ নাই, 


শৈশবসহচরী । 
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ঘন খন ভগিনীর গাত্রে হান দিয়! উত্তাপ 
পরীক্ষণ করিতেছেন, আবার ভাবিতে- 
ছেন,সন্ধা] রাত্রে কে এবং কি অভিপ্রায় 
বিনোরিনীর পশ্চাৎ২ অনুসরণ করিয়া- 
ছিল। ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে অতিশয় 
শ্রীগ্ন বোধ হঈল, আন্তে আন্তে বিনো- 
দিনীর মন্তক আপনার উরু হইতে উপ|- 
ধানে রাখিয়া, পশ্চিমদিকের একটা গবাক্ষ 
খুলিয়া তাহার নিকট ফীড়ালেন। 
গবাক্ষের নিকট একটী নিম বৃক্ষ ছিল, 
তাগাব ডালে? স্থিরভাবে ধসিষা' দুই 
একটী পক্ষী নিত্রিত ছিল, গবাক্ষোদঘাটন 
শবে বৃক্ষ হইতে তাহারা এক একবার 
পক্ষ সাপট দিল, বৃক্ষের চ্ষুত্র-পল্পবের 
অন্তরালে স্তিমিতপ্রায় £টন্্রদেবকে অ- 
নেক গুলি বৃহৎএ২ উজ্জল ,হীরকখণ্ডের 
ন্যায় দেখ! যাইতে ছিল। কুমুদিনী অ- 
নেক ক্ষণ সেই স্থানে ধাড়াইয়া, শীতল 
নৈশ বায়ু সেবন করিয়া পুনরায় ভগি- 
নীর নিকট আনিয়া, আবারংগাত্রোত্বাপ 
পরীক্ষা করিলেন । দুই একবার “বিনোদ 
বিনোদ”বলিয়। ডাকিলেন; উত্তর নাই। 
বিনোদিনী জরে অঘোর হুইয়। রহিয়াছেন। 
চিন্তিত হুইয়৷ মুখ ফিরাইলেন। গবাক্ষ 
প্রনি দৃষ্টি পড়িল, অস্কুট চীৎকারঃকরিয়! 
উঠিলেন। দেখিলেন, শবাক্ষদ্বারদেশে 
এক বৃহদাকার মনুষা চীড়াইয়া কক্ষ- 
মধ্যে উ'কি মারিতেছে। কুমুদিনী সামান্য 
স্রীলোকদিগের অপেক্ষা সাহসবিশিষ্ট1 
হু্টলেও অতিশয় ভীতা হইলেন। “শ্যাম! 
শ্যাম।”? বলিয়া চীৎকার করিলেন। শ্যাম। 
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কক্ষবাহিরে বার়েওু য় নিড্রিত ছিল,তাহার 
উত্তর পাইলেন না। উতিমধো সেই 
দীর্থকার ব্যক্তি গবাক্ষ হইতে অবরোহণ 
করিল। তাহার লক্ষনশব' কুমুদিনী 
শুনিতে পাইয়। অতিদ্রত গিয়া! গবাক্ষ 
বন্ধ করিলেন। পুনর'য় শযোপরি বমিয়। 
ভাবিতে লাগিলেন । পরিচারিকাদিগকে 
অনেকবার ভাকিলেন, কাহারও উত্তর 
পাইলেন না, স্বয়ং ভগিনীকে একাফিনী 
রাখিয়া তাহাদিগের অন্বেষণে যাইতে 
পারেন না-_অতিশয় ভীতা হইয়া বসিয়! 
বহিলেন, মনে মনে নানাপ্রকার ভয়- 
সঞ্চার হইতে লাগিল। নিম্তেম ক্ষীণ 
দীপশিখা কক্ষ মধো কাঁপিতে ছিল। 


কক্ষপ্র।চীরে একটি করাগমৃষ্ঠি দেবী কালী, 


অঙ্কিত ছিল। আলুলায়িহকেশী, লোল- 
ভিহ্বা। বিবসন।, ভরঞ্করী মূর্তি মহাকাল 
হ্ৃদয়েপরি বিরাজ করিতেছিল। ক্ষীণ 
দ্ীপালোক নান! রঙ্গে সেই ভয়ঙ্করী প্র- 
তিয] উপরে খেলিতে ছিল,কুমুদ্দনী এক 
দৃষ্টে সেই মূর্তি প্রতি চাহয়। চিলেন। 
দেখিতে দেখিতে নিস্তেজ দীপালে!ক 
নির্বাণ হইল, কক্ষ মসীনময় হঈল,অনেক- 
ক্ষণ পর্যান্ত কুমুদিনী সেই অবন্তায় বসিয়। 
রহিলেন। নিঃশব্, বাহিরে কদাচিৎ 
কখন অতি মুদ্ধ কখন অতি ভীবণ রন 
গুনিতেছিলেন। ইতিমধো, কঙ্ষবাহুরে 
বারেগডায় হঠাৎ খস্‌ খস্‌ শব শুনিলেন। 
শরীর রোমাঞ্চ হইল, শব্দ মনুষ। পদধ্বনি 
বলিয়া বোধ হইল। চীৎকার কন্তিয়া 
ডাকলেন “কেও”. শব্ধ থামিল, কিন্তু 


বঙ্গদর্শন । 


( অগ্রহায়ণ। 


কোন উত্তর নাই। কুমুদিনী স্থিরকর্ণে 
শুনিতে লাগিলেন; আবার মেইরূপ খম্‌ 
খস্‌ শব হইছে লাগিল। আবার জিজ্ঞাস] 
করিলেন “কে রে” শব থামিল, তৎ- 
পরেই পুনরায় শব হইতে লাগিল । শব 
ক্রমে কক্ষদ্বারের নিকটবর্তী হইলস। ছ্থার 
রুদ্ধ ছিল না, পাছে সে ব্যক্তি কক্ষমধ্যে 
প্রবেশ করে সেই ভয়ে কুমুদিনীর শরীর 
ঘর্মাক্ত হল, কিন্ত তৎক্ষণাৎ গুনিলেন 
যেন কে দ্বার খুলিয়৷ ঘরের ভিতরে অতি 
সাবধানে প্রবেশ করিল, এবং পরক্ষণেই 
সেই পূর্ববৎ পদশব্ক কক্ষমধো শুনিতে 
গাইলেন । কুমুদিনী মৃমূর্য,বৎ বসিয়া অন্ধ- 
কারে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সেই খম্‌ 
খস্শব্ ক্রমে ক্রমে অতি নিকটবর্তী 
হইতে লাগিল । অন্ধকারে এক দৃষ্টে 
চাহিয়! রহিলেন। . গবাক্ষ ছিদ্র দিয়া 
অম্পষ্ট মৃছু চন্ত্রজ্যোতি প্রবেশ করাতে 
কক্ষমধো কুমুদিনী দেখিতে পাইলেন, 
যেন কে দ্বারের নিকট নড়িতেছে । ক্রমে 
জন্ধকার ভেদ করিয়া একটি মন্ষাবয়ব 
দেখিতে পাইলেন । কুমুদিনী পুনঃ পুনঃ 
চীৎকাব করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। 
মন্ুধাবয়বকে ক্রমে একটি স্ত্রীলোক 
বলিয়। বোধ হইল। জ্্ীলোকও নিঃ- 
শঙ্ষোচে তাহার দ্রিকে আসিতেছে । কুমু 
দিনী তাহাকে দোধয়া বারস্বার ভিজ্ঞান] 
করিলেন “ কে ভুমি, কথা কও না 
কেন?” স্্রীলোকটা উত্তর না দিয়া 
“কুমুদিনীর নিকটবন্ভী হতে লাগিল। 
পালস্কের নিকট আমিয়! দাড়াইল। কুমু 
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দিনীর হৃদয় কীপিয়। উঠিল। পরে নিশা- 
চরী যেন কুমুদিনীর গান স্পর্শ করিবার 
অভি প্রায়ে যখন দক্ষিণ! হস্ত উত্তোলন 


তর্কসংগ্রহ, 1 
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করিল তখন কুমুদিনী অচেহনপ্রায় হইয়। 
ভগিনীর পার্থ পতিত হইলেন । 


০20 838৮৮-- 
তর্ক সংগ্রহ । 


তৃতীয় তর্ক__জগছুপাদান্ নিরুপণ__ 


আমরা পুর্ব্বে ইহা উপপন্ন করিয়াছি 
যে, এই বিচিত্র কৌশলপুর্ণ জগন্মগুলের 
একটি স্থষ্ট পদার্থ হইতে অতিরিক্ত কর্তা 
আছেন। তিনি নিত্য, তাহার জ্ঞান, 
ইচ্ছা, যত্ব ও শক্তি প্রভৃতি ধর্ম সকলও 
নিতা ও অনস্ত। তিনি সনাতন পরমাণু 
সকলকে উপাদান করিয়া এই বিতত 
বিশ্বনগুলের নির্মাণ করিয়াছেন। 

এক্ষণে জগতের উপাদান রূপ মেই 
পরমাণুসমূহের অস্তিত্বাদি বিষয়ে নৈয়া- 
গ্নিকগণ যেরূপ বিচার করিয়াছেন,তাহাই 
সংক্ষেপে অভিহিত হইতেছে । 

কিন্তু গ্রস্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার 
পুর্বে আমরা, পুর্ব্ব তর্কগত একটি কথার 
অভিপ্রায় স্পষ্টরূপে প্রকাশ কর] উচিত 
বোধ করিতেছি, বোধ হয় স্ুবিজ্ঞ পাঠক- 
গণ তাহাতে বিরক্ত হইবেন ন1। 

আমর! “ঈশ্বরান্তিত্ব” বিষয়ক তর্কের 
এই বলির! উপসংহার করিয়াছি যে, 
“ঈশ্বরের বিষয় অধিক আন্দোলন করি- 
লে হয় ত শিষ্টজ্নবিগর্থিত নাস্তিকত। 


আসিয়া পড়িবে ।” ইহাতে পাঠক- 
দিগের মধ্যে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে 
পাবেন উহার তাৎপর্য কি? ঈশরের 
বিষয় অধিক আন্দোলন করিলে কেন 
নাস্তিকতা আসিয়। পড়িবে % সুতরাং 
অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এতৎসম্বন্ধে আমা- 
দের অভিপ্রার়টি স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া 
দেওয়া নিতাস্ত অনুচিত নহে বরং তাহাতে 
কিছু উপকার৫ুহইতে পারে। 

মনে কর আমি নৈয়ায়িক, আমি ঈশ্ব- 
রত্ব দান করিতে সঙ্কল্প করিয়া যিনি 
ঈশ্বর বলিয়া চিরপরিচিত তাহাকে 
আহ্বান করিলাম । তিনি আসিতে না৷ 
আসিতে পরমাণু সকল উচ্চৈঃস্বরে বলিবে 
“ছি ! ছি ! এমন পক্ষপান্ের কর্ম করো- 
না। আমরাও নিতা, আমরাও জগন্িি- 
শ্লাণের কারণ, আমব। থাকিলে 
তোমার ঈশ্বর কখনই জগন্লিশ্বাণ করিতে 
পারেন না তবে তুমি কি বলিয়া উহাকে 
সর্বেশ্বর করিতেছ ?'* কাল বলিবেন, 
«আমাকে তৃমি নিষ্ঠা বলিরাছ, জগতের 


ন। 


* যাহা হক্টতে কোন বস্তুর অবয়ব, অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি, গঠিত হয় তাহার নাম 


পাদান। যেনন ঘটের মৃত্তিক! প্রভৃতি । 
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আধার বলিয়া, এবং অন্য বস্র জনক 
ৰলিয়াছ, আমি থাকিতে কেহই সর্থেশ্বর 
হইতে পারেন না।” অনৃষ্টও সেই সঙ্গে 
যোগ দিয় বলিবেন “যত দিন আমি তত 
দিনই এই সৃষ্টি, আম! ভিন্ন একটি কীটা- 
ুরও স্থষ্টি করিতে কাহার সামর্থ্য নাই, 
অতএব আমি বর্তমানে সর্কেশ্বর হন 
এমন কাহাকে ত দেখি না। যদ্দি বল, 
আমরা জড়, তিনি সচেতন, এই তার- 
তম্য হেতু তাহাকে ঈশ্বরত্ব পদে অভি- 
ধিস্ত করাশুহইতেছে। একথা: তাদৃশ 
সঙ্গত নহে, কেন না তিনি যখন আমা- 
দের উপর গ্রতুতা করিতেটঅক্ষম তখন 
তিনি কখনই সর্কোশ্বর নহেন।” 

একথা শুনিয়া আমি কি করিব? 
গুণান্থসারে অবশ্যই ঈশ্বরত্ব বিভাগ 
করিয়। দিতে বাধা হইব। পাঠকগণ 
এক্ষণে]ুৰিবেচনা করুন, মিল যে ঈশ্বরত্ব 
বিভাগ করিয়া দিয়াই খৃষ্টান সমা- 
জের মধ্যে অনেকের নিকট নাস্তিক 
ৰলিয়! খ্যাতিলাভ করিলেন, সেই 
ঈশ্বরত্ব বিভাগ করিলে হিন্দুসমাজে 
আমাদের কি কেহ আন্তিক বলিয়া সম্মান 
করিবে? 

এক্ষণে প্রকৃত বিষয় অনুসরণ কর! 
যাউক। কেহ বলিয়াছিল একজন নিতাক্ঞ! 
নাদি বিশিষ্ট ঈশ্বর, নিত্য পরমাণু সমূহ- 
কে উপাদান করিয়া জগতের সৃষ্টি 
করেন, এত আড়ম্বর খপেক্ষা, জগতের 
উৎপত্তিকে নিমিত্ত অর্থাৎ জ।কম্মিক 
বলিলে হর। যেমন-- 


বজদর্শম । 


( অগ্রহথানণ। 


“অনিমিত্ততোভাবোৎপততিঃ কণ্টক তৈ- 
ক্ষাদি দর্শনাৎ।” ৪'অ ১আ ২২ ৮ 
আমর! দেশিতেছি কণ্টকাদিরও 
তীক্ষত! প্রভৃতি কোনগনিমিত্ত বা উপা 
দান কারণকে অপেক্ষা! না করিয়! আপ- 
না আপনি ভইয়। থাকে, এই রূপ এই 
জগৎও কোন উপাদান ব৷ নিমিত্ত কার. 
থকে অপেক্ষ। ন৷ করিয়া অকম্মাৎ উৎপন্ন 
হইতে পারে। 
ইহার উত্তরে কেহ বলিয়াছিল, অনি- 
মিত্ত হইতে যঙ্গি জগতের উৎপত্তি হয় 
তবে অনিমিত্তই নিমিত্ত হইল। গৌতম 
বলেন-_ 
«নিমিত্তানিমিত্য়োরর্থাস্তর ভাবাদ- 
প্রতিষেধং 1৮ ৪অ, ১আ| ২৪ 
এই হুত্রের নবীনেরা এই রূপ ব্যাখা 
করেন। নিমিত্ত আর অনিমিত্ত এই 
দুইটি কথ ভিন্নার্থক সুতরাং ভিন্ন প্রতী- 
তির কারণ। প্রথমে কোন বস্তর নিমি- 
তের জ্ঞান না হইলে তাঠার অননমিত্বের 
জ্ঞান হয় না। যদ্দি সকল বস্তই অকল্মাং 
উৎপন্ন হইত তবে চিরপ্রসিদ্ধ নিমিত্ত 
আর অনিমিত্তের প্রভীতিই থাকিত না। 
তাহারা আরও বলেন কণ্টকতৈক্ষ্যাদদিও 
অনিমিত্ত নে ইহারা অনৃষ্টবিশেষসহ- 
কৃত পরমাণু হইতে উৎপন্ন হয়। 
অপরে আশঙ্কা করিয়াছিল যে, এই 
জগতের মধ্যে সর্বদাই প্রতে]ক কার্ধাকে 
পূর্ব বর্তি-কারধ্যবিশেষকে বিনাশ করিয়া 
উৎপন্ন হইতে দেখা! যায়। যেমন পুশ্পের 
কসনন্তর ফুল, ফলের জনস্তর বীঝ,বীজের 
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অনন্তর অস্থুর উৎপন্ন হয়। মৃত্তিকার 
কত অবস্থাস্তর হইলে ঘটের-উৎপত্তি 
হয়। এবং একখানি বস্ত্র বয়ন করিতে 
হইলে তৃলরাশির কত গ্রকায় অবস্থাস্তর 
করিতে হয় । 
এইরূপ জগতের সমুগয় কার্ধ্যাকেই 
কোন না কোন পূর্ববর্তী কার্ষ্যের অভা- 
বাস্তর উৎপন্ন হইতে দেখ! যাইতেছে। 
অতএব অভাব হইতেই জগতের উৎপত্তি 
বলিলে হয়। 
“অভাবাদ্ভাবোৎপন্তি নচ্থপমুদ্য 
প্রাুর্ভাবাৎ ৭৮ অ, ১আ ১৪ স্। 
ভাবানাং কার্য্যাগমভাবাদেবোৎপত্তি 
ধতোবীজাদিকমনুপৃা অস্কুরাদেঃ প্রাছু- 
ভাবাভাবাৎ। তথাচ বীজাদি বিনা- 
শোহস্ুরাছ্যপাদান মিতি। হুত্রবৃত্ভিঃ 
গৌতম ইহার এইরূপ উত্তর করিয়া- 
ছেন যে তুমি বলিতেছ সমস্ত কার্ধ্যই 
বপূ্ববন্তী কার্ধ্যবিশেষকে'বিন।শ করিয়া 
উৎপন্ন হয়। কিন্ত বিবেচনা করিলে 
দেখিতে পাইবে এ কথা তাদৃশ যুক্তি- 
যুক্ত নয়। আচ্ছা বল দেখি উৎপন্ন 
পদার্থ পূর্ব্ব পদ্বার্থের বিনাশের পূর্ব 
অবর্থমান বা বর্তমান থাকে? যদি 
অবর্তমান থাকে তবে পূর্ববকার্ধ্যের বিনা- 
শের কারণ হইতে পারে না, আর যদি 
বর্তমান থাকে তবে পূর্ব বস্তর অভাব 
ইহার উৎপত্তির প্রতি কফিরূপে কারণ 
হইবে? আরও দেখ একটি পুষ্পকে 
ইস্তাদি ্বার।৷ একবারে বিদপিত করিলে 
তাহা হইতে কি আর ফলোৎপত্তি হয়? 


তর্কসংগ্রহ। 
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ফোন বাক্তি কখন কি সম্পূর্ণ 'বিন&ট বীজ 
হইতে অস্কুরোৎপত্তি দেখিয়ছেন? কখ- 
নই ন1। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে 
যে; এই চরাচর জগন্মগুলের উপাদান: 
অভাব কখনই হইতে পারে না। 
গ্রতিবাদ্দীরা এখানে অভাব শব্দ্বার! 
ংনরূপ অভাবের গ্রহণ করিপাছিল, 
সুতরাং তদনুরূপ দোষারোপ করিয়! 
মহর্ষি গৌতম সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, 
উক্তরূপ অভাব জগতের উপাদানীয় 
বটে, কিন্তু পূর্ব্ব পদ্দার্থের যে সকল অব- 
য়ব ওধর্ঘ্ম উত্তর পদার্থের উৎপত্তির প্রতি 
প্রতিবন্ধক, তাহাদের অভাব উত্তর কা- 
ধ্যের একটি নিমিত্ত কারণ আর পূর্ব 
পদার্থের অবয়ববিশেষ উত্তর পদ্দার্থের 
উপাদান। অর্থাৎ পূর্বস্থিত পদার্থের 
যে সকল অবয়ব উত্তর পদার্থের উৎপত্তির 
প্রতি প্রতিবন্ধক, তাহাদের অভাব হইলে 
অবশিষ্ট অবয়ব হইতে উত্তরপদার্থের 
উৎপত্তি হয়। ভূমিতে বীজ রোপণ 
করিলে প্রথমে অস্কুরোৎপত্তিগ্রতিবন্ধক 
বীজাবয়ব বিশেষের নাশ হয়, পরে 
বীজের অবশিষ্ট অবয়ব জলাভিষিক্ত 
ভূমির অবয়বের সহযোগে অস্কুরকে 
উৎপন্ন করে। তথাচ 
“ব্যাহতব্যহান! মবয়বানাং পূর্বববাহ 
নিবৃত্বে! 
বৃাহাত্তরাদত্রব্য নিষ্পত্তি ন7ভাবাৎ।” 
ভাষাম্‌। 
বীজে বিনষ্টেছি তদবয়বে জলাভি- 
বিক্ত ভূমাবয়বসহিতৈরস্থুর আরভ্যতে। 


৩৫৮ 


অভাবমাত্রপ্য কারণত্বে চুর্নীক-তাদপি 
বীজাদস্কুরোৎপত্তিঃ স্যাৎ অভাবস্য নির্বি- 
শেষত্বাদিতি ভাবঃ। 
. ইতি ুত্রবৃত্তিঃ | 
এক্ষণে চিন্তাশীল পাঠকগণ বোধ হয় 
বুঝিতে পারিয়াছেন যে, নৈয়ায়িকেবা 
কেন পরমাণুকে জগতের উপাদ!ন বলি- 
য়্াছেন। তথাচ আমর! এ বিষয় কিছু 
উল্লেখ করিতেছি । 
পরম (অতিশয়) ও অণু (হুক্ত পদার্থ) 
এই ছুটি শব্দের সংযোগে, পরমাণু শব 
সিদ্ধ হইয়াছে । ইহার অর্থ অতিশয় হুক্ষম 
পদার্থ,ন্যায়স্ত্রের ভাষ্যে পরমাণুর স্বরূপ 
এইরূপে কথিত হইয়াছে । 
“লোষ্স্য খলু বিভজামানস্যাল্লতর মনন 
তম ুত্তর মুত্তরং ভবতি 4 + + যতশ্চ 
নাল্লীয়োইস্তি তং পরমাণুং প্রচক্মহে। 
একখানি ইট ক্রমশঃ ভঙ্গ করিলে 
সর্ব।পেক্ষা হুম্মতম অর্থাৎ যাহা হইতে 
আর হুল হইতে পারে না এমন অংশকে 
পরমাণু বল ষায়। এই পরমাণুর অব- 
যব নাই । ইহা নিতা। এই জন্যই 
গৌতম মহাপ্রলয় স্বীকার করেন নাই 
তিনি বলেন-- 
“ন প্রলয়োইণুসভ্ভাবাৎ। ৯৮অ ২আ ১৬ 
একটি বস্তার অবয়বের ক্রমশঃ বিভাগ 
হইতে হইতে পরমাণুতে উপস্থিত হয়। 
পরমাণুর অবয়ব নাই, তাহার খিভাগও 
নাই ফাষে কাষেই একবারে র্বপ্রলয় 
হয় ন]। রঃ 
পরমাশু হইতে যে কিরূপে জগণ্চের 


বঙ্গদর্শন | 


( অশ্রহায়ণ। 


উৎপত্তি হুইয়াছে, তাহা তর্কসংগ্রহের 
টীকা নীলকন্ঠিতে অতি সরলরূপে 
লিখিত হইয়াছে? যথ। 

« ঈশ্বরসা চিকীর্ষাবশাৎ পরমাণুষু 
ক্রিরা জায়তে। ততঃ পরমাণুদ্ধয় সংযোগে 
সতি স্বাগুক মুৎপদ্যাতে,ব্রিভিঘ্বণণুকৈ স্ত্াুক 
মুখপদ্যতে। এবং চতুরণুকাদি ক্রমেণ 
মহাপৃথিবী, মহত্যাপঃ মহৃত্তেজে। মহান, 
বায়ু কৎপদ্দাতে ।” 

ঈশ্বরের সিস্যক্ষা হইলে পরমাণুতে 
ক্রিয়া জন্মে, সেই ক্রিয়! দ্বার পরমাণু 
দ্বয় মিলিত হইয়া! একটি দ্বণুকরূপে পরি- 
ণত হয়; তিনটি দ্বাণুক্ষের সংযোগে এ কটি 
ত্রাগুকের উৎপত্তি হয়? এইরপে ক্রমেতে 
বিবিধ নদ নদী, সমুদ্র এবং পর্বতাদি- 
সমাকীর্ণ ভূলোক ও তেজোমর স্ৃর্ঘ 
গরভৃতি গ্রহ নক্ষত্রাদির সৃষ্টি হইয়াছে। 

এক্ষণে দিজ্ঞাম্য হইতেছে ভাল এই 
রূপে সৃষ্টি হউক ক্বিস্ত পরমাণুর অস্তিত্বে 
প্রমাণ কি? ইহার উত্তরে নৈয়ায়িকগণ 
যেরূপে পরমাণুর অস্তিত্ব নিরূপণ করি- 
পাছেন তাহ! নিয়ে প্রদর্শিত হইতেছে। 

« জালসৃর্য্যমরীচিস্থং হুক্ষমতমত দ্র 
উপলভ্যতে তৎ সাবয়বং। চাক্ষুযদ্রবা- 
ত্বাৎ। পটবৎ। ভ্রাণুকাবয়বোহপি সাবয়বঃ 
মহদারভ্বকত্বাৎ। যোদ্বাণুকাবয়বঃ সএব 
পরমাণুঃ1% 

দ্রবা প্রত্যক্ষের প্রতি পরিমাণমহত্বের ' 
কারপ) য়ে সকল দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হইবে: 
ঠাহাদের পরিমাণ মহৎ হওয়া চাই।। 
অর্থাং তাহাদের অবয়ব থাকা চাই। | 


১২৮৪1) 


এক্ষণে দেখ আমরা গবাক্ষগত ্ুর্যা- 
কিরণস্থিত মে সকল অতি-নুদ্ম রজঃকণ! 
দেখিতে পাই তাহাদের অবশ্যই অবয়ব 
আছে নতুবা তাহার! চাক্ষুষ হইত না। 
তাহাদের এক একটি ছয়টি ত্রাণুক বার! 
উৎপন্ন । আরও দেখ যাহারা সাবয়ব 
তাহারাই মহদারস্তক অর্থাৎ ক্রমশঃ বৃহ- 
তর পদার্থের উপাদান হয়; অতএব 
ত্রাণুকের ক্রমশঃ বৃহত্তর পদার্থের উপাদ্দান 
হইতেছে অতএব উহারাও সাবয়ব, উহা- 


ক।লাসপ্রনীত গ্রন্থের ভৌগোলিক তত্ব 


৩৫৯ 


দের অবয়ব আছে। অ্র্যগুকের অবয়ব 
যে পরমাণু উহা পূর্বে কথিত হইয়াছে । 
পরমাণুর আর অবয়ব নাই তাহা হইলে 
অনবস্থ| হয়। পরমাণুর যদি অবয়ব 
থাকে, সেই অবয়বের অবয়বও মানিতে 
হয়,আবার সেই অবয়বাবয়বের অবয়নও 
মানিতে হয় এইরূপ মানিতে মানিতে 
এক স্থানে অবশ্যই বিশ্রাম করিতে 
হইবে । যেখানে বিশ্রাম করিতে হইবে 
সেই পরমাণু। 


কালিদাসপ্রণীত গ্রন্থের ভৌগোলিক তত্ব । 


প্রথথম প্রস্তাব! 
(মেঘদূত।) 


আমকৃট পর্বতের পর বিদ্ধ্যপাদশো- 


তিনী নর্র্দা নদী মেঘের নয়নপথে 
পতিত হয়। বিদ্ধাপর্বত ও নর্শাদা 
নদীর বিবরণ আধুনিক ভূগোলে প্রকুষ্ট 
গন্ধস্টিক্রমে বর্ণিত আছে । পুরাণাদি- 
ছেও এই পর্বত ও নদীর উল্লেখ দৃষ্ট 
হয়। পুরাণের নির্দেশানুসারে বিদ্ধা 
পর্বত সপ্তকুল[চলের অন্যতম ।(১) মেজর 
উইলফোর্ড প্রাচীন ভূগোলাম্ুসারে ইহা! 
তিনভাগ্ে বিভক্ত করিয়াডছন। এই 


ভাগত্রয়ের মাধা প্রথম ভথবা পুর্বভাগ 
বঙ্গোপসাগর হইতে নর্খ্বদা ও শোণের 
উৎপত্তি স্থান পর্যান্ত বিস্তৃত। খক্ষ 
পর্ধত এই অংশের অন্তর্গত। দ্বিতীয় 
অথবা পশ্চিমভাগ নর্মর্দা ও শোণের 
উদ্তবক্ষেত্র হইতে কান্বে উপমাগর প- 
্ন্ত বিস্তুত। ইহারই দক্ষিণাংশ পারি- 
পাত্র অথব1 পারিধাত্র নামে প্রমিদ্ধ। 
তৃতীয় ও র্বশেষ ভাগ দিল্লী হইতে 
কামে উপসাগর পধ্যস্ত বিস্তুত। এই 


পাশ শীট 





(১ মহেস্ত্রো মলয়ঃ সহঃ গুক্তিণান্‌ খক্ষ পর্বতঃ। 
বিশ্বস্চ পারিপাত্রস্চ সপ্তাত্র কুলপর্ববাঃ ॥ 


বিষ্কু পুরাণ। ২য় অংশ। ওয় অধ্যায়। 


৩৬৩ 


ভাগ-রৈবতক নামে অভিহিত হইয়া 
থাকে (২)। যাহ! হউক, অধুনিক ভূগো- 
লের মতে বিন্ধ্যাচল গুজরাট হইতে 
গার তট পর্যন্ত": বিস্তৃত রহিয়াছে। 
ইহার উচ্চতা ১১০০* (কোন কোন মতে 
২৫) হইতে ৩**৪ ফীট। দৈর্ঘ্য 
প্রায় সা্ধৈক শত মাইল। বিদ্ধ পর্বত- 
শ্রেণী ভারতবর্ষকে ছুইভাগে বিত্তক্ত 
করিতেছে । এই ভাগস্ধয় আর্ধ্যাবর্ভ ও 
দাক্ষিণাতা নামে প্রসিদ্ধ। প্রাচীন 
গ্রীকৃগণ বিদ্ধ্যপর্বতকে বিদ্ধিয়ান (ড্র ৭- 
8০) নামে নির্দেশ করিতেন 1৩) 
মেঘদুতোক্ত রেবাই নর্খদ1] নামে 
সর্বত্র প্রসিদ্ধ । কোষকার অমরসিং 
রেবা ও নর্মদ্দা উভয়কেই এক পর্য্যায়ে 
নিবেশিত করিয়াছেন (৩) বিষুঃপুরাণে 
বিন্ধ্যপর্রতসস্ভূত নদীসমুহের মধ্যে 
নর্শদ! নদীর উল্লেখ দৃষ্ট হয় (৪)। বায়ু 
পুরাণের মতে এই নদী খক্ষ পর্বত 
সম্ভৃত।*  বস্ততঃ নর্মদা বিদ্ধ্যপর্বত 
সংলগ্ন অমর কণ্টকের মালক্ষেত্র হইতে 
সমুৎপন্ন হইয়াছে । এক্ষণেও অমর 
কণ্টকে নর্মদা নদীর প্রতিমূর্তি আছে। 
লোকে ভবানী বলিয়া এই মূর্তির অর্ন! 


018. 


খঙ্গদর্শন। 


€ অগ্রহাযণ। 


করিয়া থাকে । মূর্তির নিকটে একটি 
দাসী ও বৈবাহিক ভোজের অনুষ্ঠান 
কারী কতকগুলি লোকের প্রতিকৃতি 
দুষ্ট হয়। এই দাসীর নাম জ্মোহি!। 
নর্শদ1 এরূপভ।বে অবস্তাপিত রহিয়্াছেন 
ষে দেখিলেই বোর হয় তিনি যেন কোন 
গুরুতর অপরাধের দণওবিধানার্থ অপরা- 
ধিনী জ্লোহিল্লার প্রতি বারম্বার রোষ- 
কষায়িত তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। 
এই মূর্তি সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত কিন্ব- 
দস্তী. আছে; প্রলঙ্গঙ্গতিক্রমে এই 
স্থলে তাহা যথাবৎ লিখিত হইলঃ_. 
একদ1 শোণ নদ নর্দার অন্থপম রূপ- 
মাধুরী দর্শনে মোহিত হইয়া তাহার 
সহিত পরিণয় স্থত্রে আবদ্ধ হইতে কৃত- 
সঙ্কল্প হয়েন; এবং এই সন্ক্পসিদ্ধির 
মানসে নর্শ্নদ্দার নিকট আপনার অভি- 
প্রায় জ্ঞাপন করেন। নর্্মদা] শোণের 
বেশভূষা ও বৈবাহিক যাত্রার বিবরণ 
জানিবার নিমিত্ত জোহিললাকে তৎ্মন্ধি- 
ধানে প্রেরণ করেন। তজোহিল্লার গ্রতি 
এনরূপও আদেশ হয় যে, যদি শোণ মহা- 
ভুমণিমণ্ডিত,। কমনীয় দেহ ও উন্নত 
চরিত্র হয়েন, তাহ! হইলে যেন তাহাকে 


৯০2 
(২) 48. 1858, ০] 1৮ 0, 882--211014, 4001606 050£000 96 
& 
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আঁদরপুর্বক আদরকণ্টকে আনা হর। 
দোিল্লা স্বামিনী কর্তৃক এইরূপ আজ্ঞপ্ত 
হইয়া শোণের নিকট গমন করে। এ 
দিকে শোণ মহদাড়ম্বর সহকারে বিবাহ 
যাবার উদ্বোগ করেন। জোহিরা 
নিদিষ্ট স্থলে উপনীত হইয়া শোণের 
তদ্দানীস্তন বেশপারিপাটন অনুপম 
সৌন্দর্য্য ও কমনীয় দেহমহিমান্ন এপ 
আকৃষ্ট হয় যে, আপনার কর্তবা কার্ধ্য 
বিশ্বৃত হইয়া স্বয়ংই নম্শর্দার রূপ ধারণ 
পূর্বক শোণকে পতিত্বে বরণ করে। 
অনন্তর শোণ ও জ্োহিল্পলা অমরকণ্টকে 
সমাগত হইলে নর্শাদা দাসীর এই কুব্য- 
বহারে নিতান্ত জুদ্ধ হইয়! তাহার মুখ 
বিকৃত করেন। এই জন্য জোহিল্লায় 
প্রতিমূর্তি বিকৃতমুখ “হইয়া রভিয়াছে । 
পরিশেষে তিনি শোণকে অধিতাকা 
প্রদেশ হইতে পর্ব-তপাদদেশে নিক্ষেপ 
কবেন। এই পাদভূমি হইতে শোণের 
উদ্ভব হঈয়াছে। এই রূপে উভভ্ল পক্ষের 
শাস্তিবধান করিয়া নর্ম্দা অন্তহির্ত 
হয়েন। এই অন্তর্ধান প্ঠান হইতেই 
নমখদা নদী প্রবাহিত হইয়াছে । এ- 
দিকে জোহিল্পার নয়নবারি একটি ক্ষুদ্র 
নদী রূপে পরিণত হয়। এই নদীও 
োহিল্লা নামে প্রসিদ্ধ। অমরকণ্টক 
পর্বাছের পাদদেশ হইতে এই নদীর 
উৎপত্তি হইয়াছে (৫)। 

আমাদের পিতৃপুরুষগণ সিদ্ধু সরপ্বতীর 
উবাই নর্শাদাকেও দেবীভাবে অর্চন! 


কালিদাসপ্রণীতত গ্রস্থাবলীর ভৌগোলিক তত্ব। 


৩৬১ 


করিতেন, নম্র্দার প্রতিও তাহাদের দে- 
বীজনোচিত্ত শ্রদ্ধা ও তক্তি ছিল। এত- 
নিবন্ধন পুরাণাদিতে নর্শদার মাহাক্মা 
পরিকীর্তিত হইয়াছে । বায়ুপুরাণে 
এধিষয়ে একটী সুন্দর স্তোত্র দৃষ্ট হয়। 
এন্ট স্ঠালে উহ্থার কিয়দংশ গৃহীত হইলঃ__ 

নুর্যা এবং চক্র তোমার উজ্জ্বল চক্ষুঃ 
তোমার ললাট-পুনত্ত অগ্রির নায় দীপ্তি 
পাউতেছে । * * তোমার সমক্ষেই অন্ধ- 


কাস্ুরের শোণিত বিশুফ হইয়াছে। 


তোমার তুষারছূর্গ মানবজ্ঞাতির ভীতি 
নিবারণ করিতেছে। ব্রহ্গা ও শিব 
তোমার স্ততগান করেন, মর্ভাগণ তো- 
মার অর্চনা! করে, এবং খ্ষগণ তোমার 
প্রতি সন্মান প্রদর্শন করেন। দেবতা! 
ও গন্ধব্বগণ তোমার সম্তান। কার্য 
হুইতে তোমার উৎপত্তি তুমি মহাসাগরে 
সম্মিলিত হইয়াছ। তোমার দ্বারাই 
মর্ভাগণ পবিত্র রহিয়াছে । তুমি সমস্ত 
অভাব মোচনকারিণী। যাহারা তদগত 
চিন্তে তোমার অর্চন! করে, তৃমি তাহা- 
দের সর্বপ্রকার কুশল বর্ধন কর। তোম! 
দ্বারাই মর্ত্যগণ ছুঃখের আগার পরিহার 
করিয়া স্থুখময় প্রদেশে পরিচালিত হই- 
তেছে।” 

সমুদ্রতল হইতে নর্ম্দার উত্তব ক্ষে- 
ত্রের উচ্চতা, সম্ভবতঃ ৩১০** ও ৪৯০০ 
ফীটের মাঝাগাঝি। এই উত্তব-স্থান 
বিটিষাধিকৃত রামগড় বিভাগের অন্ত- 
গ্ভ। নর্ম্দা গোন্দয়ানা হইতে মালব 


1৫) 4৪* 198. ৬০], ৮11. 0. 102-109. 


ঘ 


৩৬২ 


ও খান্দেখ গ্রদেশ অতিক্রম পূর্বক গুদ- 
রাট দিয়া কাস্বে উপস।গরে পতিত হই- 
যাছে। ইহার দৈর্ঘা ৮*১ (কোন কোন 
মতে 4৫৬) মাইল।* ' ইহা অতি সরল 
পথে পূর্ব হইতে পশ্চিমবাহিনী হই- 
য়াছে। নর্দ্দার ন্যায় সরলগা/মিনী:মদরী 
অন্ঠি অল্পই দুষ্ট হয়। ব্রত্বতঃ গতির 
মারলা বিষয়ে এই নববী সর্কগ্রগণা । 
নশ্দার উৎপস্তি স্থানের অক্ষাংশ ২২ 
ডিগ্রি ৩৯ মিনিট, দ্রাঘ্িম! ৮১ ভিগ্রি, ৪৯ 
মিনিট এবং সাগরসজম-স্থানের অক্ষাংশ 
২১ ডিগ্রি 5৫ মিনিট, দ্রাঘিম1! ৭২ ডিগ্রি 
৩৫ মিনিট । 

যদিও নর্্মবার উৎপত্তি স্থান ব্রিটিষ 
সীমার অন্তর্গতঃ তথাপি ইহার বিষয় 
অদ্যাপি বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হয় 
নাই । টিফেনথলার ও কাখ্েন বুণ্ট যে 
বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তদনুসারে 
নম্খ্রদা একটি অক্ষয়বারিপূর্ণ কুগ্ড হইতে 
সমস্ত হঈরাছে ১ এই কুখডের চতু- 
দিক কারুকাধ্যখচিত পপ্রাচীরে পরিবে- 


চিত । গ্রচলিত কিন্বদস্তী অনুসারে বেবা- 


 * ]খ00)100, 92296898৭01 07019. ০1. 20,728, 
1 11016111710. 01১১ 295. 795. 


ব্নর্শন। 


( অগ্রহায়ণ । 


নামক জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক এই প্রাচীর 
নির্মিত হইয়াছে । এই রেবার নির্ষিত 
প্রাচীরের মধাগত স্কান হইতে উৎপত্তি 
হইয়াছে বলিয়াই নর্ম্ম্দার আর একটি 
নাম রেব। (৬) মিলর দেশীর তৃগোল- 
বেত্তা টলেমী নশ্দাকে “ নমদাস”*(&. 
185023) নামে উল্লেখ করিয়াছেন 1(৭) 
নম্াদার অন্যতম নাম মেখল (মেকল) 
কন্যকা । জনপ্রবাদ অনুসারে মেখল 
নামে একজন খাবি নর্শাদার পিতা ছি- 
লেন, এই জন্য নর্খদ। মেখলকন্যকা 
নামে অভিহিত হইয়াছে । বিদ্ধা পর্ব 
শ্রেণীর যে অংশস্থ মালক্ষেত্র (78৮5 
18710) হইতে নর্্মদার উদ্ভব হইয়াছে, 
তাহাও মেখলাব্রিনামে প্রসিদ্ধ ।(৮) বিদ্ধা 
পর্বতের নিকটে নর্ম্রদার পার্থতাগে মে- 
খল নামে একটি দনপদ আছে। রামা- 
য়ণের কিন্ধিদ্ধাকাণ্ডে ভারতবর্ষের দক্ষিণ- 
ব্তা গ্রদেশসমৃহ্থের বিবরণের প্রসঙ্গে 
বিন্ধা নর্দা প্রভৃতির পর তেখল গন 
পদের উল্লেখ দুষ্ট হয় (৯)। মেজর 
উইলফোর্ডের তালিকায় বিল্ধ্য পর্বতের 


145. 18৮৮. ডগা, ৮2. 0-100--02701%0 2 উএ0৮ উড ০৫8 
000 (020 011000701)21 99 ত270072903078, 


(৬) ৭. 0২৮5. ৮০] 51 1). 109. 


(৭) ৮109 1১06450: ড11501)5 ড15)0779, 7৯01000 000. ০0 [1260 % 


[বুথ], 01117, 181, 2069 1. 
(৮) 1109. 1) 160.11069 4. 


€৯) সহম্রশিরসং বিদ্ধাংনানাদ্রমলতাবুতম | 
নর্ন্মাদাঞ্চ নদীং রম্যাং মন্থোরস নিষেবিতাম ॥ 


দ্যতো গোদাবরীং রমাং কৃষবেণীং মঙ্গানদীম্ত। 


নেপলালুৎকলাংশ্চৈন দশশীর্ণ নগরাণাপি ॥ 
রামায়ণ । কিক্িন্ধা! কাণ্ড । ৪১ সর্ণ ৮৯1 


১২৮৪ 1 


উত্তরবর্তী প্রদেশসমূহের মধ্যে মেখল 
দনপদ সমাবেপিত হইয়াছে ।* ইহাতে 
বোধ হর এই মেখল জনপদ হইতেই 
মেখলাপ্রি ও মেখলকন্যক1 নাম উৎপন্ন 
হইয়াছে । 
বিদ্ধা পর্বত ও নর্দান! নদীর পর মেঘ- 
দুতে দশ্টর্ণ জনপদের নাম ঢৃষ্ট হয়। 
মেঘসমাগমে দশার্ণের যেরূপ দৃশ্ হইবে, 
কালিদাসের রসময়ী লেখনী হইতে 
তাহার এইরূপ বর্ণনা বহির্গত হইয়ছে। 
পপাওুচ্ছায়োপবনবৃতয়ঃ কেতকৈঃ 
সিভি ন্নৈঃ 
নীড়ারস্তৈ গৃহিবলিভূজ মাকুলগ্রাম- 
চৈত্যাঃ। 
তবয্যাসম্নে পরিণত ফলশ্যামজঘ্- 
বনাস্তাঃ 
মম্পৎস্যন্তে কতিপয় দিনস্থারী হংসা 
দশার্ণাঃ॥” 
(হে মেঘ 1) তৃমি সপিকৃষ্ট হইলে 
অগ্রক্ষট কেতকীকুন্মসমূহে দশার্ণের 
উপবন বৃতি পাঞুবর্ণ হইবে। গ্ৃহকলি 
ভোজী পক্ষিগণ (আপনাদের) কুলায় নি- 


ক 4১৪,108, 
[১193 1) 006 ৪৪৮, 


কালিদাসপ্রণীত গ্রন্থ।বল র.ভীগোলিক তন্ব। 
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র্মাণে (বাতিব্যস্ত হইয়া)? গ্রামের রথা! 
বৃক্ষসমূহকে আকুল করিবে। জদ্বুবন 
পরিপক্ক ফলে শ্যামবর্ণ হওয়াতে দশার্ণের 
রমণীয় দৃশ্য হইবে (এবং) হংসগন কিয় 
কাল (তথায়) অবস্থান করিবে । 

এই দ্বশার্ণ জনপদের ভৌগোলিক তন্ধ 
তাদৃশ পরিস্কাত ও সহজবোধ্য নয়। 
রামায়ণে সীতার অন্বেষণ প্রসঙ্গে দক্ষিণ- 
বন্তা স্থানাদির বিবরণমধ্যে এবং মহ- 
ভারতে তীমসেনের দিশ্বিভয় প্রসঙ্গে 
গঙ্গানদীর দক্ষিণস্থ প্রদেশসমূহের মধ্যে 
দশার্পের উল্লেখ আছে (১*)। টলেমী 
 দশরেণঃ (70088:906) নামে একটি 
স্থানের নির্দেশ করিয়াছেন (১১)। মেজর 
উইল ফোর্ডের মতে এই দ্শরেণ ও 
দ্শার্ণ উভয়ই অভিন্ন স্থান। উইলফোর্ড 
পৌরাণিক স্থানসমূৃহের যে তালিকা 
করিয়াছেন, তাহাতে এই স্থান বিন্ধা 
পর্বতের উত্তরবর্তী প্রদেশসমূহের মধ্যে 
নিবেশিত হইয়াছে (১২)। অধ্যাপক 
উইলসন্‌ দশ (দশ সংখ্যক) খণ [হর্গ] 
এই বুাতপত্তি ধরিয়া দশাণ জনপদ ছত্রিশ 


9] ৮10,0 837__7115৭, [7558) ০৪. 0106 8025৫. 


(১০) ততো গোদাবরীং রম্যাং কৃষ্ণবেণীং মহানদীম্‌। 
মেখলালুৎ কলাংশ্চৈব দশার্ণ নগরাণ্যপি ॥ 
রামায়ণ। কিছ্বিন্ধ্যাকাণ্ড। (পূর্বের নোট দেখ।. 
“ততঃ স গগ্কান্‌ শুরে। বিদেহান্‌ তরতর্যত'ঃ । 
বিজিত্যায্লেন কালেন দশার্ণনজরৎ প্রভৃঃ ॥% 


মহাভারত । 


সভাপর্ধ্ব। দিপ্‌ বিজয় পর্বাধায় ১৮। 


0000) এও, 48৪ 900 86212 1870 ২২০ 111) 879 
(১১) ড/1150175 11601)5000 59289 1547 0966, 


€১২) &5. 1১০৪, ০] ৬1001) 937. 
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- গড় বিভাগের অন্তর্গত করিয়াছেন। 
কারণ,ছত্রিশ গড় [ছত্রিশ ষড়ধিক ত্রিংশৎ 
গড় হূর্গ] ও দশার্ণ একবিধ বুৎপত্তি 
হইতে সমুড়ূত হইয়াছে ।[১৩] ডাক্তার 
হলের মতে দশার্ণ চান্দেরি বিভাগের পূর্ব 
দিকে অবস্থিত।[১৪] পুরাণে দশাণ 
নামে একটি নদীর উল্লেখ আছে ।[১৫] 
ইহার বর্তমান নাম দশান। অধ্যাপক 
লাসেন ও মের উইলফোর্ডও এই 
দ্শানকে দশার্ণ নামে নির্দেশ করিয়া- 
ছেন। এই নদী ভূপাল হইতে প্রবাহিত 
হুইয়া বেতোয়ার সহিত সম্মিলিত হই- 
ঝাছে 1১৬] আমাদের বিবেচনায় দশার্ণ 
জনপদ এই দ্রশান নদীর নিকটবর্তী । 
স্থানীয় কিশ্বদস্তী অনুসারেও দশাননদীর 
সমীপবর্তী প্রদেশ দশার্ণ নামে নির্দিষ্ট 
হুইপ থাকে 1১৭] চিরাগত জনশ্রুতি 
নিরবচ্ছিন্ন অমূলক বলিয়। গ্রতিপন্ন হয় 
না। এভদ্দযার] হল সাহেবের সিদ্ধান্তই 
ভ্রমশূনা বোধ হইতেছে । বস্ততঃ চন্দে- 
রীর পূর্র্বদিকৃবর্ভী এবং বেতোয়া দশান 
ও ভিলশার পার্শ্ববর্তী ভূভাগকেই দশার্ণ 
নামে নির্দেশ করা অধিকতর সঙ্গত। 


বঙ্গদর্শন। 


( অগ্রহায়ণ 


মেঘদূতের বর্ণনান্থসারে দশার্ণ জন- 
পদের রাজধানী বিদিশা 1১৮] বেতোয়া 
নদীর তীরবর্তী বর্তমান ভিল্শা নগরই 
কালিদাসের দশার্ণ রাজধানী বিদিশা 
বলিয়া বোধ হয় 1১৯] রাষগিরি হইতে 
সহজ পথে কৈলাসে যাইতে হইলে 
বিদ্ধাপর্রবত ও নর্শাদা নদী আতিবাহনের 
পর ভিল্শা। নগর সম্মুখে পতিত হইয়! 
থাকে। ভারতবর্ষের মানচিত্রের প্রন্ি 
দৃষ্টিক্ষেপ করিলেই ইহার ষাগার্থ্য স্পষ্ট 
প্রতিপন্ধ হইবে। এইজন্য আমরা 
অধ্যাপক উইল্সনের মতানুসারে ভিল্‌ 
শ(কেই বিদিশ। বলিয়া নির্দেশ করিতেছি। 
ডাক্তার হল ভিল্শার ছুর্গে একখানি 
প্রস্তরফলক প্রাপ্ধ হুয়েন; এই ফলকে 
যে সকল কবিত1 খোদ্দি'ত ছিল, তাহার 
প্রায় অন্ধাংশ থগ্ডিত। হল সাহেব 
কবিতার অপরাংশের এইরূপ পাঠো- 
দ্বার করিয়াছেন £-_ 
“+++ শ্রিক়নয়মপি নন্বাশ্রিতা নাই- 
শ্রিভাইদ্য 
গেহং মে বেত্রবত্যা নিরমিতজনতা ক্ষোভ 
মগ্তাপাজশ্রম্‌ 


(১৩) া1150)5 21921)5000) ৮5756 154, 1009, 

(১৪) ০00, 4817. 0০০ 9০০১ 1, 1) 521, 0010০ ড150105 ৮1901772 
১0808- 5০120 160, ঘা 18 21511150009, 

(১৫) 11000, 400161)6 099০9৫181)5 91 [10018 হা) 488০11895০1 আছ 


0, 405, 408. 


(১৬) 15০05 1708 সা) ০18 0155, ঘা, ১ বলা 8০69 


00201), 48. 768, ০] যা 408 


(১৭) ছা11500,5 ড750008 চ812118, 5০] 301) 160. মা, 00, 05115 006, 
(১৮) “তেষাং দি্ষুপ্রথিত বিদিশালক্ষণাং র]জধানীং” ইত্যাদি । 


মেঘদূত। ২৫। 


(১৯) ৮199 চ51150705 20901750562, 56286 161) 2)969, 


১২৮৪1) 


তেজোময্যত্র চোচৈর্বিহতমিতি বিদিত্বাই 
দরেণাত্মতুল্যং 
ভাইল্ল ম্বামিনাম! রবিরবতু ভূবঃ শ্বামিনং 
কষ্ণরাজম্‌॥ 

চেদীশং সমরে বিজিত্য শবরং সংহ্ৃত্য 
সিংহাহ্বয়ং 

রাণামগুল রোদপাদ্য বলিপে! ভূম্যাং 
প্রতিষ্ঠাপাচ । 

দেবং দ্র মিহাগতো! রচিতবাংস্তোত্রং 
পবিভ্রং পরং 
প্রীমৎ কষ্ণবূপৈক মন্ত্রিপদভাক্‌কৌগ্ডিলয 
বাচস্পতিঃ।” 
এই কবিতা ছুটীর ভাবার্থ এই, 4“কৌ- 
গিল্য বাচপ্প্রতি নামক জনৈক ব্যক্তি 
রাজা কৃষ্ণের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। 
তাহার বাসস্থান বেত্রবতী নদীর তটে 
অবস্থিত ছিল। তিনি একদা! সমরে 
চেদীশ্বরকে পরাজয় ও তদীয় জনৈক 
সেনাপতিকে নিহত করিয়া রাণ! ও 
রোদপার্দি জনপদে আধিপত্য করেন। 
ইহ্হার পর কৌগ্ডিল্য বাচম্পতি রাজ! 
কৃষ্ণকে দেখিবার নিমিত্ত তাহার রাজ- 
ধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। তিনি এই 
স্থানে আসিয়া স্বীয় প্রভূ কৃষের রক্ষা 
বিধান জন্য ভাইল শ্যামী নামধেয় সথ- 
ধের স্তব করিয়াছেন ।” সংস্কৃত বাদিশ! 





কালিদাসপ্রণীত স্থাবর ভৌগোলিক তত্ব। 


৩৬৫ 


এই ভাইল্ল স্বামী হইতে ভিঙ্গূশা নামে 
পরিণত হইয়াছে । হল সাহেব বলেন 
এক সময়ে এই স্থানের লোকে স্ুর্যাকে 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতাস্বরূপ মনে করিত,। 


, স্থানীয় নির্দেশান্থসারে এই অধিষ্ঠাত্রী 


দেবতার নাম “ভাইল্ল” [২*]1 এই 
ভাইল্ল শবের উত্তর স্বামিবোধক ঈশ 
শব যোগ করিলে ভাইল্লেশ পদ সিদ্ধ 
হয়। “ভাইল্লেশ' কালক্রমে সংহত ও 
ল্লাক্ষরগ্রথিত হুইয়৷ « ভেল্‌্শ' অথবা 
এভিল্শা” নামে প্রচারিত হইয়াছে [২১]। 

ভিলশা! নগর গোয়ালিয়র রাজ্যে 
বেতোয়া নদীর পূর্বতটে অবস্থিত। 
ইহা পূর্বে উজ্জয়িমী হইতে ১৩৪ মাইল 
এবং দক্ষিণে গোয়ালিয়র, হইতে ১৯০ 
মাইল দুরবর্তী। ইহার অধিব।সীর 
ংখা। প্রায় ৩০ সহম্র। এই স্থানে 
একটা ছুর্গ আছে, ইহ!র চতুর্দিক প্রস্তর 
ময় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। প্রাচীরের 
স্বানে স্থানে চতুফোণ গুদ্জ আছে। 
একটা খাত এই ছুর্গকে পরিবেষ্টন ক- 
রিয়া রহিয়াছে [২২]। এই নগরে সাড়ে 
নয় ফীট দীর্ঘ একটী উৎকৃষ্ট পিস্তলের 
কামান আছে। কামানের মুখ দশ 
ইঞ্চ প্রশস্ত। ইহ! অতি সুগঠিত ও 
নানাবিধ কারুকার্য পরিপূর্ণ। অনেকে 


(২) হল সাহেবের মতে ভা (দীপ্তি) ও প্রাকৃত *ইল্ল. (নিক্ষেপ করা) হইতে 


€ভাইল্ল” শব নিশ্পন্ন হইয়াছে। 


চা 09. 7911, 110799 9808156 11031000002, 


থা, ০), 4১৪, 30০. 792. ০. 2 1869, ]) 112 006, 0০7, 11800, 


ড181)0৭ 1১01%29, 11150, 


€২১) ০০০, 48, 90০, 73978. 1862 ]) 112, 7015. 
(২২) 4৪, 0898৪, ৮০] 1 ]) 90.--707069:) ইহা ০£ ০170) তাতে 401 


$০ 05391. 


৩৬৬ 


বলেন, এই কামান মোগল সম্রাট জাহা- 
জীরের আদেশে নির্মিত হইয়াছিল (১৩)। 
নগরের বহির্ভাগে কতিপয় প্রশস্ত রাস্ত! 
ও সুন্দর গৃহ আছে। প্রাচীনকালে 


ভিল্শা! একটী বৃহদায়ন রাজ্য ছিল।. 


১১৭২ খ্রীষ্টাবে রাজা অজয়পালের প্রধান 
মন্ত্রী সোমেশ্বর ভিল্শ! রাজ্জ্ের দ্বাদশটি 
বিভাগে আধিপতা করেন (২৪)। যাহ! 
হউক ১২৩* অব পর্য্যন্ত ভিল্শ। হিন্দু 
রাজ্জাদিগের শাসনাদীনে ছিল, পরে 
দিল্লীর সম্রাট সমসউদ্গীন আলতমাস উহা 
আপন রাজ্যের অস্তভূ্ত করেন (২৫)। 
কালক্রমে এই স্থান দিল্লীর শাসনভ্রষ্ট 
হইলে ১২৯৩ অন্জে জেলাল উদ্গীন ফি- 
রোজের জনৈক সেনাপতি আবার উহা! 
অধিকার করেন (২৬)। “ইহার পরে 
ভিল্শ। পুনর্্বার হিন্দুদিগের করতলগত 
হয়। হিন্দুগণ ভারতে মোগল রাজ্য 
সংস্থাপর়্িতা বাবরের রাজত্বকাল পর্যাস্ত 
এই স্থানে আধিপত্য করেন। ১৫২৮ 
্রষ্টাকের পর ইহ! াবরের পুক্র হোমা- 


বঙ্গদর্শন । 


( অগ্রহায়ণ। 


যুন কর্তৃক অধিক্ৃত্ত হর। হোমাধুনের 
পর তদীয় প্রতিত্বন্দী সের সাহ এই স্যান 
আক্রমণ ও অধিকার করিয়াছিলেন। 
এইরূপ বহুবিধ পরিবর্তনের পর:ভিল্শ। 
১৫৭০ খ্রীষ্টাঝে মোগল সম্রাট আকবরের 
রাজ্যান্তরগত হয় (২৭)। 

বাণিজ্য দ্রবোর মধ্যে ভিল্শাতে উৎকৃষ্ট 
তামাক উৎপন্ন হয়। অন্মদ্দেশে ভ্যাল্শা 
তামাক বলিয়া যে উৎকৃষ্ট তামাক প্রচ- 
লিত আছে, তাহ! এই ভিল্শাতে জন্মিয়া 
থাকে। ভিল্শা নগরোৎপন্ন বলিয়া 
ইহা ভ্যাল্শ! তামাক নামে প্রসিদ্ধ (২৮)। 
ভিলশ।র অক্ষাংশ ২৩ ডিগ্রি, ৩ মিনিট 
এবং দ্রাঘিম! ৭৭ ডিগ্রি, ৫* মিনিট। 

পুর্বে উক্ত হইয়াছে, ভিল্শা বেতোরা 
নদীর ত্তীরে কআঅবস্থিত ; মেখদূতে বিদ্ি- 
শার বর্ণনা প্রসঙ্গে যে বেত্রবতী নদীর 
নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাই এই 
বেতোয়া নর্দী। মেজর উইল ফোর্ডের 
পৌরাণিক নদীসমূহের তালিকানুসারে 


বেদস্থৃতি) বেত্রবন্বী প্রভৃতি পারিপাত্র 


(২৩) 0: 1126. ০1 দাত 0 ০1510, 

(২৪) “ সংবৎ ১২২৯ বর্ষে বৈশাখস্থদি ৩ সোমে। অদোহ আমদণহিল 
পদান্ক সমস্ত রাজাবলিবিরাজিত মহুর'জাধিরাঙ পরমেশ্বর পরমমাহেশ্বর শ্রাীঅয় 
পাল দেব কল্যাণ বিজয়রাজ্যে তৎপাদপদ্োপভীবি মহাসাতা শ্রীসোমেশ্বরে গ্রগ্রী 
করণাদৌ সমস্ত মুদ্রা ব্যাপারান্‌ পরিপন্থয় হীত্যেবংকালে প্রবর্তমানে নিজ প্রতাপো- 
পার্জিত শ্রভাইল্ল স্বামি মহা দ্বাদশক মণ্ডল প্রতৃজ্য মানে” উত্যাদি। প্রস্তর 
ফলকাক্কিত লিপি) 16 ঠ০জপ, 48, 3০০. 7397108] ০. 1? 1862. 0 195-- 


186- দা. 8. 5211, 17779৩ 98081 10301106101)8, 
২৫] 5908119৭121]. 


২৬] 71১10. ? 808 
২ 1010. 1 239 


৫ ৬ 


২৮] মাঃ? 6 80078, 80. 18657161]. 77/1850275 838, 0০270 
[])011092) 085966691 1 899-400, 28/01005 ঢা ৪১৪৩০), ১757-158 


১১৮৪) 


পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে (২৯)। 
বিষুপুরাণেও পারিপাত্রসন্ভূত নদীসমৃহের 
মধ্যে বেদস্বতি প্রভৃতির নাম দৃষ্ট 
হয় (৩*)। রাজনির্ঘটতে বেজআ্াবতী 
(পৌরাণিক বেত্রবতী, আধুনিক বে- 
তোয়া) (৩১) নদীর গল সুমধুর, কাস্তিগ্রাদ 
পুষ্টিদ প্রভৃতি বিশেষণাস্থিত বলিয়া উল্লি- 
থিত হইয়াছে (৩২)। বরাহ পুরাণে 
লিখিত আছে, বেত্রান্থুর মানুষরূপিণী 
বেত্রবী নদীর উদরে জন্মগ্রহণ করে। 
উক্ত পুরাণে বেত্রাস্থরের উৎপত্তি প্রসঙ্গে 
এই নদীর উল্লেখ আছে ।* 

এই বেত্রাবতী বা! বেতোয়! ভূপাল 
রাজ্ে__ভূপাল নগরস্ প্রসিদ্ধ দীর্থিকার 
দেড় মাইল দক্ষিণবর্তী স্থান হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে ইহার উৎপত্তি স্মানের 
অক্ষাংশ ২৩ ডিগ্রি ১৪ মিনিট এবং দ্রা- 
ঘিম! ৭৭ ডিগ্রি ২২ মিনিট। উৎপত্তি 


কালিদাসপ্রণীত গ্রন্থাবলীর ভৌগোলিক তত্ব । 


৩৬৭ 


স্বান হঈতে এই নদী ভূপাল :হইতে 
হোসেঙ্গাবাদ পর্যন্ত & বিস্তূ ত রাস্তার 
সহিত সমান্তরাল ভাবে ২*"মাইল দক্ষিণ 
পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়। স্থতাপুরের 
নিকট উপস্থিত হইয়াছে। স্ুৃতাপুর 
হইতে ইহা উত্তর পূর্বদিকে প্রায় ৩৫ 
মাইল গিয়াছে। ইহার পর ভিল্শার 
নিকট গোয়ালিয়র,রাজ্যে গ্রাবেশ পূর্ব্বক 
প্রায় ১১৫ মাইল যাইয়া বুন্দেল খণ্ডে 
উপস্থিত হইয়াছে, এবং বুন্দেল খণ্ড 
হইতে ১৯৭ মাইল অতিবাহন করিয়া 
হামিরপুরের নিকট ষমুনার সহিত সন্দি- 
নিত হইয়াছে। ইহার সঙ্গম স্কানের 
অক্ষাংশ ২৫ ডিগ্রি ৫৭ মিনিট এবং দ্রা- 
ঘিমা ৮* ডিগ্র ১৭ মিনিট। বেতোয়ার 
দৈর্ঘ্য ৩৬০ মাইল। ইহার অধিকনাগই 
উত্তর পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়াছে । 
বুনেল খণ্ডের পার্বত্য প্রদেশে এই নদীর 


অধ্যাপক উ্লসন সােবের মহাভারতোক্ত নর্দীসমূহের তালিকায় বিদশ! 


নামে একটি নদীর নাম দৃষ্ট হয়। 


ভিল্শার নিকটে « বেস্‌* নামে একটী নদী 


বেহোয়ার সহিন,সম্মিলিত হইয়াছে । উইলসনের মতে এই নর্দীই মহাভারতের 
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[৩*] “বেদস্থ ত মুখাদ্যাশ্চ পারিপাত্রোন্তবা মুনে 1” 


' [৩১] শব্দকল্পক্রমে বেত্রাবতী শব্ধ দেখ। 


10100022014? ঢা 9 78115 2০5, 


বিষুপুরাণ। ২য় অংশ । ৩য় অধ্যায়। 
0০207 115০7,৪ 51517108, 


[৩২] “* তত্রান্যা দধতে জলং সুমধুরং কাস্তি রদ পুষ্টিদম্‌। 
বৃষাং:দীপনপাঁচনং বলকবং বেত্রাবী তাপনী ॥” 
* « ভতঃ কালেন মহত। নদী বেত্রাবতী শুভা ॥ 
মানুষং রূপম স্থায় সালঙ্কারা মনোরমম্।” 
আজগাম যতো! রাজা তেপে পরমকং তগঃ ॥ 


শব্দকল্পদ্রুম ধৃত বরাহ পুরাণ বচন। 


৬৮ 


দুশা আলেখাবৎ রমণীয়তায় স্থশোভিত। 
এই রমণীয় দৃশা দর্শকমাত্রের হৃদয়েই 
অনুপম. আনন্দ উৎপাক্দন করিয়। থাকে । 
দৃশার্ণ প্রভৃতি কয়েকটা ক্ষুত্র নদী বেতো- 
যাতে পতিত হইয়াছে । বর্ষাকালে 
বেতোয়ার বিস্তার এক হইতে ছুই মাইল 
পর্যাস্ত হইয়া থাকে (৩৩)। 

বিদিশা ও বেত্রবত্ী নদ্দী অতিক্রম 
করিয়া মেঘ নীচৈঃ পর্বতে উপনীন্ত হয়। 
কালিদাসের বর্ণনান্ুসারে এই পর্বত 
কদস্ববনে সমাকীর্ণ। মেঘসমাগমে এই 
কদস্ব-কুন্ুম বিকশিত হইয়! পর্ধ্বতের 
শোভ।বর্ধন করিয়া থাকে । কালি- 
দাস কোন্‌ পর্বতকে নীচৈঃ নামে বিশে- 
ষিত করিয়াছেন, এক্ষণে তাহা নির্ণয় 
করা স্ুকঠিন। সম্ভবতঃ মাজব প্রদেশের 
কোন অন্থুচ্চ পর্ধ্বতই মেঘদূতে নীচৈঃ 
নামে আখাত হইয়াছে। পুরাণাদিতে 
নীচৈঃ পর্বতের কোন নির্দেশ দৃষ্ট হয় 
না। অধ্যাপক উইল্লনের মতে অপে- 
ক্ষাকৃত অপ্রসিদ্ধ ও অনুচ্চ পর্বত মেঘ- 
দূতের এই নীচৈঃ গিরি (৩৪)। নীচৈঃ 
(নিয়) এই সংজ্ঞাতেও পর্বতের নিয়্ব ও 
ক্ষুদ্াবয়বত্ব গ্রতিপন্ন হইতেছে । যক্ষ- 
দুত মেঘ নীচৈঃ গিরিতে কিয়ৎক্ষণ 
বিশ্রাম পূর্বক নবর্পলকণ| হ্বার1 নগনদী- 
তীরজজাত মাগবী কুস্থম মুকুল সমূহ আর্দ্র 


বঙ্গদর্শন।, 


( অগ্রহায়ণ । 


করিয়] পুনর্ধার পথ অতিবাছনে প্রবৃত্ত 
হয়। যথ!; 
“বিশ্রান্তঃ সন ব্রজ নগনদীতী'র জাঁতা- 
নি সিঞ্চল্দ্যানানাং নবজলকণৈ্ু 
খিক-জালকানি।” 
মেঘদূতের এই “নগনদী” পাঠের 
সম্বন্ধে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হইয়াছে। 
কেহ কেহ নগনদীর অস্তিত্ব বিলোপ 
পূর্বক “বননদী” কেহ কেহ আবার 
বননদীরও অস্তিত্ব বিলোপ পূর্বক নদ- 
নদী এরথবা নবনদদী পাঠ করেন। পা. 
ঠের এই রূপ বৈলক্ষণ্য নিবন্ধন অর্থেরও 
বৈলক্ষণ্য সঙ্ঘটিত হয়। «বননদী” 
পাঠে «“বনস্থিত নী সমূহ", এই মাত্র 
অর্থ বোধগম্য হইয়া থাকে, সুতরাং 
এতদ্বারা কোন বিশেষ নদীর নির্দেশ 
হয়না। “নঘনদী" অথবা “নবনঘী'” 
পাঠ অনেকে তাদৃশ সমীচীন বলিয়। 
গণনা করেন না। বস্ততঃ এই পাঠে 
প্রস্তাবিত বিষয়ের সঙ্গতি ও স্ফুটত্ব 
সম্বন্ধে অনেকট। ব্যাঘাত জন্মিয়া৷ থাকে। 
যাহা হুউক, পুর্বে যে সমস্ত স্থানের 
বিষয় বিবৃত হইয়াছে, তদ্ঘ্বার স্পষ্ট 
প্রতিপন্ন হইবে, যে মেঘের গতি এক্ষণে 
মালব প্রদেশ দিয় হইতেছে । এই প্র- 
দ্বেশ বিবিধ শ্রোতম্বতীতে পরিক্যাপ্ত। 
আইন অ!কবরীতে লিখিত আছে, “মা 
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১২৮৪1) 


লব গ্রাদেশে ছুই তিন ক্রোশ গেলেই 
অ্রোতম্বতীসমূ নয়নপথে পতিত হইয়া 
থাকে। এই সমস্ত নদীর জল অতি 
নির্ধল। তটদেশ বিবিধ বনাবৃক্ষের 
ছায়ায় স্ুশ্শীতল এবং সুরমা ও সুগন্ধ 
পুষ্পসমূহে স্থশোভিত” | (৩৫) আবু 
ল ফজিল মালববাহিনী নদী সমূহের 
যেরূপ বর্ণনা, করিয়াছেন, তাহার সহিত 
কালিদাস ক্কৃত বর্ণনার সম্পূর্ণ একতা- 
লক্ষিত হুইতেছে। কালিদাস যেরূপ 
মালবস্থ নদ্দীর তীরজাত মাগধী কুন্থম 
সমূহের উল্লেখ করিয়াছেন, সহস্র বৎসর 
পরে আবুঙগফজিলও সেইরূপ মালবের 
বর্ণনা প্রসঙ্গে তাহার নদীসমূহের তট- 
ভূমি মনোহর পুষ্পরাজিতে সমলঙ্কৃত 
বলিয়াছেন। কালিদাস যে বর্ণনীয় স্থা- 
নাদির বিবরণ বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত 
ছিলেন এই রূপ সামঞ্জস্যই তাহার প্র- 
কষ্ট প্রমাণ। নিসর্গপটের ঈদৃশী সুক্ষ 
বর্ণনায় কালিদাসের গ্রন্থ জগতে অতুলা। 

“নগনদী” পাঠ প্রশস্ত হইলে উহা! 
কোন্‌ বিশেষ নদীর দ্যোতক এক্ষণে 
তাহার বিচার কর! কর্তব্য। নগনদীর 
সাধারণ অর্থ পর্বতসন্তবা! নদী। এই 
অর্থের অনুসরণ পূর্বক সন্নিবেশ স্থান 
নিরূপণ করিলে পার্বতী নদীর সহিত 
নগ্রনদীর অতিন্নতা কল্পিত হইতে 
পারে (৩৬) পার্বতী ও পর্বতসম্তবা 
উভয়ই একার্থবোধক শব; সুতরাং 


কালিদাসপ্রণীত গ্রস্থাবস্লীর ভৌগোলিক তথ্ব। 


৩৬৯ 


উভয়কেই এক পর্যায়ে নিবিষ্ট করিয়া 
একতরের অবস্থানসন্নিবেশ নির্ধারণ করি- 
লেই অমোর অবস্থানপরিজ্ঞান পরি- 
স্টুট হইতে পারে । পরন্ধ কৈলাসযাত্রী 
মেঘ এক্ষণে যে স্থান অতিবাহনে প্রবৃত্ত 
হইয়াছে, পার্বতী নদীও ঠিক সেইস্কান 
দিয়া প্রবাহিত হইতেছে । এই সকল 
কারণে নগনদীকেই পার্বতীনদী বলিয়া 
নির্দেশ করিলে বোধ হয় আমাদিগকে 
তাদশ অসঙ্গত ভ্রমে পতিত হইতে হ- 
ইবে না। 

(পার্বতী) এই| নদী মালব প্রদেশের 
অন্তর্গত। ইহা বিশ্ধ্য পর্বতের উত্তরাংশে 
উৎপন্ন হইয়া! চম্বল নদের সহিত সন্মি- 
লিত হইয়াছে । ইহার দৈর্ঘ্য ২২* মা- 
ইল। এই নদী প্রথমে উত্তর পূর্বদিকে 
৮* মাইল যাইয়! পরে উত্তর পশ্চিমা- 
ভিমুখে প্রধাবিত হইয়াছে । ইহার উৎ- 
পত্তি স্তানের অক্ষাংশ ২২ ডিগ্রি ৪৫ মি- 
নিট, দ্রাঘিমা ৭৫ ডিগ্রি ৩৩ মিনিট এবং 
সঙ্গম স্থানের অক্ষাংশ ২৫ ডিগ্রি ৫, 
মিনিট, দ্রাঘিম! ৭৬ ডিগ্রি ৪* মিনিট (৩৭)। 

গোয়ালিয়র রাজে]ও পার্ধতী নামে 
একটি ক্ষুত্র নদী আছে। ইহা সিপ্রি- 
নগরের নিকট উৎপ্ন হইয়! প্রথমে 
উত্তর দিকে ৪ মাইল গিয়াছে, পরে 
পূর্বদিকে ৫৪ মাইল যাইয়া সিন্ধুনদীর 
সহিত সম্মিলিত হুইয়াছে। ইহার উৎ- 
পত্তি স্থানের অক্ষাংশ ২৫ ডিগ্রি ৩১ 
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মিনিট, দ্রাঘিমা ৭৭ ডিগ্রি ৪৬ মিনিট । 
এই পার্বতী নদী মালববাহিনী পার্বতীর 
পূর্বদিক দিয়! প্রবাহিত হইতেছে (৩৮)। 
যাহাহউক, এই নদীর সহিত যেঘদুততের 
নগনদীর কোনও সংশ্রব নাই। পুর্বে 
উক্ত হইয়াছে এই নদীর, উৎপত্তি স্থান 
দিপ্রিনগরের নিকটবর্তী । সিশ্রি গো- 
যলিয়র নগরের ৬৫ মাইল দক্ষিণে অব- 
স্বিত। সুতরাং ইহা মেঘ এক্ষণে যে 
স্যানে উপস্থিত হইয়াছে, তাহার বছ- 
দুরে পড়িতেছে । যদি পার্বতীর সহি- 
তই নগনদীর অভিন্নতা কল্পিত হয়, 
তাহা হইলে গোয়ালিয়রস্থ পার্বতীর 
পরিবর্তে মালবস্থ পার্বভীকে ই নখনদী 
ৰল৷ অধিকতর সঙ্গত। 

পুরাগাদিতে পারা নামে একটি 
ক্ষুত্রনদীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। (৩৯) 
মের উইলফের্ড সিদ্ধুপম্মিলিত পারব" 
তীকেই পারা নামে নির্দেশ করিয়া- 

[৩৮] 11019. 11010 
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হঙ্গদর্শন। 


( অগ্রহায়ণ 


ছেন।(8০) অধ্যাপক উইলমনের মতে 
আবার মালবের পার্ধতীই পুরাণে পারা; 
নামে আখ্যাত হুইফ্বাছে ।0৪১) এইরূপ 
উভয় পার্বাভীকেই “পারা, নামে নির্দেশ 
করা কতদূর সঙ্গত, বলিতে পারি ন1। 
মহাভারতের শকুস্তলোপাখ্যানে পার! 
নদীর উল্লেখ আছে। এই পার! বিশ্বা- 
মিত্রের আশ্রমপদের প্প্রান্তবাহিনী। 
পুর্ব্বে এই নদী কৌশিকী নামে প্রসিদ্ধ 
ছিল,পরে পার] নামে অভিহিত হুয়।(৪২) 
হিমালয়ের প্রস্থে বিশ্বামিত্রের ওরসে ও 
মেনকার গর্তে শকুস্তলার জন্ম হইলে 
মেনক সদ্যোজাত কন্যারত্বকে মালিনী 
নদীর তীরে রাখিয়। শ্বস্ানে গমন করে। 
শকুস্তলা, এই মালিনীতটবর্তী মহ্র্ষি 
কণ্রে আশ্রমে গ্রতিপালিত! হয়েন। 
প্রচলিত কিনবদন্ত্রী অনুসারে হিমলয় 
প্রদ্দেশে কণের আশ্রম ছিল।* স্থৃতরাং 
মেনকার বিলাসক্ষেত্র পারা-তীরবত্রী 


(৪১) ড/115075 ঠোনাত। 100110800৮5 2201 ₹০] 110) 147 006 5 
[৪২] শোঁচার্থং যো ন্দীং চক্রে দুর্গমাং বহুভির্জলৈঃ ৷ 
যাং তং পুণাতমাংগলোকে কৌশকীতি বিছুর্জন2॥ 
ৰভার বন্রাসা পুরাকালে দুর্গে মহাত্মনঃ | 
দরাম্ম তঙ্গে। ধর্ম্মাতআ রাজরি বাযাধতাং গতঃ ॥ 
অন্তীতকালে ছুর্ভিক্ষে অভোত্য পুনরাশ্রমম্‌ 1 
মুনিঃ পারেতি নদা। বৈ নাম চক্রে তদা গ্রভূঃ ॥ 
মহাভারত । আঘিপর্ব । সম্ভব পর্বাধ্যায়। ২৯২০।২৯২৫।২৯২৬। 
*এস্বলে ইহাও বক্তব্য যে, কেহ কেহ গঙ্গার অন্যতম করদা কুশী নদীকে 
« কৌশিকী” নামে নির্দেশ করেন। কিন্ত মহাভারতের সহিত , এইব্প নির্দেশের 


একতা জঙ্গিত হয় না। 


গ সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক পরিক্রাজক হয়েস্থদাঙ্গ হৈমবত প্রদেশের অন্তর্গত ক্রন্ন 


১২৮৪।) 


মহর্ষি বিশ্বামিত্রের আশ্রম যে ইহারই 
সন্নিহিত কোন স্থানে অবস্থিত ছিল, 
তাহা এই উপাখ্যানান্থসারে একরূপ 
প্রতিপন্ন হইতেছে । পঞ্জাবের উত্তর 
পূর্ববর্তী লাক গ্রদেশে পারা নামে 
একটী নদী আছে। এই নদী পারাটি 
নামেও উক্ত হইয়া থাকে। ইহা প- 
শ্চিম হিমালক্কের পর গিরিসঙ্কটের উত্তর 
পূর্বাংশে উৎপন্ন হইয়া ১৩* মাইল 
গমন পূর্বক শতদ্রুর করদ স্পিটি ননীর 
সহিত সম্মিলিত হইয়াছে ।(৪৩) আমা" 
দের মতে মহাভারত ও পুরাণাদির 
পারা লাডক বাহিনী এই পারা? অথবা 
পারাটী, নদী । মহাভারতের. ধর্ণনানগু- 
সারে মহা'ভারতীয় "পারা" নদী নিরূপণ 
করিতে হইলে লাডকের পারাকেই নি- 
দেশ করা অপেক্ষাকৃত যুক্তিসিদ্ধ। 
এই নদীর সন্নিবেশস্বানের সহিত মহা- 
ভারতীয় উপাখ্যানের বিলক্ষণ সামঞ্জস্য 
লক্ষিত হইতেছে । 


কালিদাসপ্রণীত গ্রস্থাবলীর তৌগোলিক তত্ব। 


৩৭১ 


এস্লে ইছাও বক্তব্য যে,দাক্ষিণাততাও 
“পারা নামে একটি নদী আছে। উহ! 
পশ্চিম ঘাট হইতে উৎপন্ন'তইয়া আহ- 
ম্মদ নগর দিয়! গোদাবরীর সহিত সম্মি- 
লিত হইয়াছে। 

ইতালীতে একটি প্রবাদ আছে, «যে 
রোম দেখে নাই,মে কিছুই দেখে নাই।”” 
মেঘদূতের কবিও এই প্রবাদের অন্থ্রূপ 
ধারণাবিশেষের অন্ুবর্তী হইয়া মেঘকে 
নগনদীর তট হইতে উজ্জয়িনীপগে 
পরিচালিত করিয়াছেন। প্রচলিত কিন্ব- 
দস্তী অন্ুারে উজ্জয়িনী কবির আবাস- 
ভূমি; উজ্জয়িনীর গৌরব, উজ্জয়িনীর 
বৈভব ভারতীয় ইন্ডিহাসে স্থপ্রসিদ্ধ। 
ঈদৃশ সৌভাগ্য সম্পত্তির বিলাস-ক্ষেত্র 
সন্দর্শন না করিলে কিছুই দেখা হয় ন! 
ভাবিয়া কবি বক্ষ-মুখ হইতে এই বাক্য 
নিঃসারিত করাইয়াছেন £_ 
“বক্রঃ পন্থা য্রপি ভবতঃ প্রস্থিতন্তো- 

তরাশাং 


(বর্তমান স্ুঘ) জনপদ হইতে মতিপুলে। নগরে উপস্থিত হয়েন। মস্ত্রভি ভি এন্‌ 
ডি সেপ্টমার্টনের মতে হুহেম্থ সাঙ্গের এই মতিগুলো' পশ্চিম রোহিলখণ্ডের মড়াবর 
নগর। এই বিষয় প্রসঙ্গে জেনমরেল কানিংহাম লিখিয়াছেন £--« সেণ্টমার্টিন থে 
মড়াবরের নির্দেশ করিয়াছেন, বোধ হয় তাহারই অধিবাসিগণ মেগাস্থিনিসের 
উল্লিখিত উরিনিসেস (007109598). নদীর তীরবানী মাথে (148611%) জাতি হতে 
পারে। যদি ইহাই হয় তাহা! হইলে এই ইরিনিসেস, নিঃনন্দেহ মালিনী নদদী। 
ইহারই তীরবন্তী পবিজ্র নিকুপ্রে শকুত্তল! প্রতিপালিত হুইয়াছিলেন।”” পূর্বে. 
উক্ত হইয়াছে, মড়াবর পশ্চিম রোহিলখণ্ডে অবস্থিত্)। ই'রনিলেস্‌ ইহার প্রান্ত- 
বাহিনী হইলে উক্ত নদী নিঃসন্দেহ হিমালয়ের গর্ভ হইতে এই নগরের নিকট 
উপস্থিত হুইয়াছে।; যদি কানিংহামের অন্ধমান সমূলক হয়, তাহা হইলেও এই 
ধারণানুসারে মালিবীতটশোতী কণের আশ্রম হৈমবত প্রদেশবন্তী হইতেছে । 
109 90017702012178 40001506 960গ্রা্্চানা ০ 17009, 0 848-850 

[৪৩] 08100177100 18081 800. 90010000106 0090270198.]) 131. 
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৩৭২ 


সৌধোৎমঙ্ প্রগয়বিমুখে! মাস্মভূরু- 
জ্জয়িন্যাঃ ৷ 

বিছবাদ্দামন্কুরিতচকিতৈ স্তত্র পৌরা- 
ঙ্গনানাং, 
লোলাপা্গৈ দি ন রমসে লোচনৈর্বঞ্ি- 
| | তোহসি ॥৮ 
. তুমি উত্তরদিক্‌ যায়ী। স্থতরাং উজ্জ- 
য্িনীর পথ যদিও তোমার পক্ষে বক্র 
হইবে, তথাপি উক্ত নগরীর অট্টালিকা- 
সমূহের উপরিভাগে কিয়ৎক্ষণ না থাকিয়া 
যাইও না। যদি তুমি উজ্জয়িনীর অজ- 
নাগণের বিছবাল্লতার স্ফুরণহেতু চমকিত 


ও চঞ্চল কটাক্ষলোছন দেখিয়! প্রীত ন1' 


হও, তাহা হইলে তোমার জীবনধারণ 
বৃথা । 

ভারতমানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করি- 
লেই স্পষ্ট প্রতীতি হইবে,উজ্জয়িনী মাল- 
ববাহিনী পার্বতীনদীর পশ্চিমে অবস্থিত। 
স্থতরাঁং এই নদী হইতে ৈলানপ- 
র্বতে যাইতে হইলে উজ্জয়িনী গন্তব্যপথে 
পড়ে না। এই জন্তই উহার পথ এ 
স্থলে বক্র বলিয়া স্থচিত হইয়াছে। যাহা 
হউক এইরূপে মেঘেরদ্গতি সহষ1 পরি- 
বন্তিত হইল, যাহাকে ক্রমাগত উত্তরবর্তী 
পথ অতিবাহন করিতে হত, তাহাকে 
এক্ষণে উজ্জয়িনীতে যাইবার জনা পশ্থি- 
মাভিমুখ হইতে হুইল । নগনদী হইতে 
উজ্জয়িনীতে যাইতে হইলে যে স্থান 


বজদর্শন 


( অগ্রহায়ণ । 


দিয়া, যাইতে হইবে, কবি পরবত্তাঁ ছই 

শ্লোফে তাহার এইরূপ উল্লেখ করিয়া- 

ছেন £-_ 

“নির্বিদ্ধযায়াঃ পথি ভব রসাভাত্তরঃ 
সন্নিপত্য” 

+ + বেণীতৃত প্রতন্থলিল! সাবতী- 


ভন্ত সিদধঃ 
গাঙুচ্ছায়া তটরুহতরুত্রং শিতিভীর্পর্ঘৈঃ ৮ 
পথিমধ্যে নির্বিদ্ধা হইতে জলগ্রহণ 
করিও । + + সিন্ধুনামক নির্বিদ্ধা। 
নদীর জলধার! বেণীর ন্যায় সুক্ষ এবং 
তটনঞ্জাত বৃক্ষহইতে জীন পত্র পতিত 
হওয়াতে পারুবর্ণ। 
মল্লিনাথ এই নির্বি্ধ্যাকে বিশ্কা পর্ব্বত- 
নির্গত নির্বিদ্ধানামক নদী বলিয়া পর- 
বন্তী “সিদ্ধু' কে উহ্থার।নদীত্ববোধক 
সংজ্ঞা নিদ্ধীরণ করিয়াছেন। অর্থাৎ 
নির্বন্ধা। নামক সিদু (নদী)। (88) 
অধাপক উইলসন্‌ এতছুভয়কে পৃথক্‌ 
করিয়া প্রথমটিকে বিদ্ধ্যপর্বওনির্গত! 
কোন অপরিচিত নদী এরং দ্বিতীয়টিকে 
সম্ভবতঃ সাগরমতী নদী বলিয়া! নির্দেশ 
করিয়াছেন ।(৪৫) এই মতদ্বয় কতদূর 
সঙ্গত একবার বিচার করিয়া দেখা 
কর্তব্য। পুরাণে নির্বিন্ধ্যা ও সিদু এই 
উভয় নদীরই উল্লেখ আছে। প্রথমটি 
বিস্ধাপর্ধত হইতে নির্গত, দ্বিতীয়টি 
পারিপাত্রোস্ুত।($৬) ভারতবর্ষের 


[88] « অসৌ পুর্ব সিন্ধু: নদী নির্বিদধা ন্ত্রী নদ্যাং না নদে সিদধুর্দেশ 


ভেদ্েহম্ুধৌ গজে ইতি বৈজয়ন্তী 1] 


ডা?1£00:5 01921)9050% 0189 191) 11060" 


৪৬) 49 7695 ৮০1 510 0 885 


মল্লিনাথের ব্যাখ্যা 


১২৮৪ 1) 


আধুনিক তৃতৃত্তাত্তে দির্বিদ্ধা' নামে 
কোনও নর্দীর উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। সিদ্ধু 
'মামে একটি নদী মালবপ্রদেশের ক্ষুদ্র 
পর্বতশ্রেণী হইতে উৎপন্ন হইয়া! ২৬৯ 
মাইল গতির পর যমুনার সহিত সন্মি- 
লিত হইয়াছে। এই িষ্কু নদীকে 
অনায়াসে পৌরাদিক সিন্ধু বলা যাইতে 
পারে। যাহাহউক, এই নদী পার্বতী 
নদীর পুর্বে মেঘের গন্তব্য পথের ঠিক 
বিপরীত দ্বিকে অবস্থিত। সুতরাং ইহার 
সহিত মেঘদূতোক্ত সিম্কুর কোনও সং- 
শ্রধ নাই। পার্ব্ীর পশ্চিমবন্তিনী নদীর 
মধ্যে কালীপিস্কু নামে একটি নদী দৃষ্ট 
হয়। এই নদী বিদ্ধ্য পর্বত হইতে 
নির্গত হইয়! চম্বল নদের সহিত সম্মি- 
লিত হইয়াছে । ইহ! পার্ধতীর পশ্চিম 
ও উজ্জয়িনীর পূর্ববাহিনী। স্থৃতরাং 
পার্বতী হইতে উজ্জ্য়িনীতে যাইতে 
হইলে এই ন্দী অতিক্রম করিতে হয়। 
আমাদের মতে এই কালীসিম্কুই মেখ- 
দুতের সিন্ধু নদী। বিস্ধ্য পর্বত হইতে 
নির্গত হইয়াছে বলিয়া ই! নির্বিন্ধা| 
এই বিশেষ সংন্তায় বিশেষিত হইয়াছে। 
সবতরাং এন্ভলে মল্লিনাথধের মতের 
সহিত এই বিশেষ সংজ্ঞায় আঁমা- 
দের মতের একতা লক্ষিত হুই- 


কালিদাসপ্রণীত ্রস্থাবলীর,তৌগোণিক তত্ব। 
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তেছে না । মল্লিনাথ প্রচলিত অভিধা- 
নের. অন্থসরণপুর্ব্বক সিন্ধু. শবের অর্থ 
নদ্দী করিয়া এ নদী নির্বিন্ধ্যা নামে 
আখ্যাত করিয়াছেন । আমর] বর্তমান, 
কালীসিম্ধুকই সিম্ধু নামক নদ্দী বলিয়। 
নির্বিন্ধ্যাকে (বিদ্ধ্য পর্বত নির্গত) উহার 
বিশেষ সংজ্ঞা নির্ধারণ করিতেছি । এক্ষণে 
নির্বিন্ধা ন/মে কোন বিশেষ নদী 
বর্তমান না থাকাতে আমরা মল্িনাথের 
ব্যাখ্যা বিপর্যস্ত করিতে বাধা হইলাম। 
পাঠকবর্গ আমাদের এই প্রগল্ভতা 
মার্জনা করিবেন। 

পূর্ব উক্ত হইয়াছে, অধ্যাপক উইল- 
সন অন্ুমানকলে সাগরমতীকেই সিন্ধু 
নামে নির্দেশ করিয়াছেন। এই নির্দেশ 
আমাদের মতে সমীচীন বোধ হইতেছে 
ন1। সিদ্ধ হইতে সাগরমতী নাম উদ্ধার 
কর! নিরবচ্ছিন্ন কষ্টকর্পনামূলক | বিশে- 
ষতঃ যথাস্থানে “সিচ্ধু' নামকু নদী 
বর্তমান থাকাতেও দু'রতরব্বস্ধবিশিষ্ট 
নদ্স্তরের সহিত তাহার অভেদ কল্পন। 
করা সর্বগ! অনঙ্গত।* পরস্ত পুরাণাদিতে 
নির্বন্ধ্যা নামে যে নদীর উল্লেখ আছে, 
তাহাকে বর্তমান কালীসিম্কু বলিয়! 
নির্দেশ কর! অসঙ্গত নয়। পুরাণবর্ণিত 
স্ানাদ্ির মধ্যে পরম্পরের সহিত পর- 


বিষুপুরাণের মতে নির্বিন্্যা খক্ষপর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হুইয়াছে। 
“তাপীপয়োষী নির্বিন্ধযা প্রমুখা খক্ষুসম্তবাঃ। 


বিষুপুরাণ। ২য় অংশ । ৩য় অধ্যায়। 


* সাগরমতী নদী কোথায় আছে, জানি না। আধুনিক ভূগোল ও মান- 
চিত্রাদিতে শবরমতী নামে একটি নদী দৃষ্ট হয়। এই নদী রাজপুতানা হইতে উৎপন্ন, 
“হইয়া গুজরাট দিয়! কাম্বে উপসাগরে পতিত হইয়াছে। 

৪ 
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স্পরের সামঞ্জস্য নাই । যে নদী-(মল্া- 
কিনী) বায়ুপুরাণে খ্বক্ষপর্বতোস্থব বলিয় 
নিরূপিত আছে, মহাভারতে তাহাই 
.চিন্রকূটোৎপন্ন বলিয়া নির্দিষ্ট হই 
যাছে।(৪৭) আমর] যে নদীর বিচারে 
প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহারও উত্তবস্থান 
সম্বন্ধে এইরূপ মতভেদ দৃষ্ট হয়। এক 
পুরাণ ইহা খাক্ষসমুক্তুত বলিয়াছেন, অন্য 
পুরাণ আবার বিদ্ধ্যাপ্রিনির্গভ বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন। উৎপত্তিস্থানের 
স্তায় নদীর নাম সন্বন্ধেও এইরূপ 
গোলযোগ দৃষ্ট হইয়া! থাকে। যে নদীর 
নাম এক পুস্তকে চর্মপুতী লিখিত আছে, 
অন্য পুস্তকে তাহা টচৈত্রবতী আবার 
গুস্তকাস্তরে বেত্রবতী লিখিত হুইয়াছে। 
এক পারানদীও বিভিন্ন স্থলে «বাণী? 
এবং €বেণা+ নামে উক্ত হইয়াছে ।(9৮) 
লিপিকরপ্রমাদ বশতঃই হউক অথবা 
অন্য কোন কারণেই হউক, পৌরাণিক 
ভূগোল যখন এইরূপ গোলযোগে পরি- 
পুর্ণ তখন পুবাণের মতাহুসারে নির্বিদ্ধযা 
নামে একটি বিশেষ নদীর অস্তিত্ব 'নিরূ- 
পণ কর! একরূপ অসাধ্য । এই জন্যই 
আমরা! মধ্যভারতের নদীসমূহ হইতে 
নির্বিন্ধা নাম উঠাইয়া লইয়া কালিদাস- 
প্রোক্ত সিদ্কুকেই (বর্তমান কালী সিদু) 


্ 


ব্জনর্শন। 


€ অগ্রহায়ণ । 


'বিদ্বাপর্বাতনির্গতা বলিয়া « নির্বিন্ধ্যাঃ 
আখ্যান বিশেধিত করিতৈ বাধ্য হইয়াছি। 
 নিশ্কু বের্ভমান কালী সি্ধু-_-এই নদী 
বিদ্ধা পর্বতের দক্ষিণাংশে উৎপন্ন হইয়! 
উত্তরদিকে ২২৫ মাইল গমন পূর্বক 
চত্ষল নদে পতিত হইয়াছে ।+ ইহার 
উৎপদ্ধি স্থানের অক্ষাংশ ২২ ডিগ্রি ৩৬ 
মিনিট, জ্লাঘিমা ৭৬ ডিগ্রি, ২৬ মিনিট ; 
এবং পতন স্থানের অক্ষাংশ ২৫ ডিগ্রি, 
৩০ মিনিট; ড্রোঘিমা! %৬ ডিগ্রি ২৩ 
মিনিট । এই নদীর গতি মধাভারতের 
গিরিসস্কট দিয়া হইয়াছে । এই গিরি- 
সঙ্কট মধ্যবর্তিনী কালী নিন্ধুর দৃশ্য অতি 
মনোহর । কর্ণেল টড স্ব প্রণীত রাজ- 
স্থানের ইতিহাসে এই নয়নরঞজন দৃশোর 
মনোহারিণী বর্ণন। করিয়া গিয়াছেন।(৪৯) 
লডকুণ্ প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষুদ্র নদী কালী 
সিদ্ধুর সহিত সন্মিলিত হইয়াছে । বর্ষা- 
কালে এই নমী অতি গভীর ও খর- 
শোতঃ হইয়! থাকে 1(৫০) 

ছোট কালীসিদ্ু নামে আর একটি ক্ষুদ্র 
নদী চণ্বল নদের সহিত মিলিত হইয়াছে । 
এই নদীর সম্মিলন ম্যান সিপ্রার সঙ্গম- 
স্থলের ৮ মাইল উত্তরবস্তী। পূর্বোক্ত 
কালীসিদ্ু হইতে গ্রভেদ করিবার জন্য 
সাধারণে এই ক্ষুদ্র নদীকে ছোটকালী 
সিদু বলি! থাকে 10৫১) 
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কৃষ্ণকান্তের উইল। 
এ 
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কষ্ণকান্তের উইল ৷ 


দ্বিতীয় বৎসর । &. 
সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ । ভৃত্যেরা পরম্পর মুখ চাঁওয়াচাওই করিতে, 
-  জাগিল। 
দ্বিতল অট্টালিকার উপরতলে রোছি- সোণ! জিজ্ঞাসা করিল-_ 
নীর বাস_-তিনি হাপ পরদানসীন্। “আপনি কাকে খুঁজেন ?” 
নি়তলে ভৃতাগণ বাস করে। সেবিজন- নি। তোমাদেরই। বাবুকে সম্বাদ 
মধ্যে প্রায় কেহই কখন গোবিনলালের দাঁও,যে একটি তত্রলোক সাক্ষাৎ করিতে 
সঙ্গে পাক্ষাৎ করিতে আদমিত না আসিয়াছে 


সুতরাং সেখানে বহির্ব্াটীর প্রয়োজন 
ছিল না। যদি কালে ভঙ্ে কোন 
দোকানদার বা অপর কেহ আসিত, 
উপরে বাবুর কাছে সম্বাদ যাইত) বাধু 
নীচে আনিয়া ,কাহার লঙ্গে সাক্ষাৎ 
করিতেন। অতএব বাবুর বসিবার জন্ 
নীচেও একটি ঘর ছিল। | 

নিয়তলে দ্বারে'আসিকা! ঈাড়াইয়। নিশা- 
কর দাস কহিলেন,“কে আছ গ! এখানে?” 

গোবিন্লালের সোণ! বূপো নামে ছুই 
ভৃত্য ছিল। সনুষ্যের শবে ছইজনেই 
স্বারের নিকট আসিয়! নিশাকরকে দে- 
খিয়া বিশ্মিত হইল। নিশাকরকে দেখি- 
স্লাই বিশেষ ভদ্রলোক বলির! বোধ হইল 
_নিশাকরও বেশবভূষা সম্বন্ধে একটু 
জজাক করিয়া গিয়াছিলেন। সেক্পপ লোক 
কখন সে চৌকাঠ মাড়ায় নাই--দেখিয়! 


সোণ!। কি নাম বলিব? 

নিশা। নামের প্রয়োজনই বা কি? 
এক্ষটা ভদ্রলোক বলিয়া ৰবলিও। 

এখন, চাকরের। .জানিত, যে কোন 
ভদ্রলোকের সঙ্গে বাবু সাক্ষাৎ করেন 
না-_সেকপ শ্বভাবই নয়। সুতরাং চাক- 
রের! সম্বাদ দিতে বড় ইচ্ছুক ছিল না। 
সোণা ইতন্ততঃ করিতে লাগিল। রূপো 
বলিল “আপনি অনর্থক আসিয়াছেন-_ 
বাবু কাহারও স'হত সাক্ষাৎ করেন না।” 

নিশা । তবে তোমরা থাক--আমি 
বিনাসম্বাদদেই উপরে যাইতেছি। 

চাকরেরা ফাঁফরে পড়িল। বলিল 
«না মহাশয়, আমাদের চাকরি যাবে ।৮ 

মিশাকর তখন একটি টাকা বাহির 
করিয়৷ ,বলিলেন। “যে ষদ্বাদ করিবে, 
তাহার এই টণক11% | 


* গত সংখ্যা বঙ্গদর্শনে যে সকল ঘটনা বিবৃত কর! "হইয়াছে, তাহ! দ্বিতীয় 


বৎসরের ঘটনা” 


কাপিতে « দ্বিতীয় বৎনরই” লিখিত ছিল। কিস্তৃমুদ্রাকরের 


প্রেতগ্গণ অনুগ্রহপূর্বর্বক“তৎপরিবর্তে “প্রথম বৎসর” আদেশ করিয়াছেন। আমি 
“চরিতার্থ হইয়াছি--পাঠকগণও হইয়া থাফিবেন। 
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সোপ| ভাবিতে লাগিল-_রপে। চিনের 
মত ছে! মারিয়! নিশাকর়ের হাত হইতে 
টাকা লইয়া) উপরে সম্বাদ দিতে গেল। 

গৃহটি বেষ্টন করিয়া যে পুষ্ধোদ্যান 
আছে,তাহা অতি মনোরম। নিপাকর সো- 
ণাকে বলিলেন, “আমি এই ফুলবাগানে 
বেড়াইতেছি--আপন্তি করিও ন1-_-যখন 
সম্বাদ আসিবে), তখন্ন আমাকে এখান 
হইতে ডাকিয়া আনিও।” -এই ব্রলিয়া 
নিশাকর সোণার হাতে আর একটি টাকা! 
দিলেন। 


রূপো যখন বাবুর কাছে গেল, তখন 


বাবু কোন কার্যাবশতঃ অনবসর ছিলেন, 
তৃত্য তংহাকে নিশাকরের সৃম্বাদ কিছুই 
বলিতে পারিল না। এদিকে উদ্যান 
ভ্রমণ করিতে করিতে মিশাকর একবার 
উ্দদৃষ্টি করিয়! দেখিলেন, এক পরমা 
সুন্দরী জানেলায় দীড়াইয়। তাহাকে 
দেখিতেছে। 

রোহিণী নিশাকরকে দেখিয়া! ভাবি- 
তেছিল, «“ এ কে? দেখিয়াই বোধ 
হইতেছে যে এ দেশের লোক নমন। 
বেশভৃষা রকম সকম দেখিয়া বোঝ! 
যাইতেছে, যে বড় মানুষ বটে । দেখি- 
তেও স্থপুরুষ--গোবিন্বলালের চেয়ে? 
না, তা নয়। গোবিন্দলালের র্‌ ফরশ! 
_ কিন্ত এর মুখ চোখ ভালু। বিশেষ 
চোখ্‌._আ মর! কি চোখ! এ কোথা 
থেকে এলো? হলুদগায়ের লোক ত নয় 
_ সেখানকার, বাইকে চিনি। ওর সঙ্গে 
ছটো কথাক্ষইতে পাই না? ক্ষতি কি-_ 


বঙ্গদর্শন । 


(অগ্রহায়ণ । 


আমি. ত তখন গোবিনলালের কাছে 
বিশ্বাসঘাতিনী হইব না” | 

রোহিণী এইরূপ ভাবিতেছিল এমত 
সময়ে 'নিশাকর উন্নতমুখে উ্দদৃষ্টি করা- 
তে চারি চক্ষু সম্মিলিত হইল। চক্ষে 
চক্ষে কোন কথাবার্তা হইল কি না,তাহ! 
আমর! . জানিনা-জানিলেও বলিতে 
ইচ্ছ! করি না_কিস্ত আমর! শুনিয়াছি 
এমত কথাবার্তা হুইয়! থাকে । 

এমত লময়ে রূপো, বাবুর অবকাশ 
পাইয়! বাবুকে জানাইল.যে একটি ভর্র 
লোক সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে । বাবু 
জিজ্ঞাসা করিলেন,“কোথা হইতে আসি- 
যাছে?” 

রূপো। তাহা জানি না। * 

বাবু। তান! ভিজ্ঞাস। করিয়া খবর 
দিতে আনিয়াছিস্‌ কেন? | 

রূপো! দেখিল, বোকা বনিয়াঁ যাই। 


* উপস্থিত বুদ্ধির সাহায্যে বলিল, 


“তা দ্রিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি 
বলিলেন, বাবুর কাছেই বলিব ।” 

বাবু বলিলেন,/“তবে বল গিয়! সাক্ষাৎ 
হইবে ন11” * 

এদিকে নিশাকর বিলম্ব দেখিয়া সন্দেহ 
করিলেন, যে বুঝি গোবিদ্দলাল সাক্ষাৎ 
করিতে অস্বীক্ৃত হুইয়াছে। কিন্তু ছুদ্কুত- 
কারীর সঙ্গে ভদ্রতা কেনই করি? আমি 
কেন আপনিই উপরে চলিয়া যাই না? 

এইরূপ বিবেচনা করিয়া ভৃতোর 
পুনরাগম্নের প্রতীক্ষা না করিয়াইনিশা-. 
কর, গৃহমধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। 
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দ্েখিলেন, সোণা রূপো কেহই নীচে 
নাই। তখন তিনি নিরুত্বেগে সি'ড়িতে 
উঠিয়া, যেখানে গোবিদ্দলাল, রোহিণী, 
এবং দানেশ খা গায়ক, সেইখানে উপ- 
স্থিত হইলেন । রূপো, তাহাকে দেখিয়া 
দেখাইয়া দিল, যে এই বাধু সাক্ষাৎ 
করিতে চাহিতেছিলেন। 

গোবিন্দলাল, বড় কষ্ট হইলেন। কিন্ত 
দেখিলেন। ভদ্রলোক । জিজ্ঞাসা করি- 
লেন, | 


“আপনি কে ?” 

নি। আঁমার নাম রাসবিহারী দে। 
গো। নিবাস? ও 
শি। বরাহ নগর। 


নিশাকর আঁকিয়! বসিলেন। বুঝিরা 
ছিলেন যে গোবিন্দলাল বসিতে বলিবেন 
ন। | রণ 

গো। আপনি কাকে খু'ঁজেন ? 

নি। আপনাকে । 

গে।। আপনি আমার ঘরের ভিতর 
জোর করিয়া প্রবেশ না “করিয়া যদি 
একটু অপেক্ষা করিতেন, ভবে চাকরের 
মুখে শুনিতেন যে আমার সাক্ষাতের 
অবকাশ নাই। 

নি বিলক্ষণ অবকাশ দেখিতেছি। 
ধমক চমকে উঠিয়৷ যাইব, যদি আঁমি সে 
প্রকৃতির লোক হইতাম, তবে আপনার 
কাছে আমিতাম না। যখন আমি আসি- 
য়াছি, তখন আমার কথা করট। শুনি- 
লেই আপদ চুকিয়া যায়। 


গো। না গুনি,ইহাই আমার ইচ্ছা। 
৬ 


কষ্ণকাস্তের উইল 
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তবে যদি ছুই কথায় বলিয়া শেষ ক- 
রিতে পারেন, তবে বঙ্মিয়া বিধায় গ্রহণ 
করুন। £ 

নি। ছুই কথাতেই বলিব। আপ-. 
নার ভার্ধ্য! ভ্রমর দাসী তাহার বিষর 
গুলি পত্বনী বিলি করিবেন। 

দানেশ খা 'গায়ক তখন তথুরায় 
নৃতন তার চড়াইতে ছিল। সে এক 
হাতে তাঁর চড়াইতে লাগিল, এক হাতে 
আঙ্গুল ধরিয়! বলিল, “এক বাত হুয়1 1” 

নি। মি তাহা পত্তনী লইব। 
দানেশ আঙ্গুল গনিয়া বলিল) “দে! 
বাত হুয়া ।” 

নি। আমি সেজন্য আপনাদিগের 
হরিভ্রাগ্রামের বাটীতে গিয়াছিলাম। 

দানেশ খা বলিল, “দে! বাত ছোড়- 
কে তিন বাত হুয়11% 

নি। ওস্তাদর্ী শুয়ার গুণ্‌চে৷ না 
কি? 

ওস্তাদ চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া গো- 
বিন্দলালকে বলিলেন, “বাধু সাহাব, 
ইয়ে, বেতমিজ আদমি কো! বিদা দি 
জিষে।” 

কিন্তু বাবু সাহেব, তখন অনামনস্ক 
হুইয়াছিলেন, কথা কহিলেন ন1। 

নিশাকর বলিতে লাগিলেন, «“আপ- 
ম।র ভার্ধ্যা আমাকে বিষয় গুলি পত্তনী 
দিতে শ্বীকৃত হইয়াছেন, কিন্তু আপনার 
অন্থুমতিসাপেক্ষ। তিনি আপনার 
ঠিকানাও জানেন না; পন্তরাদি লিখিতেও 
ইচ্ছুক নহেন। স্লতরাং'আপনার অভি- 

চ 
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প্রায় জানিবার ভার আমার উপরৈই 
পড়িল। আমি অনেক দন্ধানে আপ- 
নার ঠিকান! জানিয়া, আপনার অন্গুমতি 
লইতে আসিয়াছি।” 

গেবিন্দলাল কোন উত্তর করিলেন 
না-বড় অন্যমনস্ক । অনেক দিনের 
পর ত্রমরের কথা গুনিলেন-- তাহার 
সেই ভ্রমর ! প্রায় ছুই বংসর হইল ! 

নিশাকর কতক কতক বুঝিলেন।-_ 
পুনরপি বলিগেন, “আপনার যদি মত 
হয়, তবে একত্র লিপিয়। দিন যে আ- 
পনার রোন আপত্তি নাই। 
হইলেই আমি উঠিয়া যাই।” 

গে'বিদ্দলাল কিছুই উত্তর করিলেন 
ন1। নিশাকর বুঝিলেন, আবার বলিতে 
হইল। আবার সকল কথ! গুলি বুঝা- 
ইয়া বলিলেন। গোবিন্দলাল এবার 
চিত্ত সংঘত করিয়। কথ! সকল গু“নলেন। 
নিশাকরের সকল কণাই যে মিথ্যা, 
তাহা] পাঠক বুঝিয়াছেন, কিন্তু" গোবিন্া- 
লাল তাহা কিছুই বুঝেন নাই। 
পূর্বকার উগ্রভাব পরিত্যাগ করিয়! 
বলিলেন। 

«আমার অশ্নুমতি লওয়! অনাবশ্যক। 


বিষয় আমার স্ত্রীর আমার নছে, বোধ 
হম তাহা জানেন। তাহার যাহাকে 
উচ্ছ। পন্তনী দিবেন, ,আমার বিধি 
নিষেধ নাই। আমার কাছে হইতে 
লিগন লওয়া অনাবশ্যক- আমিও কিছু 
দিখিব না& বোধ হয় এখন মাপনি 
ক্যামাফে অব্যাহতি দিবেন” 


বঙঈগদর্শন। 


তাহ. 


( অগ্রহায়ণ । 


কাজে কাজেই নিশাকরকে উঠিতে 
হইল। তিনি নীচে নামিয়া গেলেন। 
নিশাকর গেলে, গোবিন্দলাল দানেশ 
খাকে বলিলেন, “কিছু গাও।” 

দানেশ খা গ্রভূর আভ্ঞা পাইয়া, আ- 
বার তন্থুরায় স্থর বাঁধিয়া জিজ্ঞাসা করিল 
কি গায়িৰ? 

“য! খুস।” বলিয়। গোবিন্দলাল তবলা! 
লইলেন। গোবিন্দলাল পূর্বেই কিছু কিছু 
বাজাইতে জানিতে ন,এক্ষণে উত্তম বাজা- 
ইতে শিখিয়াছিলেন কিন্তু আজি দানেশ 
থার সঙ্গে তাহায় সঙ্গত হইল না। সকল 
ভালই কাটিক়। যাইতে লাগিল। দানেশ 
খ! বিরক্ত হুইয়! তখুর1 ফেলিয়া গীত 
বন্ধ করিয়া বলিল, “আজ আমি কিছু 
ক্লান্ত হইয়াছি।” তখন গোবিনলাল 


' একট! সেতার লইয়৷ বাজাইবার চে! 


করিলেন, কিন্তু গত সকল ভু'লয়। যাই- 
তে লাগিলেন। তার ফেলিস্বা নবেল 
পড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু যাহা 
পড়িতেছিলেন, তাহার অর্থ বোধ হঈল 
না। তখন বছি ফেলিয়া গোবিন্দলাল 
শয়নগহমধো গেলেন। রোহিণীকে 
দেখিতে পাইলেন না, কিন্ত সোণাচাকর 
নিকটে ছিণ। দ্বার হইতে গোবিন্দ- 
লাল, সোণাকে বলিলেন, “আমি এখন 
একটু ঘুমা ইব-_-আমি আপনি না উঠিলে 
আমাকে কেহ যেন উঠায় না।” ] 

এই বলিয়া গোবিনলাল শয়নঘরের 
দ্বার রুদ্ধ করিলেন ।--তখন সন্ধ্যা গ্রায় 
উত্তীর্ণ হয়। 
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দ্বার রুদ্ধ করিয়া গোবিনালাল ত ঘুমা- 
ইল না। খাটে বসিয়া, ছুই হাত মুখে 
দিয়া কাদিতে আরম্ভ করিল। 

কেন যে কাদিল, তাহা জানি ন!। 
ভ্রমরের জন্য কাদিল, কফি নিজের জন্য 
কাদিল, ভাহা! বলিতে পারি না। বোধ 
হয় ছুইই। 

আমর! ত কালা বৈ গোবিন্দলালের 
অন্য উপায় দেখিনা । ভ্রদরের জনা 
কার্দিবার পথ ছে, কিন্তু ভ্রমরের 
কাছে ফিরিয়া যাইবার আর উপায় নাই। 
হরিড্রাপ্তামে আর মুখ দেখাইবার কণা 
নাই। হরি্রাগ্রমের পথে কাটা পড়ি- 
মাছে । কান্না বৈ ভ আর উপায় নাই! 


সা 


অফন্রিংশ পরিচ্ছেদ । 


যখন নিশাকর, আসিয়া বড় হ'লে 
বমিল, রোছিণীকে সুতরাং পাশের কাম- 
রায় প্রবেশ করিতে হইল। কিন্তু নয়- 
নের অন্তরা হইল মাত্র-শ্রবণের 
বহে। কথোপকথন যাহা! হঈল--সক- 
লই কাণ পাতিয়া গুনিল। বরং দ্বারের 
পরদাটি একটু সরাইয়া, নিশাকরকে 
দেখিতে লাগিল । নিশাকরও দেখিল 
যে পরদার পাশ হইতে একটী বড় পটল, 
ঢের! চোখ তাকে দ্েখিতেছে। 

রোহিণী গুনিল, যে. নিশাকর অথবা 
রাসবিহথারী হরিদ্রাগ্রাম হইতে আসি- 
যাছে। রূপো ঢাকরও' রোহিণীর মত 
কল কথ! ঈডড়াইয়া গুনিতেছিল। 


কৃষ্ণকান্তের উইল । 


৩৭৯ 


,নিশাকর উঠিয়া! গেলেই, রোহিণী পর- 


দার পাশ হইতে মুখ বাহির করিক! 
আঙ্গুলের ইযারায় ব্ুপোকে ভাকিল। 
রূপো কানে আদিকঝে স্াহাকে কাণে . 


কাণে বলিল, 


“যা বলি তা পারবি? বাবুকে সকল 
কথা লুকাইতে হুইবে। যাহা করিবি 
তাহ! যদ্দি বাবু কিছুন! জানিতে পারেন, 
তবে তোকে পাঁচ টাকা বখ্শিস দিব।” 


রূপে, মনে ভাবিল--আঁজ না জানি 
উদ্বিয়া কার মুখ দেখিয়াছিলাম-__আজ 
ত দেখ্ছি টাক! রোদ্রগারের দিন; 
গরীব মানুষের ছুই পয়দা! এলেই ভাল। 
প্রকাশো বলিল; 


«যাঁ বলিবেন, তাই পারিব। কি, 
আজ্তা করুন।” 


রো। ত্রী বাবুর সঙ্গে বঙ্গে নামিয়া 
যা! উনি আমার বাপের বাড়ীর দেশ 
থেকে এসেছেন। সেখানকার কোন 
সম্বাদ আমি কখন পাই না--হার জনা 
কত কাদি। যদি দেশ থেকে একটি 
লোক এসেছে, তাকে একব'র আপনর 
সনের ছুটে! থবর জিজ্ঞাস! কর্বে1। 
বাকু ত রেগে ওকে উঠিয়ে দিলেন। 
তুই গিয়ে তাকে বস।। এমন জায়গায় 
বদা, যেন বাকু নীচে গেলে না দেখ্তে 
পান। আর কেহ না দেখ্তে পায়। 
আমি একটু নিরিবিলি পেলেই যাব। 
যদি না বসতে চায়, তবে টে কাকুদ্ি- 
মিনতি করিস্‌। 


৩৮৪ 


রূপো! বখ্শিসের গন্ধ গাইয়াছে-_যে 
আঙ্কা। বলিয়া ছুটিল। 

নিশাকর কি অভিগ্রায়ে গ্রোবিন্দ- 
রলালকে ছলিতে আসিয়াছিলেন, তাহা! 
বলিতে পারি না, কিন্ত তিনি নীচের 
আসিয়া যেরপ আচরণ করিতেছিলেন, 
তাহা বুদ্ধিমানে দেখিলে তীহাকে বড় 
অবিশ্বাম করিত। তিনি গৃহপ্রবেশ- 
দ্বারের কপট, খিল, কবজ! প্রভৃতি 
পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতেছিলেন্ু। 
এমত সময়ে রূপো খানসামা আসিয়া 
উপস্থিত হইল । 

রূপো ৰলিল, « তামাকু ইচ্ছা করি- 
বেন কি?” 

নিশা । বাবু ত:দ্রিলেন নন চাকরের 
কাছে খাব কি? 

রূপো। আজ্ঞে তা নয়-_-একটা 
নিরিবিলি কথা আছে। একটু নিরি- 
বিলিতে আস্থন। ব্ূপো নিশাকরকে 
সঙ্গে করিয়া আপনার নির্জন ঘরে লইয়া 
থেল। নিশাকরও বিনা ওজর আপ- 
ত্িতে গেলেন। সেখানে নিশাকরকে 
বসিতে দিয়া। যাহা যাহা রোহিণী বলিয়া- 
ছিল, রূপা তাহা বলিল। 

নিশাকর আকাশের চাদ ছাত বাড়া- 
ইয়াপাইলেন। নিব আস্ভিপ্রায় লিদ্ধির 
অতি সহজ উপায় দেখিতে পাইলেন্ন। 
বলিলেন, “ বাপু, তোমার মুনিব ত আ- 
মায় তাড়িয়ে দিয়াছেন, আমি তার 
বাড়ীতে'লুকাইয়! থাকি কি প্রকারে ? 


রূপো। আজ্ঞে তিনি কিছু জানিতে 


বজদশৃন। 


(অগ্রহায়ণ । 


পারিতবন না। এ ত্বরে তিনি কখন 
আসেন ন|। . 

নিশা। না আস্থন, কিন্ত যখন তো- 
মার মাঠাকুরাণী নীচে আলিবেন, তখন 
যদ্দি তোমার বাবু ভাবেন কোথায় গেল 
দেখি? যদি তাই ভাবিয়া পিছু পিছু 
আসেন, কবি কোন, রকমে যদ্ধি আমার 
কাছে তোমার মাঠীকুরাণীকে দেখেন, 
তবে আমার দশাটা হবে কি বল দেখি £ 

রূপা চুপ করিয়। রছিল) নিশাকর 
বলিতে লাগিলেন, 

«এই মাঠের মাঝখানে, ঘরে থুরিয়া 
আমাকে খুন করিষ্থা এই বাগানে.পু' 
তিয়া রাখিলে ও আমার মা বল্তে নাই, 
বাপ বল্তেও নাই। তখন তুমিই আ- 
মাকে ছু ঘা! লাঠি মারিবে।_অতএব 
এমন কাদে আমি নই। তোয়ার মাকে 
বুঝাইয়া বলিও যে আমি ইহা পারিব 
না। আর একটি কথা বলিও। তী- 
হবার খুড়া আমাকে কতকগুলি অতি 
ভারি কথা বলিতে বলিয়া দিয়াছিল। 
আমি ভোমার যাঠাকুরাণীকে সে কথ! 
বপিবার জন্য বড়ই বান্ত ছিল্রাম। কিন্তু 
তোমার বাবু আমাকে তাড়াইয়। দ্নিলেন। 
আমার বল! হইল না। আমি চলিলাম।” 

রূপ দেখিল, পাঁচ টাকা হাত ছাড়া, 
হয়। বলিল, আচ্ছ।, তা এখানে না 
বসেন, বাহিরে একটু তফতে বমিতে 
পারেন না। 

নিশা । আমিও সেই কথা ভাবি- 
তেছিলাম। আসিবার সময় তোষাের 


১২৮৪7) 


কুঠির নিকটেই নদীর ধারে, একটা 
বাধা ঘাট, তাহার কাছে ছুইট! বকুল 
গাছ দেখিয়া আসিয়াছি। চে য়ে 
জায়গা ? 

রূপো। চিনি। | 

নিশা । আমি গিয়া সেঈপানে বসিয়া 
থাকি। ষন্ধা হুইয়াচে--রাত্রি হইলে, 
সেখানে বসিয়া থাকিলে বড় কেহ 
দেখিতে পাইবে না। তোমার যাঠা- 
কুরাণী যদি সেইখানে আসিতে পান, 
তবেই সকল সম্বাদ পাইবেন। তেমন 
তেমন দেখিলে, আমি পলাইয়! প্রাথ- 


রক্ষা করিতে পারিব। ঘরে পুরিয় 
ষে আমাকে কুকুর যারা করিবে, আমি 
তাহাতে বড় রাজি নহি। 


অগতা! রূপো চাকর, রোহিনীর কাছে 
গিরা, নিশাকর যেমন যেমন বলিল, 
তাহা নিবেদন করিল। এখন রোহিণীর 
মনের ভাব কি তাছা আমর বলিতে 
পারি না। ম্বখন মানুষে নিজে নিজের 
মনের ভাব বুঝিতে পার না-_-আমর! 
কেমন করিয়! বলিব যে রোহিণীর মনের 
ভাব এই । রোহিণী ষে ব্রক্মানন্দকে 
এত ভালবাসিত, যে তাহার সম্বা্ব 
লইবার জন্য দিখিধিগ্‌ জ্ঞানশুন্যা হইবে 
এমত সন্ধা আমর! রাখি না। বুঝি 
আরও কিছুছিল। একটু তাকাতাকি, 
চা আঁচী, হইয়াছিল*। রোহিথী 
দেখিয়াছিল €য নিপ্পাকর রূপবান্--পটল 
চেরা চোক। রোহিণী দেখিয়াছিল যে 
মন্ুষামধো নিশাকর একজন মন্ুষাত্বে 
গ্রধান। রোহিণীর' মনে .মনে দৃঢ় 
সংকল্প ট্টিল যে আমি গোবিষ্ববালের 


* ক্বষ্ককান্তের উইল। 


৩৮১ 


কাছে বিশ্বাসহত্রী হইব না। কিন্ত নি- 
শ্বাস হানী এক কথা--আর.এ আর. এক. 
কথা। বুবি সেই মহাপাপিষ্ঠা মনে 
করিয়াছিল,অনবধান মুগ পাইলে কোন্‌ 
র্যাধ, বাধবাবসায়ী হইয়া তাভাকে ন 
খরবিদ্ধ করিবে?” ভাবিয়াভিল,নারী হউয়। 
জেয় পুরুষ দেখিলে ফোন নারী না তা- 
হাক জয় করিতে কামন1 করিবে ? বাঘ 
গোর মারে,সকল গোর খায় না। 
স্ত্রীলোক পুকষণক জয় করে-_-কেবল 
জয়পতাক! উড়াইবার জনা । অনেকে 
মাভ ধরে--কেবল মাছ ধরিবার জনা, 
মা খায় না, বিলাইয়া দেয়।__অনেকে 
পাখী মারে, কেবল মারিবার জনা-_ 
মারিয়া ক্ফেলিয়। দেয়। শিকার কেবল 
শিকারের জন্য-_-খাইবার জন্য নহে। 
জানি না, তাঙ্াতে কিরন আছে । রো- 
হিণী ভাবিয়া! থাকিবে, ষণ্দ এই আয়ন- 
লোচন মুগ, এই গ্রসাদদপুর কাননে 
অসিয়! ঈড়িয়াচে--তৰে কেন না তা- 
হাকে শরবিদ্ধ করিয়! ছাড়িয়া দিই। 
জানি না এই পাপীয়সীর পাপচিত্তে কি 
উদয় হইয়াছিল-_কিন্ত রোহিণী স্বীকুতা 
হুইল, যে গ্রদ্দোষকালে অবকাশ হই- 
লেই, গোপনে গিয়া চিত্রার বাধাঘাটে 
একাকিনী সে নিশাকরের নিকট গিয়। 
খুলযতাতের সম্বাদ-শুনিবে। 

রূপচাঁদ আসিয়। সে কথা নিবাকরের 
কাছে বলিল। নিশাকর শুনিয়া, ধীরে 
ধীরে আসিয়।, হর্ষোৎসুল্ল মনে গাত্রোখান 
করিলেন। 


০১ 


উনচত্বীরিংশ পরিচ্ছেদ । 

রূপো। সরিয়া গেলে নিশাকর সোঁ 
গাকে ডাকিয়া বলিলেন, 

* তোমর বাবুর কাছে কত দ্বিন 
আছ রা 


৮২ 


সোগা। এই-যতদ্দিন এখানে এস 
ছেন ততদিন আছি। 

নিশা। ভবে অল্প দিনই? পাও 
কি? 

সোণা। ভিন টাক! মাহিয়ান। খোঁ- 
রাক পোষাক । 


নিশা । এত জ্ধল্প বেতনে তোমাদের 
মত খানসামার পোষায় কি? 

কথাটা শুনিয়া সোণা খান্সাম! 
গলিয়া গেল । বলিল, “কি করি এখানে 
স্মার কোথায় চাকরি যোটে।” 


নিশা । চাকরির ভাবন। কি? আমা- 
দের দেশে গেলে তোমাদের লুপে 
নেয়। পাঁচ, শাত, দশ টাকা অনায়া- 
সেই মাসে পাও । 

সোণ!। অনুগ্রহ করিয়া বদি সফ্কে 
লইয়া যান। 

নিশা । নিয়ে ফাব ফি; অমন মুনি- 
বের চাকরি ছাড়বে? 

সোপ! | মুনিব মন্দ নয়, কিন্তু মুনি 
ঠাকরুদ্‌ বড় হারামজাদ! ৷ 

নিশা । হাতে হাতে তার প্রমাণ আমি 
পেয়েছি। আমার সঙ্গে তোমার ষাও- 
পাট স্থির ত? 

সোগা। স্থির যৈকি। 

নিশা । তবে যাবার সময়' তোমার 
সুনিবের একটি উপকার করিয়া! যাও। 
কিন্ত বড় সাবধানের কায; পারবে কি? 

সোণা। ভাল কাধ হয় ত গার্বন! 
কেন। 

নিশা। তোমার মুনিবের পক্ষে ভাল, 
মুনিবনীর পক্ষে বড় মনা । « 

সোগা। তবে এখনই বলুন বি- 


লম্বে কায নাই। তাতে আমি বড় 
রাডি। 
নিশা” আমাকে বলিয়া 


পাঠাইয়াছেন, চিত্রার বাধাঘাটে বসিয়া 


বঙ্গদর্জন। 


( অগ্রহায়ণ। 


থাকিচছে, রানে আমার বঙ্গে গোপনে 
সাক্ষাৎ কর্বেন। বুঝেড ? আমিও 
স্বীকার হুইয়াছি। আমার অভিপ্রায় যে 
তোমার মুনিবের চোক্‌ ফুটায়ে দিই, 
তুমি আন্তে আস্তে কথাটি তোমার মু- 
নিবকে জানিয়ে আমিতে পার ? 

যোণা । এখনি--ও পাপ মলেই বাচি। 

নিশা । এখন নয়, এখন আমি ঘাটে 
গিয়! বসিয়! থাকি। তুমি যতর্ক থেকে৷ 
যখন দেখ্বে ঠাকরুন্টী ঘাটের দিকে 
চন্িচন, তখনি গির1 চোষার মুনিৰকে 
বলিয়া দিও। রূপে। কিছু জানিতে না 
পারে, তার পরে আমার ষঙ্গে যুটে। । 

“যে আজ্ঞ।” বলিয়া সোণ1 নিশাক- 
রের গায়ের গুলা গ্রহণ করিল। তখন 
নিশাকর স্কেলিতে ছুলিহত্ব গজেন্্রগমনে 
চিত্রাতীরশোস্ভী ফোপানাবলীর উপর 
গিয়া বসিলেন। অন্ধকারে নক্ষব্রচ্ছায়।- 
প্র্দীপ্ত চিত্রাবারি নীরবে চলিতেছে। 
চারিদিকে শৃগাল কুন্ুরাদি বহুবিধ রব 
করিতেছে, কোথাও দূরবর্তী নৌকার 
উপর বঙ্গিয়া ধীবর উচ্চৈঃম্বয়ে শ্যামা- 
বিষয় গায়িতেছে। তত্ভিন্ন সেই বিজন: 
প্রাস্তরমধো কোন শব্ধ শুনা যাইতেছে 
না। নিশাকর সেই গীত শুনিতেছেন 
এবং গোবিন্দলালের বাসগুছের দ্বিতল, 
কক্ষের বাতায়ননিঃস্কত উজ্জ্বল দীপা- 
লোক দর্শন করিতেছেন । এবং মনে 
মনে, ভাবিতেছেন, “আমি কি নৃশংস ! 
একজন শ্ীলোকের সর্বনাশ করিবার 
জনা কত কৌশল করিতেছি! অথবা 
নৃশংসতাই বা কি? ছুষ্টের দমন অব- 
শ্যই কর্তবা। ঘখম বদ্ধুকল্াায় জীবন 
রক্ষার্থ একার্ধ্য বন্ধুর নিকট স্বীকার করি- 
য়াছি, তখন অবশা করিব। কিন্তু 
আমার মন ইহাতে গ্রসন্ন নয়। য়োহিণ, 
পাপীয়সী, পাপের দণ্ড দিব; পাপল্রো- 
তের রোধ করিব; ইহাতে অগ্রমাদই 


১২৮৪ 1) 


বা কেন? বলিতে পারি না, যোধ হয় 
ধোজা পথে গেলে এত ভাবিতাম না। 
বাকা পথে গিয়া বলিয়াই এত সঞ্চোচ 
হঈতিছে। আসর, পাপপুণ্যের ও 
পুরস্কার দিবার আমি কে? ক্সামার 
পাপপুণোর ধিনি দু পুরস্কার করিবেন, 
রোহিণীরও তিনি বিচারকর্ত। । বলিতে 
পারি, না, হয়ত, তিনিই আমাকে এই 
কার্ষো নিয়োজিত করিয়াছেন। কি 


য়া হাধীকেশ, হামিস্থিতেন 

যথা নিধুজোন্ি তখা1! করোমি।” 

এইরূপ চিন্ত! করিতে করিতে, রাত্রি 
গ্রহরাতীত হইল। তখন মিশাকর দে- 
খিলেন, নিঃশবপাদবিক্ষেপে। রোহিণী 
আসিয়া তাহার কাছে দাড়াইল। দিশ্চয় 
কে স্থুনিশ্চিত করিবার জনা নিশাকর 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে গা £” 

রোহছিণীও নিশ্চক্বকে শুনিশ্চিত করি- 
বার জনা বলিল “তুমি কে?” 

নিশাকর বলিল, “আমি রাসবিহারী | 

রোহিণী বলিল “আমি রোহিণী”। 

নিশা । এত রাত্রি হলো কেন? 

রোহিণী। একটু নাদেখে শুনেত 
আস্তে পারিনে। কি জানি কে কোথা 
দিয়ে দেখতে পাবে। তা তোমার বড় 
কষ্ট হয়েছে। 

নিশা । কষ্ট হোক্‌ না ছহোক্‌, মনে 


মনে ভয় হইতেছিল যে, তুমি বুঝি তু- 


লিয়৷ গেলে। 

রোছিণী। আমি যদি ভুলিবার লোক 
হইতাম, তা হলে, আমার দশ! এমন 
হইবে কেন? একজনকে ভুলিতে ন] 
পারিয়া এদেশে আমিয়াছি ; আর আজ 
তোমাকে ন ভুলিতে পারিস এখানে 
আসিয়াছি। 

এই কথা বলিতেছিল, এমত সময়ে 
কে আসিয়া! পিছন হইতে রোহিণীর গলা 


কঞ্চকান্তের উইল । 


৩৮৩ 


টিপিয়া ধরিলী। রোছিনী চমকির়] জিজ্ঞাস! 
করিল «কে রে?” 

গম্ভীর শ্বরে কে উত্তর করিল, “তো- 
মার যয ।” 

রোহিণী চিনিলেন যে গোবিন্লাল 1 

তখন আসন্ন বিপদ বুঝিয়! চারিদিক্‌ 
অন্ধকার দেখিয়। রোহিণী ভীতিবিক- 
ম্পিতদ্বরে বলিল, 

“ছাড় ! ছাড়! আমি মদদ অভিপ্রায়ে 
আমি নাই। আমি যেজনা আপিয়াছি 
এই বাবুকেই ন1 হয় জিজ্ঞাসা কর 1 

এই বলিয়া রোহিণী যেখানে নিশাকর 
ধসিয়। ছিল সেই স্থান অস্থুলিনির্দেশ 
করিয়া দেখাইল। দেখিল) কেহসে 
খানে নাই। নিশাকর গোবিন্দলালকে 
দেখিয়া! পলকের মধ্যে কোথায় সরিয়া 
গিয়াছে। রোহিণী বিস্মিত হইয়া বলিল, 
« কৈ, কেহ কোথাও নাই যে!” 

গোবিদ্দলাল বলিল, «“ এখানে কেহ 
নাই। আমার সঙ্গে ঘরে এম |” 

রোছিণী বিষগ্রচিত্তে ধীরে ধীরে গো- 
বিদলালের সঙ্গে খবরে ফিরিয়া গেল। 


চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । 


গুছে ফিরিয়া আমিয়! গোবিন্দলাল 
ভৃত্যবর্গকে নিষেধ করিলেন, «“ কেহ 
উপরে আসিও ন1।” 

ওস্তাদৃজি বাসায় গিয়াছিল। 

গোবিন্দলাল রোহিণীকে লইয়া! নিভৃতে 
শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়! ঘ্বার রুদ্ধ করি- 


' লেন। রোহিণী, সম্মুখে নদীক্রোতোবিক- 


ম্পিতা বেতসীর ন্যায় দীাড়াইয়া কাপিতে 
লাগিল। গোবিন্বলাল মৃহ্ম্বরে বলিল, 
«রোহিণি 1? 

রোহ্িণী বলিল, “কেন 1৮ 

গো। তোমার সঙ্গে গোটাকত কথ! 
আছে। 


১৪ 


রো। কি? 

গো। তুমি আমার কে? 

রো। কেহ নহি, যত দিন পায়ে 
রবখেন ততদিন দানী। নহিলে কেহ 
নই। 

গৌ। পায়ে ছেড়ে তোমায় মাথায় 
বাধিয়াছিলাম। রাজার নায় রশ্বর্যা, 
রাজার অধিক সম্পদ, অকলঙ্ক চরিত্র, 
অত্াজা ধরা, সব তৌমাঁর জনা ত্যাগ 
করিয়াছি। তুমি কি রোহিণী, যে 
তোমার জর্না এ সকল পরিতাগ করিরা 
বনবাসী হইলাম? তুমি কি রোহিণী, 
যে তোমার জন্য ভ্রমর,-জগতে অতুল, 
চিন্তায় সুখ, স্থৃখে অতৃপ্তি, ছঠখে অমৃত, 
যে ভ্রমর-_-তাহা পরিত্যাগ করিলাম ? 

এই বলিয়া গোঁবিন্দলাল আর ছুঃখ 
ক্রোর্ধের বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়! 
রোহিণীকে পদাধাত করিলেন। 

রোহিণী বসিয়! পড়িল।. কিছু বলিল 
না, কাদিতে লাগিল। কিন্তু চক্ষের জল 
গোবিন্দলাল দেখিতে পাইলেন ন1। 

গোবিন্দলাল বলিলেন, *“ রোহিণি, 
ঈড়াও |” 

রোহিণী ঠাড়াইল। 

গো। তৃমি একবার মরিতে |গিয়া- 
ছিলে । আবার মরিতে সাহস আরে কি? 

রোহিণী তন!মরিবার ইচ্ছা করিতে- 
ছিল। অতি কাতরশ্বরে বলিল, “এখন 
আর না মরিতে চাইব কেন ?"কপালে 
যা ছিল, তা হলো |” 

গো। তবে দাড়াও । নড়িও না। 

রোহিণী দাড়াইয়া রহিল। 

গোবিন্দলাল পিস্তলের বাক্স খুলিলেন, 
পিস্তল বাহির করিলেন। পিস্তল ভর! 
ছিল। ভরাই থাকিত। 

পিস্তল আনিয়া] *রোহিণীর হু সন্দুখে 
ধরিস্বা গোবিনলাল বলিগেন, 


বঙগদর্শন। 


( অগ্রহায়ণ। 


“কেমন, মরিতে পারিবে 1৮ 

ফৌোহিণী ভাবিতে লাগিল। যেদিন 
সে আনায়াসে, অক্লেশে, বারুণীর জলে 
ডুবিয়! মরিতে গিয়াছিল, আজি সে দিন 
রোছিণী ভূলিল। সে ছঃখ নাই, সুতরাং 
সে সাহসও নাই। ভাবিল « মরিব 
কেন? ন! হয় ইনি ত্যাগ করেন করুন.। 
ইহাকে কখন ভূলিব ন! কিন্তু তাই 
বলিয়া মরিব কেন? ইহাকে যে মনে 
ভাবিব, ছুঃখের দশায় পড়িলে যে ইহাকে 
মনে করিব, এই প্রমাদপুরের স্থখরাণি 
যে মনে করিব, সেও ত এক স্থুখ, সেও 
ত এক আশা। মরিব কেন ? 

রোহিণী বলিল। 

*“মরিব না, মারিও না। 
রাখ, বিদ্বায় দেও।” 

গো। দিই। শ 

এই বলিয়া গোঁবিনলাল পিস্তল উঠা- 
ইয়া রোহিণীর ললাটে লক্ষ্য করিলেন। 

রোহিণী কাদিয়! উঠিল। বলিল, 
“মারিও না মারিও না! ! আমার নবীন 
বয়স, নৃতন সুখ । আমি আর তোমায় 
দেখ। দিব না,আর তোমার পথে আসিব 
মা। এখনি যাইতেছি। আঁষায় মারিও 
না 1” 

গোবিন্দলাল পিস্তলের ঘোড়া টানি- 
লেন। শব্ধ হইল, গোল। ছুটিল, রোহিণীর 
মস্তক ভেদ করিল। রোহিণী গতগ্রাণা 
হইয়া ভূপতিত। হইল । 

গোবিন্দল!ল পিস্তল ভৃমে নিক্ষেপ 
করিয়া অতি ক্রহবেগে গৃহহইতে নির্গত 
হইলেন। 

পিস্তলের শব শুনিয়া রূপ! প্রভৃতি 
ভৃতাবর্গ দেখিতে আমিল। দেখিল, 
বালকনখরবিচ্ছির পল্মিনীবৎ, রোহিণীর 
মৃতদেহ ভূমে লুটাইতেছে। গোবিনালাল 
কোথাও নাই ! 


চরণে না 


বঙদর্শন | 


মাসিক পত্র ও সমালোচন। 
-সভু9204988338- 
পঞ্চম খণ্ড। 
০ 59308122335 5০8০৮ 


কমলাকান্তের পত্র ॥ 


পুজাপাদ 
শ্রীযুক্ত বঙ্গদর্শন সম্পাদক মহ্থাশক়্ 
শ্রীচরণ কমলেষু। 
আমার নাম শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী, 
মাবেক নিবাপ শ্রী নসিধাম, আপ- 
নাকে আমি প্রণাম কবি। আপনার 
নিকট আমার সাক্ষাৎসম্ান্দে পরিচয় 
নাই, কিন্ত আপনি নিগ&"ণ আমার 
বিশেষ পরিচয় লইয়াছেন, "দিতেছি । 
ভীষ্ষদেব খোশনবীশ, জুর।চোর লে!ক 
আমি পূর্বেই বুরিয়াছিলাম-_স:'ন দপ্ত- 
রটী তাহার নিকট গচ্ছিত রাখিয়। ভীর্থ- 
দর্শনে যাত্রা করিয়াছিলাম ; তিন সেই 
অবসর পাইয়া নেইটি আপনাকে বিক্রর 
করিয়াছেন। বিক্রয় কথাটি আপনি 
ত্বীকার করেন নাই কিন্ত আমি জানি 
ভীন্মদেব ঠাকুর বিনামূল্যে শীলগ্রামকে 


তুলসী দেন না? বিনামূল্যে যে আপ- 
নাকে শ্রীকমলাকাস্ত চক্রবর্তী প্রণীত 
দপ্পুর দিবেন, এমত লম্তাবন! অতি 
বিরল। এই জুয়াচুরির কথা আমি 
এতধিন জানিতাঁম না। দৈবাধীন 
একটা ঘোড়া জুতা কিনিয়া এ সন্ধান পাঁ- 
ইলাম। একখানি ছাপার কাগজে 
জুতা যোড়াটি বান্ধা ছিল, দেখিয়া ভাবি- 
তেছিলাম যে কাহার এমন সৌভাগ্যের 
উদয় হইল যে তাহার রচনা শ্রীমৎ 
কমলাকান্ত শন্দার চরণযুগল্পের ব্যব- 
হার্য পাছু্কাদ্ধয় মগ্ন করিতেছে! 
মনে করিলাম, সার্থক তাহার লেখনী- 
ধারণ! সার্থক তাহার নিশীথতৈলদাহ! 
মূর্খের দ্বারা তাহার রচনা! পঠিত ন! 
হইয়া! সাধুজনের চরণের সঙ্গে যে কোন 
প্রক্কার সম্বন্ষযুক্ত হুইয়াছে ইহা বঙ্গীর 
ক 
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লেখকের মৌভাগা। এই ভাবিয়া! কৌতু- 
হুলাবিষ্ট হইয়া পড়িয়া দেখিলাম যে 
কাগজ খানি কি। পড়িলাম, উপরে লেখ! 
আছে, “বঙ্গদর্শন | ভিতরে লেখা 
আছে, «কমলাকান্তের দপ্তর ।” তখন 
বুঝিলাম যে আমারি এ পূর্বগন্ম।জ্রিত 
স্থুকৃতির ফল। 

আরও একটু কৌতুহল জন্মিল। বঙ্গ- 
দর্শন কি তাহা জানিবার ইচ্ছা! হইল। 
একজন বন্ধুকে জিজ্ঞাসা! করিলাম যেঃ 
“মহাশয় বঙ্গদর্শনট! কি, তাহ! বলিতে 
পারেন ?” তিনি অনেকক্ষণ ভাবিলেন। 
অনেকক্ষণ পরে মস্তক উত্তোলন করিয়! 
ৰলিলেন, “বোধ হয় বঙ্গদেশ দর্শন ক- 
রাই বঙ্গদর্শন |” আমি তাহার পাণ্ডি- 
ত্যের অনেক প্রশংসা করিলান; কিন্ত 
অগত্যা অন্য বদ্ধুকেও এ প্রশ্ন করিতে 
হঈটল। অন্যবন্ধু সিদ্ধান্ত করিলেন যে 
শকারের উপর যে রেফটি আছে বোধ 
হয় তাহা মুদ্রাকরের ভ্রম; শব্দটা “বস 
দ্রশন,” অর্থাৎ বাঙ্গালার দাত। আমি 
তাহাকে চতৃষ্পাঠী খুশিতে পরামর্শ দিয়া 
. অন্য এক সুশিক্ষিত বাক্কিকে জিজ্ঞাস! 
করিলাম। তিনি বজগ শব্দে পূর্বব বা- 
লাল! ব্যাখা। করিয়।৷ বলিলেন “ইহার 
অর্থ পূর্বব বাঙ্গাল দর্শন করিবার বিধি ; 
অর্থাৎ 4১ 08100 60 [0936৮াশ) [07091 
এইরূপ বনুগ্রকার অনুসন্ধান করিয়া 
তাবশেষে জানিতে পারিলাম যে বঙ্গ- 
দর্শন একখানি মাসিক পত্রিকা এবং 
তাহাতে কমলাকাস্ত শর্মার মাসিক পিওু- 


বঙ্গদর্শন । 


(পৌষ 


দান হইয়! থাকে। এক্ষণে আবার 
শুনিতেছি কোন ধনু্ধর এ দপ্তর গুলি 
নিনপ্রণীত বলিয়া গ্রচারিত করিয়াছেন। 
আরও কত হবে? 

অতএব হে বঙ্গদর্শন সম্পাদক মহা- 
শয়! অবগত হউন যে আমি প্রীকমলা- 
কান্ত শর্মা সশরীরে ইহজগতে অদ্যাপি 
অধিষ্ঠান করিতেছি এবং আপনাদিগের 
বিশেষ আপত্তি থাকিলেও আরও কিছু 
দিন অধিষ্ঠান করিব এমত ইচ্ছা! রাখি। 

এক্ষণে কি জন্য আপনাকে অদ্য পত্র 
লিখিতেছি তাহা অবগত হউন । উপরে 
দেখিতে পাইবেন £ক্রীক্র৬ নসিধাম” 
লিখিয়াছি। অর্থাৎ আমার নসি বাবু 
্্ীঈশ্বরে বিলীন হইয়াছেন! ভরস! 
করিযে তিনি সেই সর্বাশ্রয় শ্রীপাদ 
পল্মে পৌছিক়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক তা- 
হার গতি কোন পথে হইয়াছে তাহার 
নিশ্চিত সম্বাদ আমি রাখি না। কে- 
বল ইছাই জানি যে ইহলোকে তিনি 


নই! অতএব আমারও আর আশ্রয় 
নাই! অছিফেনের কিছু গোলমোগ 


হয়া উঠিয়াছে। তাহার কিছু বন্দবন্ত 
করিতে পারেন? আমার দপ্তরের 
জনা আপনি খোসনবিষ মহাশয়কে কি 
দিয়াছিলেন বলিতে পারি না কিন্ত আ- 
মাকে এক আধ পোয়া আফিং পাঠাই- 
লেই (আমার মাত্রা কিছু বেশী.) আমি 
এক একটি প্রবন্ধ পাঠাইতে পারিব। 
আপনার মঙ্গল হউক! আপনি ইহাতে 
দ্বিরু1ক্ত করিবেন না। 


১২৮৪1) 


কিন্ত আপনার সঙ্গে একট। বন্দবস্ত 
পাকাপাকি করিবার আগে, গোটা কত 
কথ৷ জিজ্ঞাসা আছে। এ কমলাকান্তি 
কলে, ফরমায়েস মনত সকল রকমের 
রচনা প্রস্তত হয়--আপনার চ।ই কিঃ 
নাটক নবেল চাই, না পলিটিক্ের দর- 
কার? কিছু এরঁতিহাসিক গবেষণা পা- 
ঠাইব, ন1 সংক্ষিপ্ত সমালে!চনার বাহার 
দিব? বিজ্ঞানশান্বে আপনার প্রশক্ষি, 
ন। ভৌগোলিকতত্বরসে আপনি স্থুরসিক? 
স্কুল কথাটা গুরু বিষয় পাঠাব, না লঘু 
বিষয় পাঠাইব? আমার রচনার মূলা, 
আপনি গজ দরে দ্রিবেনন! মন দরে 
দিবেন? আর যদি গুরুবিষয়েই আপনার 
অভিরুচি হয়, তবে বলিবেন তাহার 
কি প্রকার অলঙ্কারসমাবেশ করিব। 
আপনি কোটেশ্যন ভাল বাসেন, না ফুট- 
নোটে আপনার অন্গুরাগ? যদ্দি কোটে- 
শান বা ফুটনোটের গ্রায়োজন হয়, তবে 
কোন্‌ ভাষা হইতে দিব, তাহাও লিখি- 
বেন। ইউরোপ ও আসিয়ার সকল 
ভাষা হইতেই আমার কোটেশান সং- 
গ্রহ কর! হইয়াছে__মাফিক1ও মামেরি- 
কার কতকগুলি ভাষার সন্ধান পাই 
নাই। কিন্ত সেই সকল ভাষার কো- 
টেশান, আমি অচিরাৎ প্রস্তত করব, 
আপনি চিন্তিত হইবেন না। 

যদ গুরুবিষয়ক রচন। আপনার নি. 
তাস্ত মনোনীত হয, তবে কি প্রকার 
গুরুবিষয়ে আপনার আকাজ্। ভাহ1ও 


* ইউ--টিল -ইটি-আই। 
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জানাইবেন। আমি স্বয়ং সে দিকে 
কিছু করিতে পারি না পারি, আমার 
এক বড় সহায় ভুটিয়াছে। ভীম্মদেব 
খোসনবিশ মহাশয়ের পুজ্র যিনি ঈউটি- 
লিটি শব্দের আশ্চর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছি- 
লেন,* তাহাকে আপনার ম্মরণ থাকিতে 
পারে। তিনি এক্ষণে কৃতবিদ্য হইয়া- 
ছেন। এম, এ, পাস করিয়! বিদ্যার ফঁ(শ 
গলায় দিয়াভেন। গুরুবিষয়ে তাহার 
সম্পূর্ণ অধিকার। ইস্ব,লের বহি চ|ই কিঃ 
তিনি বর্ণপরিচয় হইতে রোমদেশের 
ইতিহাস পর্যান্ত সকলই লিখিতে পারেন। 
ন্যাচরল হিষ্টরির একশেষ করিয়। রাখি- 
য়াছেন; পুরাতন পেনিমেগেজিন হইতে 
অনেক গ্রবন্ধের অনুবাদ করিয়া! রাখি- 
য়'ছেন, এবং গোল্ড শ্মিথকৃত এনিমেটেড 
নেচরের সারাংশ সঙ্কলন করিয়া রাখি- 
রাছেন। €স সব চাই কি? গুরুর মধ্যে 
গুরু যে পাটাগণিত এবং জ্যামিতি, তা- 
হাতেও সাহনশুন্য নহেন। জ্যামিতি 
এবং ভ্রিকোণমিতি চুলোয় যাক, চতুক্ষোণ- 
মিতিতেও তাহার অধিকার-দৈববিদযা- 
বলে তিনি আপন পৈতৃক চতুফোণ 
পুকুরটিও মাপিয়া। ফেলিয়াছিলেন। বল! 
বাহুলা যে শুনিয়া, লোকে ধনাং করিয় 
ছিল। তাহার এঁতিহাসিক বীন্তির কণ। 
কি বলিব? তিনি চিতোরের রাজা 
আলফেড দি গ্রেটের একখানি জীবন 
চরিত দখপনের পৃষ্ঠা লিখিয়। রাখিয়া- 


ছেন এবং বাঙ্গালাসাহিতামমালোচ ন- 
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বিষয়ক একখানি গ্রন্থ মহাভারত হইতে 
সঙ্কলিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাতে 
কোমত ও হর্বট স্পেন্সরের মত খণ্ডন 
আছে; এবং ভারুইন যে বলেন (বলেন 
কিনা, তাহা ঈশ্বর জানেন) যে মাধ্যা- 
কর্ষণের বলে পৃথিবী স্থির আছে তাহারও 
প্রতিবাদ করিয়াছেন । ্র গ্রন্থে মালতী- 
মাধব হইতে চারি পাঁচটা ক্লোক উদ্ধত 
করা হইয়াছে, সুতরাং এখানি মোটের 
উপরে ভারি রকমের গুরুবিষয়ক গ্রন্থ 
হইয়া! উঠিয়াছে। তরসা করি সমালো- 
চনাকালে আপনারা রলিবেন, বাঙ্গাল! 
ভাষায় ইহা অদ্বিতীয়। 

ভরসা করি গুরুবিষয় ছাড়িয়া লথু- 
বিষরে আপনার বভিকচি হুইবে না। 
কেন না, মে সকলের কিছু অস্থুবিধা!। 
খোষনবিশপুন্র একখানি নাটছকর সর- 
গ্রাম প্রস্তত রাখিয়াছেন বটে ; নারিকার 
নাম চক্দ্রকল! কি শশিরষ্ক। রাখিবেন স্থির 
করিয়াছেন,_তাহার পিতা! বিজয়পুরের 
দ্বারা ভীমসিংহ; আর নায়ক আর একটা 
কিছু দিংহঃ এবং শেষ অঙ্কে শশিরস্ত] 
নায়কের বুকে ছুরি মারিয়া আপনি হা 
হতোম্মি করিয়া পুড়িয়া মরিবেনঃ এই 
সকল স্থির করিয়াছেন। কিন্তু নাটকের 
আদ্য ও নধ্যভাগ কি প্রকার হইবে, এবং 
অন্যন্য “ নাটকোললিখিত* ব্যক্তিগণ" 
কিরূপ করিবেন,তাহ। কিছুই স্থির কণিতে 
পারেন নাই। শেষ অঙ্কের ছুরি মার! 
লিনের. কিছু লিখিয়! রাখিরছেন; এবং 
(মি শপণপূর্ববক' আপনার নিকট বলিতে 


বজদর্শন। 
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পারি যে, যে কুড়ি ছত্র লিখিয়! রাখিয়া- 
ছেন, তাহাতে আটটা! “ হা সখি! এবং 
তেরটা “ কি হলে! ! কি হলে!” সমা- 
বেশ করিয়াছেন। শেষে একটি গীতও 
দিয়াছেন__নায়িকা ছুরি হস্তে করিয়! 
গায়িতেছে; কিন্তু হুঃখের বিষয় এই যে 
নাটকের অন্যান্য অংশ কিছুই লেখ! 
হয় নাই। 

যদি নবেলে আপনার আকাজ্ক। হয়, 
তাহা হইলেও আমর! অর্থাৎ খোষনবিশ 
কোম্পানী কিছু অপ্রস্তত্ত। আমর! উত্তম 
নবেল লিখিতে পারি, তবেকি না ইচ্ছা 
ছিল যে বাজে নবেল ন1 লিখিয়৷ ডন 
কুইকৃসোট বা জিলবার পরিশিষ্ট লি- 
খিব। হুর্তাগ্যবশতঃ ছুইখানি পুস্তকের 
একখানিও এপর্যন্ত আমাদের পড়া হয় 
নাই। সম্প্রতি মেকলের এসের পরি- 
শিষ্ট লিখিয়া দ্রিলে আপনার কার্থয হইতে 
পারেকি? 

যদি কাব্য চাছেন, তবে মিত্রাক্গর 
অমিত্রাক্ষর বিশেষ করিয়া বলেবেন। 
মিত্র ক্ষর আমাদের হইতে হইবে নাঁ_ 
আমরা পয়ার মিলাইতে পারি না। তবে 
অমিত্রাক্ষর যত বলিবেন, তত পারিব। 
সম্প্রতি খোষনবিশের ছানা, জীমৃত- 
নাদবধ বলিয়া একখানি কাব্োর প্রথম 
খও নিখিয়া রাখিয়ছেন। ইহা! প্রায় 
মেঘনাদ বধের তুল্য-_ছুই চারিটা নামের 
প্রভেদ আছে মাত্রু। চাই? 

আর যদি লঘু গুরু সব ছাড়িয়া, থোষ- 
নবিশি রচনা ছাড়িয়া, সাফ কমলাকাস্তি 
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চঙ্গে আপনার রুচি হয়, তবে তাও 
বলুন) আমার প্রণীত ছাই তম্ম যাহা! 
কিছু লেখা থাকে তাহা পাঠ।ই। মনে 
থাকে যেন, তাহার বিনিময়ে আফিঙ্গ 
লইব! ওজন কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়! লইব 
--এক তিল ছাড়িব না! 

আপনি কি রাঞ্জি? আপনি রাজি 
হউন না হউন, আমি রাজি। তবে 
আর একবার লেখ দেখি লেখনি ! চল 
দেখি, পাখীর পাখা! আবার বাজ দেখি, 
হৃদয়ের বংশী! হায়! তুই কিআর 
তেমনি করিয়া বাছিতে জানিস! আর 
কিসে তান মনে আছে? না তুই 
সেই আছিস_-না আমি সেই আমি 
আছি। তুই ঘুনেধরা বাশী--আমি 
ঘুনেধরা-_আমি ঘুনেধরা কি ছাই তা 
আমি জানি নাঁ। আমার সে শ্বর নাই 
-আর বাঁজাইৰ কি? আরসে রস 
নাই,. গুনিৰে কে? একবার বাজ দেখি 
হৃদয়! এই জগৎ সংসারে-_বধির, 
অর্থ চিন্তায় বিব্রত, মুঢ় জগৎ সংসারে, 
সেই রূপ আবার মনের লুকান কথা 
গুলি তেমনি করিয়া বল্‌ দেখি? বলিলে 
কেহ শুনিবে কি? তখন বয়স্‌ ছিল__ 
কত কাল হইল সে দপ্তর লিখিয়াছ্ি- 
লাম--এখন সে বয়স, মে রস নাই-_ 
এখন সে রদ ছাড়া কগা কেহ গুনিবে 
কি? আর সে বসন্ত, নাই_এখন গল! 
ভাঙ্গ! কোকিলের কুহুরব কেহ গুনিবে 
কি? / 


ভাই, আর কথায় কাজ নাই--আ'র 


কমলাকাস্তের পত্র । 
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বাজিয়! কাল নাই-_ভাঙ্গাবাশে মোটা 
আওয়াজে আর কুকুর রাগিনী ভািয়া 
কাজ নাই। এখন হাসিলে কেহ হাসি- 
বে না-কীদিলে বরং লোকে হাসিবে.। 
প্রথম বয়সের হাপিকান্নায় সুখ আছে 
লোকে সঙ্গে সঙ্গে হাসে কাদে ।-- 
এখন হাসিকান্ন! ! ছি!-কেবল লোক- 
হাসান! 

হে সম্পাদককুলশ্রেষ্ঠ ! আপনাকে 
স্বরূপ বলিতেছি--কমলাকান্তের আর 
সে রস নাই। আমার মে নসিবাবু 
নাই--অহিফেনের অনাটন--সে গ্রসন্ন 
গোঁয়ালিনী নাই-তাহার সে মঙ্গলা 
গাভী নাই। সত্য বটে আমি তখনও 
একা- এখনও একা--কিস্ত তখন আমি 
একায় এক সহঅ--এখন' আমি একায় 
একমাত্র । কিন্ত একার এত বন্ধন 
কেন? যে পাখীটি পুষিয়াহিল্লাম-_ 
কবে মরিয়া" গিয়াছে-_ভাহার জন্য 
আজিও কীদি-_যে ফুলটি ফুটাইয়াছি- 
লাম--কবে শুকাইয়াছে, তাহার জন্য 
আজিও কাদি; নে জলবিদ্ব'একবার জল- 
স্রোতে হৃর্যারশ্মি সম্প্রভাত দেখিয়াছি- 
লাম--তাহার জনা আজিগ কীদি। কম- 
লাকাস্ত অন্তরের অন্তরে জন্ন্যাসী-_তা- 
হার এত বন্ধন কেন? এদেহ পচিয়! 
উঠিল-ছাই ভশ্ম মনের বাঁধন গুলা 
পচে না কেন? ঘর পুড়িয়া গেল_- 
আগুন নিবেন! কেন? পুকুর গুকাইয়া! 
আমিল-_এ পঙ্কে পন্কজ ফুটে কেন? 
ঝড় থামিয়াছে-দরিয়ায় তুফান কেন? 
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ফুল গুকাইয়াছে--এখনও গন্ধ কেন? 
স্থুখ গিয়াছে--আশা কেন? স্থৃতি কেন? 
জীবন কেন? ভালবাসা গিয়াছে-_ 
ঘত্ব কেন? প্রাণ গিয়াছে_-পিওদান 
কেন? কমলাকান্ত গিয়াছে--যে কমলা- 
কান্ত টার্দ বিবাহ করিত, কোকিলের 
সঙ্গে গাদ্দিত, ফুলের বিবাহ দিত, এখন 
আবার তার আফিক্ষের বরাদ্দ কেন? 
বাশী ফাটিয়াছে_ আবার সা, খর, গ, ম 


বঙ্গদর্শন । 
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কেন? প্রাণ গিয়া্ে ভাই, আর নিশ্বাস 
কেন? সুখ গিয়'ছে, ভাই, আর কান 
কেন? 
তবুকাদি। জন্মিবামাত্র কাদিয়াছি- 
লাম_কীদিয়া মরিব। কি লিখিব, 
সম্পাদক মহাশয় আজ্ত। করিনেন। সে 
রম আর নাই-_কিস্তু আজিও আছি 
নিতান্ত আক্ঞান্থবর্ 
শ্কমলাকান্ত চক্রবর্তী । 


-৮৮৯০5 78386০-- 
জন ফ্যাট মিলের 
জীবনী সমালোচনা |* 
দ্বিতীয় প্রস্তাব-_মিলপ্রদত্ত শিক্ষা। 


পাঠকের স্বরণ থাকিবে,প্রথম প্রস্তাবে 
আমরা বুঝাইয়াছিলাম, যে আমাদের 
মানসিক বৃত্তি সকলের সম্যক্‌ অনুশীলন 
ও সংস্করণই মন্ুষাজীবনের উদ্দেশ্য । 
মিলের জীবনের এই উদ্দেশ্য ছিল-_ 
সুতরাং মিলের জীবনচরিত মানুষের 
অদ্থিতীয় শিক্ষার স্থল। আমাদিগের 
ইচ্ছ! ছিল,যে মিলের জীবনবৃত্বের বিস্তা- 
রিত বিশ্লেষণ হবার! এই উদ্দেশ্য স্পন্টীকত 
এবং তল্লাভের পথ নির্ব্বাচিত করি। কি 
পুণ্যাচরণ করিলে এই নবাবিস্কত চতুরবর্গ 
প্রাপ্তি হয়, ইচ্ছ! ছিল সেই ধর্্শাস্ত্রে 
ব্যাখ্যা বিস্তারিত করি। কিন্তুআমার 


* জনষ্টুয়াট মিলের জীবনবৃত্ত। 


তৎপক্ষে শক্তি ও সময়ের অভাব। 
ভরস। করি, কোন অধিকতর ক্ষমত- 
শালী লেখক এ কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইবেন। 
আমি এক্ষণে কেবল যোগেন্জ্ বাবুর গ্রন্থের 
কিয়দংশ উদ্ধত করিয় পাঠক ও লেখক, 
উভয়ের তুষ্টিবিধান করিব। 

প্রথম প্রস্তাবে বলিয়াছি মনোবৃত্তি গুলি 
দ্বিবিধ-_ভ্ঞানার্জিনী এবং কার্ষ কারিণী। 
উভয়েরই সমাক্‌ অনুশীলনে ও ক্ষুস্ি 
প্রাপণে মনুষাত্ব। মন্যাুলোকে এমত 
অনেক দর্শন বা ধর্মশান্ত্রের সমুগ্ভব হই" 
য়াছে যে সে সকল এই স্থুমহত্ত্বর কাছে 
গিয়া দিশাহারা হইয়াছে । কেহ কেহ 


্ঃ নদ 
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দে।াপাধ্যায় ।৭4)1তৃখ! 


এম, এ প্রণীত। যোগেশচন্ত্র বন্দোপাধ্যার কেনিও লাইব্রেরি । ১৮৭৭ 
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অর্ধেক পাইয়াছে__অর্ধেক পায় নাই। 
প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক/জ্ঞানেই মোক্ষ 
স্থির করিয়৷ কার্যা কারিণী বৃত্তিগুলির দম- 
নই উপদিষ্ট করিয়াছেন-__এক্সন্য প্রাচীন 
ভারতের দর্শনশান্ত্র মনুষাত্বসাধক হয় 
নাই। আবার পক্ষান্তরে, শ্রীষ্টধর্ম কেবল 
কার্ধাকারিণী বৃত্তিগুলিকে মনুষ্যত্বের উপা- 
দানম্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে, জ্ঞানার্জিনী 
বৃন্তিগুলি ছাড়িরা দিয়াছে। স্থৃতরাং 
্রীষ্টধর্্মও মনুষ্যত্বসাধক হইতে পরে ন!। 

আমর! সর্ধপ্রথমে মিলের জ্ঞানার্জিনী 


বৃত্তি কলের অনুশীলনের কথা বলিব।. 


সেই অনুশীলনের ছুইটি উদ্দেশ্য ও ফল 
প্রথম, জ্ঞানের অর্জন, দ্বিতীয় বৃত্তি- 
গুলির পরিপোষণ ও শক্তিবৃদ্ধি। বিদ্যা- 
লয়াদিতে যে শিক্ষা হয়, সচরাচর তা- 
হাতে কেবল জ্ঞান[র্জনই হইয়া থাকে। 
বৃত্বগুলির স্বুর্তি বিদ্যালয়ের শিক্ষার 
তাদৃশ উদ্দেশ্য নছে। অন্‌ মিলের পিতা 
জেম্স্‌ মিল সেই জন্য পুল্রকে কোন বি- 
দ্যালয়ে ন! পাঠাইয়া স্বয়ং তাহাকে শিক্ষা 
দিয়াছিলেন। সৌতাগাবশতঃ জেম্স্‌ মিল 
স্বয়ং ভ্তানী, মার্জিতবৃক্ষি, চিন্তাশীল 
পণ্ডিত ছিলেন। এজন্য পুত্র, তাহার 
শিক্ষায় অতি অল্পবয়সে তীক্ষবুদ্ধি, চিন্তা- 
শীল এবং স্থপগ্ডিত হইয়াছিলেন। মি- 
লের অকালপাগ্ডিত্যের ইতিহাস আজি 
কাণি সকলেই জানেন, স্থৃতরাং আমর! 
সে বিষয়ে কিছু বলিব না। আমাদি- 
গের অনুরেো!ধ--ধাহা'রা সে বৃত্তান্ত অব- 
গত নহেন, তাহার! তত্বত্তাস্ত মিলের 


জন ষ্য়র্ট মিলের জীবনী সমালোচন!। 
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জীবনধৃত্ত হইতে তাহা অধাত করেন। 
দেখিবেন, তাহা অমূল্য শিক্ষাপূ । 
চতুর্দশ বৎসর বয়সে মিল গুরুদত্ত শিক্ষা! 
সমাপ্ত করেন। সেই শিক্ষা সম্বন্ধে মিল 
স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন, আমরা কেবল 
তাহাই বোগেন্ত্র বাবুর পুস্তক হইতে 
উদ্ধৃত কণ্রব। মিল বলেন, 

4 পিতা শৈশবেই আমার অন্তরে যে 
জ্ঞানরাশি নিহিত করিয়াছিলেন, তাদৃশ 
জ্ঞানরাশি পরিণত বয়সেও অতি অন্ন 
লোকে লাত করিয়া থাকেন। এই 
ঘটন! এই সিদ্ধান্ত সপ্রমাণ করিতেছে যে, 
আমার মত সুবিধা পাইলে অন্যেও 
অনায়াসে আমার ন্যায় ফললাত করিতে 
পারেন। যদি আমার ধীশক্তি স্বভাবতঃ 
অতিশয় প্রধরা হইত, যদি আমার মেধা! 
স্বভাবতঃ মতিশয় হুল্স ও ধারণক্ষম হ- 
ইত) এবং আমার গ্ররূতি ম্বভাবতঃ 
কার্ধ্যদক্ষ ও উদ্যোগশীল হইত, তাহা 
হইলে এরপ সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক 


'বলিয়! মনে করিতাম। কিন্তু এই সকল 


প্রক্ৃতি-সিদ্ধগুণে আমি জনসাধারণের 
নিয়তলে বই কখন উচ্চতলে অবস্থিত 
ছিলাম ন1। স্থৃতরাং যে বালক বা বালি- 
কার ধারণাশক্তি সাধারণ এবং শরীর 
সুস্থ, সেই যে-আমি যাহা করিয়াছি-_ 
তাহা করিতে পারিবে ইহাতে আর 
আশ্চর্য্য কি? যদি আমার দ্বারা কোন 
অন্ভুত ব1 অসামান্য কার্য সম্পাদিত. 
হইয়া থাকে,--তাহ1 আমার গুণে নহে 
_ পিতৃদেবেরই গুণে । আমি ফে আ- 
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মার পমকালীন পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত 
তুলনায় জীবনপথের পঞ্চাধিক বিংশতি 
সোপানে অধিকতর অগ্রসর হইয়! পড়ি- 
য়াষি। সে কেবল--পিতা যে অশেষ যত্ব 
ও পরিশ্রমের সহিত আমার শিক্ষাবিধান 
করিয়ছিলেন--তাহারই ফল। 

« াশবেই আমার অসাধারণ উৎকর্ষ, 
লাভের আর একটি মহৎ কারণ নিম্নে 
নির্দিষ্ট হইতেছে । এই নবীন বয়সে 
বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ বালক বালিকার 
অন্তরে স্ত,পাকারে জ্ঞান সন্নিবেশিত কর! 
হইয়া থাকে। তদৃত্বারা তাহাদিগের 
ধারণাশক্তি তেজন্বিনী ন1 হইয়া! বরং 
শ্ানভাব ধারণ করে। নিজের মত, ও 
নিজের চিস্ত।র পরিবর্তে--পরের মত, ও 
পরের চিন্তা তাহাদ্িগের মনে বিরাজ 
করে। নিজের স্বাধীন মত সংস্থাপিত 
ন1 করিয়া! পরের মত লইয়াই তাহার! 
আত্ম-বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয় দেয়। তৌ- 
ভঃগাক্রমে আমার বিষয়ে এরূপ শোচ- 
নর ঘটনা ঘটে নাই। যাহাতে শুদ্ধ 
স্মরণশক্তির সংমার্জন হয়, পিতা আমা- 
কে কখনই এমন বিষয় শিখিতে দেন 
নাই। তিনি সকল বিষরই আমাকে 
অগ্রে বুঝিতে “বলিতেন। যখন আমি 
স্বরং বুকিতে একান্ত অক্ষম হইতাম, 
তখনই কেবল তিনি বুঝ।ইয়া দিতেন। 
যদিও আমি অধিকাংশ সময়ই অকৃত- 
কার্দা হইতাম, তথাপি সবিশেষ চেষ্টা 
কখায় আমার চিন্তাশক্তি অচিরকান্ন 
মধ্যেই অতিশয় উদ্বোধিত হইয়া উঠিল। 


বছদর্শন। 


(পৌষ। 


* আত্ম-গরিম! বাল.পাপ্ডিতোর ছুর্নি 
বার্ধা সহচর। ইহার সাহচর্য অনে- 
কের ভাবী উন্নতির আশা একেবারে 
সমূলে বিনষ্ট হইয়া থাকে । পিতা আ- 
মাকে এই ভীষণ সহচরের হস্ত হইতে 
সতত রক্ষা করিতেন। অন্যের সহিত 
আমার উৎকর্ষস্থচক তুলন ব! প্রশংসা- 
বাদ যাহাতে আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট 
না হয়, পিতা তদ্বিষয়ে সতত চেষ্টা 
করিতেন! তাহার সহিত আমার যে 
কথোপকথন হইত) তাহ। হইতে নিজের 
উপর কোন উচ্চভাব আমার মনে আ- 
সিতে পারিত না; বরং আপনাকে অতি 
নীচ বলিয়াই বোধ হইত। তিনি আ- 
মার সম্মুখে যে উৎকর্ষের আদর্শ ধারণ 
করিতেন, তাহ! সাধারণ লোকের উৎ- 
কর্ষের/আদর্শ নছে। যতদুর উৎকর্ষলাভ 
মন্গুষ্যের সাধ্যারন্ত ও যতদূর উৎকর্ষলাভ 
মনুষ্যের অবশা বর্তবা, ইহা! সেই উৎ- 
কর্ষেরই আদর্শ । স্ৃতরাং আমি কখন 
জানিতে পারি নাই যে আমার বিদ্যা ও 
জ্ঞান বড় সাধারণ নহে। তিনি প্রায় 
আমাকে কোন বালকের সহিত মিশিতে 
দিতেন না। যদি ঘটনাক্রমে কোন 
বালকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইত, 
এবং কথোপকথন দ্বার] তাহ।র বিদা। 
বুদ্ধি মামা! অপেক্ষা অনেক ন্যুন বলিয়া 
প্রঠাতি জল্মিত, তাহা হইলেও কখন 
আমার মনে হইত না) যে আমার জ্ঞান 
ও বিদ্যা 'অসাধারণ॥ কেবল এইমাত্র 
বোধ হইত যে কোন বিশেষ এতিবন্ধক 
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বশতঃই সেই বাঁলকই কবল র্ীতি- 
মত শিক্ষা পায় নাই। আমার মনের 
অবস্থা কখন বিনীত ছিল না বটে, কিন্ত 
কখন উদ্ধতও ছিল না। আমি কখন 
চিস্তাতিও আপনমনে বলি নাই যে আমি 
এত বড় লোক বা আমি এত মহত মহৎ 
কার্য সংসাধন করিতে পারি । আমি 
আপনাকে কখন উচ্চ বলিয়! ভাবি নাই, 
কখন নীচ বলিয়াঁও ভাবি নাই--অধিক 
কি আমি আপনার বিষয় কিছুই ভাবি 
নাই বলিলেও হয়। আমি যদি কখন 
আপনার বিষয় কিছু ভাবিয়া থাকি সে এই 
মাত্র--যে আমি পাঠনা ঘ্।র। কখন পি- 
তার সন্তোষ জন্মাইতে পারিণাম না_ 
সুতরাং আমি পড়াশুনায় আপনাকে উৎ- 
কই বলিতে পারি না। আমার মনেয় 
ভাব আমি অবিকল ব্যক্ত করিলাম ।”, 
তাহার পর মিলের আত্মশিক্ষা | গুরু- 
দত্ত শিক্ষা বীজ মাত্র--আত্মশিক্ষাই 
সকল মন্ুষ্যের শিক্ষ।র গ্রধান ভাগ-- 
কাণ্ড ও শাখাপল্লব। শিলের সেই আত্ম- 
শিক্ষার বিষয় মূলগ্রন্থ হতে পাঠ করিয়া 
অবগত হইতে হুইবে। আত্মশিক্ষার 
অন্তর্গত সংসর্গের ফল। আমরা যাহা- 
দিগের সর্ধদ! সহবাম করি, তাহাদিগের 
দৃষ্টান্ত; উপদেশ,তাহাদ্িগের কগ। ও মান- 
নিক গতি, ইহার দ্বারা আমর! সর্ব্বদ] 
আকৃষ্ট, শিক্ষিত ও পরিবর্তিত হুট । 
মিলের জীবনীতে তাহার বন্ধুবর্গের সংস- 
গর ফল অতি সুম্পষ্ট__জেম্সমিণকে 
* ছাড়িয়া দিয়া বেস্থাম, অষ্টিনদ্বয়, রাবক 


জনম রা মিলের জীবনী সমালোচনা । 
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কার্লাইল প্রভৃতির প্রদত্ত ধে শিক্ষা 
তাহার অধ্যয়ন পরম শিক্ষার স্থল। সর্ব্বো- 
পরি ধিনি প্রথমে মিলের সখী, শেষে- 
পত্ী, সেই অস্থিতীয়া রমনীপ্রদত্ত শিক্ষ 
অতি সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। এবং 
অতিশয় মনোহর ।--আঁমার ইচ্ছা করে 
এই টুকুই স্বতন্ত্র পুস্তাকাকারে পরিণত 
হইয়া বাঙ্গালির গৃছিণীগণের হস্তে সম- 
পিত হয়-_তাহারা দেখুন কেবল সীতা 
এবং সাবিত্রী স্ত্রীাতির আদর্শ হওয়া 
কর্তবা নহে। তদধিক উচ্চতর আদর্শ 
আছে। ধে রমণী পতিপরায়ণা সে 
ভাল-_কিন্ত ধে পতির মানসিক উন্নতির 
কারণ সে আরও ভল'। | 

জ্ঞানার্জিনী বৃত্তি গুলির কথ! ছাড়িয়! 
দিলাম। কার্য্য কারিণীবৃত্তি গুলির অন্ধু- 
শীলনের কথা সম্বন্ধে মিলের জীবনবৃত্ 
অধিকতর সুশিক্ষার আধার ।-__জ্ঞানা- 
র্জিমীবৃত্তি সম্বন্ধে মিলের শিক্ষা সম্পুর্ণ 
হুইয়াছিল। কার্ধ্যকারিণীবৃত্তি গুলি সম্বন্ধে 
সে শিক্ষা অসম্পূর্ণ । সেই অদশ্পূর্ণত! 
হেতু মিলের ন্যায় মার্জিতবুদ্ধ মহদা- 
শয় পণ্ডিতের যে মানসিক শঙ্কট উপস্থিত 
হইয়াছিল, তাদৃশ অধায়নীয় তত্ব আর 
কিছুই দেখি না। 

বৃত্তি গুলির কার্যকারিণী বৃত্তি নাম 
দিয়! বোধ ছয় ভাল করি নাই। যাহাকে 
ইংরেজেরা “40৮5৩ £8001698 বলেন; 
অনেকে কার্যাকারিণী অর্থে তাহাই বুঝি- 
বেন। তাহাতে সকলটুকু বুঝায় ন1। 
এই জন্য অনেকে এই গুলিকে ধর্ম 

খ 
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প্ররুত্তি হলেন। অন্তর্জগতের সঙ্গে 
বৃত্তি গুলির যে সম্বন্ধ তাহ! ধরিয়৷ নাম- 
করণ করিতে গেলে ধর্থ প্রবৃত্তি নাম মন্দ 
হয় না।-_কিন্তু বহির্জগতের সঙ্গে উহা- 
দের যে সম্বন্ধ তাহ! ধরিয়া নামকরণ 
করিলে মনোবৃত্তি গুলি বিভাগ করিয়! 
জ্ঞানার্জিনী এবং কার্ধাকারিণী এই ছুই 
নাম দিতে হয়। এখন বোধ হয় পাঠক 
ধুবিতে পারিয়াছেন, কোন্‌ বৃত্তি গুলির 
ফণা বলিতেছি। যোগেন্দ্র বাবুর পুস্তকে 
এই সকল “কোমলতর** বৃত্তি বলিয়া 
বর্ণিত হুইয়াছে__নামটা বিশেষ দৃষণীয় । 
দৃত্তিগুলি সুখদাগ্সিনী বলিয়৷ কোমল 
নাম পাইয়াছে--নহিলে উহদিগের আর 
কিছু কোমল] নাই। 

মিল নীতিশাস্ত্রে অশিক্ষিত হয়েন নাই। 
তিনি পৃথিবীতলে একজন প্রধান নীতি- 
বেত এবং তাহার জীবনে নীতিবিরুদ্ধ 
কার্ধ্য প্রায় দেখা যায় না। কিন্তু নীতি- 
জ্ঞানের উপার্জন কার্ধাকারিণীবৃত্তির 
অনুশীলন নহে-__সেও জ্ঞানার্দিনীবৃত্তির 
অনুশীলন মান্। “পিতামাতাকে ভক্তি 
করিও” এই নৈতিকতত্ব যে শিখিয়াছে 
সে,নীতিশান্ত্র সম্বন্ধে অত টুকু জ্ঞান উপা- 
জিত করিয়াছে। যে সেই নৈতিক- 
সুত্রকে কার্যে পরিণত করিয়া পিতামা- 
তাকে তক্তি করে, সে একটী পুণা কর্ম 
অভ্যস্ত করিয়াছে, কিন্তু সে মানপিক- 
বৃত্তির অনুশীলন কিছুই করে নাই। 
কার্ষ্যের অভ্যাস, এবং কা্যকারিণীবৃত্তির 
পরিমান স্বতত্ত্। 


বজদর্শন। 


( পৌষ। 


ফকার্যযকারিণীবৃত্তিনিচয়ের পরিমার্জ- 
নের একটা শ্রেষ্ঠ উপায় কাব্যাদ্দির অন্ু- 
শীলন। যদ্দি মনের এই ভাগের পরি- 
পুষ্টি শিক্ষার মধ্যে ন্যস্ত করিতে হয়, 
তবে শিক্ষার মধ্যে কাব্যের একটা প্রধান 
স্থান পাঁওয়। আবশ্যক । মিলের শিক্ষা- 
মধ্যে কাব্য স্থান পায় নাই। জেমস্‌- 
মিল কবিত্ব বুঝিতেন না--কাব্কে দ্বণ! 
করিতেন। যে সম্প্রদায়ের ইংরেজের 
ৃষ্টাস্তানুবর্তা হইয়! আধুনিক অর্ধশিক্ষিত 
বাঙ্গালিগণ কাব্যকে “ লঘুসাহিত্য” 
বলিয়া স্বণ! করিতে শিখিয়াছেন জেমস্‌- 
মিল সেই সম্প্রদায়ের ইংরেজ ছিলেন-_- 
অর্মাত্রার মনুষ্য । স্থতরাং জন্‌ মিল 
সে শিক্ষায় বঞ্চিত হইয়াছিলেন। শিক্ষার 
দেই অনম্পূর্ণতানিবন্ধন চিন্তাশীল এবং 
উৎকর্ধাভিলাধী জনই,য়ার্ট মিলের ঘোর- 
তর মানসিক শঙ্কট উপস্থিত হুইল। 
বাঙ্গাল! সম্বাদ পত্রলেখকের মেরূপ শঙ্ক- 
টের অতি অল্প সম্ভাবন! কিন্ত মিলের 
ন্যায় মন্য্যের তাহা অবশ্যস্তাবী। সেই 
বৃত্াস্ত আমর! যোগেন্দ্র বাবুর গ্রন্থ হইতে 
সবিস্তারে উদ্ধত করিতেছি। 

£ওয়েই্টমিনিষ্টার রিভিউএর সহিত সং- 
শ্রব পরিত্যাগের পর মিলের লেখনী 
কিছুদিনের জন্য বিশ্রাস্ত হইল। এই 
বিশ্রামে তাহার চিস্তাসকল অতিশয় 
পরিপন্ক ও পরিণত হইয়া উঠে। এই 
বিশ্রাম না পাইলে তাহার মানসিক বৃত্তি- 
সকল এতদূর তেজন্বিনী হইত কিন! 
সন্দেহ। এই অবসরকালে তাহার 


১২৮৪ ।) 


চিস্তাসকল বাহ্য জগৎ হইতে প্রত্যাবৃত্ত 
হইয় স্বকীয় অন্তর্জগতের গুড় গণনায় 
নিমগ্ন হইল। ১৮২১ থৃষ্টাবের লীত- 
কালে যখন মিল বেন্থামের গ্রন্থসকল 
পাঠ করিতে আরপ্ত করেন, বিশেষতঃ 
যংকালে ওয়েষ্টমিনিষ্টার রিভিউ প্রাছ্‌- 
ভূ্তি হয়, সেই সময় হইতেই প্রকৃত 
প্রস্তাবে মিলের জীবন লক্ষ্যবিপিষ্ট হয়। 
এতদিন ই সম্পূর্ণূপে লক্ষ্য-শূন্য ছিল। 
এখন হইতে জগতের মঙ্গলয়াধন কর!, 
জগতের কুসংস্কার অপনীত করা-_তাহ।র 
জীবনের একমাত্র লক্ষা হয়৷ উঠে। 
তাহার হ্খ, তাহার সন্তোষ--এই 
লক্ষোর সহিত গ্রধিত হইয়! গেল। 
ধাহার! এই ব্রতে ব্রতী, এই ব্রতের অঙ্গ- 
ঠান বিষয়ে তিনি তাহাদিগেরই সহাম্ু- 
ভূতির প্রার্থী হইলেন। তিনি এখন হুই- 
তেই এই ব্রতের অন্ুষঠানোপযোগী উপ- 
করণমকল সংগ্রহ করিতে লাগলেন। 
একদিন অকম্থাৎ তাহার হাদয়াকাশে এক- 
খান চিস্তামেঘ সমুদিত হইয়া তাহার 
সুখ-হূর্যা আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল। 
ডাহার মনে সহসা এই প্রশ্ন উখিত 
হইল, “মনে কর তোমার জীবনের 
সমস্ত উদ্দেশ্য সংসাধিত হুইল; তুমি যে 
সকল সামাজিক, নৈতিক ও রাছনৈতিক 
পরিবর্তনের জন্য এতদূর যত্ব করিতেঙ্ছ, 
সে সমস্ত এই মুহুর্তেই সংসাধিত হইল; 
ইহাতেই কি তোষার অপরিপীম আনন্দ 
ও সুখের উৎপত্তি ছুইবে 1? সহস! 
* অনিবার্ধ্য আত্মজ্!ন উত্তর করিল না!” 


জন ইয়ার্ট মিলের জীবনী সমালোচন!। 


৩৯৫ 


এই উত্তরে তাহার হৃদয় অন্তরে বিলীন 
হইল। যেতিত্তির উপর তীহার জীব- 
নগহ নির্মিত হইতেছিল, তাহা সহসা 
তৃলশায়িনী হইল। তিনি দেখিলে 
যে যাহা তাহার জীবনের লক্ষা,_তাহার 
প্রাপ্তিতে স্থথের অভাব। যাহার প্রপ্তিতে 
স্থুখের অভাৰ, তাহার অনুসরণে কাহা- 
রও প্রবৃত্তি জন্মে না। সুতরাং মিলের ও 
জীবনের লক্ষাসংসাধনে প্রবৃত্তি রহিল 
ন!। কিছুদিনের জন্য তাহার জীবন- 
তরি কর্ণধার-শুন্য হইল। মিল ভাবি- 
লেন এই চিস্তামেঘ তাহার হৃদয়াকাশ 
হইতে শীঘ্রই অপহৃত হইবে। কিন্ত 
তাহা হইল ন1।' শান্তিদ্বায়িনী নিদ্রা! 
তাহার হৃদয়ে ক্ষণিক মাত্র শান্তি প্রদান 
করিল। তিনি জাগরিত হইলেন। 
হতাশ! তাহার হৃদয়কে পূর্ব্ববৎ জর্জরিত 
করিতে লাগিল। তিনি যে কার্ষোয যে 
সভায় গমন করিতেন, গতীর হতাশ ভাব 
তাহার মুখমণ্ডলে প্রতিভাত হইত। 
অগতের অসংখা প্রলোভনপরম্পরাও 
তাহার অন্তনিগৃছিত গভীর বেদনাকে 
বিশ্বতিজলে ভাসাইতে পারিল . না। 
এই মেঘ ক্রমেই গাঢ়তর হইতে লাগিল । 
তিনি পুস্তকরাশিতে চিত্তের বিনোদনো- 
পায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু 
পুস্তক পাঠে তাহার মনে আর পূর্বের 
ন্যায় ভাবোদয় হইল না। বোধ হুইল 
যেন তাহার মানবপ্রেম ও উৎকর্ষপ্রিয়তা- 
একবারে পর্যাবসিত হইল। তিনি নিজের 
গভীর বেদনা! কাহারও নিকট ব্যক্ত 
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করিতে ভাল বামিতেন ন1। তিনি জানি 

তেন যে,অপরের নিকট ভ্াহার:এইযুমস্ত্র 

ণার বিশেষ কারণ নাই। সুতরাং নিষ্কারথএ 
ঘস্্রণা কাহারও সহান্থৃভূতি উদ্ভূত ক্করিত্বে 

গারে না। এ অনস্থায় সছুপন্েশ অতি- 

শয় গ্রার্থনীয়; কিন্তকাহার নিকট য|ইলে 

সেই সছ্ুপদেশ প্রাপ্ত হইবেন, তিনি 

জানিতেন না। কোন নিবার্ধ্য বিপদ 

পড়িলে, তিন পিতার নিকটই সাঙ্থ।ষ্য 

প্রার্থনা করিতেন । কিন্তু এরূপ অনিবার্ধ্য 

কান্ননিক বিপৎপাতে তাহার নিকট 

সহায্যগ্রার্থন। নিতান্ত হাস্যকর । তিনি 

জানিতে পারিলেন যে তাহার হৃদয়ে 

যে গতীর চিস্তাস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, 

পিত৷ তদ্বিয়ে কিছুই অবগত নহেন। 

কিন্ত তিনি জানিতেন, পিতা অবগত 

হইলেও তাহ! ছারা এ রোগের প্রতী- 

কারের যস্তাবনা নাই। তাহার 

শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে পিতৃপরিশ্রমের ফল ; 

পিতা স্বপ্নেওটুভাবেন নাই যে€স শিক্ষার 

পরিণাম এরূপ বিষময় হইবে। মিল এই 

সংবাদ দিয়া পিতার হৃদয়ে যাতন। দিত্তে 

ইচ্ছা, করেন নাই। তিনি জানিতেন যে 
ত্হার রোগ একপ্রকার অচিকিৎস্য 

অথব৷ প্িসৃচিকিৎনাতীতত হইয়া দাড়া 
ইয়াছে। ততান্থার বন্ধুবর্গের নধ্যে এমন 
কেহ ছিলেন না, ধাহার নিকট তিনি 
হৃদয়ের যাতনা ব্যক্ত করিলে সহানুভূতি 
পাইতে পারিতেন। স্থৃতরাং এ বিষয়ে 
তিনি যতই ভাবিতে লাগিলেন ততই 

হুতশা'বলবহী হইতে লাগিল । 


বঙ্গদর্শন । 


(খৌঁষ। 


“মিল্‌ ষে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন 
তাহাতে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্ষিয়াছিল, 
যেসৎও অসৎ উভভ় প্রকার নৈতিক 
মানসিক ভাবই আমাদের অংস্কারের 
(488০9180079) ফল) আমাদের যে 
কোন বিষয়ে গ্রীতি এবং৫য (কান বিষয়ে 
গ্বণ! জন্মের আমরা যে কোন বিষয়ের 
অনুষ্তান ও চিন্তনে সুখ এবং কোন 
বিষয়ের আবনুষ্ঠান ও চিস্তনে ছুঃখ অন্ু- 
ভব করি, তাহার কারথ এই যে আমা. 
দের শিক্ষা আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছে 
হে এই এই কার্ধা করিলে আমরা সখী 
এবং এই এই কার্য করিলে আমর! 
অস্তুথী হইব। সুতরাং আমর! শিক্ষা- 
বলে বাল্য হইতেই কতকগুলি কার্ষোর 
সহিত ছুঃখ ও কতকগুলি কার্ষ্ের সহিত 
স্থখ সংশ্লিষ্ট করিয়। ফেলি। বস্ত ও 
কার্যের সহিত সুখ দুঃখের এন্ধপ শিক্ষা- 
জনিত অনিচ্ছাকৃত্ত সংশ্লেয়ণের নামই 

স্কার।' জেমস্মিল সর্বদা বলিতেন 
য়ে, যে কার্ধ্য দ্বারা জগ্ততের অসংখ্য 
লোকের মঙ্জল সংসাধিত হুইতে পারে, 
তাহার রহিত সুখ, এবং ষে বস্ত ও 
কার্ধা দ্বার জগতের অনংখ্য লোকের 
অনিষ্ট সংঘটিত£হইবার সম্ভাবন! তাহার 
সহত ছুঃখের, সংস্কার দৃঢ়সন্বদ্ধ করাই 
শিক্ষার প্রধান কার্য । মিল পিতার 
এই মতের সম্পুর্ণ পরিপোষণ করিতেন। 
কিন্ত জেম্স-_প্রশংবা ও বিনা! এবং 
পুরস্কার ও শান্তিখ্বরূপ যে পুর্ববপরজ্পরা- 
গত উপায়. দ্বারা এই সংস্কার বদ্ধমূল 


১২৮৪ ।) 


করিবার মত প্রকাশ ঝরিয়াছেন,মিল মে 
মতের সম্পূর্ণরূপে পরিপোষকত্া! করেন 
নাই। .তিনি বলিতেন যে এই ব্ধপ 
বলপুর্বক কোন সংস্কার জন্মাইলে তাহ! 
চিরস্থায়ী হইলেও হইতে পারে, কিন্ত 
তাহার স্থায়িত্বের উপর কখন, নির্ভর 
করিতে পার] যার না। সুতরাং এই 
সংস্কার চিরস্থায়ী করিতে হইলে সুখ ও 
ছঃখের সহিত বস্ত ও কার্যের যে নিত্য 
ও ম্বতারসিদ্ধ সম্বন্ধ সেইটাই যুক্তি ও 
প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়! দেওয়! 
উচিত। বিশ্লেষণ শক্তি (0১০৪: ০ 
10815818) এই নিত্য ও স্বভাবসিদ্ধ 
সন্বন্ধের প্রধান আবিষ্কারক; জ্থতরাং 
মন্ুষ্যের কল্পনা ও ভ্ৃবদয়ভাব বস্ত ও 
কার্ষ্যের সহিত. সখ ও ছঃখের যে অন্থা- 
ভাবিক ও অনিত্য সম্বন্ধ সংঘটিত করে, 
বিশ্লেষণশক্তি তাহার মূলে কুঠারাঘাত 
করে। মিলের এই বিশ্লেষণশক্কি অতি- 
শয় বলবতী হইয়াছিল। ইছাতে তাহার 
যেমন ইষ্ট তেমনি অনিষ্টও সংঘটিত হুই- 
্নাছিল। মনুষ্যের অধিকাংশ সখ ও 
ছঃখ কল্পনাবিভূস্তিত। মন্ুষ্যের কার্ধ্য 
ও দ্রবাজাতের সহিত নিত্যসম্বন্ধ কুখ ও 
ছঃখের পরিমাথ অল্প । - জগতে অনিত্য 
অন্বাভাবিক ও কল্পনাবিভৃত্তিত সুখে 

£খের পরিমাণই অধিক। মন্থষ্যর 
জীবনকে এই ধেষোক্ত শ্রকার সুখ 
ও ছুঃখের সহিত বিয়োজিত কর, ইহা 
জীর্ণ অরণ্য ও জল বৃষ্ষধদিশুন্য মরুতৃমি- 
“রত গ্রাতীয়মান হইবে। মিদ্লর ভৃঘয় 


জন &,য়ার্ট মিলের জীবনী সমালোচনা! । 


৩৯৭ 


এই বিশ্লেষণশক্তিবলে নীরস ও গু 
হইয়া পড়িয়াহিল। জয়া, স্নেহ) মম! 
প্রভৃতি ঘে সকল কোমল গ্রন্থি পরস্প- 
রের হৃদয়কে পরস্পরের সহিত গ্রথিত 
করে, তাহার বিশ্লেষণশক্তি সে সকল 
গ্রন্থির ছেদসাধন করিয়াছিল। তিনি 
জানিতে পারিলেন যে স্বদয়ে এট কোম- 
লতর বৃত্তিসকল বলবতী থাকিলে তিনি 
অধিকতর স্থথী হইতে পারিতেন। কিন্তু 
এই তান তাহার হৃদয়ে সেই কোমল- 
তর বৃত্তিনকলের দ্ধবতারণা করিতে 
পাতিল না। দয়া, স্বেহ, প্রেম, ভক্তি 
প্রভৃতি কোমবতর বৃত্ত সকল তদীয় 
বিশ্লেষশক্তির উজ্জ্বল কিরণে অন্তহিি 
হইয়া গেল। দয়! গ্গেহ প্রভৃতির সহিত 
মিলের আত্মাভিমান ও গৌরবগ্রিয়তা ও 
বিলীন হইল। তাহার কারের উত্তে- 
গ্রক আর কিছুই রহিল না। এইরূপে 
তিনি আত্মবিষয়ক ও পরবিষয়ক উভয় 


. প্রকার স্থুখেই বঞ্চিত হইলেন। ইচ্ছা 


করিলেন জীবন নূতন ভাবে পুনরারজ্্ 
করেন, কিন্তু তাহার সেই ইচ্ছা পুর্ণ হই- 
বার মস্ভাবন! ছিল না। 

+১৮২৬--৭. ত্রীষ্টাকে যখন এই সকল 
গভীর চিস্তাক্ম তাহার হৃদয় আন্দোলিত 
হইতেছিন, তখনও.তিনি আপনার নিত্য 
দৈনিক পাঠনায় বিরত হন নাই। পাঠন| 
ত্বাহার এরূপ অভ্যানগত হুইয়াছিল যে 
ইহার নিত্য অনুষ্ঠান হইতে বিরত হওয়া 
তাহার পক্ষে. ক্লেশকর হইত। তিনি 
এরনপ মানসিক অবস্থাতেও তাহাদিগের 


৩৯৮ 


তর্কসভার না কয়েকটি উৎককষ্টি বক্তা 
রচন। করেন। কিন্তু যেমন কোন সঙ্ছিত্ত্ 
পাত্রে অমুতবর্ষণ করিলে তাহা ,আবি- 
লম্বেই অন্তর্হিত হটয়া যায়, সেক্টরূপ 
আশা ব্যতীত, লক্ষ বাতীত, মনের স্কূর্তি 
বাতীত, মিলের কার্ধা-প্রবণতা ক্রমেই 
নিপ্রভ হইতে লাগিল। জীবন তীহার 
নিকট দিন দিন ভার বোধ হইতে লা- 
গিল। একদিন তাহার মনে এই প্রশ্ন 
সমুদিত হল “বপন জীবন এরূপ ছুর্ডর 
বোধ হইতে লাগিল তখন আর আমি 
ইহা কত কাল বহন করিতে পারিব ?” 
তাহার মন হইতেই আবার এই উত্তর 
বহির্গত হইল “তুমি এই ছুর্তর পীবন 
এক বৎসরের অধিককাল বহন করিতে 
পারিবে কি না সন্দেহ” কিন্তু সৌ- 
ভাগ্নাক্রমে এক বৎসর কাল অতীত ন! 
হইতেই আশাুর্যের একটি হুজ্ রশ্মি 
তাহার তমসাচ্ছন্ন হৃদয়কে কিঞ্চিৎ আ- 
লোকিত করিল। এক দিন তিনি মার্ধ- 
মটেলের জীবনচরিত পড়িতে পড়িতে 
গ্রন্থের যে স্থানে--বাল্যাবস্থায় মার্্মন- 
টেলের পিভৃবিয়োগ, এবং পিতৃবিয়োগে 
'জননী ও প্রাতৃভগ্িনীগণের বিলাপ শ্র- 
বণে ও ছরবস্থা দর্শনে মার্ম্নটেলের হাদ- 
য়ের বিগলিত ভাব ও তৎকর্তৃক পরিবার 
বর্গের সাস্বনা-”এই সকল ঘ্বটন| লিখিত 
ছিল সেই স্থানে সহস! উপনীত হই- 
লেন। বিষুক্ত পরিবারের হৃদয়ভাব ও 
শোচনীয় চিত্র মিলের অন্তরে | পরিষ্ষ ট- 
দ্ূপে 'অন্কিত হইল। অন্তভুতি-সমুদ্ূত 


বজদর্শন। 


(পৌষ 


অশ্রধার। প্রবলবেগে “তাহার গণ্স্থল 
বছিয়৷ পড়িল। এই মুহূর্ত হইতে তী- 
হার হৃদয়ের ছুঃখভার কিঞ্চিৎ উপশমিত 
হুইল। তীহার হৃদয় গুফ ও ভাবশূন্য 
বলিয়া তাহার অনে যে যাতনা হইতে- 
সিল, এক্ষণে তাহা অস্তহিত হইল। 
হতাশ! তীহার হৃদয়কে আর নিপীড়িত 
ফরিতে পারিল না। এখন হইতে তিনি 
আর আপনাকে পাষাণবৎ মনে করি- 
লেন না। তাহার প্রতীতি জন্সিল যে 
তাহার অন্তরে এমন পদার্থ এখনও 
বিদ্যমান আছে যাহাতে তিনি সুখী 
হুইতে পারেন। তাহার যাতনা অপরি- 
ছার্য) ও অনিবার্ধ্য নহে-_যে,মুহুর্তে তাহার 
অন্তরে এই বিশ্বাস জন্মিল, সেই মুহূর্ত 
হইতেই জীবনের সামান্য ঘটনাতেও 
তিমি কিঞিৎ পরিমাণে স্থখ পাইতে লাগি- 
লেন। হৃর্যাকিরণ, গগনমণ্ডল, গ্রস্থরাশি) 
কথোপকথন প্রভৃতি সাধারণ বস্ত ও 
কার্ধ্যও তাহার প্রফুল্পতার কারণ হইতে 
লাগিল। আত্মমতের সমর্থন ও সাধারণ 
হিতের অনুষ্ঠানের জন্য তিনি পুনরায় 
উত্তেছিত হইতে লাগিলেন। এইরূপে 
ক্রমে ক্রমে তাহার অন্তর হইতে চিস্তা- 
মেঘ তিরোহিত হইল এবং জীবন তাহার 
নিকট পুনরায় সত্রীব বোধ হইতে 
লাগিল। . যদিও ইহার পর আরও 
কয়েক বার তাহার অন্তর এই চিস্তামেথে 
আচ্ছন্ন হর, তথাপি তিনি এই সময়ের 
ন্যায় জীবনের আর কোন ভাগে এরূপ 
গুরুতর ছংখতারে প্রপীড়িত হন নাই। 


১২৮৪ ।) 
সক 


4এই সকল ঘটনায় মিলের মতে ছইটি 
পরিবর্তন সংঘটিত হয়। প্রথমতঃ জী- 
বন সম্বদ্ধে তাহার পুর্ধবে এই মত ছিল 
যে আত্মস্থখই মানবজীরনের সমগ্ত 
কার্ষের নোদক ও একমাত্র লক্ষা। কিন্ত 
এক্ষণে এই মতের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন 
সংঘটিত হইল। তীহার বর্তমান মতে 
আত্মন্থখ-_কার্ষোর অব্যবহিত লক্ষ্য 
নহে; যাহারা আত্মস্থুখকে কার্যের 
অবাৰহিত লক্ষা মনে করে; তাহার! 
কখনই সুখী হইতে পারে না। যাহার! 
পরের সুখ ও পয়ের উ্নতি আত্মক্কার্যোর 
অব্যবহিত লক্ষা মনে করে তাহারাই 
প্রকৃত স্থখী। আত্মস্থখের অন্বেষণে 
আজীবন পরিভ্রমণ কর, কখনই স্থুখ 
পাইবে না; পরের ছুঃখ বিমোচনে,পয়ের 
সুখ বর্ধনে ও বিজ্ঞানাদির আলোচনায় 
সতত নিরত থাক, স্থুখ আপন! হইতেই 
আমিবে। পরের ছুঃখবিমোচন ও 
পরের স্থুখবর্ধন তোমার গন্তবা গ্থান 
হউক; পথিমধো এত আনন্দ ও এত 
স্থখ পাইবে যে জীবন প্রার্থনীয় বলিয়া 
বোধ হইবে। কখন আত্মন্থখের জনা 
বাগ্র হইও না, কখন অন্তরে আত্মস্থখের 
অস্তিত্বের অনুসন্ধান করিও না। কারণ 
স্থখ।--বাগ্রতা ও অন্ুসন্ধিংসা সহিতে 
পারে না। যখনই তোমার মনে উদ্দিত 
হইবে “আমি কি লগুখী? তখনই সখ 
অপহৃত হইবে। ফলতঃ আত্ম-বহিভূতি 
কোন বিষয় জীবনের উদ্দেশ না হইলে 
, সুখ নাই। এই নৃতন মত। এপন হইতে 


জন ়ার্ট মিলের জীরনী সমালোচন! ৷ 
টি 


৩৯৯ 


মিলের জীবনবিজ্ঞানের মূলভিত্তি শ্বর্ূপ 
হইল। হিলের মতবিষয়ে যে দ্বিতীয় 
পরিবর্তন সংঘটিত হয় তাহ! এই ;--এন 
দিন তিনি বুদ্ধিবৃন্তি ও স্মরণশক্তি প্রভৃতি 
মানসিক বৃত্তিনিচয়ের পরিমার্জনকেই 
শিক্ষার গ্রধান ও একমাত্র অঙ্গ বলিয়। 
মনে করিতেন; এত দিন তিনি দয়া, 
দ্বেহ,গ্রেম,ভক্তকি গ্রভৃতি হৃদয়ের কোমল 
বৃত্তিনিচয়ের পরিমার্জনার বিশেষ আব- 
শাকত! উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। 
এখন হইতে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে 
শিক্ষার সম্পূর্ণত৷ বিধানে উভয় প্রকার 
বৃত্িনিচয়ের পরিমার্জনারই বিশেষ উপ- 
যোগিতা রহিয়াছে; উভয় গ্রকার বৃত্তি- 
নিচয়ের সামঞ্জস্য বিধান করাই শিক্ষার 
প্রধান উদ্দেশ্য; মানসিক বৃত্তিনিচয়ের 
পরিপোষণ জন্য যেষন গণিত বিজ্ঞানা- 
দির প্রয়োজন, সেইরূপ হৃদয়ের কোমল 
বৃত্তিনিচয়ের পরিপোষণ জন্য কবিতা, 
নাটক, নবন্যাস, সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যা 
গ্রভৃতিরও প্রয়োজন। মিল বাল্যাব- 


-ধিই সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন; সঙ্গীতের 


মোহিনীশক্তি আশৈশব তাহার হৃদয়কে 
আকুষ্ট করে। তিনি বলিতেন সঙ্গীত 
অন্তরে কোন নুতন ভাবের অবতারণ! 
করে না বটে, কিন্ত অন্তরে যে সক্ল 
উন্নত ভাব ,ম্লানভাবে অবস্থিত থাকে, 
ইছ। তাহাদিগকে উত্তেজিত ও পরিপুষ্ট 
করে। মিল এখন হইতে কবিতার আ- 
লোচন। আরম্ভ করিলেন। ১৮২৮ খ্রীষ্টা- 
বে তিনি সর্ধপ্রথমে ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও 


বাইরন পাঠ করেন। মিল্‌ স্বয়ং ষে 
ছুঃখপ্রবণত। ( 819180010011% ) রোগে 
আক্রান্ত হইয়াছিলেন, বাইরণের চাই- 
ল্ড হেরল্ড ও ম্যান্ফেড ও সেই বোগে 
আক্রাস্ত হইয়াছিলেন ; সুতরাং বাইরন 
পাঠে তাচ্চার ছঃখ বই সুখ পাইবার 
জন্তাবন1 ছিল না। কিন্তু ওয়ার্ডসওয়া- 
এথেঁর শ্বভাববর্ণনা বিশেষ ন্ধপে তাহার 
চিত্বাকর্ষণ করে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ শুদ্ধ 
স্বভাববর্ণনা হারাই মিলের এতদূর চিত্তা- 
কর্ষণ করিয়াছিলেন এপ নহে; ম্বভা- 
বসৌন্দর্যা দর্শনে হৃদয়ে যে সকল খঅনি- 
বর্ধচনীয় ভাবের আবির্ভাব হয়, সেই 
সকলের চিত্রীকরণ স্বারাই তিনি মিলের 
এত প্রিয় হইয়াছিলেন। ওয়ার্ভসওয়ার্থ 
পাঠে তিনি সর্ধপ্রথমে জানিতে পারি- 
, লেন ষে প্রক্কৃতি পর্যালোচনাই অনস্ত 
স্থখের আকর। ওয়ার্ডসওয়ার্থ ই তাহার 
কবিত্বশূন্য শদয়ে কবিত্ব উদ্দীপিত 
করিতে সক্ষম হন। এবং এই জনাই 
তিনি ওয়ার্ডসওয়ার্থ অপেক্ষা মহা মহা 
কব সবেও ওয়ার্ডসওয়ার্থেরই বিশেষ 
পক্ষপাতী ছিলেন।” 


আমরা এইখানে মিলের কথা! সমাপন 


বঙর্শন । 


(পৌধ। 


& 

করিব। ভিত্তরে প্রবেশ করিবার যাভাঁদের 
ইচ্ছা! থাকে, তাহার! ধোগেন্ত্র বাবুর গ্রন্থ 
খানি পাঠ করিবেন। সেই গ্রন্থের 
গুণ দোষ সম্বন্ধে আমরা যৎকিঞ্চিং বলিব 
--উপরে যাহা লিখিয়াছি তাহার গর 
আধিক্য নিশ্রয়োজনীর । এক গ্রন্থ ষে 
মহুধ্যজাতির ছুর্মভ শিক্ষার স্থল, তাহ! 
পৃর্কেই ধলিয়াছি। এ প্রশংসা কর! 
যাইতে পারে, এমত গ্রন্থ বাঙ্গালাভাষার় 
অতি বিরল। তার পর, তাহ।র সঙ্কলন 
ও গ্রস্থন ও বিচারপ্রণালীও প্রশংসনীয়। 
প্রধানতঃ 'তিনি মিলের স্বপ্রণীত জীবন- 
চরিত অবলম্বন করিয়াই লিখিয়াছেন 
বটে, কিন্তু তাহা হইলৈও ইহা অনুবাদ 
নহে। মিলের জীবনবৃত্বে যে সকল 
ছুরালোচ্ বিষয় বিচারের জন্য উপস্থিত 
হয়, যোগেন্দ্রবাবু সে সকণ স্বয়ং বুঝি- 
য়াছেন, এবং পাঠককে বুঝাইয়াছেন। 
অবতরণিকাটি আদান্ত মৌলিক ও 
সপাঠায। গ্রন্থের ভাষাও বিশুদ্ধ। আমর! 
এই গ্রন্থখানিকে বিশেষ প্রশংসনীয় 
বিবেচনা করি। এবং ইহ হইতে যুবক- 
গণ মহতী শিক্ষালাভ করুক,এই উদ্দেশ্তে 
ইহা বিদ্যালয়ের ব্যবহার হন্য অনুরোধ 
করি। | 


এ রি ্/ 
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রুষ্ককান্তের উইল। 


একচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ । 
দ্বিতীয় বগসর। 


সেই রাত্রেই চৌকিদার খানায় গিষ়্া 
সংবাদ দিল যে গ্রসাদগুরের় কুঠিতে 
খুন হইরাছে। সৌভাগ্যবশতঃ থান! 
সেস্কান হইতে ছয় ক্রোশ বাবধান। 
দ্ারগ! আসিতে পরদিন. বেল। গ্রহরেক 
হইল। আসমিয়৷ তিনি খুনের তদারকে 
প্রবৃত্ত হইলেন। রীতিমত নুরতহাল ও 
লাস তদারক করিয়! রিপোর্ট পাঠাইলেন। 
পরে রোহিণীর মৃত দেহ বাদ্ধিয়! ছা দিয়া, 
গ্োরুর গাড়ীতে বোঝাই দিয়, চৌকি- 
দায়ের সঙ্গে ডাক্তারধানায় পাঠাইলেন। 
পরে স্নান করিয়। আহারার্দি কর্পিলেন। 
তখন নিশ্চিন্ত হইয়া অপরাধীর অন্ুস- 
দ্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। কোথায় অপ- 
রাধী? গোবিন্দলাল রোহিণীকে আহত 
করিয়াই গৃহ হইতে নিষথান্ত হইয়াছি- 
লেন আর প্রবেশ করেন নাই। একরাত্রি 
একদিন অবকাশ পাইয়! গোবিন্দলাল 
কোথায় কতণুরে গ্রিয়্াছেন, তাহা কে 
বলিতে পারে? কেহ তাহাকে দেখে 


নাই। কোন্দিকে পলাইয়াছেন কেছ. 


জানে না। তাহার নাম পর্য্যন্ত কেহ 
জানিত না। গোবিন্দলাল 'প্রসাদপুরে 
কখন নিজ নাম ধাম প্রকাশ করেন নাই; 
সেখানে চুনিলাল দত্ত, নাম প্রচার করিয়া- 
ছিলেন। কোন্‌. দেশ থেকে আপিয়া- 


ছিলেন তাহা ভূতোর! পর্ধ্স্ত জানিত না। 
দ্লারগ! কিছু দিন ধরিয়া একে ওকে 
ধরিয়া জোবানবন্দী করিয়া! বেড়াইতে 
লাগিলেন, গোবিন্দঙালের কোন অন্ুস- 
জান করিয়! উঠিতে পারিলেন না। শেঁষে 
তিনি আসামী ফেরার বলিয়া এক খাতেম! 
রিপোর্ট দাখিল করিলেন । 

তখন যশোহর হইতে ফিচেল খাঁ 
নামে একজন সুদক্ষ ডিটেকৃটিব ইন্‌প্পে- 
কৃ্টর প্রেরিত হইল। ফিচেল খাঁর 
অনুসন্ধানপ্রণালী আমাদিগের সবিস্তারে 
লিবার প্রয়োজন নাই। কতকগুলি 
চিঠি পত্র তিনি বাড়ী তল্লামিতে পাই- 
লেন। তদ্ঘার তিনি গোবিনলালের 


. প্রকৃত নাম ধাম অবধারিত করিলেন। 


বলা বাহুল্য যে তিনি কষ্ট স্বীকার করিয়া 
ছগ্মবেশে হরিদ্রাপ্রাম পর্যান্ত গমন করি- 
লেন। কিন্তু গোবিন্দলাল হুরিদ্রাগ্রামে 
যান নাই, স্থতরাং ফিচেল খ! সেখানে 
গোবিন্দলালকে প্রাপ্ত না হুইয়! প্রত্যা- 
বর্তন করিলেন। 

এদ্দিকে নিশাকর দাম সে করাল কাল 
সমান রজনীতে বিপন্না রোহিণীকে পরি- 
ত্যাগ করিয়া গ্রসাদদপুরের বাজারে আপ- 
নার বার়ায় আসিয়। উপস্থিত হইলেন। 
সেখানে মাধবীনাথ তাহার প্রতীক্ষা 
করিতেছিলেন। মাধধীনাথ গোবিন্দ- 
লালের নিকট ছ্ুপরিচিত বলিয় স্বয়ং 
সাহার নিকট গমন করেন নাই; এক্ষণে 
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নিশাকর আপিয়া তাঁহাকে সবিশেষ 
বিজ্ঞাপিত করিলেন। শুনিয়া মাধবী- 
নাথ বলিলেন «“ কায ভাল হয় নাই। 
একটা খুনোখুনী হইতে পারে ।”” ইহার 
পরিণাম কি ঘটে জানিবার অন্য উভয়ে 
প্রসাদপুরের বাঙ্গারে প্রচ্ছন্নভাবে অতি 
সাবধানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। 
প্রভাতেই শুনিলেন যে চুনিলাল দত্ত 


আপন স্ত্রীকে খুন করিয়া পলাইয়াছে। 


তাহারা বিশেষ ভীত ও শোকাকুল ছই- 
লেন; ভয় গোবিন্দলালের জনা; কিন্ত 
পরিশেষে দেখিলেন দারগ! কিছু করিতে 
পারিলেন না1। গোবিন্দলালের কোন 
অনুসন্ধান নাই। তখন তাহার! এক- 
প্রকার নিশ্চিন্ত হইয়া তথাচ অতান্ত 
বিষগ্রভাবে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। 





ঘ্বিচত্বারিংশন্ভম পরিচ্ছেদ | 
তৃতীয় বসর। 

ভ্রমর মরে নাই। কেন মরিল না 
তাহা জানি না। এ সংসারে বিশেষ 
ছুঃখ এই যে মরিবার উপযুক্ত সময়ে 
কেহ মরে না। অসময়ে সবাই মরে। 
ভ্রমর যে মরিল না বুঝি ইহাই তাহার 
কারণ। যাহাই হউক ভ্রমর উৎকট 
রোগ হইতে কিয়দংশে মুক্তি পাইয়াছে । 
ভ্রমর আবার পিজ্রালয়ে। মাধবীনাথ 
গোবিন্দলালের যে সংবাদ আনিয়াছি- 
লেন তিনি তাহা! আপনপত্বীর নিকট 
গোপনে বলিয়াছিলেন। তাহার পত্ধী 


বঙ্গদর্শন । 


(পৌষ। 


অতি সঙ্গোপনে তাহ! জোষ্ঠ। কন্যা ভ্রম- 
রের ভগিনীর নিকট বলিয়াছিলেন। 
তাহার জোষ্ঠ। কন্যা অতি গোপনে 
তাহ! ভ্রমরের নিকট বলিয়াছিল। এক্ষণে 
ভ্রমর জোষ্ঠা ভগিনী ষামিনীর সঙ্গে সেই 
সকল কথার আন্দোলন করিতেছিল। 
য/মিনী বলিতেছিল, “এখন, তিনি কেন 
হলুদর্গায়ের বাড়ীতে আসিয়া বাস করুন 
না? তাহ'লে বোধ হয় কোন আপদ 
থাকিবে ন।1৮ 

ভ্র। আপদ থাকিবে নাকিসে? 

যামিনী। তিনি প্রসাদপুরে নাম 
ভীড়াইয়া বাস করিতেন। তিনিই যে 
গোবিন্দলাল বাবু তাহ! ত কেহ জানে 
না। 

ভ্র। গুন নাই কি যে হলুদরগায়েও 
পুলিষের লোক তীহার সন্ধানে -আসি- 
য়াভিল? তবে আর জনে ন! কি প্র- 
কারে? 

যামিনী। তাই না হয় জানিল।__ 
তবু এখানে আসিয়া আপনার বিষয় 
দখল করিয়! বসিলে টাকা হাতে হইবে। 
বাব বলেন পুলিষ টাকার বশ। 

ভ্রমর কাদিতে লাগিল--বলিল “সে 
পরামর্শ তাহাকে কে দের? কোথায় 
তাহার সাক্ষাৎ পাইব যে'সে পরামর্শ 
দিব? বাবা একবার তার সন্ধান করিয়! 
ঠিকানা করিয়াছিলেন--আর একবার 
সন্ধান করিতে পারেন নাকি 1?” 

যামিনী। পুলিষের লোক কত স- 
দ্ধানী-_-তাহারাই অহরহ সন্ধান করিয়! 


১২৮৪) 


যখন ঠিকানা পাইতেছে না, তখন 
বাব! কি প্রকারে সন্ধান পাইবেন। কিন্ত 
আমার বোধ হয় গোবিন্দলাল বাবু 
আপনিই হলুদর্গায়ে আসিয়! বসিবেন। 
প্রসাদপুরের সেই ঘটনার পরেই তিনি 
যদি হলুদগায়ে দেখা দিতেন, তাহা 
হইলে তিনিই যে সেই প্রসাদপুরের 
বাবু,এ কথায় লোকের বড় বিশ্বাস হইত। 
এই জন্যই বোধ হয় এত দ্বিন তিনি 
আইসেন নাই। এখন আমিবেন,এমন 
ভরসা করা যায়। 

ভ্র। আমার কোন.ভরম! নাই। 

যা। ধদিই আসেন। 

ভ্র। যদ্দি এখানে আসিলে তাহার 
মঙ্গল হয় তবে দেবতার কাছে আমি 
কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তিনি 
আন্গুন। যদি না আসিলে তাহার মঙ্গল 
হয়, তবে কায়মবোবাকো প্রার্থনা করি, 
আর ইহজন্মে তাহার হুরিপ্রাগ্রামে না 
আসা হয়। যাহাতে তিনি নিরাপদ 
থাকেন; ঈশ্বর তাহাকে সেই মতি দিন। 

যা। 
মার সেইখানেই থাকা কর্তব্য। কি 
জানি তিনি কোন দিন অর্থের অভাবে 
আয়া উপস্থিত হয়েন? যদি আমপাকে 
অবিশ্বাস করিয়! তাহাদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
না করেন ? তোমাঁকে ন1 দেখিলে তিনি 
ফিরিয়। যাইতে পারেন। 

ত্র। আমার এই রোগ । কবে মরি 
কবে বীচি--আমি সেখানে কার আ- 
শ্রয়ে থাকিব? 


কৃষ্ণকান্তের উইল 


আমার বিবেচনায় ভগিনি তো- 
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যা। বল যদ্দিনাহয় আমর! কেহ 
গিয়া থাকিব--তথাপি তোমার সেখা- 
নেই থাকা বর্তবা। 

ভ্রমর ভাবিয়া বলিল, “আচ্ছা, আমি 
হলুদর্গায়ে যাইব । মাকে বলিও, কালই 
আমাকে পাঠাইয়। দেন। এখন তো- 
মার্দের কাহাকে যাইতে হইবে না। 
কিন্ত আমার বিপদের দিন তোমরা 
দেখা দিও ।** 

যা। কি বিপদ্‌ ভ্রমর ?" 

ভ্রমর কীদিতে কাদিতে বলিল, “্ষদি 
তিনি আসেন £, 

যা। সে আবার বিপদ্‌ কি ভ্রমর? 
তোমার হারাধন ঘ্বরে যর্দি আসে, তা- 
হার চেয়ে--আহলাঘের কথা আরকি 
আছে? 

ত্র। আহ্লাদ দিদি! 
কথ! আমার আর কি আছে! 

ত্রমর আর কথা কহিল না! । তাহার 
মনের কথা যামিনী কিছুই বুঝিল না। 
ভ্রমরের মর্মান্তিক রোদন, যামিনী কি- 
ছুই বুঝিল ন!! ভ্রমর, মানসচক্ষে, ধূম- 
ময় চিত্রবৎ, এ কাণ্ডের শেষ যাহ! 
হইবে তাহা দেখিতে পাইল। যামিনী 
কিছুই দেখিতে পাইল না। যামিনী 
বুবিল নাযে গোবিন্দলাল হত্যাকারী, 
ভ্রমর তাহ ভুলিতে পারিতেছে না । 


আহলাদের 


ত্রয়শ্চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ । 
পঞ্চম বৎসর। 


. ভ্রমর আবার স্বুরালয়ে গেল) যদি 
স্বামী আসে, নিত্য প্রতীক্ষা করিতে 
লাগিল। কিন্ত স্বামী ভ আমিন ন। 
দিন্য গেল, মাস গেল-হ্বামী ত আদসি- 
লনা। কোন সঙ্গাদও আসিল ন1। 
এইরূপে তৃতীর বৎসরও কাটিয়া গেল। 
গোবিন্দলাল আসিল ন1। তার পর চতুর্থ 
বসরও কাটিয়া গেল গোবিন্দলালও 
আমিল না। এদিকে ভ্রমরেরও পীড়া 
বুদ্ধি হইতে লাগিল। হাপানী কাশী- 
রোগ--নিত্য শরীরক্ষয়__যম অগ্রসর-_ 
বুঝি আর ইহুজন্মে দেখা হইল না। 

তার পর পঞ্চম বৎসর প্রবৃত্ত হইল। 
পঞ্চম বৎসরে-_একট! বড় ভারি গোল- 
যোগ উপস্থিত হইল। হরিস্রাগ্রামে 
সম্বাদ আসিল যে গোবিন্দলাল ধরা 
পড়িয়।ছে। সম্বাদ আমিল যে গোবিন্দ 
লাল বৈরাগীর বেশে শ্রীবৃন্দাবনে বাস 
করিতেছিল_-সেইখান হইতে পুলিষ 
ধরিয়। যশোহরে আনিয়াছে। যশো- 
হরে তাহার বিচার হইবে। 

জনরবে এই সম্থাদ ভ্রমর গুনিলেন। 
জনরবের হুত্র এই গোবিনলাল, ত্রম- 
রের দেওয়ানজীকে পত্র হ্িখিয়াছিলেন 
বে, “আমি জেলে চলিলাম--আমার 
পৈতৃক বিষয় হইতে আমার রক্ষার 
জন্য অর্থব্য় [কর যদি তোমাদ্িগের 
অভিগ্রারসন্মত হয়, তবে এই সময়। 


বজদর্শন । 


'করিলেন। 


(পৌষ 


আমি তাহার যোগ্য নহি। আমারও 
বাচিতে ইচ্ছা নাই। তবে ফাসি যা- 
ইতে না হয় এইভিক্ষা। জনরবে এ 
কথা বাড়ীতে জানাইও)আমি পত্র লিখি- 
য়াছি এ কথ প্রকাশ করিও না 1” দেও- 
য়ানগ্রী পত্রের কথ প্রকাশ করিলেন 
না_ক্গনৰর বলিয় অস্তঃপুরে স্থাদ 
পাঠাইলেন। 

ভ্রমর গুনিয়াই পিতাকে আনিতে 
লোক পাঠ।ইলেন। শুনিবামাত্র মাধবী- 
নাথ কন্যার নিকট আসিলেন। ভ্রমর, 
তাহাকে নোটে , কাগজে পঞ্চাশ হাজার 
টাক! বাহির করিয়! দিয়া সসলনয়নে 
বলিলেন, « বাবা এখন য1 করিতে হয় 
কর।--দেখিও-আযি আত্মহত্যা ন! 
করি ।” 

মাধবীনাথও কাদিতে কাদিতে বলি-. 
লেন, “মা! নিশ্চিন্ত থাকিও--আমি 
আজিই-যশোহরে যাত্রা করিলাম। কোন 
চিন্তা করিও না। গোবিনলাল যে 
খুন করিয়াছেন, তাহার কোন প্রমাণ 
নাই। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া যাই- 
তেছি যে তোমার আট চল্লিশ হাজার 
টাক! বাঁচাইরা আনিব_আর আমার 
জামাইকে দেশে আনিব।”% 

মাধবীনাথ তখন যশোহরে যাত্জ 
শুনিলেন..ষে প্রমাণের 
অবস্থা অতি ভয়ানক। ইনস্পেক্টর 
ফিচেল খ। মোকছাম! তদারক করিয়! 
সঙ্গী চালান দিয়াছিলেন। তিনি রূপা- 
মোণা গ্রভৃতি যে সকল সাক্ষীরা গ্ররুত 
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অবস্থ! .অ।নিত, তাহাদিগের কাহারও 
সন্ধানপান নাই। মোগ। নিশাকরের কাছে 
ছিল--রূপ। কোন দেশে গিয়াছিল তাহ! 
কেহ জানে না। গ্রমাণের এইবপ 
ছরবন্থ! দেখিয়া, নগদ কিছু দিয়া ফিচেস 
খা তিনটি সাক্ষী তৈয়ার করিয়াছিল। 
সাক্ষীর! মাজিট্রেট সাছেবের কাছে ব- 
লিল যে আমর] স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে 
গোবিন্লাল ওরফে চুনিলাল স্বহন্তে 
পিস্তল মারিয়া রোহিণীকে খুন করিল্না- 
ছেন--আমরা তখন সেখানে গান 
শুনিতে গিয়াছিলাম। মাজিষ্রেট সা- 
হেব আহেলী বিলাতী-_স্শাসন জন্য 
সর্বদা গবণমেণ্টের স্বার! প্রশংসিত হইয়া 
থাকেন, তিনি এই প্রমাণের উপর নির্ভর 
করিয়! গোবিন্দলালকে সেশনের বিচারে 
অর্পণ করিলেন। যখন মাধবীনাথ 
যশোহরে পৌছিলেন তখন গোবিনলা'ল 
দ্রেলে পচিতে ছিলেন। মাধবীনাথ 
পৌছিয়৷ সবিশেষ বৃত্ান্ত-শুনিয়া বিষণ 
হইলেন। 

তিনি সাক্ষীদিগের নাম ধাম সংগ্রহ 
করিয়া তাহাদ্দিগের বাড়ী গেলেন। 
তাহাদিগের বলিলেন, “বাপু মাজিষ্ট্রে 
সাহেবের কাছে যা বলিয়াছ তা বলি- 
য়াছ। এখন জঙ্গ সাছেবের কাছে 
ভিন্ন গ্রকার বলিতে হুইবে। বলিতে 
হইবে যে আমর! কিছু জানি না। এই 
পাচ ২ শত টাকা নগদ লও। আসামী 
খালাদ হইলে আর.পাচ পাচ শত 
*দিব।, 


কষকাস্তের উইল 
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_ সাক্ষীরা বলিল, “খেলাফ হুলফের 
দায়ে মারা যাব যে।' 

মাধবীনাথ বলিলেন, «ভয় নাই। 
আমি টাকা খরচ করিয়া সাক্ষীর বারা 
প্রমাণ করাইব যে ফিচেল খা তোমা- 
দিগের মার পিট করিয়া মাজিষ্টেট সা- 
হেবের কাছে মিথ্যাসাক্ষ দেওয়াইয়াছে।” 

সাক্ষীর। চতুর্দশ পুরুষমধ্যে কখন 
হাঁজার টাকা একত্রে দেখে নাই। তৎ- 
ক্ষণাৎ সম্মত হইল। 

শেস্যনে বিচারের দিন উপস্থিত 
হইল। গোবিন্দলাল কাটগড়ার তিতর। 
প্রথম সাক্ষী উপস্থিত হইয়া হলফ 
পড়িল। উকীল সরকার তাহাকে 
জিজ্ঞষস! করিলেন, 

« তুমি এই॥গোবিন্দলাল.ওরফে চুনি- 
লালকে চেন?” 

সাঙ্গী। কই--না__মনে ত হয় না। 

উকীল। কখন দেখিয়াছ £ 

সাক্ষী । না। 

'উকীল। রোহিণীকে চিনিতে ? 

সাঙ্গী। কোন্‌ রোহিণী? 

উকীল। প্রদাদপুরের কুঠিতে যে 
ছিল? 

সাক্ষী। আমার বাপের পুরুষে কখন 
প্রসাদপুরের কুঠিতে যায় নাই। 

উকীল।* রোহিণী কি প্রকারে মরি- 
য়্াছে? 

সাক্ষী। শুনিতেছি আত্মহত্যা হুই- 
য়াছে। 

উকীল। খুনের বিষয় কিছু জান? . 
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সাক্ষী। কিছুনা। 
উ্কীল তখন, সাক্ষী, মাঙ্গিরেট সাহে- 


বের কাছে যে জোবানবন্দী দিয়াছ্িল, 
তাহা পাঠ করিয় সাক্ষীকে শুনাইয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন, « কেমন তুমি মাজি- 
প্র টে সাহেবের কাছে এই সকল কথ! 
বলিয়াছিলে ?” 

সাক্ষী। হা? বলিয়াছিলাম।, 

উকীল। যদি কিছু জান না তৰে 
কেন বলিয়াছিলে ? 

সাক্ষী। মারের চোটে। ফিচেল 
থ মায়া আমাদের শরীরে আর কিছু 
রাখে নাই। 

এই বলিয়! সাক্ষী একটু কাদিল। ছুই 
চারি দিন পূর্বে সহোদর ভ্রাতার সঙ্গে 
জমী লইয়া! কাজিয়া করিয়৷ মারাষারি 
করিয়াছিল; তাহার দাগ ছিল। সাক্ষী 
অল্লানমুখে সেই দ্বাগগুলি ফিচেল খাঁর 
মারপিটের দাগ বলিয়া জজ সাহেবকে 
দেখাইল। 

উকীল সরকার অপ্রতিভ হয়া দ্বি- 
তীয় সাক্ষী ডাকিলেন। দ্বিতীয় সাক্ষীও 
শ্ররূপ বলিল। সে পিঠে রাঙ্গচিত্রের 
আট! দিয়া ঘা করিয়া আসিরাছিল-_ 
হাজার টাকার জন্য সব পার] যায়-_. 
তাহা জজ সাহেবকে দেখাইল। 

তৃতীয় সাক্ষীও এ্রন্ধপ, গুজরাইল। 
তখন জঙ্গ সাহেব প্রমাণাভাব দেখিয়া 
আসামীকে খালাস দিলেন। এবং ফি- 
চেল খাঁর গ্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়। 
তাহার মাচরণ সম্বন্ধে তদারক করিবার 


বজদর্শন। 


(পৌষ 


জনা মাজিষ্রেট সাহেবকে আদেশ করি- 
লেন। 

বিচারকালীন সাক্ষীদিগের এইরূপ 
সাপক্ষতা দেখিয়া গোবিন্দলাল বিশ্মিত 
হইতেভিলেন। পরে যখন ভিড়ের ভি- 
তর মাধবীনাথকে দেখিলেন, তখনই 
সকল বুঝিতে পারিলেন। খালাস হই- 
যাও তাহাকে আর একবার জেলে 
যাইতে হইল--সেখানে জেলর -পর- 
ওয়ান! পাইলে তবে ছাড়িবে। তিনি যখন 
জেলে ফিরিয়া যাঁন, তখন মাধবীনাথ 
তাহার নিকটস্থ হইয়া কাণে কাণে বলি- 
লেন, 

*€ ল্লেল হইতে খালাস পাইয়া, আ- 
মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও। আমার বানা" 
অমুক স্থানে ।” 

কিন্ত গোবিন্দলাল জেল হইতে খালাস 
পাইয়।, মাধবীনাথের কাছে গেলেন 
না। কোথায় গেলেন, কেহ জানিল 
না। মাধবীনাথ চার পাঁচ দিন, তাহার 
সন্ধান করিলেন। কোন সন্ধান পাই- 

লেন ন!। 

অগতা! শেষে একাই হরিজ্রাগ্রামে 

প্রত্যাগমন করিলেন। 





চতূশ্ত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ । 
ষষ্ঠ বৎসর । 


মাধবীনাথ আসিয়া ভ্রমরকে সম্বাদ 
দিলেন গোবিন/লাল খালাস হইয়াছে 
কিন্তু বাড়ী আপিল না, কোথায় চলিয়া 
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গেল, সন্ধান পাওয়া! গেল না ।' মাধবী- 
নাথ সরিয়! গেলে ভ্রমর অনেক কীদিল, 
কিন্ত কি জন্য কীদিল তাহু। বলিতে 
পারি না। 

এ দিকে গোবিন্দলাল খালাস পাইয়াই 
প্রদাদপুরে গেলেন । গিয়া দেখিলেনঃ 
প্রসাদপুরের গৃহে ক্লিছু নাইঃ কেহ নাই । 
গিয়া গুনিলেন সে অষ্রালিকায়, তাহার 
যে সকল দ্রব্যসামগ্রী ছিল, তাহ! কতক 
পাচন্নে লুটিয়া লইয়। গিয়াছিল--অব- 
শিষ্ট লাওয়ারেশ বলিয়৷ বিক্রয় হইয়া- 
ছিল। কেবল বাড়ীটি,পড়িম়া আছে-__ 
তাহারও কবাট চৌকাট পধ্যস্ত বারভূতে 
লইয় গিয়াছে । প্রসাদপুরের বাজারে 
ছুই একদিন বাম করিয়! গোবিন্দলাল, 
বাড়ীর অবশিষ্ট ইটকাট জলের দামে 
এক ব্যক্তিকে বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু 
পাইলেন, তাহা লইয়! কলিকাতায় 
গেলেন। 

কলিকাতায় অতি গোপনে সামান্য 
অবস্থায় গোবিন্দলাল দিনযাপন করিতে 
লাগিলেন। প্রসাদপুর হইতে অতি 
অন্ন টাকাই আনিয়াছিলেন, তাহ! এক 
বৎমরে ফুরাইয়া গেল। আর দিনপাতের 
সম্ভাবনা নাই। তখন, ছয় বৎসরের 
পর, গোবিন্বলাল মনে ভাবিলেন, 
ভ্রমরকে একখানি পত্র লিখিব। 

গোবিন্দলাল কালি কলম, কাগজ 
লইয়া, ভ্রমরকে পত্র লিখিব বলিয়া! বসি- 
লেন। আমর! সতঢ কথ! বলিব,__ 
'গোবিনালাল পত্র গিখিতে 'আরস্ভ করিতে 


ক₹ষ্ণকান্তের উইল 
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গিয়া কাদিলেন। ফদিতে কদিতে 
মনে পড়িল, ভ্রমর যে আজিও বাচির! 
আছে তাহারই বা ঠিকানা কি? কাহাকে 
পত্র লিখিব? তার পর“ভাবিলেন, এক- 
বার লিখিয়াই দেখি। না হয়, আমার 
পত্র ফিরিয়া আসিবে । তাহ হইলেই 
জানিব যে ভ্রমর নাই। 

কি লিখিব, এ কথা গোবিন্দলাল কত- 
ক্ষণ ভাবিলেন তাহা বল৷ যায় না। তার 
পর, শেষ ভাবিলেন, যাহা!কে বিনাদোষে 
জন্মের মত ত্যগ করিয়াছি, তাহাকে যা! 
হয়, তাই লিখিলেই বা অধিক কি ক্ষতি 
হইবে ? গোবিন্বলাল লিখিলেন, 

“ভ্রমর ! 

ছয়বত্সরের পর এ পাষর আবার 
তোমায় পত্র লিখিতেছে। প্রবৃত্তি হয়, 
পড়িও; ন৷ প্রবৃত্তি হয়, ন! পড়িয়াই 
ছিড়িয়া ফেলিও। 

* আমার অদৃষ্টে যাহ! যাহা ঘটিয়াছে, 
বোধ হয় সকলই তুমি শুনিরাছ। যদি 
বলি, সে আমার কর্মফল, তুমি মনে 
করিতে পার, আমি তোমার মনরাখ৷ 
কথ! ঝলিতেছি। কেন না, আজি আমি 
তোমার কাছে ভিখারী । 

“আমি এখন নিঃম্ব। তিন বৎসর 
ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিয়াছি। তীর্থ- 
স্থানে ছিলাম, তী্ঘস্থানে ভিক্ষা মিলিত। 
এখানে ভিক্ষা! মিলে না--সুতরাং আমি 
অন্নাভাবে মার যাইতেছি। 

“আমার যাইবার একস্থান ছিল-- 
কাশীতে মাতৃক্রোড়ে। মার কাশীপ্র।প্ত 
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হষ্টয়াছে-_-বোধ হয় তাহা তুমি জান। 
সুতরাং আমার আর স্থান নাই-_অন্ন 
নাই। 

, “তাই, আমি মনে করিয়াছি আবার 
হরিদ্রাগ্রামে এ কালামুখ দেখাইব-_ 
নিলে খাইতে পাই না। যে তোমাকে 
বিনাপরাধে পরিতাগ করিয়া, পরদার- 
'নিরত হইল, স্ত্রীহতা! পর্য্স্ত করিল, 
তাহার আবার লজ্জা কি? যে অব্হীন, 
তাহার আবার লজ্জা কি? আমি এ 
কালামুখ দেখাইতে পারি, কিন্তু তুমি 
বিষয়াধিকারিণী-_বাড়ী তোমার--আমি 
তোমার বৈরিত| করিখ্াছি-_-আমায় তুমি 
স্থান দিবে কি$ 

«পেটের দায়ে তোমার আশ্রয় চাহ্ছি- 
তেছি--দিবে.ন! কি 1” 

পত্র লিখিয়া সাত পাচ "আবার ভাবিয়া 
গোবিন্দলাল পত্র াকে দিলেন। যথা- 
কালে পত্র ভ্রমরের হস্তে পৌছিল। 

. পত্র পাইয়াই, ভ্রমর হস্তাক্ষর চিনিল। 
পত্র খুলিয়া, কাপিতে কাপিতে, ভ্রমর 
শয়নগৃহে গিয়া ঘার রুদ্ধ করিল। তখন 
ভ্রমর, বিরলে বসিয়া, নয়নের সহতঅধার। 

মুছিতে মুছিতে, সেই পত্র পড়ি । এক- 
বার ছুইবার, শতখার, সহঅবার পড়িল। 
সে দিন শ্রদর আর দ্বার খুঁলিল না। 
যাহার! আহারের জন্য তাহাকে ডাকিতে 
আমিল তাহাদিগকে বলিল, আমার 
জর হইয়াছে আহার করিব না। ভ্রম- 
রের সর্ধদা জর হয়) সকলে বিশ্বাস 
করিল। 


বঙ্গদর্শন । 


( পৌঁষ। 


পরদিন নিষ্রাশৃনা শখা! হইতে যখন 
ব্রমর গাত্রোখান করিলেন, তখন তাহার 
যথার্থই 'জর হইয়াছে। কিন্ত তখন 
চিত্ত স্থির_-বিকারশূন্য । পত্রের উত্তর 
যাহা লিখিবেন, তাহা পূর্বেই স্থির 
হুইয়াছিল। শ্রমর তাহা সহশ্র সহজবার 
তাবিয়া স্ির করিয়াছিলেন এখন আর 
ভাবিতে হল না। পাঠ পর্যন্ত স্থির 
করিয়। রাখিয়াছিলেন। 

“সেবিক1” পাঠ লিখিলেন না। কিন্তু 
স্বামী সকল অবস্থাতেই প্রণম্য ; অতএব 
লিখিলেন, 

“প্রণাম! শতসহআখনিবেদনঞ্চ বিশেষ” 

তার পর পিখিলেন, “আপনার পত্র 
পাইয়াছি। বিষয় আপনার। আদার 
হইলেও আমি উহ! দান করিয়াছি। 
যাইবার সময় আপনি মে দানপত্র 
ছি'ড়িয়া ফেলিয়াছিলেন স্মরণ থাকিতে 
পারে। কিন্ত রেজিস্ট্রি আপিসে তাহার 
নকল আছে। আমি যেদান করিয়াছি, 
তাহা সিদ্ধ। তাহা এখনও বলবৎ । 

“অশুএব আপনি নির্বিদ্বে হরিদ্রাগ্রামে 
আসিয়া আপনার নিজসম্পর্তি দখল 
করিতে পারেন। বাড়ী আপনার। 

«জার এই পাচবৎনরে আমি কয় লক্ষ 
টাক! জমাইয়াছি। তাহাও আপনার। 
আসিয়া গ্রহণ করিবেন। 

“ প্র টাকার মধো যৎকিধিৎ আমি 
যাঙ্া করি। পঁচিশ হাজার টাক! আমি 
উহ্থা হইতে লইলাম। পাঁচ হাজার 
টাকায় গঙ্গাতীরে আমার একটা বাড়ী 


১২৮৪) 


প্রস্তুত করিব; বিশ হাঁঞ্জার টাকায় 
আমার জীবন নির্বাহ হইবে। 

*আপনার আসার পন্য সকল বন্দবস্ত 
ধরিয়া রাখিয়! আমি পিক্রালয়ে যাইব 
যতদিন না আমার নূতন বাড়ী প্রস্তুত 

হর, গুতদিন আমি পিশ্রালয়ে বাস 
ফরিব। আপনার সঙ্গে আমার ইহ 
আর সাক্ষাৎ হইবার সপ্তাঁবনা নাই । 
উহাতে আমি সত্তুষ্ট,_-আপনিও যে 
সন্তষ্ট তাহায় আমার সনেহ নাই। 

আপনার দ্বিতীয় পত্রের প্রতীক্ষায় 
আমি রহিলাম।” 

বথাকালে পত্র গোবিন্দলালের হস্তগত 
হইল_-কি ভয়ানক পত্র! এতটুকু 
কোমলতাও নাই । গোবিন্ধলালও লি- 
ধিয্াছিলেম, ছয় বংসরৈর পর লিখিতেছি, 
কিন্তু ভ্রমরের পত্রে 'সে রকমের কথাও 
ধর্কট! মাই। সেই ভ্রমর! 

গোবিন্দলাল পত্র পড়িয়া উত্তর লি- 
খিলেন, “ আনি হরিদ্রাগ্রামে যাইব না। 
যাহাতে এখানে আমার দিনপাত হয় 
শ্টরূপ মাসিক ভিক্ষা আমাকে এইখানে 
পাঠাইয়া দিও |” 

ভ্রমর উত্তর লিখিলেন, “মাস মাস 
আপনাকে পাঁচশত টাকা পাঠাইন। 
আরও অধিক পাঠাইতে পারি, কিন্তু অ- 
ধিক টাক! পাঠাইলে তাহা অপব্যয়িত 
হইবার সন্ভাবম।। আর আমার একটা 
নিবেদন--বতমর বৎসর যে উপস্বত্ব 
জমিতেছে-আপনি এখানে ভামিয়া 
*ভোগ করিলেই ভাগ হয়। আমার জন্য 


কফ্কাশ্ঠের উইল । 
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দেশতাগ করিবেন না-আমার (দি 
ফুরাইয় আসিয়াছে 1" 

গে!বিন্দলাল কলিকাতাতেই রহিলেন। 
উভয়েই বুঝলেন সেই ভাল। 


পপ 


পঞ্চচত্বারিংশভম পরিচ্ছেদ । 
সপ্তম বসরে। 


বাস্তবিক ভ্রমরের দিন ফুরাইয়] আ- 
সিয়াচিল। অনেক দিন হইতে ভ্রম- 
রের নাজ্ব তিক পীড়া চিকিৎসায় উপ- 
শমিত ছিল । কিন্তু রোগ আর বড় 
চিকিৎস! মানিল না । এখন ভ্রমর দিন 
দিন ক্ষয় হইতে লাগিলেন। 

অগ্রহায়ণ মাসে ভ্রমর শখ্যাশায়িনী হই- 
লেন, আর শব্যাত্যাগ করিয়া উঠেন না। 
মাধবীনাথ শঁয়ং আসিয়া, নিকটে থাকিয়া 
নিক্ষল চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন । 
ধামিনী হরিত্রাগ্রামের বটাতে আসিয়া 
ভগিনীর শেষ গুশ্রঘা করিতে লাগিলেন। 
রোগ চিকিৎপা মাঁনিল না। পৌষ- 
মান রূপে গেল। মাঘমাসে ভ্রমর 
ওঁধধবাবহার পরিত্যাখ করিলেন। 
ওঁষধ সেবন এখন বৃথ1। যামিনীকে বলি- 
লেন, “আর ওঁষধ খাওয়া হইবে ন! 
দিদি-_সম্মুখে ফাগুন মাস+ _ফাগুনমা- 
সের পূর্ণিমার রাত্রে যেন যরি। দেঁখিস্‌ 
দিদি_ যেন ফাস্তনের পূর্ণিমার রাত্র পলা- 
ইয়া যায় না। যদি দেখিস্‌ ঘে, পুণি- 
মার রাত্র পার হই__তবে আমায় একট! 
ত্ 
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অস্তরটিপনি দিতে ভুলিস্‌ না । রোগে 
হুউক, অন্তরটিপনীতে হৌক _ফাস্তূনের 
জ্যোতক্ারাত্ে মরিতে হইবে। মনে 
থাকে যেন দিদি |” 


যামিনী কাদিল, কিন্ত ভ্রমর আর. 
ওষধ খাইল না। ওঁষধ খায় না, রোগের ? 


শাস্তি নাই-_কিস্ত ভ্রমর দিন দিন প্রফু- 
ল্লচিত্ত হইতে লাগিল । 

এতদিনের পর ভ্রমর আবার হাসি 
ভামাসা আরম্ভ করিল--ছয় বৎসরের 
গর এই প্রথম হাসি তামাসা । নিবিবার 
আগে প্রদীপ হাসিল। 

যত দিন যাইতে লাগিল-_অস্তিমকাল 
দিমে দিনে ফত নিকট হইতে লাগিল-_ 
জমর তত স্থির, প্রফুলন, হাসামূর্তি। শেষে 
সেই তয়ঙ্কর শেষ দিন উপস্থিত হইল। 
ভ্রমর পৌরজনের চাঞ্চল্য, এবং যামিনীর 
কায়। দেখিয়! বুবিলেন, আজ বুঝি দিন 
ফুরাইল। শরীরের যস্ত্রণাযও সেইরূপ 
অনুভূত কয়িরেন। তখন ভ্রমর যামিনীকে 
বলিলেন, 

“আজ শেম দিন।” 

যামিনী কাদিল। ভ্রমর বলিল, 

“দিদি_-আজ শেষদিন--জআমার কিছু 
ভিক্ষা আছে-কথ। রাখিও1” 

যামিনী কাদিতে লাগিল--কথা ক- 
হিল না। 

ভ্রমর বলিল “আমার এক ভিক্ষা ;- 
আজ কীাদিও না।আমি মরিলে পর 

.ফাদিও-_জামি বারণ করিতে আমিব 

না কিন্ত জাজ তোমাদের সঙ্গে যে 


বঙ্গদর্শন । 


(পৌষ । 


কয়ট। কণ। কইতে গারি,নির্কিয়ে রুহিয়া 
মরিব, সাধ করিতেছে ।” 

যামিনী চক্ষের জবা খুড়ির কাছে 
বদিল-কিন্ধু অবরদ্ধ বান্গে আর কথ। 
কহিতে পারিল না।-_ 

ভ্রমর বলিক্কে লাগিল-”*“আর একটি 
তিক্ষা-_তুমি ছাড়া জার কেহ এখানে না 
আসে। সময়ে সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করিব-কিস্ত এখন জার কেহ না আসে। 
তোমার সঙ্গে আর কথা কহিতে পাৰ 
না।” 

যামিনী আর কতক্ষণ কারা রাশিবে-? 

ক্রমে রাত্রি হইতে ফাগিল। জহর 
জিজ্ঞাসা করিলেন *“দিদি রাজ কি 
জ্যোত। ?” 

যামিনী,জানেলা খুলিরা দেখিয়া! বলিল, 
“দিব্য জ্যোৎস। উত্িয়াছে 1 

ভ্র। তবে জানেলা গুলি জব ধুজিয়া 
দাও--আমি ত্যোতরা! দেখিয়া জরি । 
দেখ দেখি এ জানেলার মীচে থে ফুল- 
বাগান, উষ্কাত্তে ফুল ফুটিয়ানে কি না? 

সেই জানেলায় দীড়াইর! গ্রভাতকালে 
ভ্রমর, গোবিনলালের সক্বে কথোপকগন 
করিতেন। আম সাত রৎসর ভ্রমর সে 
জাযানেলার দিকে যান নাই-_-লে জ:দেল! 
খোলেন নাই। 

বামিনী রুষ্টে সেই জানেন! খুলিয়া, 
বলিল; “কই এপানে ত ফুলবাগাদ নাই 
এখানে কেবল খড়রন-_জার হই 
একট মরা অর গছ কাছে--াতে কুল 
পাতা কিছুই নাই + 
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ত্রধর বলিল, « সাপ বৎসর হল, 
ওখানে ফুলবাগান ছিল। ঘে মেরামতে 
গিয়ছে। আমি সাত বৎমর দেখি নাই।” 


অনেকক্ষণ ভ্রমর নীরব হইয়া রছিলেন। 


তায় পর ভ্রমর বলিলেন, “যেখান হতে 
পায় দিদি আজ আমায় ফুল আনাটয়। 
দিতে হইবে । দেখিতেছ না আজ 
সাবার আমার ফুলশযা। 1” 

যামিনীর আজ্ঞা পাইপ দাস দাসী 
যাশীষত ফুল আনিয়া দিল। ভ্রমর, 
বধিল, “ছুণ "আমার বিছানায় ছড়াইয়া 
দাও--জাজ আমার ফুলশয্য।1% 

ধাষিনী ভাহাই করিল। তখন ভ্রম- 
রের চস্ষু দিরা জলধার! পড়িতে লা- 
গিল। খামিনী বলিল, “কাদিত্েছ 
ফেন দিদি ?' . 

ভময় বলিল, “ছ্িদি একটী বড় ছঃখ 
রছিপ। যে দিন তিনি আমার ত্যাগ 
করিয়া কাশী যান সেই দিন যোড়তে 
ফাদিতে ২ দেবতার কাছে ভিক্ষা চাহি- 
যাছিজাম, একদিন য়েন তার সঙ্গে সা. 
ক্ষাৎ হয়। স্পর্ধা করিয়। বলিয়াছিলাম 
আমি ঘদ্দি সতী হই তবে আবার তার 
সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইবে । কই, 
আয় তত দেখাহইল না। আ্মিকার" 
দিন--ময়িবার দিনে দিদি, যদি একবার 
দেখিতে পাইতাম ! একদিনে, দিদি, 
সাত বৎসরের ছুঃখ ভূলিতাম 1” 

ঘামিনী বলিল, “দেখিবে £” ভ্রমর 
ধেন বিছ্যুৎ চযকিয়া। উঠিল --বলিল-_ 
“পড়া কাথা! বলিতেছ 1 


কঝচফান্তের উইল। 
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বামিনী স্সিয়ভাবে বলিল, « গোবিনা- 
লালের কণা । তিনি এখানে আছেন-_ 
বাব! তোমার পীড়ার সম্বাদ তাহাকে 
দিয়াচিলেন। গুনিয়া তোমাকে এক- 
বার দেখিবার জন্য তিনি আসিয়াছেন। 
সাজ পৌছিয়াছেন।--তোমার অবশ্ব| 
দেখিয় ভয়ে এতক্ষণ তোমাকে বলিতে 
পারি নাই-_তিনিও সাহস করিয়া আ- 
সিতে পারেন নাই ।» 


ভ্রমর কাদিয়! বলিল, “ একবার দেখা 
দিদি! উহজন্মে আর একবার দেখি! 
এই সময়ে আর একবার দমনেখা 1” 


যামিনী উঠিয়া গেল। অল্লক্ষণ পরে, 
নিঃশবপাদবিক্ষেপে গোবিনলাল-_সাত 


বৎসরের পর নিত্বশষ্যাগৃহে প্রবেশ করি- 
লেন। 
ছুইজনেই কাদিতেন্থিল। একজনও 


কথা কছিতে পারিল না। 


অমর, স্বামীকে কাছে আসিয়া বিভা- 
নণয় বসিতে ইঙ্গিতটুকরিলেন | গোৰি- 
লাল কীদিতে কাদিতে বিভানায় বসিল। 
ভ্রমর তাহাকে আরও কাছে আসিতে 
বলিল, গোৰিন্ল[ল আরও কাছে গেল। 
তখন ভ্রমর আপন করতলের নিকট স্বামীর 
চরণ পাইয়া, সেই চরণযুগল স্পর্শ ক- 
রিয়া, পদরেণু লইয়। মাথায় দ্বিল। 
বলিল, “আজ আমার সকল অপরাধ 
মার্জন৷ করিস্বাঃ আশীর্ব।দ্র করিও জন্মা- 
স্তরে যেন স্থখী হই।” 


গোবিন্দলাল কোন কথা কহিত্তে 
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রগদর্খ্বন। 


(পৌয়। 


পারিলেম না। ভ্রমরের হাত, কমাপন হ।ত রিল--অনেকক্ষণ রহিল-_জুমর 
ছাতে তুলিয়া লইফোন। সেইরূপহাতে নিঃশবে গ্রাগ্ত্যা্ করিল! 


বেদ ও বেদব্যাখ্য ৷ 


বেদগ্রকাশিকা, খখেদ সংহিতা ভাষ! 
সংক্ষিপ্ত টীকা বাঙ্গাল! অনুবাদ এবং 
রাঙ্জালা টাপলনীর সহিত শ্রীরমানাথ সুর- 
স্বতী এম এ কর্তৃক বিশদীকৃত, ব্যাখ্যাত। 
ভাষাস্তরীকত ও প্রকাশিত। প্রথম খণ্ড। 

বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালা অক্ষরে 
বাঙ্গাল! টীকা বাঙ্গাল! অনুবাদের সহিত 
বেদের প্রকাশএএক নূতন ভ্িনিস। 
বাঙ্গাল! তন্্রময়,বাঙ্গালা পুরাণময়,বাঙ্গালা 
ভানার্য্যজাতিপরিপূর্ণ বাঙ্গালা হইতে প্রায় 
পাচ শত. বৎসর "বেদের চাস উঠিয়া 
গিয়াছে । এখন এই বাঙ্গালায় যিনি 
আর্যাজাতির গর্বহেতু বেদের প্রকাশ, 
বেদের চর্চা, বেদের ব্যাখ্যা আরম্তব 
করিতে চাহেন, তিনি বঙ্গীয় আর্ধ্যদিগের 
.একঘ্ন প্রধান বন্ধু,ক্টাহার নিকট আমর! 
আপনাদ্লিগকে বান্তবিকই খ্ণী বলিরা 
বোধ করি। রম়ানাথ সরম্বত্ী এই 
দুরুহ কার্ধ্যের ভার লইয়াছেন এজনা 
তিনি আামাদের ধনাবাদের পাত্র। আজি 
আমরা রমানাথ সরস্বতীর বেদপ্রকাশিকা 
উপলক্ষ করিয়া বেদের বিষয় কিছু 
লিখিব বায়না করিয়াছি। বেদ জিনিস 
টাকি, বেদের কিরূপে অর্থ করিতে হুয়, 


বেদের উপর কত ব্যাকরণ, কত অন্ি- 
ধান। কত ছন্দোবোধ, কত দর্শন লেখ! 
হইয়াছে, বেদের উপর দ্বেশীয় লোকের 
ও বিদেশীয় পগ্তদ্িগের কিরূপ 
আদর, এই সফল বিষয়ে কিছু কিছু 
বলিব ইচ্ছা! করিয়াছি। আমাদের দেশের 
লোক বেদ পুরাণ ইত্যাদি বড় একট! 
পড়েন না। তাহার] যদি বেদ ও বেদ 
ব্যাখার উপর ছুই ফর্ন্মা অটিকেল দেখেন 
অমনি বক্গদর্শন্র গ্রাহকশ্রেণী হইতে 
নাম তুলিয়া লইবেন এইজন্য আমরা 
প্রাণপণে চেষ্টা করির যত অল্পে পারি 
গোটাকত মোটা কথা বলিয়া! বেদগ্র- 
কাণ্িকা বঙ্গীয় পাঠকসমান্ধে প্ররিচিত 
করিয়া দ্বিব। 

বেদের নাম শুনিলেই আমাদের দেশে, 
আবালবৃদ্ধবনিতা সরুলেরই মনে ভর়- 
ভক্তিসম্বলিত কেমন একটা প্রকাণ্ড ভা- 
বের উদ্দুর হুয়। €েদ্দ যেপড়িলসে 
একক্বন ক্ষএজন্স। পুরুষ; যে বেদব্যাখ্য! 
করিল সে শঙ্কর বা নারায়ণের ্মবতার। 
বেদ পড়িতে হইলে শরীর ও মন উভয়- 
কে,পবিত্র করিয়/ পড়িতে হুইবে। যে 
ব্দে পড়িল €সু মন্ত্রবলে অসাধ্াসাধন্জ 
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করিতে পারে। বিশ্বামিত্র মন্ত্র পড়িলেন 
আমুনি ছবদশ বৎসর অনাবৃষ্টির পর মুষল- 
ধারে বৃষ্টি আরম্ত হইল ।ঙ এখান হইসে 
মন্ত্র পড়িলাম দিল্লীতে আমার শক্রনিপাত্ত 
হইল। বন্ধ্যার বন্ধ্যাত্ব মোচন বেদমন্ত্রে 
হয়, রোগী আরোগ্য হয়, নির্ধনের ধন 
হয়। লোকে সৃত্যুমুখ হইতে মন্ত্রবলে 
প্রত্যান্তত্ত হয়। কোন প্রমাণ দিতে 
হইলেই বেদের বচন" বলিলেই আর 
ভাঙার উপর দ্বিরুক্তি নাই। এইরূপ 
্ষজ্রলোকের সংস্কার বেদ ম়োহিনীময়, 
উহ দ্বারা অনাধা সীধন হয় কিন্তু উহ! 
ছুর্বোধা, ছুষ্পাঠা, হুশ্রবেশা, ছুরধিগম্য। 
সরস্বতীর বিশেষ অনুগ্রহ ন! থাকিলে, 
পূর্বজন্মের বিশেষ পুণাবল না থাকিলে 
বেদ কাহারও আয়ত্ত হইবার নহে। 

কিন্তু বাস্তবিক €হ্দ কি জিনিস? ভিন্ন 
ভিন্ন কালের ভিন্ন তিন অবস্থায় ভিন্ন 
ভিন্ন কারণে ভিন্ন ভিন্ন মহাকবিপ্রণীত, 
কতকগুলি কবিতা গান আদি সংগ্রহ 
মাত । আমর! তাহ বুঝাইবার চেষ্টা 
করিতেছি, কিন্ত ভরস! করি যাহারা 
কেবল সংস্কৃত ব্যরসা্মী অথচ বেদ 
পড়েন নাই, কেবল জানেন বেদ ব্রহ্মার 
প্রণীত, তাহারা এই অংশন্রি পাঠ করিতে 
বিরত হইবেন। 

প্যালগ্রেতস গোম্ডন টেরি অফ 
সংসএও্ড লিবিস (7১91£%৮015 001097 
মৃষও৪5০ফয ০ 8০008 800. 1599798.) 
হইতে এই গ্ষিনিয়ের প্রতেদ নাই। 
. পুর্ধবোক্কু ইংরেছি 'গ্রস্থও ভিন্ন ভিন্ন মহা- 


বেদ ৪ বেদব্যাখ্যা। 
এ 
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কবি প্রনীত করিতা ও গান সংগ্রহ মাত্র। 
অনেক খষিপ্রণীত হজ বেদে গ্রস্থিত 
আছে। যদি গোল্ডন টে.জরির সহিন্ত 
তুলনা করিতে কষ্ট বোধ হয়, স্কান্দি- 
নেভিয় সাগ! সংগ্রহ্থের সহিত ঠ্রিক তুঙগন! 
হইবে। আদি অডব্রক ভূগর্ভস্থ কারা- 
গৃহে শত্্রপুরীমধ্যে গ্রাণত্যাগ করিলেন 
তাহার এক সাগা মৃত্যুগীত রহিল, কালি 
মাটন যুদ্ধে জয়ী হইল, আর এক সাগ! 
হইল, এইরূপ সাগা একত্র সংগ্রহ 
কুরিলে যাহা! হর, বেদও প্রায় সেইরূপ । 

কিন্ত সাগ! সংগ্রহ হইতে বেদের আ- 
দ্রগত এত তারতমা কেন? গীতসংগ্রহ 
গীতেরই সংগ্রহ,তাহার ধর্মের উপর এত 
আধিপত্য কেন? আর শতাধিক পুরুষ 
ধরিয়া এই বেদের জন্য লোকের এত 
মাথ। ব্যথা কেন? 

প্রধান কারথ বেদের প্রাচীনত্ব। পৃথি- 
বীর মধ্যে যত গ্রন্থ আছে, বেদ সর্ব্বা- 
পেক্ষা প্রাচীন তাহার আর সন্দেহ নাই। 
ইউরোপীয় সময়তালিকাকারদ্িগের রি- 
শ্বাস যে ভারতবর্ষীয় সময়তালিকাকার- 
গথকৃত মর নির্দেখা ভ্রমান্মক, আমর! 
যাস্থাকে বহু বৎসরের পরাগ ৰলি তাহার? 
উহ্বাকে ১৫ বৎলরের বলিতে চাৰ। 
আমরা বেদয়ংগ্রহছকে ৪৯৭৭ বঙগুসরের 
পুরাণ বলিতে চাই, উহার! বলেন, যীন্ত 
্রষ্টের পূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে বেদসংগ্রহ 
হয়। তাহাই স্বীকার, তথাপি বেন 
প্রাচীনতম গ্রন্থ । বাইবেল উহা হইতে, 
নুহতন। যদ্দিই তুরাণীর বা অন্য জাতির 
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অন্য কোন প্রাচীনতম গ্রন্ত থাকে তবে 
তাহ! অপেক্ষাও আর্ধ্জাতির বেদ যে সর্ব" 
প্রাচীন গ্রন্থ তাক্ষাতে অগুমার সন্দেহ 
নাই। 

আর এক কথা 'এই যে, বেকালে 
বেদ্বরচন! হয়ঃ সেকালেয় কথ! জানিতে 
হইলে, আমানের বেদ ভিন আর উপায় 
নাই,অথচ মানবঞ্জাতিয় বাল্যাবস্থার ভাৰ 
কি ছিল জানিবার জন্য লোকের বড়ই 
ওতনুকা। আ্বতরাং বেদ ভাল করিয়! 
পড়া আবশাক। মনে করুন ৩০০৪ 
বৎসর পরে ইংরেজদিগের সকল পুস্তক 
নু হইয়া গেল কেবল গোল্ডম টেজরি 
রহিল। তখন গোল্ডন টে.্রিরও 
এইরূপ মান হইবার সম্ভাবনা, বারণ 
উহ! ভিন্ন ইংরেজজাতির্‌ চিন্তাশক্তি, 
রুবিত্বশক্তি, সমাজপ্রণালী ইত্যাদি জানি, 
বার আর উপায় থাকিল না। 

ইতিস্বাসলেধক ও প্রত্ব তত্ববাৰসায়ি- 
গণ বেদের প্রাচীনত্ব ও বেগের এঁতি- 
হাসিক মাহাত্মামাত্র দ্নেপিবেন। কিন্তু 
ধিনি কবি তিনি দেখিবেন বেদের তুল7 
কাব্য জগতে আর নাই। বেদ হোমা- 
'রের একখানি মহাকাবা মত নহে কিন্তু 
বেদের এক একট হুক্ত এক একখানি 
মহাকাব্য। মানবজাতির তখন শৈশব- 
ক্কাল, বাহৃ্গতে এখন তানাদিগের 
যেরূপ 'মসীম আধিপত্য জন্ময়াছে তখন 
€সরূপ কিছুই ছিল ন!। তখন অগ্নি বায়ু 
মেঘ্‌ বজ্র বিছাৎ বাত্য। সকলেই দেবত|। 
্প্সির 'অধিষ্ীন্্ীষেবত। অন্ধি নহে, অন্গিই 


বছদর্শন। 


(পৌষ। 


দেবতা । অবিষ্ঠাত্রীদেবত! সম্বন্ধে সং" 
স্কার জদ্মিতে জনেক চিন্তার প্রয়োজন 
শৈশবে সে চিন্তার ক্ষমতাও তাহাদের 
ছিল না। তাহারা জগতের যাবতীয় 
বস্তকেই শিশুর চক্ষে দেখিতেন--সকলই 
উজ্জ্বল বিচিত্রবর্ণে চিত্রিত দেখিতেন। 
কবির চক্ষে দেখিডেন। অথচ হোষা- 
রের ন্যায় বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ রচনার 
যে জ্ঞান যে পরিশ্রম গস্তর্জগত্তের 
উপর যে আধিপত্য প্রয়োজন. তাহ! 
স্বান্থাদদের ছিল না। গছুতরাং তাহারা 
কেবল হৃদয়ের গভীরভাব ভয় ভক্তি 
দেহ আশন্বা! আশা ভরসা! ইত্যাদি 
মাত্র প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন। 
কিন্ত সেই ভাবগুলি বাক্ক তাহারা কি- 
ব্ূপে করিয়াছেন! সে ভাব প্রকাশে 
চাতুরী নাই, শ্রম নাই, চিত্ত নাই। 
কোন ভাব ভয় কি ভক্তি মনে উদয়- 
মাত্রেই তা সমস্ত অন্তর অধিকার করি- 
স্বাছে, আর অমনি তাহ বাক্যে প্রকা- 
শিত হইয়াছে। সে বাক্য সরল, প্রাঞল, 
ও মহীয়ান্‌ ভাবও সরল প্রাঞ্জল ও 
মহীয়ান, অলঙ্কারের দেোধপরিচ্ছেদের 
ভন্ধ নাই, স্থরুচি কুক্ষচি চিস্ত! নাই, আর 
পাঁচজনকে ভুলাইবার জনা ভাব গ্রকা- 
শের চাতুরী নাই। তাহাদের ভাষ। ও 
ভাব এক, এবং একরপ মহৰসম্পয়। 
বেগের স্থত্ত অধ্যয়নকালে হৃদয়ের সং- 
প্রদারণ হয় প্রকাণ্ড সুন্দর ও নূন 
পদার্থ পর্যালোচনায় কল্পনার আমোদ 
কল্পনার বিকাশ ও কল্পনার, কর হয়। 
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বেকালে তাহার যাহাই দেখিতেন, তা- 
হাই তাহাদের কাছে প্রকাণ্ড তাহাই 
গুগার ও ভাহাই নূতন । আমরা আদি 
হিমালয় পর্ধত দেখিয়া যেরপ প্রকাণ্ড 
বলিয়া জানদিত হই তাহার! সামান্য 
গর্বতমাল! দেখিয়া তাহা অপেক্ষা শত- 
গুণে আনন্দিত হইতেন। মরে সময়ে 
সামাছ্িক বন্ধনভয়ে আমরা মনের 
নেক ভাব ফুটিয়। বলিতে পাই ন! 
ভীহার। সেই তার শতগুণ. জধিকতর 
গম্ভীর ও সহজ ভাষায় বলিতেন | যে 
বিশ্বয়,কবিহৃদয়ের সর্বব্যাপী ভাব তাহার! 
সেই বিশ্ময়ময় ছিলেন, তাহাতেই কৰি 
ছিলেন,আধুনিক কবির! তাহাদের সঙ্গে 
তুলনায় নীরষ বিষয়ী লোক। 

বেদের ধর্মগ্রস্থত্ব সম্বন্ধেই অধিক জা- 
ধর। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতের! এই জন্য 
বেদ পড়েন যে হিল্গুর! এতকাল যে 
বেদকে ধর্ম পুস্তক বলিয়া জাদর করিয়া 
আসিয়াছে সে বেদ কি? লক্ষ লক্ষ 
লোক যে গ্রন্ছকে সহন্র সহস্র বৎসর 
ধরিয়া! পুত! করিয়া জাসিতেছে সে 
গ্রন্থ কি? আমাদের এখন দেখান 
চাই যে কতকগুলি গান ও কবিত। কি- 
রূপে ধর্মগ্রন্থ হইল। ইহা জানিতে 
হইলে “সেকেলে লোক নির্বোধ ছিল” 
বলিকা! চুপ করিয়া! থাকা নির্বোধের 
কার্ধ্য। বাস্তবিক উহাতে মনোবিজ্ঞান 
শান্ত্ের একটি গুঢ়তব অন্তর্নিহিত আছে। 
ফ্লাহার! &ঁ গান মিখিয়াছেন তাহাদের 
বিশ্বাম তাহারা .কোন স্বর্গীয় দেরতার 


বেদ ও বেরব্যাধ্যা। 


'ছেবেরা %87080% বলেন। 
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সাঙগাধ্য পার্য়াছেন। তীহার্দের সমসা- 
ময়িক লোকেরও বিশ্বাস যে লেখকের! 
ঈশবরাপ্রেরিত বা ঈশ্বরনুগৃহীত পুরুষ। 
তুমি কবি আমি অকবি ছুই জনেই একত্র 
থাকি একম বাস করি । তুমি কঙ্ীনা বলে 
জগৎ সংসার কত শ্ুর্দর দেখ আমি 
অকবি মাটীকে মাটাই দেখি আকাশকে 
আকাশই দেখি। তোমায় আমার এই 
প্রভেদ আমর1 জানি যে আমাধের ছুই 
জনের মানসিক প্রকৃতির বিতিন্ত। মাত্র । 
কিন্ত সেকালের লোক তাহা জানিত না। 
কবি যখন গান করিতেন অন্য অবস্থায় 
তাহার জন্তরের ধেষন ভাব থাকে তখন 
তাহা অপেক্ষা তাহার ধদয় অতাস্ত 
চঞ্চল এবং উদ্বেলিত হইতে দেখি- 
তেন। কেন হইল? যেমন সর্বত্র কবির! 
দেবতা দেখিততন এখানেও সেইরূপ 
দেবতা দেখিলেন, বলিলেন দেবত! 
আমায় প্রণোদন করিয়াছেন। অন্য 
লোকেও দেখিল আমর! যাহা পারি 
না এ পারে কেন, অবশ্য এ দেবত! 
সহায় পাইয়াছে। 

এই যে মনের চঞ্চলত! ইহাকেই সাঁ- 
পয়ে 
কবির নাম লোপ হইতে লাগিল ক্ব যে 
দেবতার সাহাধা পাইয়াছেন সেই দেব- 
তাই বেদরচক বলিয়! পরিগণিত হুই- 
লেন। দেঁবতাই রচক কবি কেবল 
দেখিলেন মান্র। এই জন্য মাধবা- 
চার্ধ্য লিখিলেন ধিনি মন্ত্র দেখিলেন 
তিনিই খরি। খষ ধাতুর অর্থ বর্শন। 
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এই জর্নাই কানিদাসের এমন্ত্রকতীং? 
লেখা দেখিয়! ভবভূতি যেন চর্টিয়াই 
লিখিলেন মন্ত্রুতাং নহে মন্ত্রূশাং। 
খ্ষিরা মন্ত্র করেন নাই, দেখিয়াছেন 
মাশ্র। বেদের রচক দেবতা হইলেন, 
শেষ যখন দেবতা ঘুচিয়া একমেবা- 
দ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ব্রাঙ্গণা ধর্মের গ্রাধান মত 
ঈাড়াইল দেবতার বেদপ্রণেতৃত্ব ঈশরে 
অর্পিত হইল। ঈশ্বর নিতা, বেদও নিত্য 
হইয়া প্লাড়াইল। বেদ ঈশ্বরের বাকা, 
উহাতে মিথা। নাই; উহা সত্যময়, 
ধর্মরময়, জ্ঞানময়; এই রূপে কতক- 
গুলি গান ধর্মপুস্তকরূপে পরিণত 
হুইল। 

বেদ কি জিনিন কেন উহার এম স- 
গ্লান এক প্রকার বল! হইল। কিন্ত 
আমরা এখন বেদ বলিতে খাকৃবেদ 
সামবেদ যক্জুর্বেেদই যে কেবল বুঝি তাহা 
মছে। প্রথম বুদ্ধি বিপ্লবের পূর্ববর্তী সময়ে 
সম্ভবত! আমার্দের ইতিহাস ছুঈভাগে 
বিভক্ত; প্রকৃতি উপাসন। ও যজ্ঞবাহুলা। 
প্রকৃতি উপাসন] খগা্দি বেদত্রয়ে বর্ত- 
মান, যজ্ঞকার্যা প্রণালী ব্রাহ্মণা্ি গ্রন্থে 
উক্ত। এই ছুট সময়ের সাহিতায সংসা- 
রের যাহা কিছু ভগ্রাবশেষ আমরা 
প্রান্ত হইয়াছি, আমরা সেই সমস্তফেই 
বেদে এই সাধারণ আখ্য! দিয়া থাকি । 
বেদ বলিতে গেলে বেদ, ব্রাহ্মণ, জআার- 
পাক, ও উপনিষত পধ্যন্ত বুঝাইয় যায়। 

বেদ হইল, এখন বেদব্যাখ্যার কথ! 
কিছু বলা চাছি। কারণ রমানাথ সরগ্বতীয় 


বঈদর্শন। 
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বেদব্যাখ্যাই আমাদিগকে আজি এত 
থা কহাইতেছে। 

প্রথম ব্যাখ্যা ব্রাহ্মণ গ্রন্থে। প্রকৃতি 
উপাসন1 যে সময়ে হয় তাহার অনেক 
পরে ভারতভূমি যঙ্জপ্রধান জইয়া উঠে। 
বেদের অনেক ' পরে ব্রাহ্মণ লিখিত হয় 
ভাঁাই তাহার প্রধান সুঁচিকা। পাঁণিনি 
ছান্দস প্রকরণে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের স্বতস্্ 
শ্বতন্ত্র হৃত্র দিয়াছেন। প্রকৃতি উপা- 
সনা সময়ে যে যল্ত ছিল না তাহ মে 
দেবতার উদ্দেশে খাদ্য পুষ্প চন্দনাদি 
মান সকপ সময়েই ছিল। কিন্ত তখন 
এত বাড়াবাড়ি ছিল না। যখন যজ্ত- 
বাহুল্য হইল তখন কি বলিয়া! দেবতা- 


উদ্দেশে আহুতি দিতে হইবে এই লইয়! 
গেল বাধিল,। পূর্বে খধিরা আপন আ- 


পন মন্ত্র পাঠ করিয়! দিতেন ইহার! 
এখন কি বলিয়! দিবেন কাজেই বেদের 
মন্ত্রই ইন্টাদদের অবলম্বন হইল। বাস্ত- 
বিকও আমি যখন ভক্কিভাবে গদ গদ 
হইয়া! ঈশ্বরকে ডাকি তখন আমার 
তাষ! ধদ্দি বাহির হয় কেমন গুনায়, 
যেন আমার ভাব প্রকাশ হইল না। কিন্ত 
যদি একজন মহৎ কবির বচন ধরি 
“01606 ০? ]1তি 87 1117৮” অথব! 
4 00588 819 টায় £1001003 "0210 
চা205 ০160 বলির ধরি কত যেন 
অধক ভাব প্রকাশ হয়। যে কবির বচন 
উদ্ধার করিলাম তাহার! পার্থিব কবি 
যদিঃআবার সেই. কবি ঈশ্বর প্রেরিত 
হন, অথবা সেই বচন ঈশ্বরের বিজের 
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বচন হয় আরও অধিক ভাব প্রকাশ 
তইল বোধ হয়। এই অনুমানে ব্রা- 
হ্ধণমময়ের লোক যল্তকাণ্ডে বেদমন্ত্র 
ব্যবহার করিতে লাগিলেন। কিন্ত তা- 
হার ব্যাখা! চাহি; ব্রাঙ্গণ গ্রস্থে ভূরিভূরি 
কমন্ত্রের ব্যাপ্যা আছে । এই ব্যাখাই 
বেদের প্রথম বাখা! | বেদ রচনার অল্প 
পরেই ব্রাহ্গণ প্রণীত হয়, কিন্তু এই সম- 
য়ের মধোই অনেক কথার অর্থ লোকে 
ভুলিয়া গিয়াভিলেন। এখন আমরা যেমন 
বিদ্যাপতির গ্রাস্থের অনেক ভাব অনেক 
কথা বুঝিতে পারি না, ইংর়েজের! 
যেমন এখন চসরের. অনেক ভাব 
অনেক কথা বুঝিতে পারেন না, তাতা- 
রাও সেইরূপ বেদের অনেক কথা অ- 
নেক ভাব বুঝিতে সমর্থ হন নাই। 
অনেকস্ানে কথার অর্থ করিতে গিয়া 
আজগবি গল্প তৈয়ারি করিয়াছেন; আজ- 
গনি ধাতু প্রায় ব্যবহার করিয়াছেন 

দিতীয় ব্যাখ্যা প্রথম বুদ্ধিবি্িবের 
সনয় হয়। এই নময় বেদের উপর ব্যাক- 
রণাদি লিখিত হয়। স্বর প্রক্রিয়া; ধাতৃপ্র- 
ক্রিয়া, আদি অতিধান ছন্দোবোধাদি 
পুস্তক লিখিত হয়। ব্রাহ্মণ প্রয়োজন 
মত মন্ত্র বাখ্যা করিয়াছেন; ইষ্টার! সেই 
ব্যাখ্যার জন্য বৈজ্ঞানিক নিম্বমাবলী 
স্তাপন করিলেন। ব্রাঙ্গণ যে প্রণালী 
আরম্ভ করিয়াছিলেন এক্ষণে তাহার 
পরিশিষ্ট হুইটল। নিগম নিরুক্ত বাকরণউ 
এই ব্যাখ্যা । 

এই সময়ের পর বৌদ্ধধর্ম্মোৎপত্তি। 
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পৌরাণিক ধর্ম স্বারা বৌদ্ধধর্মের প্রভাব 
নাশে,পৌরাণিক ধর্ম নাশের জন্য শঙ্করা- 
চার্ধা কর্তৃক অন্বৈহধন্্ন প্রচারে, প্রায় 
১৫৯০ শত বৎসর গন্ত হইল। বৈদিক- 
ধর্মের পুনঃপ্রচার শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ব 
হইতেই আরম্ভ ভয়। প্রচারকগণ 
বেদব্যাখ্যার তত চেষ্টা করেন নাই । 
কেবল যাগধজ্ঞের যাহ] প্রয়োজন তাহাব 
জন্য আধুনিক সংঙ্কতে গ্রন্থ লিখিয়৷ ও 
বেদমন্ত্র কেবল মুখস্ত করিয়াই ক্ষান্ত 
থাকিতেন। খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে 
মাধবাচার্যা দেখিলেন লেকে কেবল 
মুখস্থ করিক্মাই কার্ধ্য শেষ করে,এই জন্য 
তিনি বিজয়নগর়ের রাভার সাহাযো সরল 
ংস্কৃতে ব্যাখ্যা লিখিতে আরম্ভ করি- 
লেন। মুখস্থ মাত্র করার প্রথার তৎ 
কালে ঘে বহুলপ্রচার ছিল তাহার 
প্রমাণ এই, যে, গকৃবেদ অন্ুক্রমণিকায় 
মাধবাচার্ধ্য একটি মত খণ্ডন করিয়াছেন। 
সে মহটি এই ষে“বেদমন্ত্র যজ্ঞের জন্য 
প্রয়োজন, মুখস্থ থাকিলেই যথেষ্ট হইল, 
বেদের অর্থ হয় না, অর্থ জানার আব- 
শাকতাই নাই।” এই মত খণ্ডন করিয়া 
ঢেন আর শুদ্ধ মুখস্থ মতাখলম্বীদের বিল- 
ক্ষণ গালি দিয়াছেন । 
স্টাগুরয়ং ভারহারঃ কিলাভূৎ 
অধীত্য ব্দেং ন বিজানাতি যোহর্থং। 
মে বেদ পড়িয়া অর্থ না বুঝে সে কে- 
বল গোড়া! মাত্র; সে কেবল ভার বহন 
করে। মাধবাচার্য্যের টাকার এক প্রধান 
ঘোষ তাহ।র টাকা তাহার নিজের লেখ! 
রঃ 
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নহে; তাহ।র ছাত্রদিগের লেখা; তীহার 
কেবল তত্তাবধারণ মাত্র । উহার ভিন্ন 
ভিন্ন স্থানের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন গ্রকৃতি। 
কোথায় বিশুদ্ধ সংস্কৃত, কোথাও হিন্দি 
তর্জমা সংস্কৃত, কোথাও দ্রাবিড় 
তর্জমা সংস্কত। আব এক প্রমাণ আরও 
গুরুতর । বেদের গ্রাথম গকৃটি ভিন্ন চারি 
পাতা ধরিয়া সব বাকরণের স্যত্র দির! 
লেখা হইল । তাহার পর ববাবব খানিক 
দুর & খকের টাকায় বরাত দেওয়। 
হইল। ছুই তিনটি সৃক্তের পব আবার 
প্রথম খকের টাকা । তিন চারি পাত 
টাকায় সব বাকরণের হুত্র দেওয়। 
আছে কিন্তু অনেক কথ!র বরাত দিলে 
বিলক্ষণ চলিত। তাহা নাই। এই 
রূপে একস্থানে যে কথার যেঅর্থেযে 
রূপে ব্যুৎপত্তি করা হইয়াছে আর এক- 
গ্বানে সেই কার সেই অর্থে অন্যরূপ 
বাৎপন্তি। আনার তাস:স! এই, প্রথ- 
মটি হয়ত যথার্থ বাৎপত্ভি,দ্বিতীয়টা ভুল। 
যাহারা বৈদ্ক বাকরণ উত্তমরূপ পড়ি- 
য়াছেন কাহাদের উচিত এই সকল ভূল 
সংশোধন করিয়। লন। রমানাথ সর- 
শ্বতী মহাশয় সে ভুল সংশোধন করিয়া 
লইতে যেন বিশেষ বত্ব করেন। 

চতুর্থ ব্যাখ্যা! রোগসাহেবের । রোথ- 
সাহেব ব্যাখ্যা কবেন নাই কিন্তু এই 
সম্বন্ধে 'একটি নৃতন মত প্রচার করিয়া 
গিয়াছেন । সেটি এই যেব্র ক্ষণ কালে যে 
ব্যাখ্যা হইয়াছে ভাহ।তে এমন অনেক 
বিষয় আছে যাহা আমরা বিশ্বস করিতে 


বঙ্গদর্শন । 
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পারি না। অতএষ আযফাদের উচিত 
ওঁপমিকভাষাতত্থের সাহাযা লইয়! সম গ্র- 
বেদ নৃ্ঠন করিয়া বাখা। করা হয়। 
যে সকল সংস্কৃত শব! সংস্কৃত হইতে 
উঠিয়া! গিয়াচিল তাহা! ত ভিন্ন আকারে 
ভাষাস্তরে থাকিতে পারে। সেই ভাষা 
হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়! বেদব্যাথা 
করিতে হইবে এ কথায় অনেক সত্য 
আছে বটে, কিন্তু কোন্টি ঠিক অর্থ তাহ 
জানিবার কোন উপায় নাই। হয়ত 
বেদে যে কথাটি যে অর্থে ব্যবহৃত হই- 
য়াছে গ্রীকে সেইটী অন্য অর্থে আছে। 
এ স্থলে নিশ্চয়তার সম্ভাবনা মাই। 
মাঝ্সমুলার রোখমতাবলম্বী । তীহার 
নৃতন মত এই ;-_তিনি খকৃবেদ হইতেই 
খখেদের অর্থ করিতে চান। এবং এই 
উদ্দেশ্যে অসাধারণ অধাবসায় ও পরিশ্রম 
সহকারে খগ্বেদের একথানি নির্ঘণ্ট করি- 
য়াছেন। উহাতে এক একটি শব খখে- 
দেব কোথায় কোণায় বাবহার আছে নব 
ধরিয়া দেওয়া! আছে। মাধবাচার্ধ্য 
পূর্বেক্ত কারণ বশতঃ এক কথায় সতের 
জায়গায় সতের প্রকার অর্থ করিরাছেন। 
এরূপ গোলমাল "নেক এবার মংশো- 
ধন হইবার সম্ভাবনা । কিন্তু সংস্কৃতি এক 
কথার যেএকই অর্থ হঈবে তাহার কোন 
প্রমাণ ন ই। এক কথায় নানা অর্থ হয় 
বলিয়াই নকল অভিধানে নানার্থকোষ 
ঝলিরা এক এক অধ্যায় দেওয়া মাছে। 
ধরবরেণ্ড ডাক্তর কুষমোহন বক্ষো- 
পাধাায় বলেন সারনাচার্ধা ও প্রাচীন 
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টাক! পরিত্যাগ কর। ক্সন্যায়. বটে কিন্তু 
যেখানে যেখানে ভির্ন দেশীয় বিষয়ের 
কোন উল্লেখ আছে যেখানে সেখানে 
এটীকা গ্রাহা নহে। অনেক কথ! সায়না- 
চার্য্য যাহার অর্থে মেঘ পরনে বা অনা 
জড়পদ্দার্থ বলেন, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 
তাহার মধ্যে পারসা রাজ! বা! সেনাপন্তির 
নাম দ্বেখেন। তিনি লেন শরফলারুতি 
যে সকল শাসন পারস্যের পশ্চিমাংশে 
পাওয়। গিয়াছে, তাহা! বেদৰাপায় 


বিশেষ উপযোগী । একস্ঠানে পনিশবো 


সায়ন গে! লিখিয়াছেন; বন্দ্যোপাধায় 
মহাশয় সেখানে আসিরীয় সেনাপতি 
অর্থ করিয়াছেন। ইহাতে কতদূর উপ- 
কার হইবে আমর! বলিতে পারি না। 
কিন্ত আমরা এতক্ষণ যে সকল মতা- 
মতের কথ! কহিতে ছিলাম সে ত সামান্য । 
সায়ন ও প্রাচীন টীকাই সকলের মূল। 
কেহ কোথায় সায়নের সঙ্গে মিলেন কেহ 
কোথায় মিলেন ন এই পর্যাস্ত। কিন্তু 
বেদের সে আর যথার্থ বাখ্যা কোনকালে 
হইবে না তাহার এক ষন্তাবন! হইয়াছে । 
দয়ানন্দ সরম্বতী একজন এক্ষণকার 
লোক, তিনি সমাজসংস্কারক, তিনি 
হিন্দসমাজ “ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গড়িতে 
চান” । তিনি যদ্দি বলেন, তোমরা এই 
এই ভাবে এই এই কার্য কর, এই এই 
কর্ম করিও নাঃকে তীঙ্কার কথা গুনিবে? 
এই জনা তিনি বেদের শরণ লইয়াছেন। 
বেদ গান মাত্র; উচ্ছাতে তাৎকালিক 
“সমাজের রীতিনীতি কতক কতক জানা 


বেদ ও ব্দেবাথা। 
এ 
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যায় বটে কিন্ত সব জান! যায় না। তিনি 
বলেন, বৈদিককালে জাতিভেদ ছিল লা, 
্ীস্বাধীনা ছিল। শিক্ষিত যুবকগণ যাহা 
কিছু ইউরোপ হইতে আনিতে চান, 
তিনি বলেন, সে সবই বেদে আছে। 
বিশেষ ভিনি ধলেন বেদ একেশ্বরবাদী। 
শঙ্করাচার্যা গুদ্ধ বেদের শিরোভাগ উপ- 
নিষৎ একেশ্বরবাদী বলিয়। গিয়াছেন ; 
দয়ানন্দ তাহ! অপেক্ষা শতগুণে অধিক 
সাহসী; তিনি গোড়া! হইতে শেষ পর্যন্ত 
সমব্ত বেদ একেশ্বরবাদী বলিতে চান। 
তিনি অগ্নি শকের অর্থ ঈশ্বর বলেন। 
অগ্থে নীয়তে এই বুৎপত্তিতে সায়ন 
অগ্নি শব্চের অর্থ আগুন করয়াছেন, 
দ্য়ানন্দ সেই বুৃৎপন্তিতেই উহার অর্থ 
ঈশ্বর করিতে চান। তীহার মতে ধান্য 
শবের অর্থ ঈশ্বর) ধা-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, 
যিনি ধারণ করেন তিনিই ধান্য। ঈশ্বর 
পৃথিবী ধারণ করেন; অতএব ইশ্বর 
ধানা। তাহার মত এই-_সায়নাচার্ধ্য 
্রান্ত। মহাভারতের পূর্বে যে টাক! 
লিখিত হয় মেই টাকা, সেই প্রমাণ। 
নিগম নিরুল্তাদি সেই টীকা। কিন্ত 
আমর! পূর্বেই বলিয়াছি সায়ন নিজের 
মত কোগাও দেন নাই। সর্ধত্র নিগম 
নিরুক্কের কথায় চলিয়াছেন। তথাপি 
দয়ানন্দ তৃ]হাকে ঠেলিলেন। দ্ররকার 
এমনি ভ্রিনিস্‌! 

বেদের সময়ের লোক অতি সরল ও 
সোজা ছ্বিল। তাহাদের মনের মধো আমা- 
দের প্রবেশ করা অত ছুরহ। যদি 
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অনেক ভাবন! চিন্তার পর আমরা এক- 
বার আমাদিগকে বৈদ্দিক জগতে কল্পনা- 
বলে লইয়া যাইতে পারি, আমরা বেদ 
অনেক ভাল বুঝিবঃ তৎকালীন লো- 
কের কার্যকলাপ রীতিনীতি প্রভৃতির 
মধ্যে অনেক প্রবেশ করিতে পারিব, 
তাহাদের কথ! অনেক বুঝিতে পারিব। 
কিন্ত সেই জগতে প্রবেশ বড় সহজ 
কগ! নহে। প্রাচীন জগতের অনেক 
কথা জানিতে হইনে: গ্রাচীন লোকের মন 
কেমন ছিল,সেইটি বিশেষ জানা চাহি__ 
শুদ্ধ ভারতবর্ষ নহে যেখানে যেখানে 
আর্ধাজাতি সেই সেইখানেই প্রাচীন 
জগতের ইন্তিভাস জানা চাহি। 
রমানাথ সরম্বতী বেদ অনেক পড়ি- 
য়াছেন, বেদের বাকরণ তাহার সুন্দর- 
রূপ জানা আছে, ইংরেজি বেশ জানা 
আছে। আপনাকে সাধামত বৈদিক 
আর্ধ্যসনাজে স্থাপিত করিতে চেষ্টা করি- 
য়াছেন। বেদব্যাখা। বিষয়ে তাহার মত 
এই, যে, বাকরণ অভিধান কোনরূপে 
বজায় রাখির। সহঙ্গ অথচ মহান্‌, সরল 
অথচ উচ্চ প্রক্কঠিব মনোগত ভাব ব! 
প্রক্কতি চিত্র দেখাইন্ে পারিলেই বেদের 
ব্যাখ্যা করা হইবে । 
রমানাথ সরন্গগী পেদের বাকরণখানি 
তাহার বেদপ্রক:শিকায় ক্রমঞ্কাঃ অনুবাদ 
কবিয় দ্িতেছেন। তাহার ভাষা! অতি 
কটমট অথচ কথায় কথায় তর্জম! নছে। 
ত'হার অনুক্রমণিকা পাঠ করিয়া আমা. 
দের কিছুই তৃপ্বি হইল না। অন্ুক্রম- 


বঙ্গদর্শন | 
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ণিকায় তিনি পুরাণশান্্র ছইতে অনেক 
বচন তুলিয়াছেন। কিন্তু সেই বচন 
গুলি পরিপাক করিয়া সুন্দররূপে আপ- 
নার মনোভিপ্রায় বাক্ত করিয়া উঠিতে 
পারেন নাই। অনেক স্থলে কেন রাশি 
রা'শ বচন উদ্ধার হুইয়াছে সহজে অনু- 
মান করা যার না। তিনি প্রথমবারেই 
আপনার কুরুচির পরিচয় দ্িয়াছেন। তিনি 
তাহার গ্রন্তে ষষ্ঠ থক্ত ব্যাখ্যান্থলে ম্যাক্স- 
মুলরের সঙ্গে তাহাব মতভেদ হওয়ায় 
“ম্যান্সমুূলার আমাদের দেশের কথা 
কিছু বুঝেন ন।” বলিয়া গালি দিয়াছেন । 
মাঝ্সমূলার মধ্যে মধো গুরুতর ভ্রমে 
পতিত হন বলিয়া, গ্ধ:গ্রদের প্রথম প্রকা- 
শক, বেদব্যাখ্যা বেদপাঠে ক্ষয়িতজীবন 
মহাপুরুষকে সরস্বতী মহ্থাশয়ের “ কিছু 
বুঝেন ন1” বলিয়। গালি দেওয়া! বড় 
অন্যায় হইয়াছে। তাহার উচিত ছিল 
ভূমিকায় ম্যাক্সমূলারের নিকট আপনার 
কৃতভ্রতা স্বীকার করা ঘন্দি ম্যাক্সমূলা- 
রের খণ্েদ না বাহিব হইত তবে সর- 
স্বতী মহাশয়ের বেদ গ্রকা'শক। কোথায় 
থকিত £ 

যখন মহাভারত অনুবাদ তিন চারি- 
বার মুদ্রিত হুইর1 গেল, তখন বেদ যে 
এ পর্য্যন্ত হয় নাই সে কেবঙ্গ বাঙ্গাল!র 
কলঙ্ক। সরন্গতভীমহাশয় সে কলঙ্ক অপ- 
নয়ন করিতে উদ্যোশী ইহয়াছেন। 
বঙ্গীয় প্রতিকুটীরে বেদ প্রকাশিকা থাক। 
বর্তব্য। ব্রাহ্মণগণের একাস্ত উচিত 
ইহার উৎসাহ দেওয়া । তাহাদের 
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নিজের দলের তকেহ করিল না, শেষ 
একজন কায়স্ত বেদ প্রকাশ করিল। 
তাচাদিগকে: ধিকৃ! কিন্তু তাহাদের উচিত 
উহার সহায়ত করা। তীহাদের কার্ধ্য 
আর একজন করিল, ইহার সহায়ত! না 


বৈজিকতৃত্ব। 
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করিলে, সাহাদের কলম্ক ধুলেও যাইবে 
না। সন্ধা! গায়ত্রী, জপ, হোম,সর্কাত্র যে 
বেদের দরকার, সে বেদ তাহাদের গৃহে 
থাকা অতাস্ত আবশ্যক। 


বৈজিকতত্ত 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


পূর্বে বলা হইয়াছে যে জনক জন- 
নীর ন্যায় সন্তান হইয়া! থাকে; কিন্ত 
অনেক স্থলে তাহা না হুইয়া! পিতামহ 
বা মাতামহের ন্যায় হয়| থাকে, আ- 
বার অনেক সময় প্রপিতামহ বা বৃদ্ধ 
প্রপিতামহ বা তদৃপ্ধী কোন পুরুষের 
নায় হইয়া থাকে। আমর! সচরাচর 
পৌন্র ও পিতামহ একত্রে দেখিতে পাই 
বলিয়৷ তাহাদের আকুতির ব! প্রকৃতির 
সাদৃশ্য বুঝিতে পারি, কিন্তু তরূর্ধধ 
কোন পুরুষের সহিত সাদৃশ্য থাকিলেও 
দেখিতে পাই ন। বলিয়।' তাহ! জানিতে 
পারি না। যেস্থলে পূর্বপুরুষের আ- 
পন আপন চিত্রপট রাখিয়া যান ব! 
আপন আপন আকুতি প্রস্তরে খোদিত 
কর!ইয়া যান, নেস্থলে তাহাদের সহিত 
পরণত্তাঁ পুরুষের অতি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য 
মধো মধ্যে দেখিতে পাওয়। যায়। যে 
গঠন বা ভঙ্গী এক্ষণে বংশে নূন ব- 


লিয়। বোধ হইতেছে হয় ত তাহা কোন 
না কোন পূর্বপুরুষের ছিল, চিত্রপট না 
থাকায় তাহা চিনিতে পারা যাইতেছে 
না। এমনও কখন কখন দেখা যায় 
যে অতি দৃরজ্ঞাতি বা মাতৃকুলোস্তব কোন 
দূর"সন্বন্ধীয়দ্িগের পরস্পরের মধো অতি 
আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে । এস্থলে বুঝিতে 
হইবে যে &উভয়ের পূর্বপুরুষ এক ছি- 
ছিলেন বলিয়া উভয়েই গসেই পূর্ববরপুক- 
ষের আকৃতি পাইয়াছেন।% 

আকৃতির এইবপ সাদৃশ্য যে কত 
পুরুষ স্তর ঘটিতে পারে তাহার কোন 
নিশ্চয়তা নাই, শত .পুরুষ, সহত্্ পুরুষ 
অন্তরেও ঘটতে পারে। সে বিষয়ে 
ভনেক গ্রমাণও আছে, কিন্ত মে সকল 
গ্রামাণ পরীক্ষা করিতে. খেলে একটা 
কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক, তাহ! এইঃ__ 
আমরা এক্ষণে ধে যে জাতীয় জীব 
দেখিতে পাইতেছি, ইহার মধ্যে অনেক- 
গুলি পুর্বে ছিল না, ক্রমে একজাতি 
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হইতে অপর জাতি উৎপন্ন হুইয়! নানা 
জাতি হইয়াছে, ক্রমে আরও হইবে। 
ঈশ্বর কর্তৃক স্থৃষ্টি ব্যতীত নূতন নৃতন 
প্রকার জন্ত কিগ্রকারে জন্মিল তাহা পরে 
বুঝাইবার চেষ্টা করা যাইবে। কিন্তু 
তাহা ষে জন্মিতে পারে এক্ষণে কেবল 
এইটা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে) 
তাহা হইলে পূর্বসাদূশ্যের আশ্চর্য্য 
প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে । 

এক্ষণে আমরা যত জাতীয় পায়র! 
দেখিতে পাই, সে সকলের আদি 
*“ গোলা” পায়রা । সিরাজু বলুন? গুহ 
বাঙ্গ বলুন, লকৃক1 বলুন, লোটন বলুন 
ইহার কোন জাতিই পূর্বে চিল না। 
প্রথমে “গোলা” হইতে দ্বিতীর এক 
জাতি উৎপন্ন হয়, সেই, দ্বিতীয় জাতি 
হইতে ক্রমে আর এক তৃতীয় জাতি 
জন্মে এইরূপে ক্রমে ক্রমে ২৮৮ জাতি 
পায়রা উৎপন্ন হইয়াছে । এক্ষণে দেখা 
যায় এই সকল নূন জাতীর পায়বার 
বংশে মধ্যে মধো গোলা প'য়রার ন্যায় 
শাবক জন্মে। কেন জন্মে তাহা জিন্তাসা 
করা বাহুল্য। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া 
দেখুন, যে, যে লকৃকার অমলশ্বেত পক্ষ 


দেখিয়া আমরা প্রশংসা করি সেই লকৃ- 


কার বংশে যদি অকন্মাৎ গোলার নায় 
ডোরাবিশিষ্ট শাবক জন্ষে তবে কি 
বিবেচনা কর! যায়? লকৃকা এবং আদি 
“ গোলা” কত সহ সহঅ পুরুষ অস্তর 
হইয়। গিয়াছে তথাপি সেই আদি গোলার 
আকৃতি লকৃকার বংশে জম্মিতেছে। 


বঙ্গদর্শন । 


(পৌষ। 


ঘোটক আদিজাতি নহে। জেবর! 
নামক চতুষ্পদের অঙ্গ রেখার ন্যায় 
রেখাঙ্কিত একজাতীয় চতুষ্পদ হইতে 
ঘোটকের উৎপত্তি। সেই চতুষ্পদের 
সহিত এক্ষণকার ঘোটকের কত সহম্র 
পুরুষ অন্তর হইয়! গিয়াছে কিন্ত সেই 
চতুষ্পদের ন্যায় রেখাযুক্ত শাবক অন্যা- 
পিও ঘোটকের বংশে মধ্যে মধ্যে জন্মে । 

জনকভননীর দোষ গুণ, আকৃতি 
প্রকৃতি সন্তানে জন্মে ইহা আমর! সর্বদা 
দেখিতে পাই বলিয়া আর তাহা 
আশ্চর্য বোধ করি না। বৈদিক কারণ 
তত্প্রতি নির্দেশ করিয়া আমর1 এক 
প্রকার নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি; কিন্তু 
যে দোষ গুণ জনক জননীর ছিল না, 
পিতামহ বা মাতামহের ছিল অথবা! 
তৎপুর্বগ।মী শত পুরুষ ব! সহত্ম পুরুষ 
অন্তরে কাহার ছিল, সেই শত পুরুষ বা 
সহত্র পুরুষ উল্লজ্ঘন করিয়া অথবা 
কেবল এক পুরুষই উল্লজ্যন করিয়! তাহ! 
কিরূপে* অধস্তন কোন সস্তানে আইসে 
ইহা স্থির করা অতি কঠিন। ভারউঈন 
সাহেব অন্থভব করেন যে আমাদের 
অনেক দোষ গুণ বীব্বাহী হয়া অব- 
সর অবস্থায় বংশমোতে চলিতে থাকে 
কারণ পাইলেই কার্যক্ষম হয় নতুবা! 
সেইরূপ অবসন্নতভাবে থাকে । এই অ- 
নুভব সত্য হইলে হইতে পারে। কেন না 
দেখা যায় কাশ কুষ্ঠ প্রভৃতি উৎকট 
রোগ ছুই এক'পুরুষে অদৃশ্য থাকির! 
আবার ছুই এক পুরুষে গ্রকাশ পায়। 


১২৮৪) 


যদি মধ্যবর্তী পুরুষের বীজে সেই রোগ 
গোপনভাবে না থাকিবে তবে পরবর্তী 
পুরুষে আবাঁর কেন পুনঃগ্রকাশ হইবে । 
কেবল রোগ কেন? অন্য বিষয়েও 
কতকট। এইরূপ দেখা যাঁয়। ছৃগ্ধবততী 
গাভীর গর্তজ বৃযদ্বারা যে বস উৎপা- 
দিত হয় সে বৎস ্বন্পহুগ্ধার গর্তে জন্মি- 
লেও ছুগ্ধবততী হয়।* ছুগ্ধবতীর গর্ত 
বৃষদেহে ছুগ্ধবীজ না থাকিলে তাহার 
ওরসজাত বন অবিকল পিতামহীর 
ন্যায় দুগ্ধবতী কেন হইবে। আবার 
চমৎকার এই যে খ্রবৃষাত বৎস যে 
কেবল বহুহগ্ধী হইবে এমত নহে তাঁ- 
হার ছুগ্ধের স্বাভুতা পর্যযস্ত' অবিকল পিতা- 
মহীর ন্যায় হইবে। 

বৃষ সন্বস্কীয় কথাটী বিবেচনা! করিয়া 
দেখিলে প্রতীতি জন্মে যে সত্রীজাতির গুণ 
পুরুষেরও মধ্যে অতি প্রচ্ছন্নভাবে থাকে। 
দেখ! যায় পুরুষকে মুষ্বশূন্য করিলে 
অর্থাৎ খোজ! করিলে সেই পুরুষের স্ত্রী- 
পৃ্তি প্রকাশ হইয়! পড়ে । স্ত্রীজাতির 
ন্যায় তাহার মৃছুত্বর হয় ভীরুত্বভাব হয়; 
পুরুষের ন্যায় আর তাহার শ্শ্রু ব! ওষ্ঠ- 
লোম জন্মে না। ছাগকে ছিন্ন বৃষণ বা 
থাসি করিয়া দিলে ছাগীর ন্যায় তাহার 
যুখ লম্বা হইয়া পড়ে। কুনুটকে খাসি 
করিয়া দিলে আর তাহার দাস্তিক চীৎ- 
কার থাকে ন। পক্ষশিব! বা মাঁথায় ঝুট 
আর জন্মে না? কুন্কুটার ন্যায় ন্তাহার 


বৈজিকৃতত্ব। 


৪২৩ 


আকৃতি প্ররূণ্ত তয়। প্রচৃত্তির প্রবৃত্তি 
তাহাতে বলবত্তী হইয়। থাকে আর তয় কচ 
অগ্ডে বসিয়! তা দ্রিবে তাহার একান্ত ইচ্চা 
জন্মে। কোন, কু্কুটা কখন অগড ছাড়িয়া 
আহার অন্বেষণে যায় তাহা দূর হইতৈ 
লক্ষ্য করিতে থাকে, সময় পালেই দৌ- 
ডিয়। আসিয়া! তা দিতে আরস্ত করে। এই 
সকলস্ত্রী প্ররূতি পুরুনশরীরে অবশ্যই ছিল 
বলিতে হইবে । একজন পুরুষ আপনার 
পীত্রকে প্রতিপালন করিত, পৌন্রটার 
গর্ভধারিণী ছিল না বা অপর হ্বসম্পকীঁয় 
কোন ভ্ত্রীলোকও ছিলনা কাজেই শিশু 
ক্রন্দন করিলে তাহাকে ভূলাইবার নিমিত্ত 
বৃদ্ধ আপনার স্তন দ্দিত। মাতৃম্তনভ্রমে 
শিশু তাহা ওষ্ঠদ্বারা টানিত; ক্রমে বৃদ্ধাটর 
বামস্তন বুদ্ধি পাইতে লাগিল। পরে 
তাহাতে ছুগ্ধসঞ্চারও হইল। এই সকল 
ঘটনা দেখিয়া! একপ্রকার গ্রতীতি জন্মে 
যে পুরুষে জ্্ীপ্রকতি এবং তদন্ুরূপ 
আবার জ্ীতে পুরুষের প্রকৃতি হীনভাবে 
অবশাই আছে। কিন্তু পুরুষে কি প্রকারে 
স্ত্রীগ্রকৃতি আসিল জিজ্ঞাসা করিলে 
বলিতে হইবে যে তাহ! মাতৃবীজের দ্বারা 
আসিয়াছে । পুল্স হউক আর কন্যাই 
হউক প্রত্যেকেই জনকনননী উভয়ের 
অংশ পায় কাজেই পুরে স্ত্রীর প্রকৃতি ও 
কন্যাতে পুরুষের. প্রকৃতি থাকা সম্ভবু। 
তবে বিপরীত প্রকুতি শুলি কেবল অস্ফুট 
ও অগ্রকাশিত ভাবে থাকে মাত্র । 
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৪১৪ 


উপরে যাহা বলা গেল তাহা যদি 
বিচারে প্রকৃত বলিয়া স্তির হয় তান] 
তইলে আর একটী কণা স্বীকার করিতে 
হউবে। আমাদেব 'প্রতোকের শরীরে যে 
সকল চিহ্ন প্ররূতি বা শক্তি এক্ষণে 
প্রতাঙ্ষীডৃত হয় তাহা বানীত আরও শত 
শত প্রকৃতি বা শক্তি গুপ্ত রহিয়াডে। 
গ্রতোক পুর্বরপুকষের শাবীরিক ও মান- 
সিক বাতিক্রম বা বগাক্রম বীজবাহী হইয়। 
আমাদের শবীরে আসিয়া অগ্রকাশা 
ভাবে রহিয়াছে উপযুক্ত কারণ পাইলেই 
তাহার কোন কোনটি প্রকাশ পাইবে 
নতুবা পূর্বমত অপ্রকাশান্ডাবে আমাদের 
শরীরে থাকিয়া আবার যথারীতি বীজানু- 
গামী হইয়া সম্তানে যাঈবে এবং সেই 
সঙ্গে আমাদের নিজের, চিহ্নও লইয়া 
যাইবে । এইরূপে ক্রমান্বয়ে প্রত্যেক 
পুরুষের শারীরিক ও মানসিক সমুদয় 
তারতম্যের চিত ব অন্কুরঃযদি বংশপর- 
ম্পরা সকলের শরীরে আছে স্বীকার করা 
যায় তাহা হইলে পূর্বপুরুষের সহিত 
আমাদের সাদুশা কেন হয় বুঝিবার কতক 
উপায় পাওয়া যায়। কিন্তু বল! গিয়াছে 
যে সেই সকল চিহু বা অঙ্কুর প্রায় 
অধিকাংশই অবসন্ন অবস্থায় থাকে, 
কারণ পাইলেই কার্ধ্যক্ষম হয়, ফলতঃ 
কি কি কারণে কোন. কোনং অস্কুর কার্ধ্য- 
"কম হয় তাহার এপর্যান্ত সন্ধান হয় নাই। 
কত সহস্র সহত্র কারণ থাকিতে পারে 
তাহা মন্ুুষা দারা কখন মে আবিষ্কার 
হইবে আাপাততঃ এমভ/কোন ভরসা নাই। 


বঙ্গদর্শন । 


(পৌষ 


অনেকে বলেন যেস্তলে খিজাতীয় জম্ম 
হয় সেন্তলে পূর্বপুরুষের সহিত সাদৃশ্য 
ঘটিৰার কারণ জন্মে। কেন জন্মে তাহ! 
বলা যায় না, অথচ এইটী দেখা যায়। 
ঘোটক ও গর্দভে যে বৎস উৎপন্ন হয় 
দেখ। যায় যে প্রায় তাহাদের পদে এক- 
রূপ ডোরা আঙ্কত থাকে অথচ হয়ত 
ঘোটক কি গর্দভ উভয়ের মধ্যে কাহারও 
পদে সেরূপ ডোর] ছিল না। তবে 
কোগা হইতে 'আমিল? ঘোটক যে 
জাতীয় চতুষ্পদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে 
পূর্বে বঙ্গা গিয়াছে তাহার সর্বাঙ্ষে ধবূপ 
ডোর ছিল, গর্দভ সংশ্রবে ঘেটকের 
যে বৎস জন্মে তাহার পদ্দে ডোর! 
থাকিলে অবশা বুঝিতে হুইবে যে সেই 
বহু পূর্ববস্তী চতুষ্পদ হইতে এ ডোরা 
আসিয়াছে । শ্বেত লক্কার গর্তে শ্বেত 
লোটনের ওরমে যে শাবক জন্মে অনেক 
স্থলে তাহার পালকে কাল ডে!রা হয়। 


"গোলা সকল জাতি পায়রার আদি পুরুষ: 


এই.জন্য বলিতে হইবে সেই কাল ডোর! 


* গোলা পায়র। হইতে আসিয়াছে । 


যেরূপ অবয়ব সম্বন্ধে বলা গেল-- 
প্রকৃতি সম্বন্ধেও এরূপ পূর্বসাদৃশ্য 
ঘটে। আমাদের যে সকল শাস্তত্বভাব- 
সম্পর্ন গৃহপালিত চতুষ্পদ আছে ইহা- 
দিগের পূর্বপুরুষ বন্য ডিল এবং কাজেই 
তার্চাদের প্রকৃতি অতি উগ্র ছিল। 
এখনকার এই শাস্তগ্রকৃতি পগুদিগের 
মহধ্য যদি ছুই গ্বতন্ত্র জাতি হইতে বৎস 
উৎপাদন করান যায় সাহা হইলে সে 
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বৎস গৃহপলিতের ন্যায় শান্ত ভয় না, ওশৃপ্রের রসে যে সন্তান হঈল তাহার 
তাহাদের বন্য পূর্বপুরুষের ন্যায় উগ্র- নাম হঈল চণ্ডাল। চণ্ড শবে উগ্র। 
স্বভাব হয়।* ইহার ভূরি তৃরি প্রমাণ অতএব ছুই শ্বতন্্র জাতীর মন্ুষ্যলাত 
আছে। আমাদের মধ্যে উগ্রজাতিই এই সঙ্তান যে অতি নীচপ্রক্কৃতি ও অতি 
নিয়মটর এক প্রধান গ্রামাণ। আদিন নি, হন তাহার প্রনাণ আমাদের ভারত- 
ভাবস্থায় ভারতবর্ষীয় আর্ধ্যেরা কোল বর্ষেই পাওয়া যাইতেছে । জান্তশী- 
ভিল সাঁওতাল প্রদ্ভৃতি বন্যজাতিদ্িগকে নদীর ধাবে বিলাতিদিগের ওরসে এবং 
শৃদ্র বলিতেন এবং স্বণাধশনঃ আপনা তর্দেশীয় কুষ্ণবর্ণা কাফীদিগের গর্তে 
দের সমাজের সংস্পর্শে আসিতে দিন্তেন যে সকল সন্তান জন্মিরাছে তাহাদের 
না,কিন্তু কালক্রমে. তাহার কতক অন্যথা পৈশাচিক প্ররুতি দেখিয়া লিবিংষ্টন 
'ঘটিল; আবার কালক্রমে আর্ধ্য ও শুদ্র এই সাহের শিশ্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন। সেই 
হু স্বতন্ত্র জাতির মধো বর্ণশস্কর ঘটিল। দেশীর €োন বান্তি তাহাকে বলে বে 
বর্ণশঙ্কর সন্তানদিগের প্রকুন্তি অতি ভয়া- মহাশয়, শ্বেত পুরুব দেবতার হৃষ্ট, কষ- 
নক হইল । ক্ষত্রির ওুরসে শুড্রাণীর গর্ভে কার পুরুষও দেবতার স্ষ্ট; আর,এই দো 
যাহার! জন্মিয়াছিল তাহারা “উগ্র” এক্ষণে আসলারা পাপপুকষেব কষ্ট | 

উগ্রক্ষত্রিয় বা আগুরি। তাহ।দের এই আমাদের দেশে দ্বিজাতীর বংশ 
নামকরণ প্রকৃতি অনুসারে ' হইরাছিল আবার আবস্ত হইরাভে। আমর! তাহাদি- 
জাতি অনুসারে নহে। ত্রাঙ্গণীর গর্ভে গকে লচবাচর “মেটে ফিরিঙ্গি'” বলিয়! 
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1 এক্ষণকার উপ্রক্ষত্রিয়েরা আর উগ্র ন।ই। যে কারণে তাহাদের উগ্র. 
প্রকৃতি হইয়াছিল সে কারণও মার নাই। 
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থাকি) এই দেশীয়াদিগের গর্ভে এবং 
বিলাতিদিগের ওরসে তাহাদের জন্ম । 
গুনতে পাওয়া যায় মেটে ফিরিঙ্গিরা 
নীচপ্রকৃতির লোক, কিন্তু আমরা যাহ! 
দেখিয়াছি তাহাতে তাহাদিগকে বিশেষ 
নীচ বলিয়া বোধ হয় না। যে নীচত্ব 
দেখ! যায় তাহ! বোধ হয় শিক্ষার দোব- 
জনিত। হইতে পারে যে বিলাতির1 আর্ধ্য- 
ংশোদ্ভর, ও এদেনীয়েরাও আর্ীবংশো- 
স্তব, এই জন্য বিলাতীর়দিগের সহিত 
এদেশীর রক্ত মিশ্রিত হওয়ায় বিশেষ 
দোষ স্পর্শে নাই। যে দ্বির্লাতীয়ের 
ংশের কথা হানবোন্ড বা লিভিংষ্টোন 
প্রন্থৃতি সাহেবের উল্লেখ করিয়াছেন 
তাহা! বোধ হয় কাফী ও ফর!মি, অথবা 
চিনা ও আরবী,বা তদ্রপ অন্য কোন ছুই 
স্বন্থন্ত্র গঠনের মনুষা'দ্বার! যে সম্তভান উৎ- 
পাদিত হইরাছে তাহাদের সম্বন্ধে। ইয়ুরে- 
পীর ও ভারতবর্মীরদিগের মধো গঠনের 
বিশেষ কোন বৈজাত্য লক্ষ্য হয় না। 
কাজেই এই ছুই দেশীয় লোক দ্বারা যে 
বি্রাতীয় জন্ম হর এমত বলা যায় না । 








বগদর্শন। 


(পৌষ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ | 

সম্তষন যে জনকের ন্যায় কি পর্য্স্ত 
হইতে পারে তাহা৷ প্রথম পরিচ্ছেদে বল! 
হইয়াছে। জনকের ন্যায় না হইয়া 
সন্তান যে কতদূর পর্য্যন্ত পূর্ব্ব পুরুষের 
ন্যায় হয় সে বিষয় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
উল্লেখ করা হইল। সন্তান, আবার 
বংশের কাহারও মত ন৷ হইয়া একেবারে 
ভিন্ন বংশোপ্তব লোকের ন্যায় যে হইতে 
পারে,এক্ষণেং'নেই বিষয় বলা যাইতেছে। 

যে সকল দেশে বিধবাবিবাহ প্রচ- 
লিত আছে সে সকল স্থানে মধ্যে মধ্যে 
দেখা যায় যে দ্বিতীয় স্বামীর ওরসজাত 
সন্তান দ্বিতীয় স্বামীর ন্যায় ন! হইয়! 
মৃত স্বমমীর ন্যায় হয়। সন্তান উৎপ- 
তির ছুই চারি বৎসর পূর্বে যে স্বামী 
মরিয়া গিয়াছে তাহার আকৃতি, তাহার 
অবয়ব অনা ব্ক্তিজাত সস্তানে কিরূপে 
জন্মে ইহ! বিবেচনা করিতে গেলে আ- 
শ্চ্য হইতে হয়। ইহার কারণ অনেকে 
অনেক প্রকার অনুভব করেন। কেহ 
বলেন কখন কখন গর্ভে পুর্বস্বামীর 
বীঙ্গ সঞ্চিত থাকে ভজ্জন্তই এরূপ সন্তান 
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জদ্মে, কিস্ত এ কথ! অভি অগ্রাহ্য । কেহ 
বলেন গর্ভধারিণী যে মূর্তি ভাবনা ক- 
রেন সন্তানের সেই মূর্তি হয়; বিরহ- 
কাতর! স্ত্রী পূর্বস্বামীর মূর্তি সর্বদ! 
চিন্তা করিয়া থাকেন বলিয়! পূর্ব স্বামীর 
ন্যায় তাহাদের সন্তান হয়। কিন্ত এ 
অনুভব অনেকে আগ্রাহ্য করেন; তা- 
হারা বলেন যে,যদি কাহারও মূর্তি ভাব- 
নাই এরূপ সাদৃশ্যের কারণ হইত তাহ! 
হইলে গোমেষাদি পক্ষে এই কারণ 
খাটিত 'না, কেনন! চতুষ্পদের অন্যের 
আকার ধ্যান করিতে পারে না; অথচ 
পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে চতু- 
দের মধোও এ রূপ সাদৃশ্য ঘটে। গর্দ- 
-ভের ওরসে কোন ঘোটকী প্রথম গর্ভ- 
বতী হইয়! থাকিলে যদি সেই ঘোটকী 
আবার কোন সুন্দর ঘোটকের দ্বারা 
দ্বিতীয়বার গর্ভবতী হয়, তথাপি হয় ত 
সেই পূর্ববন্তী গর্দতের ন্যায় তাহার বৎম 
জন্মে। ঘে।টকজাত বৎমও যে গর্দ- 
ভের ন্যায় হইবে ইহা আশ্চর্যের বিষয়। 
কিন্তু এই রূপ ঘটন! ঘোটক,কন্কুর, মেষ 


শূকর প্রভৃতি অনেক চতুগ্পদের মধ্যে. 


পুনঃ পুন ঘটিয়াছে। পুর্ববকণিত 
আপন্তিকারীর। বলেন এইরূপ সাদৃশ্য 
গর্ভধারিণীর চিন্ত্রামনিত নহে,ইহ! কেবল 
রক্তসংশ্রব জনিত। তাহারা বলেন যে 
গর্ভস্থ জণের রক্ত সংশ্রবে মাতৃদেহ পিতৃ- 
চিন্বগ্রস্ত হয় এবং সেই চিহ্ন পরবর্তাঁ 
সম্তানে মধ্য মধ্যে অঙ্কিত হইয়! থাকে । 
এই অন্থ্ভব সম্বন্ধে আর একপক্ষ আ- 


বৈজিকতত্ব 
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পত্তি করেন যে যদি রক্তসংশ্রবে মাতৃ- 
দেহ পিতৃচিত্ুগ্রস্ত হয়, তবে পক্ষী সম্বন্ধে 
ত এই নিয়ম খাটে না, কেনন। পক্ষীর 
গর্ভস্থ অণ্ডের সহিত মাতৃরংক্তের কোন 
মতে সংস্পর্শ হয় না; অথচ চতুষ্পদের 
নায় পক্ষীরও শাবক পূর্ব গর্ভকর্তার 
ন্যায় কখন কখন হুইয়া থাকে । পক্ষী- 
দিগের মধো যে এরূপ সাদৃশ্য জন্মে 
একথা মকলে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করেন 
ন,কিস্তু ডাক্তার সেপিয়াস সাহেব এরূপ 
সাদ্রশা কপোতমধ্যে দেখিয়াছেন। কিন্ত 
ডারউইন সাহেব বলেন যে ইহার আরও 
প্রমাণ চাই। বাঙ্গালা দেশে এ সকল 
বিষয়ে বড় মনোযোগ নাই অতএব 
আমাদিগের মধ্যে কেহ যে ইহার কোন 
গ্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিবেন এমত 
সম্ভব নহে, কাজেই এই সহজ পরীক্ষার 
নিমিত্ত ইউরোপের মুখ চাহিয়া থাকিতে 
হইবে। 

গর্ভিনী যে মূর্তি ভাবন! করেন সন্তা- 
নের সেই মৃত্তি হয় পূর্বে এই বিশ্বাস 
সর্বত্র ছিল এবং আমাদের দেশে অদ্যা- 
পিআছে। ভরতবর্ষের শান্ত্রকারেরা 
গর্ভিণীর পক্ষে যে নিয়ম বদ্ধ করিয়া গিয়া- 
ছেন ক্তাহা দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয় যে 
তাহাদেরও এই বিশ্বাস সম্পূর্ণ ছিল। 
গর্ভিণী কুদৃশ্য বা কুৎসিত ব্যক্তি দেখিবে 
না, কেননা তাহাতে যস্তান কুৎসিত 
হইবে; সর্ধদ] ম্বামীকে দেখিবে এবং 
স্বামীর ন্যায় সন্তান হয় এমগ কামন। 
করিবে কেনন! যে ব্যক্তিকে সর্বদ! 
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দেখ। যায় বা সর্কদ! ভাবনা কর! যায় 
সস্তান তাহারই মত হর। 


মুনমমানদিগের মধ্যেও বোধ হয় 'এ 
বিশ্বাস কতক ছিল; কেন ন।, ব্নশ্রুতি 
আছে যে মুরসিদাধাদের কোন নবাব 
একবার একটি গণ্ভিণী ঘোটকীর সম্মুখে 
আপনার ইচ্ছামত বর্ণ চিত্রিত করাইয়। 
একটি যুত্তিকানির্ষিত অশ্ব রাখিরাছিলেন। 
প্রবাদ আছেবেসেই চিত্রিত 'অশ্বের নায় 
বদের বণ হইবে এই অনুত্তবে মৃত" 
মুর্তি চিত্রিত করাইযাছিলেন। লোকে 
বশে বতসও সেই চিত্রিতবর্ণ পাইয়া- 
ছিল। একথা কতদূর সত্য তাহা স্থির 
করিবার এক্ষণে কোন উপার নাই। 
কিন্ত লোকের যে এখিষয়ে কতদূর 
বিশ্বাস তাহা! এই প্রবাদ দ্বারা বুঝ! মাই- 
তেছে এবং তাহ।ই দ্েখাইবার নিমিত্ত 
আমারা এই নবাবি কৌশলের উল্লেখ 
করিলাম। 


পশুদিগের মধো রিপচিন্তা অসম্ভব 
বলিয়া বে আপত্তির কথ পূর্বে উল্লেখ 
করা হইয়াছে তাহা সহ্য হইলে হইতে 
পারে কিন্তু তাহা বলির। মন্তুষা সম্বন্ধেও 
যে সেই আপত্তি অবশ্য বলবতী হইবে 
এমত বোধ হয় নাঃ কেননা অনেক সমর 
চিন্তা হেতু গর্ভস্থ সন্তানের গঠন সম্বন্ধে 
তারতম্য হইতে দেখা গিরাছে। এক- 
বার হু্যগ্রহণের সময় একটি গর্ভবতীকে 
আছ্ধুুয়েরা নির্জন ঘরে শয়ন করাইয়! 
রাখেন। তাহাদের খিশ্বাস ছিল যে 


বঙ্গদর্শন । 
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গ্রহণের সময় গর্ভিণীকে. কতকগুলি বি- 
ষরে বড় সাবধানে থাকিতে হয়। পাছে 
তাহার অনাথা ঘটে এই আশঙ্কায় এক 
জন গ্রবীণ আসিয়! গর্ভবতীর নিকটে 
বসিয়াছিলেন, এমত সময় বাহিরে হঠাৎ 
একটা গোলযোগ হইবায় প্রাচীন ব্যস্ত 
হইর়] উঠিশেন, সঙ্গে সঙ্গে গর্ভবতী 
ও উঠিতে গেশেন কিন্তু তাহার শ্মরণ 
হইল যে তিনি নিষিদ্ধ কার্ধ্য করিতেছেন, 
অমনি পুনবায় শয়ন করিবার উদ্দোগ 
করিলেন। সেই সময় প্রচীনা দেখি- 
লেন যে গঞভবতী বামপদ চাপিয়াছেন 
এবং ঈষৎ বাকাইয়!ছেন। অমনি প্রাসীন। 
চীৎকার করিয়া উঠিলেন যে, গর্ভস্থ 
সস্তানের প1 বাঁকিয়া গেল) অন্যানা 
আত্মীয়ের আসিয়া সকলেই গর্ভবতীকে 
তিরস্কার করিতে লাগিলেন, গর্ভবতী 
ভয়ে অধোবদন! হঈপলেন। আমরা তৎ- 
ক্ষণাৎ যাইয়া বুঝাইবার এত চেষ্টা করি- 
লাম কিন্তুকোন্‌ ফল হইল না; গর্ভবতীর 
স্িরবিশ্বাস হইল যে তীহার সন্তানের প1 
বাক! হইবে। তিনি অনণরত তাহাই 
ভাবিতেন। সময়ে সন্তান ভমিষ্ঠ হইল 
কিন্তু গর্ভধারিণী যাহা ই তাবনা করিতেন 
তাহাই হইয়াছল। সন্তানটার বামপদ 
বাকা দেখিয়া আমরাও বিশ্বয়াপর হই- 
বাছিলাম। প্রায় ১৮ বৎসর বয়স্‌ 
পর্যন্ত সন্তানটির বামিপদ এত বাঁকা ছিল 
যে তাহার ভুত: ফরমাইস দিছে হইত। 
সম্প্রতি কয়েক বদর হুইল সে বক্রতা 
বিনা চিকিৎসায় সারির গিক্সাছে। এই 


১২৮৪ ।) 


ভঙ্গ বৈলক্ষণ্য গর্ভধারিণীর সর্বদা ভাব- 
নার ফল তিন্ন আর কি বলা যাইবে ?* 

আর একবার একজন ভাক্তার সাহেৰ 
কোন দীনহীন গৃহস্থকে অনুগ্রহ করিয়! 
চিকিৎসা করিতে গিয়াছিলেন। গৃহ- 
স্তের স্ত্রী তৎকালে গর্ভিণী ছিল। দ্বারের 
অন্তরালে ঈীড়াইয়া, গর্ভিণী সেই সাহে- 
বকে দেখিতে থাকে । এত নিকটে 
কখন সাহেব দেখে নাই অতএব সুবিধা 
পাইয়া বিশেষ আগ্রহের সহিত দেখিতে 
ছিল। সাহেব চলিয়া গেলে গর্ভিণী 
সকলের নিকট সাহেবের চুলের পরিচয় 
দিতে লাগিল। সাহেবের বর্ণই শ্বেত 
হয় কিন্তু তাহাদের চুলের বর্ণ যে শ্বেত 
হয় একথা গর্ভিণী একেবারে জানিত 
না, অতএব সাহেবের চুল দেখিয়া 
বিশেষ আশ্চর্য হইয়াছিল; মধ্যে মধ্যে 
কেবল তাহাই ভাবনা করিত। পরে 
তাহার সন্তান দন্মলে দেখা গেল যে 
তাহার চুল সম্পূর্ণ ইংরেজিবর্ণের হুই- 
য়াছে। সম্তানটি ৮।১* বৎসর অবধি 
জীবিত ছিল, তাহার চুল দেখিয়া সক- 
লেই আশ্চর্য্য হইত। বালকটি উপস্থিত 
প্রস্তাবলেখকের প্রতিবাসী ছিল। 

এই সম্বন্ধে আর একটি ঘটনা! আমা- 
দের বিশেষ জানা আছে। এক জন 
যুবা একখানি ইংরেজি পট ক্রয় করেন। 
পটখানিতে একটি স্থর্নীর শিশুর নিদ্রা- 
ভঙ্গ চিত্রিত ছিল। যুবা এক দিন 


জিপিও ক িপশীশীীশীপি শত 


বৈব্রিকত্ব। 
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দেখিলেন তীহার স্ত্রী অতি আগ্রহের 
সহিত পটখানি এক! দেখিতেছেন এবং 
মধ্য মধ্যে চিত্রিত শিশুকে আদর করি- 
তেছেন। ম্বাসীকে দেখিয়! যুবতী অপ্র- 
তিভ হইলেন এবং হাসিতে হাসিতে 
লিজ্ঞাসা করিলেন আমাদের কি এমত 
সুন্দর সন্তান হইতে পারে? এই সময় 
তিনি গর্ভবতী ছিলেন। তাহার স্বামী 
দেখিলেন যে গর্ভবতী সর্বদাই সেই 
পটখানির নিকট দীড়াইয়া থাকেন। পরে 
যথাকালে তাহার পুজ্র জন্মিল; "প্রায় ছয় 
মাস বয়সের.সময় দেখা গেল যে সস্তা- 
টার উদর ও বক্ষের গঠন পটের চিত্রিত 
শিশুর ন্যার হইতেছে। পরে ক্রমে 
তাহার সর্বাঙ্গ সেই মত অবিকল হইল। 
এই মময় যিনিই পউখানি দেখিতেন 
তিনিই মনে করিতেন যে উহা! বালক- 
টির গ্রতিমূর্তি। এই আশ্চর্য্য সাদৃশ্য 
বালকের প্রা ছুই বসর বয়ন অবধি 
ছিল। কিন্তু পরে আর রহিল না। এই 
কয়েকটি উদাহরণ দ্বারা অনেকে বুঝিতে 
পারিবেন যে গর্ভবতীর চিস্তান্ুরূপ সন্তান 
হওয়া নিতান্ত অমূলক নহে। 

সাদুশা জণক জননীর সহিত হউক, 
অথবা অপর কাহার সহিত হউক,অনেক 
সময় তাহা কেবল অগ্পকাল স্থায়ী হয়; 
কখন বা তাহ! কেবল সময়ে সময়ে হয়। 
ডারউইন সাহেব বলেন এইরূগ সাদৃশ্য 
কেবল পশুদিগের মধোই দেখা! যায়। 


* যদ এই পরিচয় কেহ বিশেষ করিয়া জানিতে চাহেন, কাষ্ঠশালী গ্রামে 


'গেলে জানিতে পারিবেন । 
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তিনি একবার কৃষ্ণবর্ণ কুকুটের দ্বারা শ্বেত 
পক্ষ যুক্ত কুকুটার শাবক উৎপাদন করেন। 
কতকগুলি শাবক প্রথম বৎসরে অমল 
শ্বেত হইল, পর বৎসরে কাল হইয়! 
গেল। আবার কতকগুলি শাবক প্র- 
থম বৎসরে কৃষ্ণবর্ণ ছিল দ্বিতীয় বৎসরে 
অমল শ্বেত না৷ হউক এক প্রকার শ্বেত- 
পক্ষ বিশিষ্ট হইল। ভারউইন সাহেব 
বলেন তিনি হোফাকার নামক বিদেশীয় 
পণ্ডিতের গ্রস্থে পড়িয়াছেন যে রক্বর্ণ 
ষাঁড়ের ওরসে কুষ্ণবর্ণ! গাস্ভীর গর্তে যে 
বৎস জন্মে,অথবা ক্ুষ্ণবর্ণ াড়ের ওরসে 
রক্তবর্ণা গাভীর গর্তে ষে বস জন্মে 
তাহা কখন কখন প্রথমে রক্তবর্ণ হয় 
পরে কালবর্ণ হয়। আমাদের দেশে 
এরূপ বর্ণ পরিবর্তন গে! জাতির মধ্যে 
অনেকেই দেপিয়াছেন | 

আকৃতির পরিবর্কন সর্বদাই হইতেছে 
সকলেই তাহা দ্বেখিতেছেন, বালাকালে 
এক আকৃতি, বার্ধক্য আর একরূপ। 
শৈশবে, কৈশোরে,যৌবনে, বার্ধাকো যে 
পরিবর্তন হয় তাহা সচরাচর এক 'জাকৃ- 
তির পরিবর্তন মাত্র, কিন্তু যাহ! বল! 


বঙ্গদর্শন। 
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যাইতেছিল তাহা স্বতস্ত্র। পূর্ববকথিত 
শিশু ছয়মাস বয়স্‌ হইতে প্রায় ছুই 
বৎসর বয়স পর্যাস্ত পটের চিত্রিত বাল- 
কের ন্যায় হইয়াছিল পরে আর এক 
প্রকার হইল। আমাদিগের কথার 
তাৎপর্য্য এমত নহে যে এই পরিবর্তন 
কেবল বয়োবৃদ্ধি অনুসারে মূল আকা- 
রের তারতমা মাত্র ; এমত কথা! বলিতে- 
ছি ন! যে সেই আকার রহিল, বয়ো- 
ভেদে তাহার কিছু ভিন্নতা হইল। 
আমর! স্বতন্ত্র প্রকার পরিবর্তনের কথা 
বলিতেডি। পূর্ব আকার লুপ্ত হইয় ভিন্ন 
আকার পরিস্ফুট হয়, অর্থাৎ মূল আকা- 
রের পরিবর্তন ঘটে, ইহাই বলিতেছি। 
আমাণের বিশ্বাস যে একব্যক্তির আকুতি 
ক্রমে পরিবর্তিত হুইয়! অপর ব্যক্তির 
ন্যায় হইতে পারে । এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ 
অসঙ্গত বলিয়া অনেকের বোধ হইবে, 
পুর্বে আমাদেরও তাহা! বোধ হইতে 
পারিত, কিন্তু বাহার পরীক্ষা করিতে 
প্রস্তুত আছেন তাহারা যেন অন্যের 
ন্যায় অগ্রাহ্য না| করেন। 


» ৪৮০৮ 


প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিগ্ত সমালোচন। 


চিকিৎসাতত্ব ও. চিকিৎসা- 


প্রকরণ । শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধায়, 
বি এ, এম বি কর্তৃক সঙ্কলিত। তৃতীয় 
সংস্করণ। ভবানীপুর, সাপ্তাহিক সং- 
বাদ যন্ত্রে শ্রীব্রজমাধব বনু কর্তৃক মুদ্রিত। 


বলিবার আবশ্যকতা ন।ই। ১০৬* পত্রের 
গ্রন্থ যে স্থলে অষ্লীকালের মধ্যে তিনবার 
মুদ্রাঙ্কন করিতে হইয়াছে সে স্থলে স্পষ্ট 
৫দখ। যাইতেছে গ্রস্থখানি দেশে বিল- 
ক্ষণ পরিচিত এবং আদৃত। আর 


এই গ্রস্থখানির সম্বন্ধে আমাদের কিছু? সমালোচন। দ্বার" ইহার পরিচয় দিতে 


১২৮৪) 


হইবে না, তথ।পি গঙ্গাগ্রসাদ বাবু স্মরণ 
করিয়া সমালোচনার্থ গ্রন্থখানি পাঠা- 
ইয়াছেন। তিনি গ্রন্থখানি না পাঠাইলে 
আমরা ক্রয় করিতাম, গৃহস্থমাত্রেরই 
এন্থখানি নিতান্ত প্রয়োজনীয় । মুদ্রাঞ্ধন 
কার্ধা পরিপাটী হইয়াছে ব্রজমাধব বাবু এ 
বিষয়ে আপনার বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। 

উপন্যাস-মালা। শ্রীযুক্ত রায় 
শশিচন্ত্র দত্ত বাহাছুর প্রণীত। নং ৩ 
মুজাপুর স্ীট, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় 
হইতে প্রকাশিত। মূল্য পাচ সিকা 
মাত্র। 

গ্রন্থকার বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন যে 
প্রায় ৩২ বৎসর হইল, এই উপনাস- 
গুলি ইংরেজিতে লিখিয়! প্রকাশ করি- 
য়াছিলেন, অধুন। বাঙ্গাল! ভাষায় বর্ত- 
মান আকারে বঙ্গীয় পাঠকবর্গ সমীপে 
উপস্থিত করিয়াছেন । তাহার ভরস! 
যে গল্পগুলি জনসাধারণের মনোরঞ্জন 
করিতে পারিবে। কিস্ত বোধ হয় এভরস। 
তাহার সম্প্রতি জন্মিয়াছে, নতুবা এত 
দিন গল্পগুলি ইংরেজিতে লুকাইয়া রাখি- 
বেন কেন? ষতকালে গল্পগুলি ইংরে- 
জিতে লিখিত হইয়াছিল, তৎকালে 
বাঙ্গালা ভাষার পাঠক ছিল না, কিন্ত 
বোধ হয় এই গল্পললেখকের ন্যায় লেখক 
যদি তৎকালে চেষ্টা করিতেন বাঙ্গালায় 
পাঠক ভুটিত। পাঠাগ্রস্থ ছিল ন! বলি- 
যাই লোকে তখন পড়িত না.। পাঠ্য 
গ্রন্থ নাই তবু লোকে পাঠ করিবে এরূপ 
প্রত্যাশা কেবল হিন্দুকালে হইতেই 
জন্মিবার সস্তাবন! ছিল। তৎকালে 
আমাদের কতবিদ্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ 
ইংরেজি সাহিত্যের সহ/য় হইয়াছিলেন। 
তাহাতে ফল কি হইয়াছিল বলিতে 
পারি না, কিন্তু আমর! দুর হইতে দেখি- 
তাম কয়েক জন যুবা'সমুদ্র বাড়াইবার 
নিমিত্ত ঝিনুক হস্তে-অলপিঞ্চন করিতেন। 


প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন। 


৪৩১ 
উপস্থিত উপন্য'স মাল ইংরেজিতে কর- 
জন পড়িয়াছিল গুনি নাই, কিন্তু বাঙ্গাল! 
ভাষায় যে শত শত লোকে পড়িয়া 
আপ্যায়িত হঈবে তাহা! আমর! কতক 
নিশ্চয় বলিতে পারি। অনুবাদ সুন্দর 
হইয়াছে,ভাষাস্তরীকৃত বলিয়া! একেবারে 
বোধ হয় না। কিন্ত যে প্রণালীতে গল্প 
বল! হইয়াছে তাহ ইংরেজি প্রণালী ; 
বাহার ইংরেজিতে ক্ষুদ্র গল্প পাঠ করেন 
নাই তাহাদের পক্ষে উহা নৃতন বলিয়া 
বোধ হইবে, সে প্রণালী ইংরেজি হউক 
কিন্ত সুন্দর। 


ভারত-উদ্ধার অথব! চারি আনা 
মাত্র (ভবিষ্য ইতিহাসের এক 
পৃষ্ঠা) প্রীরামদাস শর্মা বিরচিত। 


কিরূপে ইংরেজ হইতে ভারত উদ্ধার 
হয়, কাব্যথানিতে তাহাই রচিত হুই- 
য়াছে। কিরূপে 
রঃ __ ছূর্দাস্ত বাঙ্গালী-__ 
তাজ্জিয়৷ বিলাস-ভোগ, চাকুরীর মায়, 
টানাপাখা, বাধ হু'ক], তাকিয়ার ঠেস 
উৎস্থজি” সে মহাব্রতে, সাপটি গু'জিয়] 
কাচার অন্তরে নিজ লম্বা! ফুল-কৌচা1,__ 
ভারতের নির্বাপিত গৌরব-প্রদীপ,__ 
তৈলহীন, সল্তে-হীন,আভাহীন এবে-_ 
জবালাইল! পুনর্ব্বার, উজ্জ্বলিয়া মহী।” 

ভারত উদ্ধারের সুত্র এই £- একদিন 
বুদ্ধিমান বিপিন গোলদীঘি তটে একা! 
ভ্রমণ করিতে করিতে ভাবিতেছিলেন 
“ছাড়িয়া জননী-স্তনা ধরিয়াছি পুথি, 
নিদ্রা নাই, ক্রীড়া নাই, আমোদ বিশ্রাম, 
যথাকালে উপভিল মাথার ব্যারাম। 
এখন যে খেটে খাব সে গুড়েও বালি। 
ভাবি নিরুপায়, আসি সাহিত্যের হাটে 
বিবিধ কল্পনা-খেল! করিতে লাগিনু, 
সাজাইনু নানা মতে দ্রব্য অপরূপ, 
ঘুমস্ত ভারতে ডাকি লক্ষ সম্বোধনে 





৪১২ 


জাগাইতে গেমু--ওমা! সকলেই জেগে, 
সকলেই ভাকিতেছে--ভারত! ভারত! 
সকলে বিক্রেতা হাটে, ক্রেতা কেহ নাই-_ 
ভাবতে ভারত-কথ] বিকায় না আর। 
গিরাছে ধর্থ্ের দিন, এবে গলাবাজি, 
তা'ও যদ্দি ঘরে গেয়ে করিবারে পার। 
_উপায় কিছুই নাই! গ ক * 
ইচ্ছ। করে এই দণ্ড বটি করি করে 
৪ চে ক 

-_প্বটউয়া দিই যত পাষণ্ড ইংরাজে 1” 

বিপিন বাবু শেষ “প্রিয়বন্ধু কামিনী- 
কুমারের” সহিত মিলিত হইর। এক স্থানে 
সভা সংস্তাপন করিলেন । 

“অজীণ দ্বিতল গৃহ ইষ্টক-রচিত,__ 
লোণা-ধরা, বালি-চুর্ণ-কাম স্ডানে স্থানে 
খ্সিয়া গিয়াছে, তাই ইট দেখ। যায়,__ 
শোভিছে, স্থুরম্য রাজ-পথের উপরে, 
আঁকা বাকা, উচু নীচু, কাষ্ট-দরও-শ্রেণী- 
আবৃত অলিন্দ তার ম্লান ভাবে ঝুলি, 
নশ্বর জগৎ, তাই প্রমাণিছে যেন। 
অযুত ভূতার ঘর্ষে সোপানের উট 
ক্ষয়িত কোথায়, আর স্থলিত ₹চিৎ। 
উপরে সুন্দর ঘর, দীর্ঘ বিশ ভাত, 
প্রশ্থে অন্ুমানি, হ'বে হাত মাত আট; 
মাছুরিত মেজে, তাঁর উপরে চেয়ার 
সারি সারি স্থসজ্জিত, পূর্ণ চতুষ্পদ, 
ত্রিপদ ছু চারি খান; মধ্যস্ত টেবিল 
কালের করাল চিহ্ু দেখাই'ছে দেহে। 
জীণ, শীর্ণ, ছিন্ন রজ্জু আশ্রয় করিয়া, 
বিলম্বিত টানা-পাখাঃ চীর আবরিত । 
পড়িত সে এত্ত দিন? কেবল সন্দেহ 
দ্রড়ি আগে ছেঁড়ে কিম্বা কড়ি আগে পড়ে। 

এ হেন মন্দিরে “মার্ধা কার্যাকরী সভা” 
প্রতি শনিবারে বৈসে। ধন্য সভ্যগণ ! 
ধন্য অনুরাগ !"” 

বিনা রক্তপাতে ভারত-উদ্ধার স্থির 
হ্‌ইল । ছাড়ি, লঙ্কা!) পটকা সার পিচ্- 
কারি বটি এই কয়েক দ্রব্য যুদ্ধের উপ- 


বঙ্গদর্শন। 


(পৌষ। 


করণ। .ছাতু দ্বার৷ সয়েজ নমুদ্রের জল 
শোষণ করিয়া ইংরেজের ভবিষৎ পথ 
রুদ্ধ হটবে,বলিয়। ছাতু ক্রয় করিয়া,সমুদ্র- 
ধারে পাঠান হইল। আর২ সকল উদ্যোগ 
হইল । বিপিন বাধু স্ত্রীর নিকট হইতে 
বিদায় হইবার নিমিত্ত বলিলেন, 
“শ্বদেশ-টদ্ধার কল্পে ধাহ্নিরিৰ আঞ্জি 
করিব বিচিত্র রণ ইংরান্সের সনে 
শেষে পরাস্তিব তারে, সফল জনম 
করিব, ভারতে দিয়া স্বাধীনতা ধন।” 

বিপিন বাবুর স্ত্রী বিস্তর বুঝাইলেন, 
“রক্ষা কর নাথ, যুদ্ধে যাওয়া হবে না, 
কোথায় বাজিবে অঙ্গে-__-___ 
-াাাবলি প্রাণ নাথ 
দেশ ত দেশেই আছে কি আর উদ্ধার? 
এতই অমুল] ধন স্বধীনতা যদি 
নিতাস্তই দিবে যদ্দি সে ধন কাহারে, 
আমারেই দেও নাগ, ল'ব শিবংপাতি ;” 

বীরশ্রেষ্ঠ তাহা শুনিলেন না। বঙ্গবীর 
সকল যুদ্ধে যাত্র। করিলেন । 

“গড়ের সম্মুখে গিরা বীরবুন্দ এবে 
ঈাড়াইল| বাহ রচি-_--__ 
করাল কাতার দিয়া ঈাড়াইলা সবে 
পটকা এক এক হাতে । বিপিন 'আদেশে 
প্রসারি* দক্ষিণ বাহু যথাসাধ্য যার 
সবলে নয়ন মুদি সুখ ফিরাইয়। 
পটকা ছুড়িল ভীম বজ্ নাদ করি।” 

এইরূপে ভারত উদ্ধার হইল । 

এখন কথা এই | রামদাস শর্মা 
আমাদের পুর্ব পরিচিত; কল্পতরুর মূলে 
আনাদের সহিত তাহার আলাপ হয়। 
আমর! তাহার মাই ডিয়ারের মধ; 
এক্ষণে আনেকের ভয় পাছে রামদাসকে 
দুদ্ান্ত বাঙ্গালির, কোন দিন “বিটা ইয়া” 
দের়। কিস্তু তাহার কারণ দেখি না। 
বাঙ্গালির চিরক!ল বীরপুরুষ, তাহাদের 
বীরত্ব বর্ণনায় তাহারা অবশ্য আপ্যায়িত 
হইবেন। 


বজদ 


মাসিক পত্র ও 


শন | 


সমালোচন। 


পঞ্চম 
০৯৯৭ 


খণ্ড। 


বডি ও 
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মানব ও যৌননির্বাচন। 


মানবসমাজে যৌননির্ব্বাচনের কার্ধ্য 
সমালোচন করিবার পুর্বে বলিয়! দেওয়া 
উচিত) ষে যৌননির্বাচন কি? কোন 
বিষয় লইয়া! আন্দোলন করিবার পুর্বে 
স্তির করা উচিত,বিষয়টা! কি? সে জন্যও 
বটে, আর অনা কারণে এ স্থলে বিষয় 
নির্ণয় আবশ্যক । ষাহার৷ পাশ্চাত্য 
জ্ঞানের সঙ্গে সাক্ষাৎসন্বদ্ধে সুপরিচিত 
নহেন, এবং ধাহার। অল্পপরিচিত, তাহা- 
দের কাছে বিষয়টা নৃতন;-_অস্ততঃ 
বাঙ্গাল! ভাষায় এবিষয়ের আন্দোলন 
বন্দ পূর্বে হইয়! থাকে, তাহা! আমি অব- 
গত নহি অনেকের কাছে কথ।টাও 
নৃতন। 

যৌননির্বাচন একটা! শক্তি। শক্তি- 
মাতেরই পরিচয় কার্ধ্ের ঘার।। কোন 


শত্তিরই কার্য্যনিরপেক্ষ ব্যাখা সম্ভবে 
না। আমর] যৌননির্বাচনের কার্য 
দেখিয়া যৌননির্ববাচমের প্রকৃতি বুঝা- 
ইব। 

সকল জাতীয় জীবের মধ্যেই স্ত্রী 
এবং পুরুষ, এতছুভয়ের মধ্যে অমেক 
শারীরিক প্রভেদ দেখা মায়, অনেক 
মানসিক প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। এই 
সকল বিভিন্নতা তিন শ্রেণীতে বিভাগ 
করা যাইতে পারে। 

স্ত্রী এবং পুরুষ বলিতে গেলেই 
কতকট! প্রভেদ আপন] আপনি আ- 
গিয়া পর়ে। সে গ্রাভেদ না থাকিলে 
স্ত্রীপুরুষে পার্থক্ও থাকে না। সন্তা- 
নোংপাদনের সঙ্গে যে সকল ইন্দ্রিয়ের 
যে সকল শারীরিক গঠনের সাক্ষাৎ" 

ষ্ 


৩৪ 


সথন্ধ আছে, স্্রীপুরুষে হাহারা স্বচম্থ 


্বতস্ত্র। এইগুলিকে গৈসগিক অথবা 
মুখ্য যৌনচন্ন বলা যায়। 

অনেক জীবের স্্রীপুরুমের মধো আর 
একপ্রকার পার্থক্য দেখ। যর । অপ- 
ত্যযোত্পাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে এ পার্থকোব 
সাক্ষাং্সম্বন্ধা নাই) ম্বতরাং এ সকল 
স্্রীপূ্ষ পার্থকোরই ফল নহে। কোন 
কোন জান্তীর ভাবের মুদা টলাৎমন্তিব 
উপারীভূ চ অনেক শংরীরিক গঠন %*রুষে 
ফেখা যায়, তাভা (সই জাতীয় এতে 
নাই । পুর্ষ ধৃদ্ধ-রক্ষার্থ কতকগুলি 
চাঠন আছে, স্ত্রীতে নাই । সন্তানরক্ষার 
সন্তান প্রতিপালনের উপযোগী শারী- 
রিক গঠন অনেক জাতীয় স্ত্রীর আছে। 
পুরুষের নাঈ-_বেমন, মানবীর স্তন 
এ মকল পার্থকা 'প্রাকৃতিক 
স্ত্রীকে পাইলে ধরিয়া 


ইতাদি। 
নির্বাচনের ফল। 
রাখিবার জনা শানকন্তলে পুরণ উপান্ 
আবশ্যক হ্যা পড়ে। ভাক্তার ওধা- 
লেন বলেন) এমন কটি আছে যাহাদের 
পুরুষের পর্দ কোণ কারণ ভগ্ন হয় 
গেলে আর তাহারা ক্রীনংসর্গ কর্ণতে 
পারে না। এমন অনেক সাসুদ্রক গরীব 
আছে, যাহাদের পুরুষের পদ সঞ্ল 
প্রাপ্তবৌবনে মস।নানা পুষ্টিলাভ করে। 
এস্লে অন্ুুনান ফবা ঘায় যে এই সকল 
জীব নিয়ত সাগরোর্শি দ্বারা ইতস্ততঃ 
পরিচালিত হয়, সুতরাং স্ত্রীকে আপন 
আয়ত্তে ধরয়া রাখিবার উপায় না থা- 
কিলে অপত্যোৎপাদন প্রক্রিয়। অন্তর 


বঙ্গদর্শন । 


(মাথ। 


অথব! ছুর্ঘট হইয়া! উঠে। কাজেই ইভা- 
দের পদ সকলের দৈর্ঘা এবং পুষ্টির 
অভাবে তজ্জাতীয় জীবপ্রথাহের রক্ষা 
অসন্ভব। সুতরাং এস্কলে প্রাকৃতিক 
নির্ব্বাচনের কার্ধ্য বলিতে হইবে। 

আর কতকগুপ্লি পার্থকা আছে, সে- 
যৌননির্বাচনের ফল-_অর্থাৎ 
সেই অঙ্গ, দেই ইন্ড্রিয় ছিল বলিয়া! শ্লী- 
লাভচেষ্টা'য় একডন পুরুষ অপরের 
অপেক্ষা অধিকতর কতকার্ধা হইয়ছে-_ 
সেই অঙ্গ, সেই ইন্জিয় চিল না বলিয়! 
একজন পুরুষ অপরের নায় স্ত্রীলাভ 
করিতে পারে নাই। একটি স্ত্রী আছে; 
-তোমাভে এবং অপর এক বাক্তিতে 
সেই স্ত্রীলাভ লইয়। গ্রাতিযোগিত । মনে 
কর সেইজ্ত্ী স্থুকঠনংগীতান্ুরাগিণী। 
এখন, এ গ্রতিদ্বন্বিতার ফল কি দীড়া- 
উবে? ভোমাদের হুইজনের মধ্যে ধিনি 
স্তকঠ. অথব! যাহার ক£ধবনি সেই স্ত্রীর 
কর্ণে স্ন, দেই অবশা রুচকার্ধ্য হইবে। 
তমি যদি সক না হও, তোমাকে 
মনোদ্ঃখে, অ্ানমুখে, মাথা চুলকাইতে 
চুলকাতে ফিরিয়া যাইতে হইবে। 
যদ সেই ভাশ্ীয় জীবের সকল স্ত্রীই 
সংগীতাঙ্ুরাগিণী, স্ুকঠপক্ষপাতিনী হয়, 
তাহা হইলে অবশ্য এই ফল দীড়াইবে 
যে, যাহারা স্ুক্ঠ নহে তাহাদের 
আনৃষ্টে স্ত্রীগ/ভ হইবে না, স্ৃতরাং তাহা- 
দের বংশলোপ হুইবে। যাহার] স্থু- 
ক ত্বাহারাই কেবল স্ত্রীলাভ করিবে-_ 
কেবল তাহাদেরই বংশ থাকিবে। 


গুলি 


১১৮৪1) 


এইস্তলেআর একটী কথ। বুঝ 'ঈতে 
হইতেছে । উত্তরাধিকার নিয়মের কথ! 
সকলে শুনিয়া থাকুন বা না থাকুন, 
গাণ্টনের * গ্রতিভার উন্বরাদিকা'র" গ্গ 
সকলে পড়িয়া থ'কুন না না থ'কুন, 
পিডগ্ররূতি মে অনেকটা পুত্রে বর্ডে নাত 
সকপুলই কানেন-__তান্তনঃ এততস-তা 
মূলক প্রচলিত প্রবাদটা সকলেই শুনি- 
যাছেন। গ্রাবাদটা সতা। এসে 
বভ প্রমাণ সংগৃহীত এবং সমানোচি 
ভইয়াছে, কিন্তু উহার গ্মবতারণান এ 
উপযুক্ত স্ভান নতে বলিয়া আমবা প্রমাণ 
্রায়োগে বিরত হঈলাম। 
চারিটা মোটামুটি কথা বলিয়৷ দওয়া 
বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। 

উহা! বোধ হয় সকলেই লক্ষ্য করি- 
যাছেন যে, বিশেষ বিশেষ কচি, বুদ্ধি- 
মত্্া, সাহস, বিশেষ বিশেষ পরিবাঁবের 
"সকলের মধোই দেখা যায়। প্রতিভার 
ন্যায় জটিল শক্তির উত্তরাধিকার হয়। 
এবিষয়ে গাপ্টন সাহেব বহু যুক্তি দিয়া- 
ছেন, বহুতর ছষ্টাম্ব দেখাঈয়াছেন-__ 
তন্মধো পিতাপুজ্র ভর্শেল, পিভাপুল্র 
মিল, পিতাপুজর ফক্স, পিহাপৃন্ন পিটের 
কথা সকলেই জানেন। গ্র্বার বি- 
খাত « গ্রেণেডিয়ার' সৈন্যদংলর কথ:ও 
সকলে জানেন। যেসকল গ্রামে ওই 
দ'র্ঘকায় পুরুষ এবং তাহাদের দীর্ঘকায় 
স্্রীগণ বাস করিত, সে সকল গ্রামে বছু- 


তাবে দু 


মানব ও যৌননির্র্বাচন। 


৪৩৫ 


তর দীর্ঘকায় 
ডারুইন সাতেব এপিষয়ের বিস্তত সদা- 


৫লাকের জন্ম চইত। 


লোচন করিয়াছেন ।ঈ 

'এই নিয়মান্ুসাবে স্বকদ্দগের বংশ- 
দূরবা সক হঈল। এবং অন্তশীলনে 
সেই ক্ষমতা আরও পবিপুষ্ট হইল। 
আাতাদের মধো ও আবার রূপ নির্বাচন 
হইল,_ সেই স্বুকদ্িগের মপো যাহা- 
দিগের কু ্সধিকততর স্তর তাহাদেরই 
বশ থার্কল, 'অনোর থাকিল না, কেন 
না তাহাদের দগ্ধ অদষ্টেক্সীলাভ হইল 
না। এইরূপে সেই জাতীয় জীবের মধ্যে 
ক্রমশঃ কমাধুর্ম গুণের পুষ্টি হইতে লা- 
গিল। ইহারঈ নাম যৌন নর্বাচন। 

কিন্ত সকল জাতীয় জীবেরই স্ত্রী কিছু 
করবে মোহিত। হয় না__সকলেরই 
প্রেম প্রলোভন কিছু শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট 
ভয় না। কোন জাতীয় স্ত্রী হয় তত সৌন্দ- 
ধের অন্ুরাগিণী--পুরুয়ের ধ্ণবৈচিত্রা 
দেখিয়া যুদ্ধ হয়। এস্থলে যোননিব্ব- 
চলে বর্ণের বৈচিত্রা, সৌন্ধর্য্যের চটক 
রদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে । কেহ বা! নৃত্যের পক্ষ- 
পাতিনী--তঙ্জাতীয় পুরুষের নৃত্যক্ষমতা 
ক্রমে পরিপুষ্ট হইবে । কোন জাতীয় 
সত্রীভয় ও সগন্ধে মুগ্ধ__পুরুষের শরীর- 
নিঃস্বজ সৌরভে উদ্দ ও হইয়া আত্ম- 
সমর্পণ “করে ইহাদের মধো যৌন 
নির্ব।/ন পুরুষের সৌরভবিকীরণক্ষমত] 
বৃদ্ধি ক(রবে। 
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সকল সময়ে আবার এত সহজে স্ত্রী- 
লাভ ঘটিয়া উঠে না। যখন একজন 
স্ত্রীর অনেক প্রয়াসী, অথবা অল্পসংখাক 
স্ত্রীর অধিক সংখ্যক প্রেমপ্রার্থী জুটে, 
তখন মহাঁকলহ উপস্থিত হয়। তখন 
কাজেই তাহাদের মধ্যে বিবাদ হইকে। 
স্তন্যপায়ী জীবদিগের মধ্যে স্ত্রীলাভ 
চেষ্টা প্রায়শঃই যুদ্ধে পরিণত হয়। সময়ে 
সময়ে এমন কলহ, এমন ঘোরত্তর বুদ্ধ 
হয় ফে, মৃত্য পর্য্যন্ত না গড়াউয়। তাহার 
অবসান হয় না। শশকের ন্যায় ভীরু 
এবং শাস্তপ্রকূতি জীবের মধোও স্ত্রীলা- 
ভের জনা বিবাদ করিয়া একজন অপরকে 
মারিয়া ফেলিতে দেখা গিয়াছে ।* 

যাহার! ছুর্ধল তাহার! হয় মরিয়া যায়, 
নয় রথে ভঙ্গ দিয়া পলাইয়! যায়। যাঁ- 
হারা বলবান্‌ তাহার থাকে, তাহাদের 

ংশবৃদ্ধি হর এবং বংশধরের! পিত্‌ প্র- 
কৃতি প্রাপ্ত হয়। এইবপ নির্বংচনে 
পুরুষের! বলবান্‌ হইয়৷ উঠে। এইরূপ 
নির্বাচনে স্ত্রীপুকষে ৰলের তারতম্া, 
আকারের তারতম্য, সাহসের তারতম্য, 

. বুদ্ধির তারতম্য । 

এইগ্থলে একট সমস্য। উপস্থিত হয়। 
যে সকল পুরুষেরা অন্য পুরুষকে পরা" 
জিত করে, অথব! স্ত্রীদিগের চক্ষে 
অধিকতর মনোহর বলিয়। প্রতীত হয়, 
কিরূপে তাহ!র! 'অধিকসংখাক বংশধর 
রাখিয়। যাইতে সমর্থ হয়, ইহা বুঝ! 


সখ ৬ 


বক্ষদর্শর্জ | 


(যাছ। 


কিছু কঠিন। অধিকতর বংশধর রাখিয়া 
যাইতে না পারিলে, ধে সকল গুণে 
তাহারা স্ত্রীলাভ হ্বটাপারে অন্য পুরুষ 
অপেক্ষা সৌভাগাবান্‌, তাা কখনই 
ঘৌননির্বাচনের স্বারা পরিপুষ্ট হতে 
পারে না। যন্দিস্তরীপুকষের মধ সং. 
খা।র তারতমা বড় না থাকে, এবং 
যদ্দি পুরুষেরা বনৃবিবাহপরায়ধ না হয়, 
তাহ! হইলে কি ভাল কি মন সকল 
পুরুষেই অবশা অগ্রপশ্চাৎ স্ত্রীলাভ ক- 
রিবে। য'হারা বলবান্‌, অথবা সুন্দর, 
অথব৷ স্ুগায়ক, তাহার! না হয় অগ্রেই 
স্ত্রীলাভ করিবে-_যাহারা সেরূপ নহে, 
তাহাদিগকে না হয় দুদিন অপেক্ষা ক- 
রিতে হইবে-স্ত্রীপুরুষের সংখা! সমান 
হইলে কেহই একেবারে বঞ্চিত হইবে 
না। কিন্ত ছুদিন অগ্রপশ্চাতে বড় আসে 
যায়না। সৌন্দর্য্য অথবা স্থৃক$ অথবা 
স্ুনৃতোর সঙ্গে জীবনোপায়াহরণের সম্বন্ধ 
অল্প সুতরাং ভাল মন্দ; স্থন্দর কুৎসিত, 
সুকণ্ঠ কুক, স্থনর্তক কুনর্ততক সকলেই_ 
মে অগ্রে স্ত্রীলাভ করিবে সেও যেমন, 
যাহার মেওয়া সবুরে ফলিবে সেও 
তেমনি--সমানসংখ্যক অপত্য রাখিয়া 
যাইতে পারে। স্ত্রীপুকষে সংখ্যার তা- 
রতম্য তাদৃশ থাকিলে, স্্বীসংখা৷ অপেক্ষা 
পুরুষের সংখ্যা অনেক অধিক হইলে 
অবশ্য অনুমান করা যাইত ষে স্্রীগণ 
উত্তম পুরুষদিগের মধ্যে বিলি হইয়া 
ঃ 


পপি পপি 
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১২৮৪) 


গেল, স্কৃতরাং অধমেয়া পাইল: না, কিন্ত 


তেমন" মানাধিকা সর্ধত্র দেখা যায় নাঞ*।. 


বন্ৃবিবাহও সকল আতীয় জীবের মধ্যে 
গ্রচলিত নাই । তবে কেমন করিয়া 
উত্তমের অধিকতর অপতা সংরক্ষণ 
করিতে পারিল ? কেমন করিয়া এই 
সকল স্ত্রীমোহন গুণের পুষ্টিসাধন যৌন- 
নির্বাচনের দ্বারা হইল? 

ডারূইন সাহেব এ সমসা এই রূপে 
পূর্ণ করিয়াছেন। মনে কর কোন প্রর- 
দেশস্থ বিশেষ এক জাতীয় বিহঙ্গীসমূ- 


মানব ও যৌলনির্ধ্বাচন। 


৪৭ 


হবে আমরা তই ভাগে বিতক্ত করি- 
লাম--এক ভাগে, যাহারা অধিকতর 
সবলকায় ; অনা ভাগে, যাহারা অপে- 
ক্ষাকৃত ছুর্বলকায়। এক্ষণে ইহা এক 
রূপ নিঃসনেহ যে, যাহারা অধিকতর 
সবলকায় তাহারা! বসস্তকালে অন্য দ- 
লের অগ্রেই অবশ্য গর্তধারণে সক্ষম 
হইবে--জেনর উয়ের সাহেবের ন্যায় 
এক জন বিখ্যাত পক্ষিচরিত্রবিৎও এই 
রূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এ বিষয়েও 
সন্দেহ অল্প যে, যাহার! সবলকায় এবং 





* ভিন ভিন্ন জীবের স্ত্রীপুরুষ সংখ্যার নৃানাধিক্য নির্ণর করিবার জন্য যে 
সকল তালিকা সংগ্রহ কর! হইয়াছে, তাহা অতি সামানা_-এত অল্প যে তাহার 
উপর নির্ভর করিয়া! কোন প্রকার সিন্ধান্ত কর! যায় না। ইহার উপর আর এক 
শঙ্কট এই যে যৌননির্কাচনের পক্ষে কেবল মার জন্মকালের নৃানাধিকা স্থির 
করিলে চলিবে না--পরিণত বয়সে কি রূপ দীড় য় তাহাই দেখিতে হইবে । এবং 
ইহা স্থির কর! এক্ষণে এক রূপ অসাধা ব্যাপার বলিয়ই বোগ হয়। উহা নিশ্চয় 
যে মনুষা মধো প্রসবকালে, তৎপুর্বে এবং শৈশবে বালিকার অপেক্ষা বালকের 
অধিক মৃত্যু হয়। মেষ এবং সম্ভবতঃ আরও কোন কোন শ্রেণীর জীবের মধ্যেও 
খরূপ। কতকগুলি জীবের পুরুষেরা যুদ্ধ করিয়া পরস্পরকে হত্যা করে। কতক- 
গুলি পরম্পরকে তাড়াইর] লঈয়। বেড়ায় এবং ক্রমে শীর্কার হইয়া! পড়ে । যখন 
তাহার! বাগ্রাতা সহকারে ইতস্ততঃ সঙ্গিনী খুলিয়া বেড়ায় দে সময়েও মনেক 
বিপদ ঘটে। কন্কগুলি মংসোর পুরুষেরা স্ত্রীগণ অপেক্ষা অনেক ছোট; 
তাহার স্ত্রীগণ কর্তৃক অথবা অন্য মৎস কর্তৃ ভক্ষিত হয়। আবার অন্যদিকে, 
সত্রীগণ যখন কুলায় বধিয়া সন্তান রক্ষা! করে, তখন শক্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়। 
বিনষ্ট হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা । কোন কোন স্থলে পবিণতদেহ স্ত্রীগণ পুরুষের 
ন্যায় লঘুগতি নহে, স্থতর!ং ভাল আত্মরক্ষ। করিতে পারে না। এই সকল কারণে 
বনা জীবের মধো পরিণত বয়সে স্বীপুরুষের নৃনাধিকা শ্চির কর! ছুঃসাধা। তবে 
ইহা এক প্রকার জানা, আছে যে কোন কোন স্তনাপায়ী জীবের, কতকগুলি পক্ষীর 
এবং কোন কোন শ্রেণীর মংমোর এবং কীটের সী অপেক্ষ। পুরুষের সংখ্যা অনেক 
অধিক বটে। কিন্তু সর্ব এরূপ নহে। 7106 700759%?8 7068০6% ৫710 
০7 11. ০৮০% 7117. 8701005768, 


+ অনেকগুলি স্তন্যপায়ী জীব এবং কতকগুলি পক্ষী বহুবিবাহ পরায়ণ ; 
কিন্তু নি্নতর ভীবস্রেণীতে এ প্রবৃত্তির অস্তিত্বের ফোন প্রমাণ পাওয়া যার না। 


৪৩৮ 


অগ্নে গর্তধারণের উপযুক্তা, তাহারা 
'অধিকসংখ্যক বলবান 'অপত্ সংর- 
ক্ষণে কৃতকার্ধা হইবে । বসস্তাগমে পু 
রুষেরা স্ত্রীদিগের অগ্রেই যৌনস্বন্ধ- 
লোলুপ হয়; যাহারা বলবান্‌ তাহারা 
অপেক্ষ।ুত ছুর্ব্বনদিগকে তাড়াইয়। দেয়। 
তাড়াইয়া দরিয়া, সবলকায় স্ত্রীদিগের 
সঙ্গ লাভ করে, কেন ন] ছুর্বলকায় 
স্ত্রীরা তখন পকষসংসর্গে প্রস্তত নহে । 
এই সকল বিজমী পুকষ এবং সবলকাঁয় 
জী অবশ্য অধিকসংখাক বলবান্‌ 'অ- 
পতা সংরক্ষণ করিঃন। পরাজিত পু 
রুষের1 দুর্বলকায় স্বীসাহচর্যা করে, 
সুতরাং তত অপন্া সপ্বক্ষণ কবিন্দে 
পারেনা । এই জপ নর্দাচন বক'ল 
ধরিয়! তইয়া য'য়_-বতলর যায়, শতাব্দী 
যায়, সহস্্রা্ধী যায়, যুগ যায়,কল্প যায় _ 
কালে সেই জাতীয় পুক্ষদ্দগের শারীরিক 
আয়তন, শক্তি, সাহস বুদ্দপ্রাপ হয়। 
আর একটা কণা আছে। 
জয়লাভ হইলেই যে স্ত্রীলাভ হষ এমন 
নহে । বিজরী বীর যদি সেইশ্ত্রীর মনের 
মত না হর, তাহা হইলে প্রলাখ্যা্ত 
হয়। পণ্পক্ষীর মধোও স্ত্রীলোকের 
মন পুরুষে সঙ্জে পায় না_অনেক 
উপাসন! করিতে ভয়, বিহ্ঙ্গীগণ) কেহ 
রূপের ভিখারিণী, কেন্গ সংগীতপ!গ- 
লিনীঃ কেহ নৃত্যোন্মাদিনী, সুতরাং যুদ্ধ- 
জয়ীর অনৃষ্টে স্ত্রীলাত ঘটিতেও পারে, 
না ঘটিতেও পারে। ডাক্তর কোভালে- 
ভৃষ্ক বলেম যে কোথাও কোথাও এক্স- 


য্ধে 


বঙ্গদর্শন । 


(মাঘ। 


পণ্ড দেখা যায়, যে পুরুষেরা ঘোরতর 
যুদ্ধ কবিস্টেছে, স্ত্রী হয় ত সেই ওবসরে 
কোন যুন্ধতীর নবীন যুবার সঙ্গে সরিয়া 
পড়িল। কিন্তু তাই বলিয়া স্ত্রীগণ শক্তির 
পক্ষে একেবারে অদ্ধ নতে-যেমন রূপ 
চায়, নৃতাগীত চায়। তেমনি সামথাও 
চায়। জেনর উয়ের সাহেব বলেন যে, 
যেসকল পক্ষীর মধ্যে দাম্পতা সম্বন্ধ 
য্টা পর্যান্ত স্তায়ী, তাহাদের মধোও 
পুরুষ আহত হইলে অথবা হূর্বল হইয়া 
পড়িল স্্ীকর্তৃঙ্গ পরিত্যক্ত হয়। স্থু- 
তরাং অর্ধকতর পরিণভদেহ জ্ীগণ-__ 
যাহারা প্রথম ৰসস্তে যৌনসাহচর্য্যোতস্বক 
হয়_-শনেক পুকষের মধা হইতে মনো- 
মন্ত মঙ্গী বাচির! লইতে পায়; এবং 
যদ্দ৪ তাহার! কেবল মাত্র শক্তি দে- 
খিয়া আত্মসমর্পণ না! করুক, যাহাদি- 
গকে তাঙ্গাবা আম্মসমর্পণ করে তাহাবা' 
নারীহৃদয়জিৎ অন্যানা গুণের সঙ্গে 
সবল এবং সামর্থোরও 'অধিকারী। 
পিতা মাত1 উভয়েই সবলদেহ হওপার 
অপত্যসংরক্ষণ উত্তম তয়-_-অনোব অ- 
পেক্ষা ভাল হয়। কালের আোতঃ 
বহিয়া যাঁয় ; পুরুষেরা ক্রমে অধিকতর 
বলবান্‌, অধিকতর যুদ্ধশীল অধিকতর 
সুদূর, অধিকস্তব মনোহর হঈয়া উঠে। 

এই স্যলে বলিয়া রাখা উচিত যে, 
যৌননির্ব্বাচনের কার্ধ্য দ্বিবিধ। এক 
গ্রাকার কার্ধ্যে পুরুষেরা কলহ বিবাদ 
করে, দুর্বলেরা পলাইয়! যাঁয়, সব- 
পেরা স্ত্রীলাভ করে। ইহাতে স্ত্রীগণ 
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ফোন গ্রকার বাঁছনি করে না-_তাহা- 
ঝা নির্ববাচনচেষ্টাশৃনা।_জোর যার, স্ত্রী 
তার। দ্বিতীয় প্রকার কার্যোঃ পুরুষেরা 
স্রীলাভ করিবার জন্য পরস্পর প্রত্তি- 
যোগতা। করে, কিন্তু স্ত্রীগণও চেষ্টাশুনা 
নহে--তাহারা আপন মনের মত পুরু- 
ঘকে আত্মসমর্পণ করে। 

প্রায়শঃই স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষে যৌন- 
নির্বাচনের দ্বারা অধিকতর পরিবর্তিত 
হইয়াছে । ইহার প্রমাণ শ্বরূপ ইহাই 
বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, অধিকাংশ 
ভীবের মধোই পুরুষ অপেক্ষা! স্্ীগণের 
সঙ্গে শাবকদিগের অধিকতর সৌসাদৃশা 
লক্ষিত হয়। ইহার কারণ এই যে; 
গ্রায় সকল জাতীয় জীবের মধোই স্ত্রী 
দিগের অপেক্ষ। পুরুষের আগ্রহ শখিক। 
অধিকতর ব্যগ্র বলিয়া পুরুষেরাই পর- 
ম্পর যুদ্ধ করেঃ আপনাদের বণবৈচিত্র 
লইয়! স্ত্রী দ্রগের মমক্ষে ঘট! করে, স্ত্রী- 
গণের চিত্তাকর্ষণ করিবার জনা উত্মুক্ত- 
কঠে শ্বরল.রী বিস্তার করে। যাহার! 
জয়লাভ করে, তাহার দিদ্ধমনোরথ 
হয় এবং তাহাদের বংশধরেরা এই সকল 
গু প্রাপ্ত হয়। কিন্ত কেনই যে প্রায় 
সর্বত্র পুরুষেরাই অধিকতর বাগ্র ইহা 
বুঝ! স্থকঠিন। তবে ইহা বুঝা যায় যে, 
স্ত্রী অন্থুরণে কৃতকার্ধা হুওয়ার পক্ষে 
বাগ্রতা প্রয়োজনীয়; এবং যাহাদের 
ব্গ্রতা অধিক তাহার্দের অপত্য সংখ্যাও 
অধিক হইবে। দু 


, পুর্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রায়শঃই 


মানব ও যৌননির্ধাচন 


৪১৯ 


পুরুষেরা জীদিগের অস্মুমরণ এবং অন্বে- 
বণ করে, এবং তজ্জনা যৌনননর্বাচ, 
নের দ্বার পুংগ্রকুৃতিরই 'ধিকতর পরি- 
বর্জন ঘটিয়াছে । কিন্ত কোথাও কোথাও 
এ বূপও দেখা যায় যে স্রীগণই সমধিক 
পরিবর্তিত হইয়াছে-_সামর্থা, শারীরিক 
বৃচত্ব, কলঙ্গপ্রবণত।, বর্ণ বৈচিত্রা উপা- 
জর্ভন করিয়াষ্ঠে। কোন কোন জাতীয় 
পক্ষীদিগের মধ্য দেপা যায়, যৌন-সাহ- 
চর্যা সংস্থাপন প্রক্রিয়ায় স্ত্রীগণই শাপিক 
তর ব্যগ্রতা প্রদর্শন করে-_পুকামর! 
অপেক্ষাকৃত ধীর কুকুট জাতীয় কোন 
কোন 'বতগী এই রূপে “রাষের আপে 
অধিকণব বর্ণোজ্ঞজলা এবং অলঙ্কারাধিকা 
লাভ করিয়াছে-অধিকতর বলশালিন 
এবং কলহরত| হইয়াছে। ইহাদের 
মধ্যে পুরুষেরা মুখচোরা, স্ত্রীলোকের! 
গায়ে পড়া--সাহচর্যা করিতে এত বাগ্র 
যে গুণাগুণের অপেক্ষা করে না। এ 
স্থলে প্রতীক়মান হইতেছে, যে যৌন- 
নির্বাচনের শোতঃ উজান বহিয়াছে। 
উজ্জান হউক ভাট! হউক, এ উভয়- 
বিধ প্রক্রিয়াতেই যৌননির্ব্বাচনের কার্ধ্য 
এক তরফ1। কিন্তু কোন স্থলে যৌন- 
নির্বাচনের কার্ধা দুই তরফাও হইয়াছে। 
পুরুষেরাও বাছনি করিয়াছে, স্ত্রীলো- 
কেরাও বাছনি* করিয়াছে--“বিন। গুণ 
পরথিয়া” কেহই মজে নাই-স্ত্রীগণ 
যেমন মনোহর পুরুষকে আত্মসমর্পণ 
করিয়াছে, পুরুষেরাও তেমনি মনো- 
হারিণী স্ত্রী দেখিয়া অনুগত হইয়াছে। 


এ রূপ স্থলে বোহা দৃশ্যে শ্রীপুরুষের 
মধ্যে সৌন্দর্ধোর তারতম্য -বড় লক্ষিত 
'ইইবে না, কেবনা যাহ! পুরুষের চক্ষে 
সুন্দর তাহাই যদ্দিস্ত্রীর চক্ষে সুন্দর হয়, 
তাহ। হইলে উভয়েতেই সেই সৌন্দর্যের 
পুটটি হইবে। তবে যদি স্ত্রীপুরুষের 
সৌন্দর্ধাগ্রাহিণী রুচি শ্বতন্ত্র ্বতন্ত্র হয়, 
তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে সৌন্দর্ষেঃর 
তারতমা থ!কিতে পারে। কিন্ত মনুষ্য 
ব্যতীত অন্য কোন জীবের স্ত্রীপুরুষে 
রুচির শ্বাতন্ত্র সম্ভবপর নহে। 

কিন্ত যে কোন স্থলে স্ত্রীপুরূষ উভ- 
য়ের মধ্যে যৌনচিহ্ন সকলের পরিপুষ্টি 
উপলক্ষিত হইবে, সেই স্থলেই যে 
বুঝিতে হইবে উতর পক্ষ হইতেই 
সমসাময়িক বাছনি হইয়াছে, এমন 
কিছু কথ! নহে। বরং তাহা! না হই- 
বারই অধিকতর সম্ভাবনা, কেনন! প্রায় 
সর্ব গ্রকার জীবের মধ্যেই পুরুষের! এত 
বাগ্রযে প্রায় বাছাবা্ছ করে না-স্ত্রী 
হইলেই হইল, যাহাকে পায় তাহারই 
সাহচর্ধ্য করে। স্ত্ীপুকুষ উভয়েরই যৌ- 
নচিহ্বের পরিপুষ্টি অন্য কারণেও ঘটিয় 
থাকিতে গারে। এমন হইছে পারে 
যে, পুরুষে প্রথম পরিবর্তিত হইয়াছে, 
এবং সেই পরিবর্তন পুর্ন কন্যা উভ- 
য়ের মধ্যেই সঞ্চারিত হইয়াছে । এম. 
নও হইতে পারে যে,কোন কারণ ধশতঃ 
বনকাল ব্যাপিয়া৷ তজ্জান্তীয় জীবের 


সযদর্শন। 


(যাখ। 


মধ ভ্রী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা স্ব 


নেক অধিক হইয়াছে? এবং পরেই 
তআবার় অন্য কোন কারণে তেম্নমি 
বহুকাল ধরিয়া স্রীসংখ্যার আধিক্য 'খ্ব- 
টিয়াছে। এরূপ হইলে সহজেই বুঝা! 
যায়, যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন রি 
পক্ষ হইতে বাছনি হইয়াছে এবং স্্ী 
পুরুষ 'মতাস্ত বিভিন্ন হইয়! উঠিয়াছে। 

বর্ণ বৈচিত্র প্রভৃতি যে সকল চিষ্কে 
আমরা যৌনচিহ্ন বলি,সে সকল যে সর্ব- 
ত্রই যৌননির্বাচনের ফল, অন্য প্রকারে 
ঘটিতে পারে না,এ কথাও বল! যায় না। 
কোন কোন জীবের মধ্যে অসামান্য 
বর্ণবৈচিত্র এবং বণৌর্জ্বলা দেখা যায়, 
অথচ তাহাদের অবস্থা বিবেচনা ক- 
রিলে, তাহাদের মধ্যে যৌন নির্ব্বাচনের 
অস্তিত্ব সম্তবে না। এরূপ অনেক সামু- 
দ্রিক ভরীব* আছে, যাহাদের বর্ণ অসা- 
মান্য উজ্দ্প, কিন্ত তাহাদের অবস্থা] 
যেরূপ, তাহাতে ইহাকে যৌননির্বচনের 
ফল বলির! গণা করা যায় না, কেন না 
তাহাদের কতকগুলের মধ্যে স্ত্রীপুং, উভয় 
প্রক্কতিই একই ব্যক্তিতে সংস্থিত, 
কতকগুলিস্থানৈ কসংবদ্ধ এবং চলংশক্তি- 
বিরহিত, এবং সকলেরই মানমিক তি 
অতিস[মান্য,অতি অকিঞ্চৎকর। স্থৃতরাং 
উহাদের বণৌ্জল্য কখনই যৌননির্বা- 
চনের ফল নহে। 

এ সকল স্থলে হয় ত গ্রারুতিক নির্বা- 


* [0 105697506, 1005 ০০01818 80. 86৪, 81091010198 (4080189), ৪0779 
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চনে বণৌ জ্জল্য উপার্জিত হইয়াছে ;__ 
হয় ত জীবনসংগ্রামে বর্ণদীপ্চি তাহাদের 
রক্ষার উপায়ীভূত--হয় ত এবার! 
তাহারা শত্রুর লক্ষ্য অতিক্রম. করিতে 
সক্ষম হয়। এইরূপ প্রাকৃতিক নির্বা- 
চনে যে অনেক গুণ উপার্জিত হইয়াছে, 
তাহার প্রমাণও দেওয়া যায়। ওয়ালেশ* 
সাহেব বলেন, যে *শ্রীল্মগ্রধান দেশে, 
যেখানে অরণানী কখনই পত্রবিরহিত 
হয় না, যেখানে বৃক্ষ সকল চিরশাম- 
শোভায় পরিশোভিত, সেখানে বহুসং- 
খ্যক শ্রেণীর পক্ষী দ্বেখ! যায়, তাহাদের 
একমাত্র বর্ণ, শ্যাম 1” সুতরাং যখন 
তাহার! বৃক্ষে থাকে,তখন তাহাদের শ্তাম- 
বর্ণ পাদপের শ্তামলতার মধো নিমজ্জিত 
থাকে--শক্রকর্তক তাহারা সহজে দৃষ্ট 
হয় না। বুক্ষাশ্ররী পক্ষিগণের শ্যামবর্ণ 
বোধ হয় এইপ্রকারে লন্ব। আবার যে 
সকল পক্ষী ভূম্যাশ্রয়ী তাহারা মুত্তিকার 
ব্ণ প্রাপ্ত হয়-__-যেমন চাতক প্রভৃতি 11 
টিসটাম সাহেব বলেন যে, 'সাহার! 
মরুহুমেঃ অধিকাংশ অধিবাসী জীব 
জন্তুর' বর্ণ বালুকার ন্যায়। কোথাও 
কোথাও প্রংক্কৃতিক নির্বাচন এবং যৌন- 
নির্বাচন উভয়ের কার্ধা একত্র দেখ! 
যায়। সাহার! প্রদেশে এপ কতক- 
গুলি পক্ষী আছে যাহাদের মন্তক এবং 
গাত্র বালুকার ন্যায় বর্ণপ্রাপ্ত, কিন্ত 
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পাখার নিয়ভাগ অপুর্ববর্ণে রঞ্জিত। 
পক্ষ বিস্তার করিয়া যখন তাহার! দেখায় 
তখনই তাহাদের বর্ণ বৈচিজ দেখা যায় 
_যাঙগাকে দেখায় সেই দেখে__নতুব! 
দেখা যায় না। শ্রশ্থলে ইহাই 'অন্থু- 
মের যে তাহাদের মস্তকের এবং গাত্রের 
বর্ণ 'প্রাকুতিক্ক নির্বাচন.লন্ধ এবং পক্ষ- 
নিষ্নভাগ যৌননির্বচনে রঞ্জিত। 

অনেকেই বলিবেন যে, বৃক্ষাশ্রয়ীর 
শ্যামবর্ণ, ভূম্যাশ্ররীর মৃদ্বর্ণ, মরুভূমবাসী- 
দিগের বালুকাবর্ণ যেন সংরক্ষণের 
উপায়ীভূত বলিয়। প্রাকৃতিক নির্বাচনের 
দ্বারা সিদ্ধ হইল, কিন্তু বর্ণের ওজ্জলা 
অথব| বৈচিত্র কিরূপে সংরক্ষণের উ- 
পার হইতে পারে? যাহার বর্ণ উজ্জ্বল 
সে বরং শক্রকর্তক আরও সহজে উপ- 
লক্ষিত হইবে । সুতরাং লোহিত অথব! 
তদ্রপ নয়নাকর্ষক কোন বর্ণ কখনই 
প্রাকৃতিক নির্বাচনে সিদ্ধ নহে; অথচ 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামুদ্রিক জীব, যাহাদের মধ্যে 
যৌননির্ববাচনের সম্ভাবনা! নাই, অতি 
সমুজ্জল বর্ণোপেত। ইহাদের বর্ণদীপ্তি 
কিরূপে; কোথা হইতে আমিল ? 

ইহার গ্রিবিধ ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। 
প্রথম।_হাকেল বলেন যে, কেবল 
জেলি-মত্ন্ত বলিয়া! নহেঃ অনেক ভাস- 
মান মলম্কা* ক্ুসটেদিয়ান এবং ক্ষুদ্র 
সামুদ্রিক মৎস্য এইরূপ অতি প্রোজ্জল 
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বর্শোভিত। অতএব এমন হইতে 
পারে গে এ সকলের সাহচর্যো উহার! 
বাচিয়া যায়। উজ্জ্বলবর্ণ জীবের নিকটে 
থাকায় উহ্থাদের ওজ্জল্য রক্ষার উপায় 
স্বরূপ হছে পারে--সহজে এক হে 
অনাকে চিনিয়া লওয়া যায় না। 
তীয়,-অনেকগ্লে উজ্জ্বল বর্ণ আশ্মাদ- 
কটুতার পরিচায়ক-_ ঘাহাদ্দের শরীরের 
র্ণ দীপ্ডিমান্‌, ভাহ[র1! অখাদা। অতএব 
এমনও হইতে পারে যে, এই সকল 
জীবের বর্ণ সমুজ্জল বলিয়া ইহারা শক্র 
কর্তৃক পরিভ্তানস্ত হয়। এ উভয় ব্যা- 
খাই প্রার্কৃতিক নির্বাচনের অনুকূল। 
তিতীগ্ম।_হুয় ত টহ্থাদের বর্ণে জ্জল্য 
ইহাদের শারীরিক গঠনের ফল-_লাভা- 
লান্ডের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ মাই। ডারু- 
ইন সাহেব এই ব্যাখ্যার পক্ষপাতী । 
তিনি বলেন যে, লাভ না থাকিলেও 
শারীরিক অ:শবিশেষের রাসায়নিক এ্রার- 
তির অপরিহার্য ফলস্বরূপ বণোঁজ্জলা 
প্রাপ্নু হওয়া যাইতে পারে । মনে কর, 
মনুষাদেহের শোণিতের নায় স্থন্দর বর্ণ 
বোধ হয় কিছুর না ; কিন্তু শোগিতের 
বর্ণ লইয়া কোন লাভ নাই--শরীরের 
রক্ত শ্বেত অথবা পীত হইলেও ধোধ হয় 
কিছু ক্ষতি হইত না। হয় তকোন 
নবেল প্রিয় পাঠক বলিক়্া, বসিবেন-_ 
বন্ধের লৌহিত্যে কোন লাভ নাই কে 
বলিল ?_-ইহাতে সুন্দরীর গ্বণ্ডের সৌ- 
নখা বুদ্ধি কল্ে। তা বটে; স্বীকার 
করি, শোনিতেক লৌহিত্য হুন্দরীক্স সু 
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ন্দর গণ্ড স্থন্দরতর করে; স্বীকার করি, 
তাহ৷ দেখিয়া উষ্ণশোণিত যুবার হৃদয়- 
শোণিত আলোড়িত হয়; কিন্তু স্ুন্দ- 
“রীর গণ্ড স্থুন্দর করিবার জনাই শোনিত 
লোহিত বর্ণ পাইয়াছে, এ কথা বোধ হয় 
কেহই বলিবে না। এতটা বাড়াবাড়ি 
করিতে বোধ হয় কাহারও সাহদ হইবে 
না। 

এতক্ষণ পাক অবশ্য বুঝিয়াছেন যে, 
কোন্‌ কোন্‌ স্থলে বর্ণবৈচিত্র যৌননির্ব্বা- 
চনের ফল, কোথায় বা অন্য কারণ 
মমুত্তত, ইছ। স্থির করা অতি স্থুকঠিন 
ব্যাপার । তবে সাধারণতঃ ইহা! বলা যা- 
ইতে পারে যে, সকল জীবের মধ্যে 
স্ত্রীপুফ্ষষে বর্ণের তারতম্য আছে-্ত্রী 
অপেক্ষা পুরুষ অথবা পুরুষ অপেক্ষা! 
স্ত্রীর বর্ণ অধিকতর সুন্দর, অধিকতর 
বিচিত্র-_মথচ উহ!দের জীবনপ্রণালী- 
তে এমন কিছু পাওয়া যায় না.যে তদ্দার| 
এই পার্থক্যের ব্যাখ্যা তইতে পাবে, সে 
স্থলে বর্ণ বৈচিত্র যৌননির্বাচনের ফল 
বুঝিন্তে হইবে। ইহার উপর যদি স্ত্রী 
পুরুষের কাছে অথব৷ পুরুষ স্ত্রীর কাছে 
অপরের কাছে এই সৌনধ্য লইয়া 
ঘটা করিতে দেখা যায়, তাস! হইলে 
আর সন্দেহ গাকে না_-তখন নিশ্চয়ই 
বুঝ! যায় যে, এ বর্ণ বৈচিত্র যৌন নির্বা- 
চনেরই ফল। 

এতক্ষণ আমর! যে সকল কথা লইয়! 
আমন্দালন করিআাম তাহান্তে বোধ হয় 
এক প্রকর বুঝা গেল ঘৌননির্বাচন 
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কি-_ইহার কার্ধ্য কি রূপ-_-ইহার ফল 
কি রূপ? এক্ষণে যৌননির্বাচনে এবং 
প্রাকৃতিক নির্বাচনে একবার তুলন! 
করির! দেখিলে বোধ হয় মৌননির্ব্াচ-' 
নের প্রকৃতি আরও পরিফ্কার রূপে বুঝা 
যাইকে। যষ্দিি এ উদ্দেশা সফল হুই- 
বার সম্ভাবনা থাকেঃ তাহা হুইলে এ 
তুলনার অবতারণা বোধ' হয় অগ্রণস- 
স্গিক বলিয়! বোধ হবে না।, 

প্রাকৃতিক নির্বাচনের কার্ধাপ্রণালী 
যে রূপ কঠোর, যৌননির্বাচনের- তেমন 
নতে। জীবন এবং মৃত্যু লই! প্রণৃ- 
তিক নির্ব্ধাচনের ব্যবসায় । যৌননির্ব্বধ- 
চনের কার্যেও কোথাও কোথাও মুতা 

ংঘটিত হয-_সময়্ে সময়ে পুরুষদিগের 
মধ্ো স্ত্রী লইয়! এমন ঘোরতর যুদ্ধ হয় 
যে এক জন ন! মরিলে আর তাহার 
অবসান হয় না। কিন্ত গ্রায়ই এতদূর 
গড়ায় না। অধিকাংশ স্থলেই এই পর্যান্ত 
হয় যে, পরাজিত পুরুষে হয় ত স্ত্রীলাত 
করিতে পারে নাহয় ত অপেক্ষাকৃত 
ছূর্বশ পুরুর স্ত্রী বিলম্বে প্রাপ্ত হয়__ 
তজ্জাতীয় জীৰ যদ্দি বন্ধবিসাহুপবায়ণ 
হয়, তাহ! হইলে হয় ত অল্পসংখাক স্ত্রী 
প্রাপ্ত হয়। ন্ুণ্তরাং তাহারা অধিক- 

ংখাক এবং বলবান্‌ অপত্য রাখির! 
যাইতে পারে-না-_হয় ত অপত্যই রা. 
খিয়। যাইতে পারে না। 

অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে, প্র।ক. 
তিক নির্বাচন নির্দিষ্ট গ্রাকৃতি পরিব- 
সনের সীমা আছে'। একটা! দৃষ্টান্ত ল- 
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ইয়। দেখা যাউক | পূর্বেই বলা গি- 
য়াছে যে, প্রাকৃতিক নির্বাচনে বৃক্ষা- 
শরয়ী পক্ষিগণ শ্যামবর্ণ প্রাপ্ত হয়,।' সে 
শামবর্ণের সীমা অডে-_বুক্ষপতের যে' 
শশামবর্ণ সেই শ্ামবর্ণ প্রাপ্ধু হইলেউ' 
বর্ণ পরিবর্তনের সীম! হইয়] গেল, কেন 
না তদপেক্ষা গভীরত্তর শামবর্ণ রক্ষার 
উপায়, না হইয়! বরং ধ্বংসের কারণ- 
হঈবে__শক্রগণ- সে চিনিতে পারিবে, 
শরীরের শাম আর বৃক্ষশা।মে ঢাকিবে। 
না। যৌননির্বাচনসম্পাদিতত পরিন- 
তানের এ রূপ সীমা নাই-_ব্যক্তিগত 
পার্থক্য, থ/কিবেই থাকিবে, স্থৃতরাং- 
নির্বাচন প্রক্রিয়। সমান চলিবে.। তবে,, 
কোন গুণ কতদূর পুষ্ট হইবে তাহা অ- 
বশ্য প্রারুত্তিক নির্বাচনের দ্বর! স্টিরী- 
কৃত হইবে। তত্তধ গুণের সমধিক 
পুষ্টি যদি ক্ষতিজনক এবং বিপদসন্থুল 
হয়, তাহা হইলে যাহাতে ক্ষতি হইতে 
পারে অবশ্য তত পুষ্ট হইবে না। কিন্তু, 
(কান কোন স্থলে এত্বৈপরীতায ও. দেখা. 
যায়, অর্থাৎ যৌননির্ধাচনে অঙ্গবিশে- 
ঘের এরূপ পরিণতি হয় যে তাহা কিয়ৎ- 
পরিমাণে ক্ষতিজনক। ইহার মৃষ্টাস্ত 
শ্বরূপকোন কোন শ্রেণীর মৃগের শৃঙ্গ- 
পরিণতির উন্মেখ করা যাইতে পারে।, 
ইহাদের শৃঙ্গ এত বড় হইয়া! উঠিয়াছে 
যে তদধারা ক্ষতির সম্ভাবনা__শক্র- 
হস্ত হইতে পলায়নের অন্তরায় হইয়া! 
উঠে। মহ্যাদেহের লোমহানি ইহার' 
আন্যন্র দৃষ্টাস্ব । শীতগ্রধান দেশের ত 
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কথাই নাই, গ্রীক্ষপ্রধান দেশেও লোম- 
হানি ক্ষকিজনক, কেনন! ইহাতে শরীরে 
অপিকতর নুর্যোত্তাপ জাগে । অথচ 
যৌননির্র্বাচনে এই ক্ষতিজনক পরিণতি 
ঘটিয়াছে। ইহাতে এই প্রতিপন্ন হই- 
তেছে ষে প্রতিদ্বন্দ্বী পরাজয় অথবা জ্্ী- 
চিত্তাকর্ষণ করিতে পারে বলিয়! পুরু- 


বঙ্গদর্শন । 


(যা । 


ষের যে লাভ, অবস্যার উপযোগিত! 
নিবন্ধন লাভের অপেক্ষা তাহা অধিক। 

এবারে আমরা যৌননির্বাচন কি, 
উহাই বৃঝাইবার চেষ্টা করিলাম । আগা- 
মীতে মনুষা সমাজে যৌন্ননির্র্বাচনের 
কার্ধা কি প্রকার, তাহার সমালোচন 
করা যাইবে । 


মাণিপুরের বিবর৭. 
| প্রথম প্রস্তাব। ( 
যণিপুরীয়গণ আর্ধ্য কি না % 


ভীম্ম পর্বারস্তে লিখিত আছে যে 
মহারাজ ধৃতরাষ্্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, 
£হে সঞ্জয়, যে ভারতবর্ষে এই সমস্ত 
সৈন্য একত্র হুইয়াছে,আমার পুক্ত ছর্যো- 
ধন ও পাওুপুত্রগণ যাহা গ্রহণে একাস্ত 
লোলুপ হইয়াছে এবং যাহাতে আমার 
অস্তঃকরণ একবারে নিমগ্ন হইয়াছে, 
তুমি আমার নিকট, সেই তারতবর্ষের 
বিষয় সবিস্তারে বন কর।” তৎপরে 
সপ্তয় ভারতবর্ষের বিবরণ বলিতে ্সারন্ত 
করিলেন । 

সঞ্জয় প্রথষে সাতটা প্রধান পর্বতের 
উল্লেখ রুরিয়! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্বতগুরির 
জন্য এক *“' প্রভৃতি” শব্দে শেষ করি- 
লেন। পরে ১৬৯টা নদ নদীর নাম্‌ 
উল্লেখ করিয়া পশ্চাৎ্, বলিলেন, “ইহা! 
ভিন্ন 'নহ্তং নদী অগ্রক।শিত আছে। 


তৎপরে জনপন “ুঁলির লাম উল্লেখ, 
করিতে লাগিলেন। বিন্ধাপর্বতের উত্তর; 
দিকে ন্যুনাধিক ১৫০, ও দৃক্ষিণাপথে 
৬৯টী জনপদের নাম করিলেন। কিন্ত 
ইহার এক স্থানেও মণিপুরের নাম নাই। 
মহর্ষি কষ্ণদ্বৈপায়ন যে ভ্রমক্রমে একটি 
প্রধান আর্ধারাজোর উল্লেখ করেন নাই, 
ইহা কোন মতেই সম্ভবপর নহে। 

আদি ও অশ্বমেদ পর্বে মণিপুরের 
যেরূপ বর্ণনা! আছে, তাহাতে ইহাকে 
তদ্জানীস্তন একটি পরাক্রাস্ত আধ্যরাজা 
বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। 
ভীন্মপর্কে ইহার নাম উল্লেগ না থাকাতে 
মণিপুর একটি আার্ধ্যরাজা কি না আমা- 
দ্বের সন্দেহ হইতেছে। 

€কোন ইংরের্গি লেখক বলেন, মহাভা- 
রতে ম্বণিপুরের বেরূপ রর্ণনা দৃষ্ট হইতেছে, 
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ততসমুদ্বায়ই অসাধারণ কল্পনাশক্তির 
পরিচায়ক মাত্র। আমরা ঘনটাচক্রে 
বাধ্য হইয়। মহাভারতের মত উপেক্ষা 
করিয়া সাহেবের মত পোষণ করিতে 
চলিলাম, ইহা ষামান্য ক্ষোভের বিষয় 
নহে। হুইলার সাহেব মণিপুরের 
ভূতপুর্ব পলিটিকাল এক্ষেণ্টের রিপো- 
টের উপর নির্ভর করিয়। মহাভা- 
রতের ধ&ঈ সকল অংশ অলীক বলিয়া! 
প্রমাণিত করিয়াছেন। কিন্তু আমর! দৃঢ় 
প্রতায়োপযোগী চাক্ষুষ ও অবস্থাঘটিত 
প্রমাণ না পাইলে কখনই হুইলার 
সাহেবের মত ষমর্থন করিতাম না । 
আমাদের বিবেচনায় মণিপুর প্রাচীন 
অধত্যদ্বিগের আবাসভূমি। মণিপুরের 
রাজবংশ অনার্ধ্বংশসভ্ৃত। তবে এই 
রূপ উল্লেখের কারণ ক? আদিপর্বে 
অর্জ,নবনবাসে মণিপুরের নাম প্রথম 
দৃষ্ট হয়। আমাদের বোধ হয়, অর্জ- 
নের প্রথম দ্বাদশ বদর বনবাষ স- 
ম্পূর্ণ কল্পনামূলক 1 কেবল অকৃব্ধিম 
ভ্রাতৃভাৰ কিরূপ তাহা €েখাইবার 
জন্য এই অধ্যায়ের স্থৃক্টি। মহর্ষি কৃষণ- 
দ্বৈপায়ন « ভারত” রচনা! করেন। 
বৈশম্পায়ন জনমেব্রয়কে তাহা শ্রবণ 











মণিপুরের বিবরণ । 


করাইয়াছিলেন। লোঁমহর্ষণন্থত সৌতি 
নৈমিযারণ্যে যক্জদীক্ষিত মুনিগণের নি- 
কট সেই ভারত উপাখ্যান বলিয়াচি- 
লেন। সাধারণে একটি গ্রবাদদ অবগত 
আছেন, “তিন নকলে আল খাস্ত ৮ 
মহাভারত সম্বন্ধেও যে তক্রুপ কিছু না 
হইয়াছে, এরূপ বোধ হয় না। আবাক 
পরবর্তী পণ্ডিতমণ্ডলীও যে মধ্যে মধ্যে 
তন্মধো স্বরচিত শ্লোকের সমাবেশ করেন 
নাই তাহাও নহে । পুরাণ গুলির বিষয়, 


, আলোচন1 করিলে আমাদের এই সকল 


যুক্তি অকর্ম্ম্য বোধ হয় না। আমাদের 
মতে মণিপুরের বিবরণাংশটি এইরূপে 
ভারতে স্থানলাত্ভ করিয়াডে। 

আদৌ মনিপুরীয়দিগের মুখারুতি 
দর্শন করিলে, ইহাদিগকে কোন মতেই 
আর্ধ্যজাতি বলিয়! বোধ হয় না। 

দ্বিতীয়তঃ ইহাদের ভাষায় সংস্কৃতের 
বিন্দুমাত্র ও অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না$। 

ভৃতীরতঃ, মণিপুরীয়দিগের আচার 
ব্যবহার ।শ 

চতুর্থতঃ মণিপুরীয় জাতি। আমর! 
যতদুর নির্ণয় করিতে পারিয়াছি, তদ্দারা | 
উপলব্ধি হইতেছে যে মণিপুরে তিনটি 
শ্রেণীই প্রধান। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও 


পাপ শীট? 


গম, 00119028 86০০80$ ০ 11910], 
+ হুইলার সাহেব এই সন্বন্ধে অনেকগুলি যুক্তি গরদর্শন করিয়াছেন । 
£ মণিপুরীয় ভাষায় শতভাগে একভাগ মাত্র বাঙ্গালা ভাষা! পাওয়! যায় 


বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। 


(99০ ০০০, 7390281 4., ৪0০9106 ০] %1) এ ০ আমাদের বিস্তারিত 


বন্তবা প্রস্তাবাস্তবে গ্রকাশ হইবে। 


শ ইহও প্রস্তাব।গ্তরে লেখা য।ইবে। 


৪৪৬ 


কায়স্থ। এতদ্বাতীত আর যে কয়েকটী 
নীচদাসশ্রেণী আছে তাহারা ষকলেই 
মণিপুরের পার্খস্থ অন্যান্য পার্বতাঞ্জাতি। 
তাহার প্রথম উদ্দাহরণ ““কালাছ?”*। 
ইহার] সর্ব প্রগমে কাছার বা হের 
রাজ্যের অধিবানী ছিল। কান্থারের যে 
সকল অংশ মণিপুরপত্তি কর্তৃক বিজিত 
হইয়াছে সেই অংশই ভাহাদের প্রধান 
বাসস্থান। এতত্বতীত আর একটি প্র- 
বাদ আছে, মণিপুরপতি কাছার বিনয় 
করিয়া! যে সকল লোককে বন্দী করিয়া 
আনেন তাহাদিগকেও "'কালাছ।” শ্রে- 
নীতুক্ত কর! হুইয়াছে। ইহার! ষাধার- 
ণতঃ দাসরূপে পরিগণিত হয়। 

ষে তিনটি প্রধান শ্রেণীর উল্লেখ কর! 
গেল, তন্মধো ক্ষত্রিয়গণই মণিপুরের 
প্রক্কত প্রাচীন অধিবাসী। ব্রাহ্মণ ও 
কায়স্থগণ অনেক দিন পরে বঙ্গদেশ 


বঙ্গার্শন। 


(মাধ। 


হইতে তথায় গগম করিয়। উপক্লিবেশ 
স্যাপন করিয়াছেন । পাঠকবর্গ অবশ্য 
বাঙ্গ'লিব উপনিকেশের কথা শ্রবণ করিয়! 
সুধী হইবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, 
এই, তাহারা সপরিবারে তথার গমন 
করেন নাই । কোন কার্যা উপলক্ষে 
মণিপুরে গিয়া ভত্রতা কোন ক্ষত্রিয়ক- 
ন্যার রূপলাবণা দর্শনে মোহিত হউয়া 
তাহার পাণিগ্রহথণ করিয়াছেন। প্রণ- 
যিনীর প্রগয়ে মুগ্ধ হইয়! জন্মভূমির মমতা? 
“বরাক” নদীর জলে বিসর্জঘ্বন করিয়া- 
ছেন। এ কারণেই ম্ণিপুরে “ব্রাহ্মণ” 
ও “কারস” ক্রাতির উৎপত্তি। তাহ।- 
দের সন্তান সম্ততি, “বন্যোপাধ্যায়" 
«মুখোপাধার” « চক্রবর্তী” « ঘোষ” 
“বনু'। “দন্ত” প্রভৃতি উপাধি দ্বারা, 
আত্মপরিচয় দিয় থাকেন। কিন্তু বা- 
'জালি বলিয়া পরিচর দিতে লজ্জিত হন।* 


* জেলা ত্রিপুরার অন্তঃপাতণ কষ়পুর ও মাইপরখাড়ের ঘোষ বংশের “ বংশ।- 
বপিতে” দৃষ্ট হইতেছে, পদ্মল্োচন কার উহ্থিরের তিন পুত্র ছিল। ভোযষ্ঠ কবি- 
বলভ পিতৃপদ “উজিরি” (ত্রিপুবেঙ্ঈধের প্রধান সচিব) লাভ করেন। দ্বিতীর 
কবিরত্ব ত্রিপুরার সব! (সৈন্যাধাক্ষ) হন। তৃতীর পুল্র কবিচন্দ্র ত্রিপুরার অনার 
সেনাপতি ছিলেন। কবিচন্ত্র যুদ্ধ সন্বদ্ধীয় কারে মণিপুরে গমন করিয়া তত্রতা 
কোন ক্ষত্রিয় বালিকার প্রণয়ে মুগ্ধ হইর1, মণিপুরে দৃক্ষিণর[ড়ীয় সৌকালীন ঘোষ 
বংশ স্থ্টি করিয়াছেন। তাহার জোষ্ঠ ভ্রাতৃস্বয়ের অধস্তন দশম ও একাদশ 
পুরুষ এইক্ষণও জীবিত আছে। সময় নিণয় করিবার জনা আধুনিক এতিহাসিক- 
গণ প্রতি পুরুষে গড়ে ১৬ হইতে ২৩ বৎদর ধরিয়। থাকেন। এস্লে আমর1ও. 
কবিচন্দ্রের মণিপুর গমন সময় অবধারিত করিবার জন্য দশ পুরুষে (১৬ বর 
হিনাবে) ১৬* বৎসর নির্ণয় করিতে পারি প্রকৃত পক্ষেও হ্রীীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর 
পুর্বে যে মণিপুরে হিন্দুধর্ম প্রবেশ করিয়াছিল এমত বেধ হয় না। মণিপুরের 
বর্তমান পলিটিকাল এজেন্ট ডেযেণ্ট (1)8771871) সাহেব মঞ্জিপুরে হিন্দুধর্ম প্রবেশের 
সদর. খঃ অষ্টাদশ শতাকীর প্রথমভাগ অবধাগ্নিত করিয়াছেন। (598 এ 
130088) 4০5০6180 5০] মুড 08৮ [) হুইলার সাহেবও এন্পই লিখি- 


১২৮৪) 


মনিপুরীয় ব্রাঙ্মণগণ অব্যাপি ইচ্ছা! ক- 
রিলে ক্ষত্রিয়কন্য! বিবাহ করিতে পা- 
রেন। কিন্ত স্বীয় সহধর্িণীর পাকান্ন 
ভোজন করেন না। তদ্গর্ভজ সন্তান 
গুলি সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্ষণত্ব লাভ করিয়! 
থাকে। তাহাদের পাকার পিতা কিন্ত! 
অন্য কোন ব্রাঙ্মণের ভোজন করিতে 
নিষেধ নাই। ব্রাঙ্গণদিগের মধ্যে ছুটি 
শ্রেণী আছে, যথ! “আরিবম”ও “আ- 
নৌবম 1” 

“আরিবম” অর্থাৎ “পূর্কাগত” অর্থাৎ 
যাহারা বহুকাল পুর্বে মণিপুরে গমন 
করিয়াছেন,"আনৌবম” অর্থে“নবাগত" 
অর্থাৎ যাহারা অগ্লকাল মাত্র মণিপুরে 
উপস্থিত হইয়াছে । নবাগত যে সকল 
ব্রাঙ্ষণের সহিত আমাদের তালাপ হই- 
যাছে, তাহার। সকলেই স্বীকার করিয়া- 
ছেন, কাহারও পিতা বা পিতামহ বঙ্গ- 
দেশ পরিত্যাগ করিয়া মণিপুরে বাস 
করিয়াছেন) বদ্দিও সেই প্রাচীন বাঙ্গালি 
ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের সন্তান সম্ততিগণ 
মণিপুরের ভাষা ব্যতীত বাঙ্গাল! ভাষা 
জানেন না, তথাপি কোন কোন শব 
দ্বার তাহাদিগকে গ্রকৃত মণিপুরিয়! 
অর্থাৎ ক্ষত্রিয়গণ হইতে পৃথকৃ কর! 
যাইতে পারে। ক্ষত্রিয়গণ পিতাকে 
“পাৰা” বলিয়া সম্বোধন করে। কিন্ত 
্রাহ্মণগণ অদ্যাপি “বাবা” শবটা বিস্বৃত 
য়াছেন। 


মনিপুরের বিবরধ। 


8৪৭ 


হইতে পারেন নাই। সেই রূপ ক্ষত্রিয়গণ 
জোষ্ঠ ভ্রাতাকে « তাদ।” বলে, কিন্তু 
ব্রাহ্মণগণ সেই মতি আদরের “দাদ” 
শব্দটা অদ্যাপি স্মরণ রাখিয়াছেন। এইরূপ 
ভুরি ভুরি দৃষ্টাত্তের উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। 

কায়ন্থগণ « লাইরিএংবম" নামে 
পরিচিত । « লাঈরিক” অর্থ পুস্তক, 
“এংবা” অর্থ দেখা । মণিপুরীয় ভাষার 
এই ছুইটা শব্ধ যোগ করিয়া! “ লাইরি- 
এংবম” হইয়াছে । ইহার যৌগিক অর্থ 
“যে জাতি পুস্তক দেখে,”,আর একটি বিশ্ম- 
য়ের বিষয়' আমর] বিশেষরূপে পর্ম্যবেক্ষণ 
করিয়৷ দেখিয়াছি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ 
এই তিন শ্রেণীর ৩ জন মণিপুরীয় এক- 
বারে বাঙ্গাল| ভাষ! শিক্ষা! করিতে আরস্ত 
করিলে, ব্রাঙ্গণ ও ক্ষায়স্থ যত অবিলম্বে 
বলিতে শিখে, একজন ক্ষত্রয় তত শীস্ত 
পারে না। এমন কি ক্ষল্রিয়ের কখনই 
তাহাদিগের ন্যায় বিশুদ্ধ উচ্চারণ করিতে 
পারে না। 

আমাদের বিশ্বাস যাহার! আপনাঁদি-' 
গকে ক্ষাত্রয় বলিয়া পরিচয়'দেয়, তাহা- 
রাই মণিপুরের প্রাচীন প্রকৃত অধিবাসী । 
তাহার! যদিও এখন ক্ষত্রিয় বলিয়! আত্ম- 
পরিচয় দিতৈছে তথাপি তাহাদিগকে 
অনার্ধ্য বলয়! বোধ হয়। প্রাচীনকালে 
কেবল ক্ষত্রিয়গণই যে মণিপুরে বাস 
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কবিতে গিয়'ছিলেন ইহ! বিশ্বাসযেোগা 
তে পাবে নাঃ কারণ তাহাদের সহিত 
আর যে ছুটী মিশ্র আর্য্যজাতির উল্লেখ 
করিলাম তাহারা যে অল্প কাল হইল 
তায় গিয়াছেন তাহা কেহই বোধ হয় 
অন্বীকার করিবেন না। হুইলার সাহেব 
মণিপুরীরদ্দিগকে' নাগ নামক অসতা 
ংশ হইতে সমু্খপন্ন লিখিয়াছেন। 

বোধ হয় পাঠকগণ অনবগত নহেন 
যে অদ্যাপি মণিপুরের পার্থে « নাগা 
পর্বত” আছে । এ স্থানেই নাগাদিগের 
বাদ। বোধ হয় এই নাগাগণই প্রাীন 
আর্য খষিগণকতৃঁক “নাগ” বলিয়া লিখি- 
ত হইয়াছে । মণিপুরের বর্তমান রাজ- 
বংশজগণ আপনাদ্দিগকে নাগকুলে উৎপন্ন 
বলিয়া গৌরব ধরিয়া থাকেন । মণি- 
পুরের রাজসিংহাসনের নিয়ে একটি সর্প 
বাস করিতেছে বলিয়! অদ্যাপি গুবাদ 
আছে। সেই সার্পের নাম “পাখংবা ।% 
পাখংবা রাজবংশের পূর্বপুরুষ অথচ 
কুলদেবত। বলিয়? প্রসিদ্ধ। 

মণিপুরীয়গণ 'এইরূপ অনার্ধ্য বংশোষ্তব 
হইয়া কিরাপে হিন্দুসমাজতুক্ত হইল; 
বিবেচনা করিতে গেলে আমাদের পতিত- 
পাবন বৈষ্ণব 'প্রভুদিগকে মনে পড়ে। 


বঙছদশন'। 


(মাঘ। 


ধাহারা ব্রাহ্মণ হইতে চগ্ডাল পর্যন্ত 
সকলকেই “হরি”/“হরি”' বলাইয়! উদ্ধার 
করিতেছেন, মণিপুরীয়গণ তাহাদের 
দ্বারাই হিন্দৃত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৭৫ 
বৎসরের অধিক অতীত হুয় নাই, তা- 
হার! অন্যান্য পর্বত্যজাতিদিগের স্ায় 
কদর্য আহার ব্যবহার পরিত্যাগ করি- 
যাছে। ইহার পুর্বে যে তাহার! মহিষ, 
বরাহ, কুুট প্রভৃতির মাংস ভোজন 
করিত তাহ। তাহার! প্রকারান্তরে স্বীকার 
করিয়। থাকে। কিন্তু বর্তমান সময়ে 
মণিপুরীয়গণ এতদূর গোঁড়া বৈষ্ণব যে 
পাঠার নাম উল্লেখ করিতে হইলে 
“বাঙ্গ|লির তরকারি” বলে। 

মণিপুরপতি রাজ চিংতোমখোম্বারা 
রাজত্ব সময়ে, শ্রীহট্রবাসী জট্টনক অধি- 
কারী মণিপুরে উপস্থিত হইয়!, চৈতন্যের 
প্রেমতরঙ্গে “মণিপুর” ভাসাইয়। দিলেন। 
রাজ! প্রজা সকলেই কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত 
ও যন্তোপবীত ধারণ করিয়৷ ক্ষত্রিয় 
বলিয়। পরিচয় দিতে লাগিলেন । সেই 
সময় হইতেই মণিপুরীয়গণ রাসক্রীড়ায় 
উন্মত্ত হইয়া উঠিল। ভাগাচন্ত্র (এই 
রাজা) অষ্টাদশ শতাব্বীর মধ্যভাগে মণি- 
পুর সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। 


« মবিপুরীয় ব্রাহ্মণ ও কায়ন্তগণ “মিতাই” বলিয়া পরিচিত। “মিতাই” 


অর্থ মিশ্রজাতি ॥ অধুনা ক্ষত্রিযগণও আপনাদিগকে “মিতাই” বলিয়। পরিচয় 


দির। থাকেন। 


+ চিংতোম খোস্বার সময় হইতেই মণিপুরপতিদিগের হিন্দুনাম দৃষ্ট হয়। 
এই নৃপতির “ভ+গাচন্ত্র” “কর্ত।” প্রভৃতি কতকগুলি নাম ছি । এচিষন সাহেব 


ইন্বকে “ভরতম্বাহি” লিখিয়াছেন। 
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ডেগেন্ট সাহেবের মনে এই ঘটনাটি 
আরও কিছু পূর্বে হ্যাছিল। তিনি 
বলেন « চারাইরংবার'* রাজাশাসন 
সময়ে মণিপুরে হিন্টুপর্মী গ্রঠার হয়। 
আমরা স্বীকার করি চাবাইবংবার রাজত্ব 
সময়েই হিন্দুধর্মের নির্মল আঁচলাক মণি- 
পুরে প্রথম দৃষ্ট হইয়াছিল। কিম্য মণি- 
পুরবাজকুলতিলক ভাগাচন্দ্রেব রাকন্ব- 
কালেই তাহা সংশোধিত হইয়া পূর্ণা পরব 
প্রাপু হইরাছে। 

মণিপুরের প্রাচীন অধিবাসী অর্গৎ 
ক্ষত্রমগণ তাহাদের পূণ অসভ্য সময়ের 
দেবতা “পাখংব1” “লে ইম্রেন"” গ্রভ়ৃন্তিৰ 
অর্চনা পরিত্যাগ কবিতে পারে নাই। 
কিন্তু ব্রাহ্মণগণ এই সকল “দবতার় উপা- 
সনা করে না। বরং প্রকাশারপে গ্বণ| 
করে। তাহার! কেবল রাধ কৃষ্ণের উপা- 
মনানিরত। 

অধিকারী মহা'ভাব-. খুলিষা! মণিপুরে- 
শ্বরকে বুঝাইয়। দিলেন,ঘে স্টাহার। 
চন্তরবংশোদ্তব ক্ষত্রয়। কেনপ এতকাল 
 আচারভ্রষ্ট হঈয[ছিলেন। উপদেশ দ্বারা 
অসভ্যদিগকে যত সহজে পর্শান্তরে আা- 
নিতে পারা যায়, সভাদিগকে আন! 


মখিপুরের বিবরণ । 


3৪৯ 


ততদূর স্জ নহে। তাঁহার উদাহরণ 
£ সাতাল” । একদিকে আমাদিগের 
ভট্টাচার্যা মহাশয়গণ কালীপুক্রা ও চত্তী- 
পাঠের উপলক্ষ কবিরা মাওতালদিগেব 
ভার্থশোষণ করিতেছেন১অপরদিকে পাদ্র- 
মহ্াশরগণ টনিতেছেন। 

মণিপুরপতি ক্ষত্রিয় হঈলেন। ম্বজাতীয় 
প্রজাবর্গকে ভিন্ন রাখিতে পারিলেন না। 
দেশশুদ্ধ লোক পবিত্র হয়! গেল। 

বাঙ্গালাদেশে বত প্রকার গার্ধতহ্যজাতি 
আছে মণিপুবীয়গণ তন্মধো সর্াপেক্ষা 
শ্রী প্রার সকলেই উজ্জল গৌরবর্ণ। 
মনিপুরীর মহিলাগণ গন পুষ্পাভরণে 
সজ্জিত হন, তখন আমাদের খধিগণের 
বর্ণিত গন্ধবর্বকূমারী বলির] ভ্রম জন্মে। 
বোধ হয় তাহাদের বূপপাশিইউ মণিপুরে 
ত্রাঙ্গণ ও কারন্থ বংশ স্ৃষ্টিব প্রপান 
কাবণ। এইরূপে নাঙ্গালিদংশ বুদ্ধ 
হওরা আগাদের বাঞ্ছনীর। কিন্ত পরম্পর 
ধর্মাবিদ্বেষ জন্যান নিহান্ব দুঃগেন কারণ । 
মণিপুরীয়গণ একজন টৈষঃব দর্শন করি- 
লে অনায়াসে াছ'র চরণামুত গ্রহণ 
করে। কিন্তু শান্ত ব্রাহ্গণকে ও তাহাদের 
বাসভবনে প্রবেশ করিতে দের ন1। 
“গঁঠাখোর” বলিয়া ঘ্বণ! কবে |] 

শ্রীকৈলানচন্দ্র সিংভ। 


* চারাইরংবা ভাগ চন্দ্র পিতামহ । চর[ইরংপা ১৭১৪ খুঃমবে প্রলোক 


গমন করেন। 


1 মণিপুরীয়দিগেব ঘখারুতিতে 'উভাদ্দগকে 4ইপুঁচারনিজ” বলিয়া পনি এ 


দিতেছে । কিন্তু চীনাগণ অপেক্ষা ইহারা নুশ্রী। 


ইহাদের নাস! ও টক 7দ€ 


আমাদের ন্যায় উন্নত ও বিস্তু তনচ। ্ভথাপি চানাদিগের ন্যার কদখা নহে। 
৯ গোস্বামী মহাশয়দিগের দ্রাও যে মণিপুরীয়দিগের অনিষ্ট না হইয়।ছে 
ইহা কেহই মুক্তকণ্ঠে বলিতে ক্ষন নহেন। গোপীভাবে উপামন! করিয়া হাহ।- 
দ্বের শারীরিক ও.মানসিক বীর্য্যণন্তার ক্রণশঃই লাঘব দ্রেখ। যাইতেছে । 
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বঙ্গদর্শন। 


€ মাঘ। 


বত্র মংহার।* 


বঙ্গদর্শন এই কাবোর প্রথম খণ্ড 
সমালোচিত হইরাভিল, পাঠকদিগের 
এক্ষণে দ্বিভীর 
প্রনুক্ত 


স্মরণ থাকিতে পারে । 
খণ্ডে সমাশোচনায় আমর! 
হইব । 

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে 
প্রথমখণ্ডের শেষে, দানবপত্থী এশ্রিলা- 
কৃত শঘীর অপমানে শিবের ক্রোধাগ্মি 
গ্রন্জ্বলিত হইয়াছিল। প্রথমখণ্ডের 
আরস্তে দ্বাদশদর্গে সেই ক্রোধাগ্নিশিখা 
দেখিয়া, বৃত্রান্থুর স্তম্ভিত, ভাত। শুল 
হস্তে দৈত্যপতি একাকী দাড়ায়ে, 
ভূধর-আঙ্গেতে স্বীয় অঙ্গ হেলাইর1, 
একটি শুন্যদেশে কটাক্ষ হানিছে__ 
বেখানে শিবের ক্রোধ-চিহন দেখা দ্িল। 

বৃত্র, শিবের ক্রোপচিহন দেশিরা আপ- 
নার অমঙ্গল আশঙ্কা করিতে করিতে, 
মহিষীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন । 
অভিপ্রার শচীকে মুক্ত করিরা শিবকে 
গ্রাসন্ন করেন। কিন্তু রন্দ্রলার সখ, 
শী ষ্টাহার মেবা করিবে। প্রলয়ের 
ঝড় বুষ্টি মিটে, কিন্তু জীলোকের আব- 
দ্র মিটে না। এরন্দ্রলাঃ লেডি মাক- 
বেথের মন স্বামীর মআশক্ষা মুখঝামটায় 
উড়্াইয়া৷ দিলেন। বুত্র দেখাইয়। দি- 
লেন, 


চেয়ে দেখ মন্তরীক্ষে মে বহ্ধির রেখ! 
এখনও ভাহিছে মৃছু স্থমেরু উপরে দীপ্ত 
অন্ধকার যথা! 


ধন্দভ্িলা কথা উড়াইয় দির! বলিলেন, 
“ও কোন গ্রহে গ্রহে কি নক্ষত্রে নক্ষত্রে 

ঘর্ষণ হইয়া অগ্নাৎপাত হইয়াছে 
অথব1 দেবতার মায়া 1” 


আমি যদি দৈভ্যপতি তোমার আসনে 
হতেম,দেখিতে তবে আমার কি পণ !_-. 
ভর, চিন্তা, দ্বিধা, দয়া) আমার হৃদয়ে 
স্থান না পাইত পণ অদিদ্ধ থাকিতে! 


বৃত্রের প্রতিজ্ঞাত সমস্ত দ্েবসেনা- 
পঠির বন্ধন এরন্দ্রিলা ্মরণ করাইয়! 
দিলেন। বৃত্র বলিলেন, “তুমি স্ত্রীলোক”! 
তীন্দ্রিলা বড় কোপ করিয়া বৃত্রকে 
গব্বিহলোচনে, পর্ধিত বচনে ইন্ত্রজে- 
তাকে ভর্খসনা করিল। বুত্র, এরত্রিলার 
ক্রোধ বড় গ্রাহ্য ন|! করিয়া, রতিকে 
আদেশ করিলেন, যে শচীকে ডাকিয়। 
আন। আমি ত'হার কারাকেশ ঘুচা- 
ইব। বৃত্র, স্বয়ং প্রাচীরশিরে উঠিয়। 
দেবশিবির দেখিতে লাগিলেন। হেন 
বাবুর একটি মণিনয় বর্ণনা-- 


জলিছে দেবের তন্থু গভীর নিশীথে! 
স্থানে স্থানে রাশি রাশি--কোথাও বিরল-- 


ূ *. * বৃত্রসংহার। বাব্য। দ্বিতীয় খণ্ড ।' শ্ীহেমচন্্ বন্দ্যোপাধ্যাক প্রণীত । 
কলিকাতা । ১৭ সংখ্যক ভবনীচরণ দত্তের ল্নে। ১২৮৪ দাল। 


১২৮৪1) 


কোগা অবিরলশ্রেণী-_ছু' একটি কোথা ! 
দিগন্ত ব্যাপিয়া শোভ1! দেখিতে তেমতি 
হে কাশি, তোমার তটে-_জাহ্ৃবীর জলে 
ভাসে যথা দীপমাল! তরে নাচিয়! 
কার্তিকের অমাবস্তা উৎসব নিশিতে,_ 
মণ্ত যবে কাশীবাপী দেয়ালি-উল্লাসে। 


অথবা দেখতে, আহা) নক্ষত্র যেমন-__ 
নক্ষত্র নিশীথ পুষ্প-_নীলাম্বর মাঝে 

শোতে যবে অন্ধকারে রজনীরে ঘেরি ! 
দীপ্ত সেআলোকে নান! বর্ধা, প্রহরণ, 


খড়গ, অসি, শুল+ ভল্লঃ নারাচ, পরশু; 

 কোদও বিশাল মুর্তি, গদ। ভয়ঙ্কর, 
জ্যোতির্শয় দীপ্ত ত্থ তৃণীর, ফলক, 
তোমর, মার্গণ, ভীম টাশী খরশান। 
কোন খানে স্তপাকারধুজলিছে তিমিরে 
বিবিধ অস্ত্রের রাশি) কোথাও উঠিছে 
রথের ঘর্থর শব্ব__নেমি দীপ্তিময় ; 
কোথাও শ্রেণীবদ্ধ রগ, কোথাও মগ্ডলে। 

ক ঙ ঙঃ 

কত স্থানে স্ত,পাকার মেঘের বরণ 
বিশাল শরীর, মু, ভুজদণ্ড; উক, 
রুধিরাক্ত দৈতাবপু, দেখিতে ভীষণ, 
ভয়ঙ্কর করিয়াছে দেবরণস্থল। 


ত্রয়োদশ সর্গারস্তে, ইন্দ্র, পৃথিবীতলে 
অবন্রণ করিয়া অরণামধো প্রবেশ 
করিলেন। দধীচির আশ্রমে যাই- 
বেন। অরণামধ্যে দৈতাভয়ে স্বর্গ- 
ছাতা দ্বেবকন্যাগণ পণ্ড পক্ষীর' রূপ 
ধারণ করিয়া দিনর্টীাপন করতেন 
এখন, রজনীর আঁশ্রয় পাইয়া হ্বস্থ দেহ- 


। 


বৃত্রমহার। 


৪৫৯ 


ধারণ করিয় দিব্যাঙ্গনাগণ সেই অটবী 
মধো কেলিরঙ্গ করিতেছিলেন। অল্প 
কথায় এই চিত্রটী বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু 
দে পড়িবে সে সহজে ভুলিবে না। দেব- 
কন্যাগণ ইন্ত্রকে দধীচির আশ্রমের পথ 
বলিয়া দিলেন। লোকহিতৈষী পরছিত- 
ব্রত, শান্তিরসনিমগ্র মহর্ষির আশ্রমাদির 
বর্ণনা বড় মনোহর । বাসব, ঞ্াষির 
আশ্রমে দেখ! দিলেন। খষি, ইন্দ্রের 
বন্দনা করিয়। তাহার অভিপ্রায় জিজ্ঞাস! 
করিলেন। কিন্তু, ইন্দ্র, খর্ষর প্রাণ- 
ভিক্ষা চাছিতে আগিরাছেন-_কিপ্রকারে 
তাহা বলিবেন ? মুখে বলিতে পারিলেন 
না_নীরব হইয়া দাড়াইয়া রহিলেন। 
তাহার পর যাহা লিখিত ভইয়াছে 
তৎসদূশ করুণা ও বীররসপরিপূর্ণ লোম- 
হর্ষণ মহাচিত্র বাঙ্গালাসাভিতো ছুলভি। 
এই সরল, স্থুবাময়, কগাগুলি বিস্তত 
হইলেও উদ্ধত না করিয়া গাকিতে 
পাবপাম না। 

ক্ষণকালে, ধানেতে জানিলা 

অতিথির অভিশাস্ব: গদ গদ স্বরে 
মহানন্দে তপোধন কহিলা তখন, 
“পুবন্দর,শচীকান্ত ?--কি মৌভাগা মম, 


জীন সার্থক আজি--পবিত্র আশ্রম ! 

এ জীর্ণ পঞ্গর অস্থি পঞ্চভূতে ছার 

না হ'য়ে অমরোদ্ধারে নিয়োজিত আজি! 
হা দেব,এ ভাগ্য মম স্বপ্নের(ও) অতীত! 


এতেক কহ্ছিয়। মহ! তপ্েধন ধীরে, 
শুদ্ধচিত্তে পট্টবন্্র, উত্তরীয় ধরি, 


৪৫২ 


গায়ত্রী গম্ভীর স্বরে উচ্চারি সঘনে? 
আইল! অঙ্গন-মাঝে ; কৈলা অধিষ্ঠান 
সুনিবিড়, স্থশীতল, পন্নুব শোভিত, 
শতবাহু বটমুলে। আনি যোগাইলা» 
সাশ্রনেত্র-শিষাবুন্দ, আকুপ-হারয়, 
যোগামন গাঙ্গেয় মলিল সুবাসিত। 
জালিলা চৌদিকে ধুপ, অগুরু, গুগ্গুগ, 
সঙ্জীরন ; স্তগন্ধিত কুহ্থমের স্তব 
চচ্চিত চন্দনরসে রাখিলা চৌদিকে। 
মুণীন্দ্রে তাপসবৃন্দ মাল্যে সাজাইলা | 


তেজ:পুগ্ধ তন্গুকাপ্তে জো।তি হ্ুবিমল 
নিঙ্দুল নরনন্বয়ে, গঞ্ড, ওষ্ঠাধরে ! 
স্থললাটে আভ। নিরূপম | বিলম্বিত 
চারুশ্মহ্র, পুগুরাক-মাল্য বক্ষঃস্থলে ! 


বধিল! ধীমান্-_ আহা, ললিত দৃষ্টিতে 
দয়া হুদ যেন প্রবাহে বহিছে ! 
চাহ শিষাকুল-মুখ, মধুর সন্তাষে, 
কহিলেন, অশ্্ধারা মুছায়ে সবার, 


সুধাপুর্ণ বাণী ধীরে ধানে “কি কারণ, 

হে বৎস মণ্ডলি, ভেন পোভাগো আমার 

কর সবে অশ্রপাত £ এ ভব মণ্ডলে 
পরহিতে প্রাণ দিতে, পার কত'জন 1৮ 


০ ক 


খষিবৃন্দে আলিঙ্গন দিয়া এন বলি 
আশীষিলা শিষ্যগণে ; কহিল বাস বে-_ 
“হে দেবেন্দ্র, কৃপা করি অন্তিমে আমার 
কর শুচি বারেক পরশি এ শরীর 1 


অগ্ব্সপ্রি শচীপতি সহস্্লোচন 
তগোধন-শিরঃ ম্পর্শি সৃকর-কমলে) 


বসদর্শন। 


(মাঘ । 


কহিল! আকুল স্বরে--শুনি খষিকুল 
হুরষ খিষাদে মুগ্ধ--কহিল| বাসব-_ 
“সাধু শিরোরত্ব খষি তৃমিই সান্তিক ! 
তুমিই, বুঝল! সার জীবের সাধন ! 
তুমিই সাধিল৷ ব্রত এ জগতীতলে 

চির মোক্ষফল প্রদ্ব--নিত্য হিতকর 1” 


ঙ গু গা 


বলিয়া! রোমাঞ্চ-ভতনু হইল বাসব 
নিরখি মুনীন্দ্রমুখে শোভা নিরমল ! 
আরম্তিনা তারশ্বরে চতুর্বেদ-গান, 
উচ্চে হরিসংকীর্ভন মধুর গম্ভীর, 
বাম্পাকুল শিষ্যবৃন্দ_ধ্যানমগ্ন খষি 
মুদিলা নয়নদ্বর বিপুল উল্লাসে । 
মুনিশোকে অকম্মৎ অচল পবন, 
তপনে মুছুল রশ্মি, ন্মিগ্ধ নভস্থল, 
সমূহ অরণ্য ভেদি সৌরত উচ্ছাস, 
বন লা-তরুকুল শোকে অবনত ! 
দেখিতে দ্বেখিতে নেত্র হইল নিশ্চল, 
নাসিক নিশ্বাস শূন্য, নিষ্পন্দ ধমনী, 
বাহিরিল ব্রন্মতেজ ব্রহ্গরন্ধ, ফুটি 
নিরুপম জে্যাতিঃপূর্ণ-_ক্ষণে শূনো উঠি 
মিশাইল শুনাদেশে ! ঝজিল গম্ভীর 
পাঞ্চঅনা__হরিশঙ্খ ; শৃন্যদেশ ঘুড়ি 
পুষ্পানার বরষিল মুনিন্দ্রে আচ্ছাদ্ি !__ 
দ্রণী:চ ত্যনিল৷ তন্ু দেবের মঙ্গলে। 

সুনীতঙ স্ুস্থির মাগরবতৎ,এই কাব্যাংশ 
মনকে মোহিত করে--ইহার অতল রস- 
গ্রবাহে মন ডুিষ্ঝা যায়। 

চতুদ্দশ মর্গে “চিত্তময়ী” সর্গে ইন্্রাণীর 
বন্দিণী। | 
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শোভিছে তেমতি। 
চির পরিচিত যত অমর বিভব । 

শচী পেয়ে পুনরায় অমরার মাঝে 
অমরা হাসিছে আবি । 


কিন্ত স্বর্গ আজি অক্কুরপীড়িত, পরা- 
ধিকৃত দেশ-- 
চিত্তময়ী ইক্সপ্রিয়! শচীর হৃদয়ে 
সে পোড়া দহন আনি। 


দেশবৎসলগণকে এই দেশবৎমলার 
রোদন টুকু পড়িতে অন্থুরোধ করি। 
শচী রোদন করিতেছিলেন, এমত সময়ে 
বৃত্রপ্রেরিতা রতিইশচীর নিকটে আসিয়! 
বলিলেন," দৈত্যপতি শচীকে মুক্ত করি- 
বার জন্য ভাকিয়াছেন। শচী কবির 
অপূর্ব স্থষ্টি। পঞ্চমসর্গে বখন নিঃসহায়ে 


অরণো, সম্মুখীন ভীষণাস্থর দেখিয়া, 


চপলা, তাহাকে; ছদ্সবেশ ₹ধরিতে বলি- 
র়াছিল--শচী তখন_বলিফ্ু!ছিলেন 


আসিছে দংশিতে ফণী, করুক দংশন। 
নিজরূপ, সখি, নাহি ত্যজিব এখন । 
এখনও সেই শচী। রতি মুক্তিস্চক 
শুভসন্বাদ শুনাইতে আসিল্লে,শচী বলি- 
লেন 
রঃ -_গুভ সমাচার 
শুনাতে আমায়, যদি শুনাইতে আজ 
তাপিত শচীর ন।থ বাসব আপনি 
গ্রবেশিল। অমরায়__শ্বহস্তে মোচন 
করিতে ভা্যার ছুঃখ! কিন্বা পুক্র মম 
ডয়স্ত-জননী-ক্লেশ করিয়। নিঃশেষ 
আসিছে বসিতে কোঁলে হে অনঙ্করমে, 





বৃত্রসংহার,। 
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না রতি, কহগেদৈত্যে-_-চাহি না উদ্ধার 
সহিধ এ কারাবাসে অশেষ যন্ত্রণা, 
পতি-হস্তে যত দিন মুক্তি নহে মম 1”, 
এত কহি স্থির নেত্রে শুন্য দেশে চাহি 
উচ্ছাসিলা চিত্তবেগ-_“হে শিব শৈলঞে, 
জীব ছুঃখ বিনাশিনি, শচী নিজালয়ে 
সেবিবে এন্দ্িলা-পদ-_দেখিবে তা! তু্মঃ 
নীরবিলা বাসব-বাসনা সুরেশ্বরী । 
স্থলপদ্ম-তুলা, মরি, উৎফু্ বদনে 
শোভা দিল অপরূপ! গ্রভাতিল যেন 
তাড়িত কিরণ স্থির তুষার রাশিতে 
আভাময়,আভামর করি দশ দিকৃ! 
শিহরিল! অনঙ্গ-মোহিনী হেরি শোভা; 


ভাবি মনে অন্থুরের ক্রোধন মূরতি, 
কাদিয়া চলিলা ধীরে উঁন্ত্রলা.আগারে 


পঞ্চদশ সর্গে স্বর্গদারে স্থুরাস্থরের যুদ্ধ 
এবং অন্থরের পরাভব। অস্থুরের পরা- 
ভব দেখিরা বৃত্র স্বয়ং দেখবিজয়োদেশে 
শিবদত্ত ত্রিশুন পরিত্যাগ করিলেন । 
অবার্থ ত্রিশুলের ত্রামে মকল দেবগণ। 
লুক্কারিত হইলেন-_ত্রিশৃূল লক্ষ্য না পারা; 
বৃত্রের করেই ফিরিয়া আফিল। এই বুদ্ধ 
ব্শনায় অনেকটা মহ।ভারতি গন্ধ আছে, 
_এবং স্থানে স্থানে মহাভারতি অতুযু 
ক্তিও আছেনযথ! 
গড়ে ভীম জটাসুর (সঙ্গে ফিরে ব!র 
দ্বিকোটি দানব নিত্য ) 


কিস মধ্যে মধ্যে কবিত্ব-কুসুমও আছে॥ 
যথা, যেখানে বৃত্র, 
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মথিতে লাগিল! বেগে. দেবচমুরাশি 
উড়িল অমরতম্ আচ্ছাদ্ি অন্বর 
যথ! সে কার্পাস রাশি উড়ায় ধুনারি 
টক্ষারি ধুননবন্তর ক্ষিপ্র দণ্ডাঘাতে। 
অথব। যেখানে 
ধাইছে মার্ভও্ড 
উদ্ধলি সমরসিদ্ধু--উজ্জলি যেমন 
বাঁড়বাগ্ি ধায় জালি সিন্ধু শতক্রোশ । 
যেমন পঞ্চদশ সর্গে, বুত্রের রণজয়, 
ষোড়শ সর্গে তেমনি উন্দ্রলার রণজয় । 
বৃত্রের রণজয় শিবের ত্িশূলে.-ত্দ্রিলার 
রণজয় মন্মথের ফুলধনু লইয়া! । রসিক 
কবি, বুত্রের বণজয়ের অপেক্ষা ধরন্দ্রলার 
রণজয় গঁথিয়াছেন ভাল। আমরা 
তাহার এই পক্ষপাতিতা দেখির।, মনে 
মনে তাহাকে অনেক নিন্দা করিয়াছি । 
ধন্জ্রিলার মনে মনে বড সাধ, শচী 
তাহার সেবাকারিণী পরিচ!রিকা হইবে। 
কিন্তু তাহার কৃত শচীপীড়ানে কদদেব 
রোধাগি প্রজলিন হুটরাছিল। তাহাতে 
বুত্র ভীত হইয়া, শচ;তে ছাড়িয়া দত- 
ভিলেন। শুনিয়া, ্রীন্দ্রলা সে ভয় 
হ।সিয়া উড়াইরা দিয়াভিল। বাঙগ 
শুনিয়া বুত্র, বীরম্থলভ ঘ্বণার সহিত 
মহিষীকে বলিয়াছিলেন, « বামা তুমি ?” 
ধন্ুলার সে কোপ মনে ছ্বিল--- 
“বামা আমি, অভে দৈতাকুলেশ্বর” 
কহে দৈত্যরাম। ব্অর্ধ মুদু-স্বর, 
“শী ছাড়ি:নাথ, আমায় কাতর 
করিবে ভেবেছ--ইচ্ছায় লামার 
- এতই হেলা ॥ 


বঙ্গদর্শন । 


€( মাঘ। 


আমি, দৈতানাঁথ, রমণী তোমার, 


বাসনা পৃরাতে আছে অধিকার 
তোমার (ও) যেমন তেখত্তি আম্মার; 
হে দন্থলপতি, দেখিবে এবার 
বাম! কেমন |” 
এ্রন্্রলার আদেশে, মদন তখন হর্গে 


এক অতুল্য শোভাসমন্বিত নিকুপ্ত নির্মাণ 
করিলেন, যথায় 


নবীন পল্পবে ঝর ঝব ঝর 
নিনাদ মধুর, থর থর গব 
মগ্ররী দোলে। 
যথায় 
ডালে ডালে ডালে ডাকে পাখিকুল ;_- 
স্বরগবিহক্ষ আনন্দ আকুল; 
কেলি করে সুখে খু'টিয়া মুকুল 
উড়ি ডালে ভালে; কুরঙ্গ বাকুল 
বেড়ায় ছুটে ॥ 
ধরন্দ্রলা সেইপানে ভ্রমণ করিতে- 
ভিলেন, এমত সময়ে রতি আসিয়া শচীর 
কঠিন, দর্পিত উত্তর শুনাউল। ন্দ্রলা 
বলিলেন, “তবে ম্মামি হ্বয়' তাহাকে 
আনতে যাইর। রতি, তুমি আমাকে 
ভাল করিয়! সাজায় দাও দেখি__ 


সাঁজা এই খানে যয অলঙ্কার, 
যত বেশভ্ষ! 'আছে লো আমার ₹ 
রতন মুকুট, মপি-ময় হার, 
জয়লন্ধধন,-_-ধনেশ ভাণ্ডার 

রঃ ঢাল ঘুনতি |॥ 
আন যান, পুষ্পরথ, অশ্ব, গজ, 
নেতের পতাকা, হেমময় ধ্বঙ্গ ; 
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আন বীণা, বেণু, মন্দিরা, মুরজ, 
আমার যা কিছু ;-_মানস পঙ্ক্ 
ফুটাব আজ ॥ 
রতি তাহাকে অপূর্ব সাজে সার্াইল। 
এমত কালে বুত্রান্র রণভয় করিয়! 
আমিল। কুঞ্জের শোভা,ও এন্ত্রিলার সাজ 
দেখিয়া, অস্থ্েশ্বর মুগ্ধ হইলেন, কিন্ত 
দেখিলেন যে উন্্রিলার বৈভব সঞ্ল 
কুঞ্জমধ্ রক্ষিত হইরাছে। কারণ জিন্তাস! 
করিলে গ্রন্দ্িলা বলিল, 
'কোথা তবে আর রাখিব এ মব, 
কহ শুনি অহে হৃদয়-বল্লভ ! 
কার গৃহ, হায়, ভবন ও মব 
দেখিছ ওখানে ? অমর-বিভব! 
শচী-ভবন ! 
শুনিয়া, অন্থুর বড় জুদ্ধ হইল। 
অমরার রাণী !_ ইন্দ্রের ইন্ত্রাণী ! 
কহিলা রতিরে, কহিল! বাখানি, 
এ ভূবন তার !_-কহিল! কি জানি 
তন্কর আমর! ?1--চাহে না সে ধনি 
কারা মোচন। 
“আমার আদেশ হেলিলি ইন্ত্রাণি? 
বিফল করিলি টৈত্যরাজ-বাণী ?' 
ব'ল ছি'ড়ি কেশ ছুই হস্তে টানি 
ছুটিল হুঙ্কারি ;__-হেরি দৈত্যরাণী 
| বামা চতুর 
নিল ফুলধন্থ আপনার হাতে ; 
বাকাইল চাপ (ফুলবাণ তাঃতে) 
আকর্ণ পুরিয়া) বসি হাটু গাড়ি 
(স।বাস সুন্দরি !) বাণ দিল ছাড়ি 
| ঈষৎ হানি। 


বৃত্রসংহ]র। 
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অব্যর্থ সন্ধান ! মদনের বাণ 
আকুল করিল দন্ুজ-পরাণ ; 
ফিরিয়া দেখিল স্থির সৌদামিনী 
হাসিছে এন্দ্রলা-দানব কামিনী 
্ গ . লাবণা-রাশি ! 


কহে দৈতাপতি “তোমায়, সুন্দরি, 
দিলাম সঁপিরা ইন্দ্র সহচরী) 
যে বাসন! তব, তার দর্গহরি, 
পুরাও মহিষি ফণা চূর্ণ করি 
আনে ফণিনী |” 

সপ্তদশ সর্গে রুদ্রপীড়ের বুদ্ধে যাত্রা । 
রূদ্রপীড় অগ্নি এবং জয়ন্তের কাছে পরা- 
ভূত হইয়াছিলেন, সেই ছুঃখে তীহার 
শরীর দহতেছিল। পিতার নিকট,পুন- 
বার বুদ্ধগমনের আজ্ঞা লইলেন। মাতার 
কাছে আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন। এবং 
পত্ধী ইন্দুবালার কাছে বিদায় গ্রহণ 
করিতে গেলেন। পরছুঃখকাতরা ইন্দু- 
বালার 'গ্রাণে সহে না, যে কেহ যুদ্ধ 
করে-স্বামী যুদ্ধ করে একান্ত অসহয। 
ইন্দুবাল! কিছুতেই তাহাকে বুদ্ধে যাইতে 
দিবেন ন1। রুদ্রপীড়ও যাইবেন। ইন্দু- 
বাল৷ বলিল, 
“যাবে নাগ?-যাবে,কি হে,ছিড়িয়া এ লতা? 
বেঁধেছি তোমায় যাহে এত সাধ করি! 
ছিড়ে, কি হে, তরুবর, ঘেরে যদি তায়, 
তরুলতা, ধীরে ধীরে আশ্রয় লভিয়া ? 
ছিড়িলে, তবুও, নাথ, লতিকা ছাড়ে না-_ 
গ্রতি তার কোথা আর বিনা সে পাদপ? 
কোথা, নাথ, বলো বলো তরঙ্গের গতি 
বিনা সে সাগরগর্ভ ? 


৪৫৬ 


রুদ্রপীড় তাহাতেও শুনিল না। তখন 


কছিল৷ সরল! বালা-_নয়নের জলে 
ভি'জিল বীরের বর্ম, হৈম"সারসন-_ 
“যাবে যদি, নাশো আগে এই লতাকুল 
পালিনু যে.সবে দৌঁহে যত্বে এত দিন) 
এই;পু্প-তরুরাজি, কিসলয়ে,ঢাকা1__ 
হের দেখ কত পুষ্প ছুলি ডালে ডালে 
অধোমুখে ভাবে যেন ছুঃখিনীর কথা-__ 
স্বহন্তে অজ্জিন্থু যায় কতই আদরে! 


নাশে। আগে এই মব বিহঙ্গমরাজি 
রঞ্জিত বিবিধবর্ণে-__নয়নরগ্জন ! 
প্রতিদিন পালিলা যে সবে ছুগ্চদানে ; 
ক্ষুধার্ত দেখিলে যায় হইতে কাতর ! 

' নাশো এই সথিগণে, আজীবন যারা 
স্থখের সঙ্গিনী মম_-আজীবন কাল 
সম্প্রীতে পালিলা,সদা-_সেবিলা,গ্রাণেশ, 
প্রাণ, মন, দেহ স্নেহ রসে মিশাইয়!। 


নাশে। পরে এ দাসীরে-__জীবন নাশিতে 
নাহিত তোমার মার।, বীর তুমি, নাথ-_. 
পাতিয়। দিলাম বক্ষ, হানে] এ হৃদয়ে 
সে রক্তপিপাস্থ অসি-_-রণে যাও বীর।” 
বলি, মৃচ্ছণগত ইন্দুবাল! ইন্দুমুখী ; 
সশীরা যতনে পুনঃ করায় চেতন; 

রুদ্র পীড় ন্নেহে চুম্বি'অধর, ললাট, 
শি'বরে চিল দ্রুত চঞ্চল গতিতে । 
নীরবে, চাহিয়া পথ, থাকি কতক্ষণ 
কহিল! দানবকনযা চাকু ইন্দুবালা-- 
“হায়, সখি, সংগ্রামের মাদকতা হেন! 
শাখব সংগ্রাম আমি ফিরিলে গ্রাণেশ।” 


বদর্শন। 


(মাঘ 


ইন্দুবালা! পতির মঙ্গলের জন্য শিব- 
পুজা করিতে গেলেন। পুজার ঘট 
মহাদেবের মাথার উপর ভাঙ্গিয়া গেল। 


আষ্টা্রশ সর্গ প্রথম শেণীর গীতিকাব্য। 
বিষয়ও গীতিকাব্যের--কাবা ও গীতি। 


এরূপ ওছস্থিনী, তুর্মাধ্বনিসদৃশা গীতি, 
হেম বাবু ভিন্ন আর কেহ লিখিতে পারে 
ল1। মন্দাকিনীতীরে-__ 
কুলু কুলুধবনি !-_চলে মন্দাকিনী, 
দেবকুলপ্রিয়, পবিত্র তাটনী) 
লতায়ে লুটিছে স্থর'মনোহর 
মন্দার ছুকুলে__ছুকুল চন্দর 

সুরভি বিমল ফুল-শোভায়। 
যে ফুলের দলে স্মুরব'লাগণে 
হেলাইত তন্থু বিহবপিত মনে 3 
না হেলিত ফুল সুর-তন্থু ধরি, 
খেলিত যখন অমর অমরী 

শীতপুষ্পরেধু মাখিয়! গায়। 
যখন অমরা ছিল অমরের, 

[.হুরধামে দত্ত ছিল ন! দৈত্যের ; 
স্থরবালা-কে-সঙ্গীত ঝরিত, 
ষে গীত শুনিয়া কিন্নরী মোহিত; 
কন্দর্প অনঙ্গ যে গীত শুনে! 
যখন পৌলোমী আখগুল-বামে 
বদিত আনন্দে চিরানন্দধামে ; 
দেবখষগণ আনি পুণ্তরীক 
অমৃত্হদের-বাক্যে অমায়িক 
দিত শচী করে গরিম! গুণে। 

নেই মন্দাকিনী-তীরে ভিয়মনা', 
মন্দির-অলিনে, শচী. স্ুলোচন! ; 


১২৮৪) 


কাছে স্হাসিনী চপলা সুন্দরী, 
রতি চারুবেশ, বসি শোভ1 করি-_ 
ঘেরেছে মাধুর্য অমরা-রাণী। 
এই সর্গে শচীর নিকট রতি ইন্দু- 
বালাকে লইয়া গিয়াছে। সেখানে 
শচী তাহাকে নানা কথায় ভূলাইতেছেন 


এমত সময়ে এরন্দ্রিল। সেখানে আসিয়। . 


উপস্থিত হইল। পুত্রব্ধুকে শক্রপত্ী- 
পদতলস্থা দেখিয়া এঁন্দ্রিলার গুক্ষতর 
ক্রোধ উপস্থিত হইল। এবং ইন্দুবালাও 
তাহার আগমনে সশঙ্কিত। হঈল। তাহার 
রক্ষার্থশচী অধি এবং জয়ন্তকে স্মরণ 
করিলেন। এদিকে ্রন্ত্রিলা ইন্দ্রাণী 
বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়! পদাঘাতের উদ্বোগ 
করিতেছিলেন, এমত সময়ে শিবদূত 
আমলে, সকল গোলযোগ মিটিয়া গেল। 
বীরভন্তর শচীকে সুমেরুশিখরে লইয়! 
গেলেন। এবং বুত্রনিধন যে নিকট 
তাহা বৃত্রমহ্ষীকে শুনাইয়া গেলেন। 

উনবিংশ সর্গে বজের নিন্মাণ। বিশ্ব- 
কর্মার শিল্পশালায়, ইন্দ্র দরধীচির অস্থি 
লইয়া উপস্থিত ।-_হেমবাবুর কবিতা, 
সর্বত্র সমান শক্তিশালিনী। সেই বিশ্ব- 
কম্মার শিল্পশালায় তাহার সঙ্গে প্রবেশ 
করিলে আমাদিগের নিশ্বাস রুদ্ধ হুইয়া 
যায়--কর্ণ বধির হইয়। যায়। অগ্নির 
গর্জনে, মুদগরের আঘাতে, ধূমের তরঙ্গে? 
ধাতুনিঃঅবে রবে,মহাকোলাহল-_ আমরা 
বুঝিতে পারি যে আমর! সত্য সত্যই 


বৃত্রনংহার। 


৪ষ্৭' 


দেবশিল্লীর কারখানায় আসিয়া! পৌছি- 
ঘাছি। এই সর্গ কবির কল্পনাশক্তির 
এবং মৌলিকতার বিশেষ পরিচয়স্থল ৷ 
আমরা এই কাব্য হইতে অনেক অংশ 
উদ্ধৃত করিয়াছি-_এই সর্গ হইতে কিছুই 
উদ ত করিব না--অৎশমাত্র উদ্ধত 
করিয়! ইহার মহিমার পরিচয় দেওয়া 
যায় না। এই সর্গে বজ্জ নির্পিত হইল, 
এবং তাহাতে ত্রিদ্দেবের তিনশক্তি প্রবেশ 
করিল। 
পাঠক দেখিবেন, আমরা এ পর্ধ্যস্ত 
কেবল একত্রে বুত্রসংহার পাঠ করি- 
তেছি-প্রচলিত প্রথান্ুসারে আমর! 
বৃত্রসংহারের স্মালোচন করিতেছি না। 
আমর! উদ্যানের শোভা বর্ণনে প্রবৃত্ত 
নহি__আমরা পুষ্পচর্নন করিতেছি মাত্র। 
উদ্যানের শোভা কীর্ভনে মালীর স্থুখ 
হইতে পারে, কিন্ত দর্শকের সুখ পুষ্প- 
চয়নে। অতএব সম্প্রতি আমর! পুষ্প- 
চয়নই করিব। তার পর, আর কিছু 
বলিবার প্রয়োজন হয়, বলা যাইবে। 
কিন্তু বৃথ! বাগাড়ম্বর না করিয়া, বৃত্র- 
ংহ!র পাঠের যে স্থথ তাহা যদ্দি পাঠক- 
কে প্রাপ্ত করাইতে পারি, তাহা হইলে 
আমরা কৃতকার্য হইলাম মনে করিব ।-_ 
বড় ভারি রকম বাগাড়ম্বর করিলে অ- 
নেকে সন্তুষ্ট হইবেন বটে, কিন্ত অনেকে 
বুঝিবেন না, এবং কার্য্যসিদ্ধির তাদৃশ 
সম্ভাবনা নাই। 
ক্রমশঃ। 
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বঙ্গদর্শন। 


(মাঘ। 


ইউরোপে শাক্যসিংহের পুজা ৷ 


বোধ হয় গুনিলে অনেকে চমৎকৃত 
হইবেন যে রোমনগবে বা লিস্বন স- 
হরে বা অন্যত্রে যে সকল প্রতিমূক্তি 
পরম পবিত্র খ্রীষ্টীয় খধিদগের বলিয়। 
গিরিজায় গিরিজ।য় সন্নিবেশিত এবং 
পুজিত হইতেছে, তাহার মধো আমাদের 
শাক্যসিংহের প্রতিমুন্তি আছে। শাকা 
ভারতবর্ষে খবি, ইউরোপে সেন্ট (38106) 
পুজ্য উভর স্থানে,কেবল নামভেদে মাত্র। 
এ অঞ্চলে তিনি বৌদ্ধদেব ; বিলাতে 
তিনি সেন্ট জোসেফট । 

শাকামিংহের জীবনবুত্তাস্ত আমাদের 
দেখে অনেকেই জানেন । তিনি মহা- 
বল পরাক্রান্ত শাক্যবংশেষ্ভিব রাজকুমার 
ছিলেন। তাহার জন্মের পূর্ব্রে জ্যোতি- 
ব্বিদেরা গণন1 করিয়া বলেন, যে সম্তা- 
নটি হয় অতি গ্রবল মহারাজাধিরাজ 
হইবেন, নতুবা পিতৃমিংহাসন ত্যাগ 
করিরা সন্নানী হইবেন। রাক্স! এই 
গণনা শুনিয়। সাবধান হইলেন, যাহাতে 
রাজপুত্র সন্নযাদী না হন। রাজা তাহারই 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন । মতাত বিলাস- 
সন্ভে।গী করিবার নিমিত্ত রাজপুল্রকে এক 
রমা উদ্যানে রাখিলেন। পৃথিবী যে 
জ্ুখমর, স্থুখ ভিন্ন এ সংসারে যে আর 


কিছুই নাই এই সংস্কার জন্মাইবার নি- 
মিত্ব তছুপযোগী উপকরণ রাজপুত্রের 
চারিদিকে রক্ষিত হইল। রাজপুজ্র মহা- 
বিলসে কালয!পন করিতে লাগিলেন। 
কিছুকাল পরে একদিবস হঠাৎ একটি 
বৃদ্ধকে দেখিতে পাইলেন। পূর্বে কখন 
বুদ্ধ দেখিতে পান নাই অতএব দেখি- 
বামাব্র আশ্চর্য্য হইয়1 জিজ্ঞাস! করিলেন 
«এ কি?” পারিষদেরা তাহা বুঝাইর! 
দ্বিল। রাজপুত্র অতি গম্ভীর হইলেন। 
পরে আর একদ্িবস রুগ্রদেহ দেখিলেন, 
তাহার পর মৃত্যু পর্যন্তও দেখিলেন। 
তিনি বুঝিলেন,এ সংসার যে সুখময় বলে 
তাহ! মিথা, এ পৃথিবী কেবল ছুঃখময়, 
অতএব ছুঃখনিবারণ* এ যাত্রার একমাত্র 
উদ্দিষ্ট হওয়া উচিত। এই উদ্দেশ সাধন 
করিবার জন্য কি করা উচিত মনে মনে 
চিন্তা করিতেছেন এমত সময় এক দিবস 
এক সন্যাসীকে দেখিলেন। অন্নযাসীর 
শান্ত ও গম্ভীর মুষ্তি দেখিয়া রাজকুম।র 
আম্তর্যা হইলেন। দেখিলেন সন্ন্যাসী 
সর্বত্যাগী লোভ নাই স্ুখ-ইচ্ছ! নাই, 
কোন ইচ্ছাই নাই। রাজকুমার ভাবি- 
লেন দুঃখনিবারণ জন্য এই অবস্থাই 
সর্বোত্কৃষ্ট। অতএব তিনি রাজ্য ত্যাগ 


« চলিত কথায় বুঝাইবার নিমিত্ত উপরে ছঃখনিবারণ শব্ধ প্রয়োগ করা 


গেল বস্তৃত ছুঃখ নিবারণ বৌদ্ধদেবের প্রকৃত উদ্দিষ্ট ছিল না৷ 


তিনি মনুষা প্রক- 


তিকে এইরূপ উন্নতঃ করিতে চেষ্টা করেন যে ছুঃখ আমাদের আর স্পর্শ করিতে 
পারিবে না )--মন্তৃষ। উন্নত হইলে ছুঃধ অনুভব করিতে পাইবে না'। 
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করিলেন,সর্বন্ব ত্যাগ করিয়! সন্ন্যাসী হই- 
লেন; বনে গিয়! নিরস্তর ধ্যান বা! চিন্তা 
করিতে লাগিলেন। কিরূপে ছুঃখ নিবা- 
রণ হইবে তাহ! স্থির করিলেন। এবং 
স্থির করিয়া অপর সকলকে তাহার 
উপদেশ দিতে লাগিলেন। সকলে নত 
শিরে তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতে 
লাগিল, পারত্রিক বিষয়ের পূর্বব পদ্ধতি 
সকলে ত্যাগ করিতে লাগিল । সকলেই 
সন্ন্যাসীকে বৌদ্ধদের বলিয়! পৃজা করিতে 
লাগিল। 

বহুকাল পরে সন্নামী পিতৃরাঁজো প্র- 
ত্যাগমন করিলেন, পিতা তখনও দীবি-ত 
আছেন--রাজ্য করিতেছেন। পিত। 
পুত্রে সাক্ষাৎ হইল। গিতা বৌদপর্মা 
গ্রহণ করিলেন; অর্থাৎ ধর্ম বিষয়ে পুত্রের 
মত অবলম্বন করিলেন। 

এই পরিচয় দিগৃদিগন্তর ব্যপিতে 
লাগিল। ভারতবর্ষ অতিক্রম করিয়৷ এই 
পরি5য় নানাদেশে চলিতে লাগিল। যখন 
এই পরিচয় যবনরাজ্যে প্রবেশ করিল, 
তখন বোগদাদনগরে খলিফা আলম!ন 
সরের দরবারে জন নামে এক জন 
কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি ইটালিদেশন্থ 
কোন পঙ্ডিত পাদরি দ্বারা ধর্ম বিষয়ে 
উপদিষ্ট হইয়াছিলেন, শ্রীষটীক় ধর্ম্ানুষ্ঠানে 
তাহার বিশেষ এ্কান্তিকত1' জন্মিয়াছিল 
অতএব রাজপদ ত্যাগ করিয়া! তিনি 
দামস্কসনগরে মঠবাসী সন্্যাসী হইয়! 
ধর্মীলোচনায় নিযুক্ত হন। এই সময়ে 
তিনি অনেক গুলি ত্রীষ্ট ধর্ম সংক্রান্ত 


ইউরোপে শাক্যংহের পুজা 
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গ্রন্থ লিখেন; তন্মধ্যেসেপ্ট জৌসেফট ১ 
প্রভুর পরিচর তিনি একণানি গ্রাস্থে 
এই রূপ লেখেনঃ--ভারতবর্ষে ্রীনী- 
য়ান দিগের চিরশক্ত কোন রাজ! 
ছিলেন। তাহার একমাত্র পুক্র ছিল। 
জ্যোতিজ্ঞণ গণন! করিয়া বলেন, যে 
রাজকুমার নবধর্ম অর্থাৎ গ্রীষ্টীয় ধর্ম 
অবলম্বন করিবেন। রাজা এই কথ শুনিয়! 
যাহাতে রাজকুমার গ্রীষ্টীয় ধর্ম গ্রহণ 
না করেন এবং পৃথিবীর ছুঃখ যাতন। 
হুইতে অনভিজ্ঞ থাকিরা বিলান সস্তো- 
গে কালযাপন করিতে পারেন, তাহার 
বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্ত 
তাহা ঘটল ন।। এক সময় কোন 
য়া সন্ন্যাসীর. সহিত রাজকুমারের 
সাক্ষাৎ হইল । সন্ামীর উপদেশে তিনি 
নবধন্্ম গ্রহণ করিলেন অর্থ।ৎ শ্রীষ্টীরান্‌ 
হইলেন; এবং এ্রহিক সমস্ত সম্পদ ন্যাগ 
করিয়। বনে গেলেন! এবং যাইণার 
সময় নিজ পিতাকে নবধর্্ম গ্রহণ করা- 
ইয়া গেলেন। জন আরও লিখিরাছেন 
যে তাহার এই গল্পটি প্রকত। এবং তিনি 
ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাগত কোন বিশ্বস্ত 
লোকের মুখে এই গন্প শুনিয়াছিলেন। 

গল্পটি প্রথমে গ্রীক ভাষার, লিখিত হয়; 
পরে কালডিয়া, আরব্য,মিশর, আরমানি 
ইহুদি, লঃটিন, ফেখ ইটালিয়ান, জর্নী, 
স্পেনীয়,ঈংরেজি ও আইসলগ্ডিক ভাষার 
অন্ুবাদত হয়। 

জনের লিখিত সেণ্ট জোসেফটের জীব- 
নবৃত্ান্ত, ও“ললিত বিস্তর”গ্রস্থের লিখিত 
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বৌদ্ধদেবের, পরিচয় এই, উভয়-সন্বদ্ধে 
সৌসাদৃশা দেখিয়া" মক্ষমূলর অনুভব 
করেন, যে জন্‌ কেবল বাচনিক পরি- 
চয়ের উপর নির্ভর করেন নাই, বোধ 
হয় তিনি "ললিত বিস্তর" গ্রন্থে দেখিয়া 
ছিলেন। কেননা ললিত বিস্তর গ্রন্থে 
মানবদেহের জীর্ণতা সম্বন্ধে স্থানে স্থানে 
যে সকল বিশেষণ প্রয়োগ আছে, জন 
অবিকল [সেই সকলটুবিশেষণ পর্যন্ত 
আপনার গ্রন্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। 
এই রূপে গৌতম শাক্য মুনি তাবৎ 
্রী্রীয়ান্‌ সম্প্রদায়ের মধ্যে পৃজ্য হইয়া- 
ছেন। প্রতিবৎসর ২৬এ আগষ্ট ও ২৭এ 
মে তারিখে তাহার অর্চনা হইয়া থাকে। 
ক্যাথলিক খষ্টীয়ান্দিগের”মধ্যে তাহার 


বঙ্গদর্শন । 


( মাঘ। 


পুজা নবেনা পর্ব বলিয়া পরিচিত। 
হুগলি নগরের নিকটবর্তী বলাগোড় গিরি- 
জায় এই নবেনা পর্ব অনেকেই দেখিয়া 
থাকিবেন। 

এক্ষণে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ হইতে 
লোপ পাইয়াছে বলিলে অনংগত হয় 
না কিন্তু চীনরাজ্য. ব্রহ্মরাজ্য প্রভৃতি 
অনেক দেশে এই ধর্ম প্রচলিত। গ্রীষ্টীয় 
মহম্মদীয় প্রভৃতি পৃথিবীতে যত প্রকার 
ধর্ম প্রচলিত আছে বর্বাপেক্ষা বৌদ্ধ- 
ধর্ম প্রবল। ইউরোপে শাক্যসিংহের 
ধর্ম প্রবেশ কে ই ন মত্য কিন্ত তথাপি 
তথায় তিনি পৃজ্য। হান, দ্বিগের পৃজ! 
সর্বত্র। 


০১১০ 


তর্কতত্ব।* 


'বঙ্গদেশ, ন্যায়শান্ত্বের চর্চার জন্য 
বিখ্যাত। কিন্তু বঙ্গীয় ন্যায়শান্ত্র এক্ষণে 
আর আমাদের আকাজ্ষা পরিপুরিত 
করে না। ন্যায়, বিজ্ঞানের সহচরী, ব 
শিক্ষয়িত্রী। যে ন্যায় বিশুদ্ধ বিজ্ঞান 
চর্চার বিশেষ উপযোগিনী না হুইল, 
তাহার জন্ম বৃথা । বঙ্গীয় ন্যায়শান্ত 
হইতে বিজ্ঞানশান্ত্রের কোন'উপকার হয় 
নাই। তাহা যে বিজ্ঞানের উপযুক্তা 
সহ্চরী নহে, ইহার অন্য প্রমাণের প্র- 


যোজন নাই। শ্রাদ্ধ বাড়ীতে নিমন্ত্রণ 
ভিন্ন দেশীয় ন্যায়শান্ত্রে অন্য কোন ফল 
যে কখন জন্মে নাই, তাহা! জনসমাজে 
সুপ্রকাশিত। পাশ্চাতা ন্যায় বিজ্ঞানের 
যথার্থ সহায়, উপকারিণী এবং উন্নতি- 
কারিনী। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সমৃদ্ধিই 
ইহার প্রমাণ। আমরা এক্ষণে পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞানের অনুশীলনের আকাজ্ষা করি- 
তেছি সুতরাং পাশ্চাত্য ন্যায় শিক্ষা 
আমাদিগের নিতান্ত কর্তব্য হইয়াছে ।_ 


* তর্কতত্ব বা পাশ্চাত্য ন্যায়। শ্রীগ্রমথনাথ মিত্র প্রণীত । কাটালপাড়া! 


ব্ঘর্শন-যন্ত্র। ১৮৭৮। . 
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সেই শিক্ষাগ্রদানের জন্য বাবু গ্রমধনাথ 
মিত্র এই গ্রন্থ খানি প্রণয়ন করিয়াছেন ।" 
গ্রশ্থ অতিশয় পরিশ্রমের ফল। এই গ্রন্থে 
কতদূর পরিশ্রম, ও চিস্তার প্রয়োজন 
হইয়াছে তাহা নিয়লিখিত বিবরণেই বুঝা 
যাইবে। 

পুস্তক খানি ছুই পরিচ্ছেদে বিতক্ত। 
প্রথম!পরিচ্ছেদে নামকরণ, প্রসঙ্গ, ব্যা- 
খ্য! ও শ্রেণীবন্ধন-_-এই কয়টি বিষয় সবি- 
শেষ বিবৃত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় পরি- 
চেদদে অনুমান, ন্যায়াবয়ব, অন্থমান 
শৃঙ্খল, অবনয়ন সিদ্ধ বিজ্ঞান এবং গাণি- 
তিকতত্বের স্বতঃসিদ্ধ গুলি পর্যবেক্ষণ 
সাপেক্ষ কি না-_এই কয়টি বিষয়ের বি- 
চার করা হইয়াছে। তর্কতত্বের এই 
খণ্ডের বিষয় কেবল অবনয়ন (1990০- 
4০০) মাত্র। অবনয়নের ভিত্তি যে উন্নয়ন 
0535০8০7)-_অর্থাৎ আমরা যে বিশেষ 
সত্য হইতেই বিশেষ সত্যকে অনুমান 
করিয়! থাকি-_তাহ! দেখাইতে বিশেষ 
চেষ্ট। কর! হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছে- 
দের বিষয় গুলির প্রমাণের নিমিত্ত ভা- 
ষার বিশ্লেষণ, শ্রেণীবন্ধন এবং ব্যাখ্যা 
এই তিনটি সাতিশয় প্রয়োজনীয় । অ- 
তএব শেষোক্ত বিষয়গুলি প্রথম পরি- 
চ্ছেদেই নাস্ত হইয়াছে। 

সমস্ত বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের বিষয় 
প্রসঙ্গ দ্বার! মাত্র প্রকাশিত হইতে পা- 
রে। অতএব প্রসঙ্গই ন্যায়ের প্রধান- 
তম যন্ত্র। অতএব ' প্রসঙ্গের বিশ্লেষণ 
করিয়া তাহার প্রকৃতি না জানিলে আ- 


ভর্কতত্ব। 


8৬১ 


মরা এ বিজ্ঞানে এক পাও অগ্রসর 
হইতে.পারি না । প্রসঙ্গ মাবার (ঁছুইটি 
নাম বিরচিত। প্রত্যেক প্রসঙ্গে ছু- 
ইটি করিয়া নাম আবশ্াক। তন্মধ্যে. 
একটি প্রসঙ্গের গ্রবাচ্য (309০6) আর 
অপরটি প্রসঙ্গের প্রবচন (28910866) 
অতএব প্রসঙ্গের বিশ্লেষণ করিতে হইলে 
আমাদিগকে নামের প্রকৃতি জানিতে 
হয়। এই পুস্তকের প্রথম পরিচ্ছেদে 
নাম সম্বন্ধেই প্রথমে বিচার করা হই- 
য়াছে। এস্থলে বলা উচিত যে আধু- 
নিক পণ্ডিত সমাজে নামের অন্যান্য 
বিভাগ সমূহের মধ্যে নাম স্বীকার বাচক 
বা অদ্বীকার বাচক-_-এই বিভাগটি কর! 
হয়। কিন্তু তর্কতত্বকারের মতে উক্ত 
বিভাগটি সম্যকৃরূপে ছুষ্ট। কারণ নাম 
স্বীকারবাচকই হউক আর অস্বীকার- 
বাচকই হুউক নির্দিষ্ট বিষয়কে শ্বীকারই 
করে। তবে ম্বীকারবাচক নাম নির্দিষ্ট 
বিষয়কে নির্দিষ্টরূপে স্বীকার করে; আর 
অন্বীকারবাচক নাম অনির্দিষ্টরূপে স্বী- 
কার করিয়া থাকে । মনুষ্য, বলিলে 
নির্দিষ্ট ব্যক্তি চিহ্নিত হইল ও তৎসঙ্গে 
কতকগুলি নির্দিষ্ট ধর্ম-_যথা বুদ্ধিবৃত্তি, 
জীবনীশক্তি, ও নির্দিষ্ট প্রকারের আ- 
কার--দংচিহ্নিত হইল । « অ-মনুষ্য” 
বলিলে নির্দিষ্ট ব্যক্তি চিহ্নিত হইল এবং 
তৎসঙ্গে 'অ-মনুষ্যত্ব* ধর্বৃন্দ সংচিহ্িত 
হইল। 'অ-মনুষ্যতব” ধর্মবন্দ অনির্দিষ্ট । 
কিন্তু "অমন্ুষ্যত্ব' বলিয়৷ বিশ্বে কতক 
গুলি ধর্ম আছে তাহার সন্দেহ নাই। 


৪৬২ 


মনুষ্যত্ব ব্যতীত-_অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তি, 
নির্দিষ্ট প্রকারের আকার ও জীবনীশক্তি 
এই তিন ধর্ম্টের সমষ্টি ব্যতীত বিশ্বস্থ 
সমস্ত ধর্মই 'অমনুষাত্ব” নামে বিবৃত হ- 
ইতে পারে। অতএব “অ.মন্তুষঃ এই 
নামটী নির্দিষ্ট ধর্মকে অস্বীকার করে 
না বরং এক নির্দিষ্ট ধর্প্সাবলী ব্যতীত 
বিশ্বস্থ সমস্ত ধর্মকে স্বীকার করে। 
অতএব দেখিতে গেলে স্বীকারবাচক ও 
অন্বীকারবাচক নামে বিশেষ কোন 
প্রভিন্নতা নাই। 

নাম বলিলেই সতের নাম বুঝায়। 
নাম হইলেই সতের নাম হইতে হইবে। 
অতএব নামের পরে নাম চিহ্রিত সৎ- 
নিচয় সম্বন্ধে বিচার করা হইয়াছে। 
জগৎস্থ সমস্ত সৎ নিয়্লিখিত মতে বি- 
ভক্ত হইয়াছে ;- 

(১) অন্ুভূতিনিচয় ব| অন্তর্বোধের 
ভিন্ন ভিন্ন ভাবসমূহ। 

(২) উক্ত অন্ুভূতিনিচয়ের অনুভ- 
বকারী মনঃ। 

(৩) শরীর-_বাহার! উক্ত অনুভূতি 
সমূহকে উৎপন্ন করে বা যাহাদ্িগের উক্ত 
অনুভূতি নিচয়কে উৎপন্ন করিবার ক্ষ- 
মতা আছে। 

(৪) পারম্পর্যা, সমবর্তিতা, সাদৃশ্য 
ও অসাদৃশ্য। র্‌ 

তাহার পর প্রসঙ্গ বিবেচিত হইয়[ছে। 
সমস্ত প্রসঙ্গই দুইটি নাম অর্থাৎ ছুইটা 
যৎ হইতে বিরচিত। অতএব জগৎস্থ 
সমস্ত সৎসম্বন্ধে সতের বিশ্লেষণ দ্বার! 


বছদর্শন। 


(মাঘ। 


প্রকৃতি জ্ঞ(ত হইলে প্রনগ্গ সম্বন্ধে জ্ঞান 
হইল। তাহার গর প্রসঙ্গ কিরূপে নি- 
পেশ হয় তাহার বিচার করা অপেক্ষ।- 
কূত সহজ হইল। প্রথম পরিচ্ছেদের 
চতুর্থ অধ্যায়ে প্রনস্গের গ্রকৃতি এবং তা- 
ছার পরের অধ্যায়ে প্রনঙ্গের অর্থ বিবে- 
চিত হইয়াছে । নাম এবং নাম চিহু- 
নীয় সৎ সমূহের প্ররুতি জানা থাকিলে 
গ্রসঙ্গ বা তদর্থ স্বতঃই আমাদের সন্ুখে 
আইসে। 
বৈজ্ঞনিকতত্বে শ্রেণীবন্ধন সাতিশয় 

প্রর়োজনীয়। কতকগুলি সৎ এক সা. 
ধারণ ধর্মমবিশিষ্ট হইলে তাহাদিগকে 
এক শ্রেণীতে নিবদ্ধকরাতে স্থৃতির অ- 
নেক সাহায্য হইয়! থকে । এবং দ্বিতীয় 
পরিচ্ছেদে ন্যায়াবরধের বিজ্ঞান সম্বন্ধে 
যেস্তান নিণাঁত হইয়াছে তাহ। হইতে 
স্পষ্টই প্রতীত হয় যে শ্রেণীবন্ধন, কার্যযটি 
বিজ্ঞানে সাতিশয় প্রয়োজনীয় । স্বীকা- 
ধ্য পঞ্চ (1179 2৮9 [)901027)198) নিয়* 
লিখিত রূপে বিভক্ত হইয়াছে ;-- 

পরজাতি 

অপরজাতি 

প্রভিন্নকধর্ম 

উৎপন্ন নিতাধর্্ 

নৈমিত্তিকধর্মম 
ঘে শ্রেণী অপর এক শ্রেণীকে অস্ততূতি 
করে তাহা শেযোক্ত শ্রেণী সম্বন্ধে পর- 
জাতি আর শেষোক্ত শ্রেণী প্রথম শ্রেণী 
গশ্বন্ধে অপরঞ্জাতি। “মনুষ্য প্রাণী 
এস্থলে প্রানী” শ্রেবীটি "মনুষ্য শ্রেণী 


১১৮৪1) 


সন্বন্ধে পরজাতি ; আর “নুষ্য। শ্রেণীটা 
প্রাণী” শ্রেণী সম্বন্ধে অপরজাতি প্রাণী 
শ্রেণী অপেক্ষা “মন্ুষা? শ্রেণী অধিক 
ধর্ম সংচিছ্িত করে। প্রাণী” বলিলে 
'জীবনীশক্তি' মাত্র সংচিছিত হয়; আর 
'মম্ুষা” বলিলে 'জীবনীশক্তি বুদ্ধিবৃত্তি ও 
নির্দিষ্ট গ্রকারের আঁকার সংচিন্িত হয়। 
'বুদ্ধিবৃত্তি ও নির্দিষ্ট গ্রকারের আকার+ 
'নুষা* অপরজাতির প্রভিন্নক ধর্ম । 
অর্থাৎ প্রাণী শ্রেণীর অন্তর্গত অপরাপর 
অপরজাতি সমূহ হইতে “ বুদ্ধবৃত্তি ও নি- 
দিষ্ট প্রকারের আকার, এই ধর্্দয় 
মনুষ্য অপরজাঁতিকে ভিন্ন করিয়া! দি- 
তেছে। অপরজীতীয় ধর্মকে তবে প্র- 
ভিন্নক ধর্ম বল! যাইতে পারে। নির্দিষ্ট 
শ্রেণীর নিত্য ধর্ম হইতে যে ধর্ম উৎ- 
গর হয় তাহাকে উৎপন্ন নিত্য ধর্ম বলে। 
বুদধিবৃত্তি “মনুষ্য? শ্রেণীর একটি নিত্য 
ধর্ম, অর্থাৎ “বুদ্ধিবৃত্তি” না থাকিলে নি- 
দিষ্ট সংকে “মনুষ্য” শ্রেণীতে নিবদ্ধ 
করাযায় না। মনুঘোর বুদ্ধিবৃত্তি (নি- 
ত্াধর্শ) আছে বলিয়াই 'বাকৃশক্তি, ও 
আছে; অর্থাৎ বাকৃশক্তি বুদ্ধিবৃত্তি হ- 
ইতে উৎপন্ন। অতএব “বাকৃশক্তি' 
মন্্ষা শ্রেণীর একটি উৎপন্ন ধর্মমা। আ- 
বার যেখানেই “বুদ্ধিবৃত্তি* দেখিতে পা- 
ওয়া যায় মেইখানেই “বাকৃশক্তি” দেখিতে 
পাওয়া যায়। অতএব “বাকৃশক্তি” একটি 
উৎপন্ন নিত্যধর্শা। আবার এমত কত- 
কগুলি ধর্ম আছে যাহাদের নির্দিষ্ট 
_অপরজাতি সম্বন্ধে প্রায়ই দেখিতে পা. 


তর্কতত্ব॥ 


৪৬৩ 


ওয়া যায় কিন্তু যাহারা নিত্য নহে। 
এইবপ ধর্মকে নৈমিত্তিকধর্া বলা 
যাইতে পারে । কাকের “কৃষ্ণবর্ণত্ব* এই 
রূপ নৈমিত্তিকধর্ম্মের একটি উদ্াহরণ। 

প্রথম পরিচ্ছেদদের অষ্টম অধ্যায়ের 
বিষয় ব্যাখ্যা। বিজ্ঞ।নে প্রবুক্ত পরি- 
ভাষামমূহের স্পষ্ট ব্যাখ্যা! করা সাতিশয় 
প্রয়োজনীয় । ব্যাখ্যার প্রকৃতি, বাখ্যা 
কিরূপে করিতে হয় ও কিরূপে করিলে 
বিশুদ্ধ হয়, এবং বাখ্যা ও বিবরণে কি 
প্রভিন্নত৷ আছে--এই গুলি দেখান এই 
অধ্যায়ের উদ্দেশ্য । 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এ পুস্তকের প্রক্কত 
বিষয়__অর্থাৎ অনুমান-__বিবেচিত হই- 
যাছে। এই পরিচ্ছেদের প্রথম অধ্যায়ে 
অনুমানের প্রকৃতি সমালোচিত হইয়াছে। 
জ্ঞাত সত্য হইতে অজ্ঞাত সত্যকে অন্থু- 
মান করণকেই প্রকৃত অনুমান বলে। 
তদ্বাতীত নির্দিষ্ট সামান্ত প্রসঙ্গ হইতে 
তদীয় বিশেষ প্রসঙ্গ অনুমিত করণ 
ইত্যার্দি অনেক প্রকার অপ্রকৃত অন্ু- 
মানও আছে। এই অধ্যায়ে এ সমস্ত 
আগ্রকৃত অনুমানের উদ্দাহরণ সমালো- 
চিত হইয়াছে। 

দ্বিতীয় অধ্ায়ে ন্তঃয়াবয়ব বিবেচিত 


হুইয়াছে। পাশ্চাত্য নৈয়ায়িকেরা স্তায়া- 


বয়বকে মধ্যবাকেরর (1110019 গল্ছ। ) 
স্থানান্থমারে চারিটি মৃখ্য ভাগে বিভক্ত 
করেন। কিন্তু তর্কতত্বকার বাঙ্গাল! 
ভাষার প্রকৃতানুমারে উক্ত বিভাগকে 
নিশ্রয়োজনীয় বিবেচনা করিয়াছেন। 


৪৬৪ 


এখানে বল! উচিত যে জন ইয়ার্ট মিল 
প্রবচনের পরিমাণ নির্ণীত করণকে 
(08800805000 0£ 016 7019010869 ) 
একেবারে অগ্রাহ করিয়াছেন। কিন্ত 
তর্কতত্বকার এ বিষয়ে হামিপ্টনের 
মতাবলম্বন করিয়া প্রবচনের পরিমাণ 
নির্ণীত করণকে অধিকতর প্রাধান্য দান 
করিয়াছেন এবং ইহার সাহায্যে ন্যায়া- 
বয়বের চারিটি বিভাগ একেবারে নিশ্র- 
য়োজনীয় হইয়। পড়িয়াছে। 

তৃতীয় অধ্যায়ে ন্যায়াবয়বের মৃখ্য 
উপাদান (81200: 7১:00158) যে একটি 
উন্নয়ন (77705060):) মাত্র তাহা প্রতি- 
পন্ন করিতে বিশেষ চেষ্টা কর! হইয়াছে। 
আমরা যে এক বা বহু বিশেষ সত্য 
হইতে অপর একটি সত্যকে অনুমান 
করি-_তাহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। 
এবং ন্যায়াবয়বের কার্য যে কেবল সেই 
অন্ুমানটী অহুষ্ট কি না তাহ! স্থির করা, 
-ন্যায়াবয়ব যে নিজে অনুমান কার্য্য 
নমহে-কেবল অনুমান কাধ্যটি বিশুদ্ধ 
হইয়াছে কি না তাহার পরীক্ষক মাত্র-- 
তাহাও প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করা 
হইয়াছে। 

চতুর্থ অধ্যায়ে অন্ুমানশৃঙ্খল (00021 


0£ [77099)09) ও অবনয়নসিদ্ধবিজ্ঞান' 


(0)০5004৮9 ৪০197)99) সম্বন্ধে বিচার 
করা হইয়াছে । এই অধ্যায়ে দর্শিত 
হইয়াছে যে অবনয়নসিত্ধ বিজ্ঞানবৃন্দ 
সকলেই উন্নয়ন (]77050007) সাপেক্ষ। 
এবং তজ্জন্য ইউক্লিডের পঞ্চদশ প্রতিজ্ঞা 


বস দর্শন। 


(মাঘ 


ন্যায়াবয়বের মতে প্রতিপন্ন কর! হই- 
য়াছে। ক্ষেত্রতত্বের শ্বতঃসিদ্ধ গুলিকে 
ও ব্যাখ্যাগুলিকে পর্যাবেক্ষণ সাপেক্ষ 
উন্নয়নবৃন্দ বলিয়া! ধরিয়া লওয়া হুই- 
য়াছে। 

পঞ্চম অধ্যায়ে ক্ষেত্রতত্বের ব্যাখ্যা ও 
স্বতঃসিদ্ধগুলি যে বাস্তবিকই পর্যবেক্ষণ 
সাপেক্ষ উন্নয়ন তাহ! প্রতিপন্ন কর! 
হইয়াছে। এবং এই মতান্ুসারে যাহাকে 
আমরা অসংশয়িত সত্য (29০98887 
৪) বলিয়্। থাকি তাহা! যে কতদূর 

ংশয়িত তাহা দর্শিত হইয়াছে; এবং 
অবনয়নসাপেক্ষ (1)950819) বিজ্ঞান- 
পুঞ্জ যে উন্নয়নসাপেক্ষ ([7050659) 
বিজ্ঞানপুগ্তী অপেক্ষা কতদুর অসংশয়িত 
তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। 

আমরা গ্রন্থের যে এত বিস্তৃত পরি- 
চয় দিলাম, তাহাতে বোধ হয় পাঠক 
অসন্তষ্ট হইবেন না। কেন না, এই 
গ্রন্থের বিস্তুত পরিচয় ইহার উপযুক্ত 

ংসা। গ্রন্থকার এই গ্রন্থ প্রণরন 
জন্য যে পরিমাণে পরিশ্রম ন্বীকার 
করিয়াছেন, ইহাতে যতদূর চিন্তাশক্তির 
বিকাশ দেখ! যায়, ইহাতে যে বিদ্যা, 
বত্তা এবং মার্জিত বুদ্ধির পরিচয় আছে; 
তাহা আমরা 'অন্য কোন. উপায়ে প্র- 
মাণীকৃত করিতে পারিতাম মা। এত- 
জপ গ্রন্থ প্রগয়ন বিস্তর আয্মাল-সাধ্য। 
প্রথমতঃ) বিষয়, অতি কঠিন; এইরূপ 
“কঠিন বিষয়' অধীত্ব করিয়া! নিজের 
আয়ত্ব করা, অন্ললোকের -লাঁধ্য। তার 


১২৮৪1) 


গর ফেষল-দ্যারশান্ত্রে;স্থুপঙিত হইলেই 
ন্যায়শান্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ গ্রণয়নে কৃতকার্ধ্য 
হওয়! যায় না-- প্রগাঢ় চিন্তার আবশ্তক । 
শেষে ভাষার কষ্ট। পাশ্চাত্য,ন্যায়ের 
উপযোগী তাধা, বাঙ্গালায় ইতিপূর্বে 
সষ্টহয় নাই। মিজ্র মহাশয়কে তহ্‌- 
পযোগিনী ভাষারও চারটি করিতে হুই- 
যাছে। ইছাও অল্প শক্তির কার্ধ্য নছে। 
নূতন ভাষ! স্থষ্টি করিতে হইয়াছে বলিয়। 
প্রথম পাঠে তাহার গ্রন্থ একটু ছূর্ষোধ্য 
দেখা যায়, কিন্তু একবার ইহার পরি- 
ভাষ। হৃদরঙ্গম হইলে সে কষ্ট আর 
থাকে না। 

বাঙ্গালির যেব্ধপ প্রগাট়চিস্তায় অক্ষ- 
মতা এবং. পলবগ্রাহিত্ব দেখ! যায়, তা- 
হাতে আমাদিগের বিবেচনায় ছুইটী 


ক্কষ্চকাস্তের উইল। 


৪৬৫ 


শিক্ষা! বাঙ্গালির পক্ষে বিশেষ প্রয়োদ- 
নীয়, গণিত, এবং পাশ্চাত্য ন্যায়। 
তাহাদিগের চিত্তরেগের এই ছুইট্ি মহৌ- 
যধ। যীহার! উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ে 
শিক্ষা সমাপ্ত- করেন, তাহাদ্দিগের এই 
ছুই শান্ত্রে কতক শিক্ষা হয়, নিতাস্ত 
পক্ষে একটাতে] কতক ব্যুৎপত্তি জন্মে। 
আমরা দেখিয়াছি, চিস্তাশুন্যত! এবং 
পল্লপবগ্রাহিতা দোষ তাহাদিগের তত 
থাকে না। কিন্ত ধাহাদিগের শিক্ষা 
কেবল বাঙ্গাল! পুস্তকের উপর নির্ভর 
করে, তীহাদ্দিগের চিত্বোন্নতির সে সছু- 
পায় নাই। ইদানীং বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে 
কিছু গণিত শিক্ষা হইতেছে__ন্যাযও 
শিক্ষিত হওয়! উচিত । তর্কতন্ব বাঙ্গাল! 
বিদ্যালয়ে অধীত হওয়! বিহিত। 
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কৃষ্ণকান্তের উইল। 


ষট্চত্বারিংশন্ম পরিচ্ছেদ | 


ভ্রমর মরিয়া?গেল। যথারীতি তাহার 
সৎকার হইল। সৎকার করিয়। আসিয়া 


গোবিন্দলাল গ্রহে বসিলেন। গৃহে 
প্রত্যাবর্তন করিকা! অবধি/তিনি কাহারও 
সহিত কথা কছেম নাই।- 


'আবার ঝজনী পোহাইল'॥ ভ্রমরের 
হার পরদিন, যেমন কর্ঘ্য প্রত্যহ 
উঠিয়া থাকে, তেমনি “উঠিল। গাছের 
* পাতা ছায়াজোকে উজ্দ্বল হইল-_সরো. 

ঙ. 


বরে কৃষ্চবারি ক্ষুদ্র বীচি বিক্ষেপ করিয়! 
জলিতে লাগিল--আঁকাশের কালো 
মেঘ শাদা! হইল--পৃথিবী আলোকের 
হর্ষে হাসিয়। উঠিল__যেন কিছুই হয় 
নাই--ভ্রমর যেন মরে নাই । গ্োবিন্দ- 
লাল বাহির হইলেন। 

গোবিদ্দলাঁল ছুই জন স্ত্রীলোককে 
ভাল বাসিয়াছিলেন-_ভ্রমরকে আর রো” 
হিণীকে । রোছিণী মরিল-_ভ্রমর মরিল। 
রোহিণীর রূপে আকরু্ হইয়াছিলেন-_ 
যৌবনের অতৃপ্ত ্বপতৃঘা শাস্ত করিতে 


স্ক৬ভ 


পারেন নাই। 'ভ্রপরক্ষে ত্যাগ ছড়ি]: 


রোহিণীক্কে গ্রহণ করিলেন । রোহিণীকে 
গ্রহণ ক'রয়াই জানিয়াছিলেন, যে এ 
রোহিণী, ভ্রমর নহে--এ বূপতৃষ্ণা, এ 
ন্নেহ নহে-_-এ ভোগ, এ স্থুখ নহে-__এ 
মন্দারঘর্ষণনীড়িত বাত্থকিনিশ্বাসনির্গত 
হলাহল, এ ধণ্বন্তরিভাগনিঃশহত সুধা 


নহে। বুঝিতে পারিলেন, যে এ হৃদয়- 
সাগর, মন্থনের উপর মন্থন করিয়! যে 


হলাহুল তুলিয়াছি তাহা অপরিহার্য, 
'বশ্য পান করিতে হইবে-__নীলকণ্ঠের 
ন্যায় গোবিন্দলাল সে বিষ পান করি- 
লেন। নীলকণ্ের রস্থ বিষের মত, 
দে বিষ তাহার কণ্ঠে লাগিয়া! রহিল। 
(সে বিষ জীর্ণ হইবার নহে--সে বিষ 
উদগীর্ঘ করিবার নহে। কিন্তু তখন সেই 
পূর্ব পরিজ্ঞাত স্বাদবিশুদ্ধ ভ্রমবপ্রণয়সুধা 
_ স্বর্গীয় গন্ধযুক্ত, চিত্তপুষ্টিকর, সর্ব- 
রোগের উষধ স্বরূপ, দিবারান্র স্থৃতি- 
পথে জাগিতে লাগিল। যখন প্রসাদ- 
"পুরে গোবিন্দলাল রোহিণীর সঙ্গীতআ্োতে 
ভাসমান,তখনই ভূমর তাহার চিত্তে প্রবল 

প্রতাপযুক্তা অধীশ্বরী- ভ্রমর অন্তরে, 
_ রোহিনী বাহিরে । তখন ভ্রমর অপ্রাপ- 
শীয়া, রোহিনী অত্যা্যা১-তবু ভ্রমর 
_অস্তরে, রোহিণী বাহিরে । তাই রোহিণী 


বজদর্শন। 


€মাঘ। 


অত শীঘ্ব ষরিল। যদি কেহলেকথা 
না বুঝিয়া থাকেন, তবে বৃথায় এ উপ. 
ন্যাস লিখিলাম।* 

যদি তখন গোবিন্দলাল, রোহিণীর 
যথ।বিহিত ব্যবস্থা করিয়া, ল্নেহময়ী 
ভ্রমরের কাছে যুক্ত করে আসিয়। দাড়া- 
ইত,বলিত, “আমায় ক্ষম। কর-_-আমায় 
আবার হদয়প্রান্তে স্থান দাও,” যদি 
বলিত “ আমার এমন গুণ নাই, যা- 
হাতে আমায় তুমি ক্ষমা করিতে পার, 
কিন্ত তোমার ত অনেক গুণ আছে, 
তুমি নিঅগুণে আমায় ক্ষমা কর,” 
বুঝি তাহা! হইলে ভ্রমর তাহাকে ক্ষমা 
করিত। কেন ন! রমণী ক্ষমাময়ী, দয়া- 
ময়ী, ম্নেহময়ী;--রমণী ঈশ্বরের কীর্তির 
চরমোতৎকর্ষ; ঈশ্বরের অংশ; পুরুষ 
ঈশ্বরের সৃষ্টি, মাত্র। স্ত্রী আলোক; 
পুরুষ ছায়৷। আলে কি ছায়! ত্যাগ 
করিতে পারিত? 

গোবিন্দলাল তাহা পারিল না । কত- 
কটা অহঙ্কার-_পুরুষ অহষ্কারে পরি- 
পূর্ণ। কতকটা লজ্জা-_ছুষ্কতকারীর 
লঙ্জাই দণ্ড। কতকট! ভয়-_পাপ, 
সহজে পুণোর সন্ভুখীন হইতে পারে না। 
ভ্রমরের কাছে আর মুখ দেখাইবার 
পথ নাই। গোবিনলাল আর অগ্রসর 


শীট শি শতশত শিপাশাশিতি 


* অগ্রহায়ণ যাসেকু বঙ্গদর্শন বাহির হওয়ার পরে, অনেক পাঠক আমাকে 
দিজ্ঞাসা করিয়াছেন-_“রোহিণীকে মারিলেন কেন?” অনেক সময়েই উত্তর করিতে 


বাধ্য হইয়াছি, “আমার ঘাট হুইয়াছে।” 


কাব্যগ্র্থ, মনুষ্যীবনের কঠিন সমস্যা 


সকলের ব্যাখ্য। মাত্র, এ কথ যিনি ন! বুঝিয়।ঃ এ রুথা, বিস্বৃত হইয়া কেবল গল্পের 
.* আহুরোধে উপন্যাস পাঠে নিযুক্ত হয়েন, তিনি এ সকল উপন্যাস পাঠ না ইত 


রাধ্য হই। 
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হইতে পাঁরিল না| তাহ।র পর গোবিন্দ- 
লাল হত্যাকারী । তখন গোবিন্দলালের 
আশ! ভরসা ফুরাইল। অন্ধকার আলো- 
কের সম্বুখীন হইল না। 

কিন্তু তবু, দেই পুনঃগ্রজ্লিত, ছুর্ববার, 
দাহকারী ভ্রমরদর্শনের লালসা বর্ষে 
বর্ষে, মাসে মাসে, দিনে দিনে, দণ্ডে 


দণ্ডে, পঙ্লে পলে, গোবিন্দলালকে দাহ 


করিতে লাগিল। কে এমন পাইয়াছিল? 
কে এমন হারাইয়াছে ? ভ্রমরও ছুহখ 


পাইয়াছিল, গোবিন্দলালও ছঃখ পাই- . 


যাছিল। কিন্তু গোবিন্দলালের তুলনায় 


তুমর স্থুখী। গোবিন্দলালের ছুঃখ 
মনুষাদেহে অসহ্য।-_ভ্রমরের সহায় ছিল 
-যম সহায় । গোবিন্দলালের সে 
সহায়ও নাই। 


আবার রজনী পোহাইল-__-আবার 
হর্যযালোকে জগৎ হাসিল। গোবিন্দ- 
লাল গৃহ হইতে নিষ্কান্ত হইলেন।-_ 
রোহিণীকে গোবিন্দলাল শ্বহস্তে বধ 
করিয়াছেন-_ভ্রনরকেও প্রায় ম্বহস্তে বধ 
করিয়াছেন। তাই ভাবিতে ভাবিতে 
বাহির হইলেন। 

আমর! জানি না যে সে রাত্রি গোবি- 
লাল কি প্রকারে কাটাইয়াছিলেন। 
বোধ হয় রাত্রি বড় ভয়ানকই গিয়াছিল। 
দ্বার খুলিয়াই মাধবীনাথের সঙ্গে তাহার 
সাক্ষাৎ হইল। মাধবীনাথ তাহাকে দে- 
খিয়া,মুখপানে চাহিয়া রহিলেন -_মুখে, 
মন্ছষ্যের সাধাতীত রোগের ছায়া! 

মাধবীনাথ তাহার সঙ্গে কথা কহিলেন 


কৃষ্ণকান্তের উইল 
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না মাধবীনীথ মনে মনে প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছিলেন ষে ইহদ্ন্মে'আর গোবিন্দ- 
লালের সঙ্গে কথা! কহিবেন'না। বিন! 
বাক্যে মাধবীনাথ চলিয়!-গেলেন? 
গোবিন্দলালংগৃহ হইতে নিষ্বাস্ত হইয়া 
ভ্রমরের শ্যাগৃহতলম্থ সেই পুশ্পোদ্যানো' 
গেলেন। যামিনী যথার্থই বগিয়াছেন 
সেখানে আর পুশ্পোদ্যান নাই। সকলই 
ঘাস খড় ও জঙ্গলেঃপুরিয়! গিয়াছে__ 
ছুই একটি অমর পুষ্পবৃক্ষ সেই "জঙ্গলের 
মধ্য অর্ধীমূতবৎ আছে-_কিন্তু তাহাতে, 


.আর ফুল ফুটে না'। গোবিন্বলাল অনেক. 


ক্ষণ সেই খড়বনের মধ্যে বেড়াইলেন। 
অনেক বেলা হইল-_রৌদ্রের অন্যন্ত' 


তেজঃ হইল-_গে।বিন্লাল বেড়াইয়া 


বেড়াইয়া শ্রান্ত হইয়া শেষে নিশাস্ত 
হইলেন। 

তথা হইতে গে।বিন্দলাল কাহারও 
সঙ্গে বাক্যালাপ না করিয়,. কাহারও. 
মুখপানে ন! চাহিয়! বারুণী পুক্ষরিণীতটে 
গেলেন। বেল! দেড় প্রহর হইয়াছে। 
তীব্র রৌদ্রের তেজে বারুণীর গভীর 
কৃষ্ঠোজ্জল বারিরাশি জলিতেছিল-স্ত্রী 
পুরুষ বছসংখ্যক লোক ঘাটে স্নান 
করিতেছিল--ছেলের কালো জলে 
স্কাটিক চূর্ণ করিতে করিতে সাঁতার দিতে- 
ছিল। গোনিন্দলালের তত লোকসমা- 
গম ভাল লাগিল না। ঘাট হইতে যে 
খানে বারুণীতীরে, তাহার সেই নান। 
পুষ্পরঞ্জিত নন্দনতুল্য পুণ্পোদ্যান ছিল, 
গোবিনলাল সেই দিকে গেলেন। গ্রথ- 


৪৬৮ 


মেই দেখিলেন রেলিং ভাঙ্গিয়। গিয়াছে 
- সেই লৌহনির্িত বিচিত্র স্বারের পরি- 
বর্তে কঞ্চীর বেড়া । ভ্রমর গোবিন্দ- 
লালের জন্য সকল সম্পত্তি যত্বে রক্ষা 
করিয়াছিলেন, কিন্তু এ উদ্যানের গ্রতি 
কিছুমাত্র যত্ব করেন নাই। একদিন 
যামিনী সে বাগানের কথা বলিয্বাছিলেন 
- ভ্রমর বলিয়াছিল, « আমি.যমের বাড়ী 
চলিলাম-_ আমার সে নন্দনকাননও ধ্বংস 
হউক। দিদি পৃথিবীতে য! আমার স্বর্গ 


ছিল__তা আর কাহাকে দিয়! যাইব ?” . 


গোবিন্দলাল দেখিলেন ফটক নাই-_ 
রেলিং পড়িয়। গিয়াছে । প্রবেশ করিয়া 


দেখিলেন-_ফুলগাছ নাই--কেবল উল 


বন, আর কচু গাছ, ঘেটু ফুলের গাছ, 
কালকাসন্দা গাছে .বাগান পরিপুর্ণ। 
লতামওপ সকল ভাঙ্গিয়া পড়িয় গিয়াছে 
_প্রস্তরমূর্তি সকল ছুই তিন খণ্ডে বিভক্ত 
হইয়া ভূমে গড়াগড়ি যাইতেছে-_-তাহার 
উপর লত1 সকল ব্যাপিয়াছে, কোনটা 
বা ভথাবস্থায় দণ্ডায়মান আছে। প্রমোদ- 
ভবনের ছাদ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ; ঝিল- 
মিল সাশি কে ভাঙ্গিয়! লইয়া! গিয়াছে 
-মর্্র প্রস্তর সকল কে হর্্যতল হইতে 
খুলিয়! তুলিয়া! লইয়! গিয়াছে । মে 
বাগানে আর ফুল ফুটে না--ফল ফলে 
না--বুঝি নুবাতাসও আর*বয় না। 
একটা ভগ্ন প্রস্তরমুর্তির পদতলে 
গোবিন্বলাল বসিলেন। ক্রমে মধ্যান্ন 
কাল উপস্থিত হইল, গোবিদ্দলল মেই 
খাঁর বসিয়া স্হিলেন। প্রচওড হুর্যযতেতে 


বঙ্গদর্শন । 


"€যাছ। 


তাহার মস্তক উদ্ধত হইয়া! উঠ্িল। কিন্ত 
গোবিন্দলাল কিছুই অনুভ্ভব করিলেন 
না। তাহার প্রাণ যায়। রাব্র অবধি 
কেবল ভ্রমর ও রোহিণী তাবিতে ছিলেন। 
একবার ভ্রমর, তানহ্বার পর রোহিণী, 
আবার ভ্রমর, আবার রোহিণী । ভাবিতে 
ভাবিতে চক্ষে ভ্রমরকে দেখিতে লাগি- 
লেন, সম্মুখে রোহিণীকে দেখিতে লাগি- 
লেন। জগৎ ভ্রমর-রোহিণীময় হুইয়! 
উঠিল। সেই উদ্যানে বমিয়া প্রত্যেক 
বৃক্ষকে ভ্রমর বলিয়্। ভ্রম হইতে লাগিল 
--প্রতোক বৃক্ষচ্ছায়ার় রোহিনী বসিয়া 
আছে দেখিতে লাগিলেন। ' এই ভ্রমর 
ফাড়াইয়াছিল-_-আ'র নাই-_-এই রোহিণী 
আসিল, আৰার কোথায় গেল? প্রতি 
শবে ভ্রমর বা রোহিণীর ক শুনিতে 
লাগিলেন। ঘাটে দ্নানকারীরা কথ। কহি- 
তেছে, তাহাতে কখন বোধ হইল ভ্রমর 
কথা কহিতেছে-কখন বোধ হইতে 
লাগিল রোহিণী কথ! কহিতেছে-_-কখন 
বোধ হইল তাহার! ছুই জনে কথোপ- 
কথন করিতেছে। শুষ্কপত্র নড়িতেছে-_- 
ধোধ হুইল ভ্রমর আসিতেছে-_-বনমধ্যে 
বম্য কীট পতঙ্গ নড়িতেছে--বোধ হইল 
রোহিগী পলাইতেছে। বাতাস শাখা 
ছলিতেছে--বোধ হইল ভ্রমর নিষ্থাস 
ত্যাগ করিতেছে--দয়েল ডাঁকিলে বোধ 
হুইল রোহিণী গান করিতেছে । জগৎ 
ভ্রমর রোহিণীময় হইল। 

॥ বেলা ছুই গ্রহর--আড়াই প্রহর 
হইল--গোবিন্বলাল বেইখানে-সসেই 
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ত্র পুত্তল পঙ্গতলে-_সেই' জমায় রোহি- 
বীময় জগতে । বেলা তিন প্রহর, সার্ধ 
তিন প্রহর হইল-_অঙ্গাত অনাহারী 
গোবিনলাল সেইখানে, দেই ভ্মর 
রোহিণীময় জগতে-_জ্রমর রোহিণীময় 
অমলকুণ্ডে। সন্ধা! হইল তখীপি গোঁবি- 
শলালেয় উত্থান নাই--চৈতন্য মাই। 
তাহার পৌরজনে তাহাকে সমন্ত দিন 
ম1 দেখিয়া মনে করিয়াছিল, তিনি কলি- 
কাতায় চলিয়! গিয়াছেন সুতরাং তাহার 
অধিক সন্ধান করে নাই। সেইখানে 
সন্ধ্যা হইল। কাননে অন্ধকার হুইল। 
আকাশে নক্ষত্র ফুটিল। পৃথিবী নীরব 
হইল। গোবিদালাল সেইখানে । 

অকন্মাৎ সেই অন্ধকার, স্তব্ধ বিজন 
মধ্যে গোবিন্দলালের উন্মাদ গ্রস্ত চিত্ত 
বিষম বিকার প্রাপ্ত হইল। তিনি স্পষ্টা- 
ক্ষরে রোহিণীর কঠস্বর শুনিলেন । রো- 
হিনী উচ্চৈঃশ্বরে যেন বলিতেছে, 


“এই খানে |? 

গোবিন্লালের তখন আর শ্মরণ ছিল 
মা ষে রোহিণী মরিয়াছে। চিনি জি- 
জ্ঞাস! করিলেন, 

“এইখানে কি ?% 

যেন গুনিলেন, রোহিবী বলিতেছে 


“এমনি সময়ে 1৮ 
গোবিনলাল কলে বলিলেন «এট. 
খানে, এমনি সময়ে কি রোছিলি ?% 
মানসিক ব্যাধিগ্রন্ত গ্োবিদ্দলাল গুনি- 
লেম, আবার ঝোছিণী উদ্ধার করিল, 


স্ক্কান্তের উইল। 
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“ এইখানে, এষনি সময়ে, এ জলে, 
আমি ডুবিয়াছিলাম ।” 

গোবিন্দলাল, আপন মানসোুত 
এই বাণী গুনিয়। জিজ্ঞাস] করিলেন ॥ 

“আমি ভূবিব 

আবার ব্যাধিজনিত উত্তর শুনিতে 
পাইলেন, 

41, আইস। ভ্রমর ছর্গে বলিয়া 
বলিয়া পাঠাইতেছে, তাহার পুণ্যবলে 
আমাদিগকে উদ্ধার করিবে। প্রায়- 
শ্চিত্ত কর। মর।” 

গোবিন্বলাল উঠিলেন। উদ্যান হ- 
ইতে অবতরণ করিয়া বারুণীর ঘাটে 
আসিলেন। বারুণীর ঘাটে আসিয়া 
সোপান অবতরণ করিলেন। সোপান 
অবতরণ করিয়া! জলে নামিলেন। জলে 
নামিয়া, স্বর্গীয় সিংহাসনারূঢ়। জ্যোতি- 
র্র়্ী ভ্রমরের মুর্তি মনে মনে কল্পন! 
করিতে করিতে ডুব দিলেন। 

পরদিন প্রভাতে, যেখানে সাত বৎ- 
সর পূর্ববে তিনি রোহিণীর মুতবৎ দেহ 
পাইয়াছিলেন, সেইখানে তাহার মৃত- 
দেহ পাওয়! গেল। 

পরিশিষ্ট । 
গোবিন্বলালের্‌ সম্পত্তি তীহার অপ্রা- 
গুবয়ঃ ভাগিনেয়, শতীকান্ত প্রাপ্ত হইল। 
কয়েক বৎসর পরে শশীকাত্ব বরংগ্রাপ্ত 
হইল। 

শচীকাত্ত যখন মান্য হইল, তখন সে 

গ্রত্য্থ সেই ভরষ্টশৌত কাননে-_বেখানে 


৪৭১ 


আগে'গ্োবিনলীলের প্রমোদোদ্যান ছিল 
_ এখন নিবিড় জঙ্গল-_-সেইখানে বেড়া- 
ইতে আসিত। 

শচীকান্ত সেই হঃখময়ী কাছিমী সবি- 
স্তারে গুনিয়াছিল।-_-প্রত্যহ সেইস্থানে 
বেড়াইতে আসিত, এবং সেইখানে ব- 
সিয়া সেই কথা ভাবিত। ভাবিয়া তাঁ- 
বিয়া, আবার সেইখানে মে উদ্যান 
প্রস্তত করিতে আরম্ভ করিল+ আবার 
বিচিত্র রেলিং প্রস্তত করিল-_পুষ্করিণীতে 


'বঙ্গদর্শন | 


(মাধ! 


সাইগ্রেস ও উইলো ।-__গ্রমোদভরনের 
পরিবর্তে একটী মন্দির. প্রস্তত করিল। 
মন্দিরমধো কোন দেব দেবীর স্বাপনা 
করিল না । বহুল অর্থব্যয় করিয়া, ভ্রম- 
রের একটি প্রতিমূর্তি স্থাবর্ণে গঠিত ক- 
রিয়া, সেই মন্িরমধ্যে স্তাপনা করিল । 
দ্বর্ণপ্রতিমার পদতলে' অক্ষর খোদিত- 
করিয়া লিখিল, 


“যে, স্থখে ছুঃখে, দোষে গুণে» 


নামিবার মনোহর কৃষ্ঃপ্রস্তরনির্মিত ভ্রমরের সমান হইবে, 
সোপানাবলী গঠিত করিল। আবার আমি তাহাকে 
কেয়ারি করিয়া মনোহর বৃক্ষশ্রেনী সকল এই স্বর্ণপ্রতিমা 
পুতিল।' কিন্তু আর রঙ্গিলফুলের গাছ দান করিব” 
বসাইল না। দেশী গাছের মধ্যে 
ৰকুল, কামিনী, বিদেশী গাছের মধ্যে সমাপ্ত: ॥ 
-৮-উ61ট3৮৮০--- 
শৈশবসহচরী ৷ 
ষট্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ । ধিক এবং অনৈসর্মিক। সেই গর্ভীর 
নিদ্রিত। নিশ'থে জনহীন রাজপথে নির্ভীক চিত্তে 


কিছু দিন পরে একদা নিশীথে 
জ্যোতম্নাময়ী রাজপথে একটি স্ত্রীলোক 


একাকিনী গমন করিতিছিল। তাহার: 


গতি অতি বিচিত্র । উহা দেখিলে বোধ 
হইবে ধেন বিন! -পাদবিক্ষেপে, বিনা 
ৃত্তিকাম্পর্শে: গমন করিতেছে । চক্দ্রমা: 
শোতিত নীল: নভৌমগুলে পবনর্দঞ্চা 
লিত মেঘখণ্ডের ন্যার. গতি অমাজু- 


একটুট্টিনী গমন করিতেছে । পথি- 
পার্খে ভীমতরুর ছায়ান্ধকারে হিং 
পণ্ুদিগের কখন কখন ভীষণ রব গুন] 
যাইতেছে, তাহাতে ভয় নাই। গ্রাম্য 
প্রহ্রীদিগের ভয়াবহ চীৎকারে ভগ্ন নাই । 
মন্তক আবরণহীন রহিয়াছে, লঙ্জ। নাই, 
উর্বদৃষ্টে সেই বিচিত্র গতিতে গমন করি- 
তেছিল। -রমণী রাঙপথ ত্যাগকরিয়া 


১২৮৪) 


হুক্ষবাটিকার গলি রাস্তাক্গ চলিল। এক 
ব্যক্তি তাহার পশ্চাঁৎ অনুসরণ করিতে- 
ছিল। সেও সেই রাস্তা লইল। বৃক্ষ- 
বাটিকার বাগানের নিকট আসিয়! রমণী 
কলের পুত্তলিকার ন্যায় গ্রীব! বাকাইয়! 
মস্তক ফিরাইল এবং পরক্ষণেই সেইরূপে 
অঞ্চল টানিয়! মস্তক আবরণ করিল। তৎ- 
পরে সেইরূপ বিচিত্রগমনে গঙ্গার তীরে 
আসিয়! কুলেতে অবতরণ করিতে লাগিল। 
ক্রমে যখন জলের নিকট আসিল তখন 
পশ্চাদনুসারী ব্যক্তি বক্ষাস্তরাল হইতে 
অতি ভ্রুত আসিয়া তাহাকে ধরিয়া 
ফিরাইলেন। রমণী নিপ্রোখিত ব্যক্তির 
ন্যায় চমকিত হইয়া এবং সম্মুখে তরঙ্গ- 
ময়ী নদী দেখিয়া অতিশয় আশ্চধ্যান্িতা 
হুইল,এবং বলিয়া উঠিল “আমি কোথায়, 
একি স্বপ্ন?” অপরিচিত পুরুষ কোন উত্তর 
না করিয়া গশ্চাতে দীড়াইয়া রছিল। 
রমণীর ধীরে ধীরে স্মরণ হইল যে তিনি 
গতরাত্রে তাহাদিগের বাটীতে একটি 
কক্ষে শয্যোপরে শয়ন করিয়াছিশেন। 
নদীকুলে ত শয়ন করেন নাই, তবে কি 
প্রকারে -নিদ্রিতাবন্থায় এখানে আসি- 
'লেন? আ'র এ অপরিচিত পুরুষ কে? 
তাহার নিকট ফাড়াইয়াই বা! কেন? সহ- 
জেই তাহার অনুধাবন হইল যে &ঁ অপরি- 
চিত ব্যক্তি কোন ছুরভিসন্ধিতে কোন 
কৌশলে গৃহপ্রবেশ করিয়! নিদ্রি তাবস্থাতে 
তাহাকে এখানে . তুলিয়া. আনিয়াছে। 
'এই সিদ্ধান্ত রমণীর যনোমধ্যে উদয় হইব! 
মার .তিনি.জীতা! হইয়া অতি.ক্রুত বৃষ্ষ- 


শৈশবসহূচরী। 


গলি ৯ 


বাটিকার দিকে যাইবার উদ্যম করি€লন 
কিন্ত অপরিচিত পুরুষ তাহার সম্মুখে 
আসিয়! গতিরোধ করিল। রমণী অমনি 
চীৎকার করিয়! উঠিল। অপরিচিত ব্যক্তি 
বলিল “স্থির হও-_বিধু চীৎকার করিও 
না-কোন ভয় নাই।” অপরিচিত 
পুরুষ নাম.ধরিয় ডাকাতে তাহার সাহস 
হইল, ভাবিলেন যখন এ ব্যক্তি তাহাকে 
জানে, তখন সে অবশ্য. কোন পরিচিত 
ব্যক্তি,বসন দ্বারা মুখের কিয়দ্বংশ আবৃত 
আছে বলিয়া . তিনি চিনিতে পারি- 
তেছেন না, এবং সে কারণ কোন ভয়ের 
কারণ লাই-_এই সিদ্ধান্ত করিয়া রমণী 
অথব। বিধু আর চীৎকার করিল না,এবং 
জিজ্ঞানা করিল, “আপনি কে?” 

অঃ পুঃ। পরে জানিবে,এখন আমার 
সহিত আইস। 

বিধু। কোথায় যাইব? আপনি আমাকে 
ঘুমন্ত তুলিয়া আনিয়াছেন কেন? 

অঃ পুঃ। তুমি ঘুমস্ত এখানে আসি- 
য়াছ বটে, কিন্তু আমি আনি নাই-_ 
তুমি আপনি স্থাটিয়া৷ আসিয়াছ। 

বি। মিথ্যা কথা, তুমিই আনিয্াছ। 
মানুষে কি ঘুমন্ত হাটিতে পারে? 

অঃ পুঃ। পারে বই কি, তুমি কি কখন 
নিশিতে পাওয়া গুন নাই-_সেও ত 
নিদ্রিতাবস্থাতে হাটিয়া বেড়ায়। . 

এই কথা গুনিবামাত্র বিধূর হৃৎ্কম্প 
হইল, কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল, “নেয়ে 
ভুতে ডাকে তাই ঘুমন্ত যায়।% ২ .. 

অঃ পু$।. সে সকল নির্বোধ স্ত্রীলোক 


৪৭২. 


বিগেক্স কখা। নিশিতে ডাকার, অর্থ 
এই যেযে সকল কর্ মানুষ দিবসে 
ফরিক্ন] থাকে বা করিতে ইচ্ছা করে 
কেহ কেহ নিক্রিত বঅবস্থায় স্বপ্ন দেখার 
ন্যায় সেই সকল কর্ম করিয়। বেড়ায় । 
ভূমি বোধ হয় দিবসে এই খাটে সর্ব 
আসিয়া থাক, অথবা আসিতে বাঞ্ছা 
করিয়া থাক, ভাই দিজ্রিতাবস্থাতেও 
গ্রধানে আলিস়াছ। নিশিতে ডাক! 
ঘর কিছুই নছে। 

বিধু এই শেষোক্ত কথাতে লজ্জিত 
হইয়া মন্তক নত করিলেন। পয়ে চকি- 
তের ভ্তার তীহার স্বরণ হইল, যে লে 
দিবস গ্রাতে কুমুদিনী যে ঘটনাটি তাহার 
পিতার দিকট বিবৃত করিতেছিল, সে 
ভবে তাহার কৃত। অর্থাৎ সেই গভীর 
নিশীথে অন্ধকারময় কক্ষমধ্যে যে স্ত্রী- 
লোকটি প্রবেশ করিয়া কুমুদিনীর গাজে 
হাত দিয়াছিল নে তবে তিনিই__ 
নিশ্চয় তিনিই, কেন না ধিনোদিনীর 
অতিশয় জর হওক্াতে তিনি জতি ব্যাস্ত 
হইয়া প্রথম রাজে মধ্যে মধ্যে সেই কক্ষ- 
মধ্যে যাইয়! বিনোদিনীর গান্রোত্তাঁপ 
পরীক্ষা ফরিতেছিলেন। অপরিচিত 
পুরুষের বুক্তিমতে শাছার স্থিরবিশ্বাস 
হুইল বে তিনিই সে রাছে কক্ষমধ্যে নি. 
জিত অবস্থায় প্রবেশ করিয়াছিলেন । এই 
বিশ্বাস মমোধধো উদয় ছইবামাত্র বিধু 
অন্তি কাতর হুইয়। বলিল,“যদি আপনার 
কথ! সত্য হর ভবে আযাঞ্ক পরষায় 
আর অয়দিন, কের দা ঘুমন্ধ এই প্রকার 


হজার্শন। 


(যা 


বেড়াইঙে২ আবি হয় কোন দিন জলে 
ডুবে ষরিব) না! হয় ছা হইতে পড়িয়া 
মরিব।' কিন্ত আজ আগায় আপনি প্রা্থ- 
দান দিলেন আপনি আমার . বাগ-- 
আপনি কে?” 

 অঃপুঃ। পরে হলিব, গজ হইতে 
তুমি আমার কন্তা হইলে । আমি জব- 
ধৌতিক ষতে গনেকের এই প্রকায় 
পীড়াশাস্তি করিয়াছি, তোমাকেও আ- 
রোগ্য করিব-_-অদ্য রাত্রেই ওষধ দিব, 
আঁমার সহিত ্দাইস। 

. বিধু াইতে ইতস্ততঃ করিতে লাগি- 
লেন। ইহা! দ্নেখিক্না অপরিচিত অতি ভ্রুত 
গঙ্গাজলে নামিয়া বধিলেন “ শুন বিধুং 
আমি এই গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া বলিতেছি 
যে আজ হইতে তুমি আমার কন্যা! 
হইলে, আমার দ্বার! তোমার কখন কোন 
অনিষ্ট হইবে না_-বরং ইঞ্ট হইবার 
সম্ভাবনা, কেন না আফি তোমার রোগ 
আরোগ্য করিব। কিন্তু তুমি যদি আমায় 
পিতার স্তায় জ্ঞান কর তা হলে তূমিও 
এই গল্সাল স্পর্শ করিয়! শপথ কর যে 
আমায় সম্পূর্ণ বিশ্বাম করিবে ও ধাহাতে 
আমার উপকার হয় ভাহা করিবে ।+ 
তাহায় জীবনবক্ষাকর্ত!। অপরিচিতের 
কথায় বিধুর প্রথম হইতে বিশ্বাস দগ্মিতে 
ছিল; এক্ষণে তাহাকে শপথ করিতে 'দে- 
খিক্না তাহার 'গ্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বান জস্থিল! 
তিনিও. গঙ্গাজল' স্পর্শ ক্করিয়! অপরি- 
চিতের আদেশানুসায়ে শপথ ক্রিজেম। 
তৎপঞ্গে অপগ্িটিতের 'সাবাঁমত ওাছান 
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পশ্চ।ৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিলেন । 

সেই গভীর রজনীতে বৃক্ষবাটিকার 
একটি কক্ষে দীপালোকে এক যুবা কি 
গড়িতেছিল। যখন বিধু নদীকৃূলে 
অপরিচিত পুরুষকে প্রথম দেখিয়! 
চীৎকার করিয়াছিল,সেই চীৎকার শুনিয়া 
যুবা কক্ষহইতে ভ্রন্ত আসিয়া বাগানের 
কোন স্থান হইতে লুক্কায়িতভাবে তাহা- 
দ্রিগকে দেখিতেছিল। যখন অপরিচিত 
এবং তৎপশ্চাতে বিধু নদীগর্ভ হইতে 
উপরে উঠিতেছিল যুবা তাহাদিগকে 
দেখিতে পাইল । দেখিয়া শিহরির] 
উঠিল এবং নু মু বলিতে লাগিল, 
“এ কি সহিত কুষুদিনীর সহচরী 
কেন? কি অভিপ্রায়ে আর এত রাজে 
কোথায় যাইতেছে 1৮ 

বিধুকে পাঠকের নিকট পরিচিত করা 
আবশ্যক । 

বিধুপি্মাতৃহীন! একটা দরিদ্র কায়স্থ- 
কন্যা । বালিকা বয়সে বিধবা হইয়! 
হয়িনাথ বাবুধ বাটীতে প্রতিপালিত 
হইয়াছিল। তাহার কনিষ্ঠা কন্যা 
স্বর্নপ্রভাকে লালনপালন করিত, সেই 
জন্য তাহার, বড় অনুগত হইয়াছিল। 
যখন স্বর্ণ শ্বশুর বাড়ীতে ছয়মাস বাস 
করিয়াছিল, তখন বিধু তাহার সহিত 
রজনীর বাড়ীতে অবস্থিতি করিত। তাহার 
মৃত্যুর পরে হরিনাথ বাবুর বাটীতে পুন- 
রায় আসিয়া বাস করিল$ বিধু পরি- 
চারিকার ম্যায় ছিল না-_-হরিনাথ বাবুর 
কন্যার এবং ত্রাভৃকন্যার সহচরীর ন্যায় 
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ছিল,বিনোরিনীকে বিশেষ ভাল বাসিত; 
বিধু কুমুদিনীর সমবয়স্কা, দেখিতে ভদ্র- 
কন্যার ন্যায় বটে, বর্ণ খুব টকটকে 
না হউক, গৌরবর্ণ বটে, গঠন যদিও 
স্বন্দর ছিল না, কিন্তু কিঞ্চিৎ স্থুলকায় 
জনা উহ! গ্ুন্দর দেখাইত। বিধু 


পান খাইত না, গহনা পরিত না, ব 


পাড়ওয়াল। কাপড় পরিত ন1-কিস্ত 
মিহি চন্দ্রকোণা ধৃতি পরিত। বিধুর 
শরীর পরিষ্কার এবং নয়নরঞ্জক বটে,বিধু 
অতিশয় গম্ভীর, শরীরে কোন দোষ ছিল 
না। কেবল কুমুদিনী সম্প্রতি একটি 
মাত্র দোষ দেখিত। বিধু অগ্রে বঙ্গম্ধ- 
রার ঘাটে স্নান করিত কিন্তু এক্ষণে বৃক্ষ- 
বাটিকার ঘাটে স্নান করে। গ্রে 
একবার যাইত-_-এখন সকালে রৈকালে 
ছুইবার ক্নান করিতে যায়--আর অধিক 
ক্ষণ জলে পড়ির। থাকে, এ ভিন্ন আর 
কোন দোষ ছিল না। কথন কেহ 
কোন প্রকার নিন্দা করিতে পারিত না, 
বিধু কাহারও সহিত কলহ করিত না, 
সকলের গ্রির ছিল, এবং নকলকে ভাল 
বাঁিত, কেবল বোধ হয় যেন ইদানীং 
কুষুদিনীকে দেখিতে পারিত না। বিধু 
অপরিচিতের সহিত মেই গতীর ঘামি- 
নীতে চলিল। 


সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ । 
ফাননে। 
রাত্র স্বীতিয় প্রহর অতীত হইয়। প্রায় 
তৃতীয় প্রহুর--তআকাশে- তরল মেঘাচ্ছন্্ 
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হওয়াতে কাকল্যোত্না হইয়াছে, তজ্জন্য 
দুরের মানুষ লক্ষ্য হয় না। অপরিচিত 
পুরুষ এবং বিধু গ্রামপ্রাস্তরে সেই নিবিড় 
অন্ধকারময় বনমধ্যে প্রবেশ করিল, 
'কিঞ্িৎ পরেই অলক্ষ্যে তাহাদিগের 
'পশ্চাৎ পম্চাৎ সেই যুবা প্রবেশ করিল। 
বিজন এবং অগমা বন দেখিয়া বিধু 
অন্তিশয় ভীত হইয়! দাড়াইল, এবং 
বলিল «“ কোথায় যাইব, আর আমি 
যাইব না1,, 

বৃক্ষের শাখাবিচ্ছেদে বনপ্রান্তে অদূরে 
তরঙ্গিণী নদী দেখা যাইতে ছিল, সেই 
জ্যোত্ম্াময়ী তটিনীর নিকটে অপরিচিত 
পুরুষ , বিধুকে লইয়া গিয়া আপনার 
গত্রাচ্ছাদিত বস্ত্র ত্যাগ করিয়া বলিল, 

“বিধু এখন আমায় চেন?” 

বিধু স্তস্তিত হইয়া তাহার প্রতি চাহিয়! 
বহ্থিলেন; চিনিবেন ন। কেন, চিনিলেন, 
রিস্ত চিনিয়া মুমূর্ধবৎ হইলেন। যে 
রতিকাস্তের নাম গুনিয়। তাহার হৃৎকম্প 
হইত সেই রতিকাস্ত তাহার সম্মুখে দী- 
ড়াইয়া--সেই গভীর যামিনীতে নির্ন 
অন্ধকারময় বনমধ্যে একাকিনী সেই 
বৃপংযের সন্ুপে দাড়ারইঁয়া__বিধু ভয়ে 
[স্হ্বল হয়। উহা প্রতিটা হুয়া যা হ, 
রিবন উই:ও 


চনোগন ভা 


(পাক 


আঁ ব্যন্ততহ্ইর বলি, 


শু 
১০৪ ১ আমার বেশ 'দেখয়া বুঝিতে 


না "যে আমি দেবাঞ্চনায় এ শরীর অ- 


হক) ভয় পাই 


বুনি অগাকে্দ 


বঙ্গদর্শন । 


(মাখ। 


পর্ণ করিয়াছি । আমার দ্বারা কিকফোন 
অনিষ্ট আশঙ্কা কর! উচিত? আমিক্কি 
কখন কাহারও অনি করিয়াছি ?_-রজ- 
নীকান্ত আমার পৈতৃক বিষয় ভোগ 
করিতেছিল তাহা পুনঃগ্রাপ্ত হইয়া! ভৈর- 
বীর মেবায় অর্পণ করিবার মানসে কে- 
বল-তাহারই সহিত নৈরভাব প্রকাশ 
করিয়াছিলাম; কিন্তু শুনিয়াছ কি আর 
কাহারও আমি অনিষ্ট চেষ্টা করিয়াছি ? 
আর আমি অতিশয় পাষণ্ড হইলেও 
তোমার ভয় কি? তুমি না আমার কন্যা? 
ছিঃ এ অবিশ্বান তোমার অন্গুচিত, 
তোমার নিতান্তই যদি ভয় হইয়! থাকে, 
তবে চল তোমায় গৃহে রাখিয়া! আসি, 
কিন্ত তোমাকে ওষধ দিতে পারিব না, 
কেন না যে দেবীকে পুজা করিয়া উষধি 
দিব রোগীকে তাহার সম্মুখে উপস্থিত 
থাকিতে হইবে।” 

ঈদৃশ তর্জের দ্বারা রত্িকান্ত বিধুর 
ভয় অথব৷ অবিশ্বাস দুরীককত করিলেন, 
তৎপরে উভয়ে বনের নিবিড়াংশের মধো 
প্রবেশ করিয়া দুরে একটা আলো! দে- 
খিতে পাইলেন। সেই আলে! দেখিয়! 
বিধু বলিল “ আর কত দুর যাইব? 
আমায় যে আবার প্রভাত না হইতেই 
বাড়া ।ফরে যাইতে হইবে।” 

রতি। এ আলো আমার আশ্রমে 
জলিতেছে। এ স্থানে তোমার ওষধি 
আছে আর এ স্থানে তুমি জানিতে পা- 


' প্বিবেযে আম্ধর উপকারার্থে তোমায় 


কোন কম্ম করিতে হইরে--তোমায় 
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রাত্র চারিটার মধ্যে বাটী রাখিয়! 
আনিব। 

বিধুনিঃশকে রতিকাস্তের পশ্চা্ঘ প- 
শ্চাৎ চলিলেন। কিঞ্চৎ বিলঞ্ষে এক 
বৃহৎ ও পুরাতল দেবমন্দিরের সম্মুখে 
আসিয়া ঈাড়াইলেন। রতিকাস্ত বলিলেন 
“মন্দিরমধ্যে দেখিত্তেছি দেবীর পুজার 
জন্য কেহ আসিয়াছে, তাহাকে বিদায় 
দিয়া তোমাকে লইন্না যাইব, তুমি আ- 
পাততঃ এই কুটার মধো থাক।” এই 
বলিয়া মন্দিরপার্থে একটী পর্ণকুটারে 
বিধুকে রাখিয়া রতিকাস্ত মন্দিরমধ্যে 
গ্রবেশ করিয়। দ্বার রুদ্ধ করিলেন,পশ্চাত- 
অনুসারী যুবা এই অবকাশে মন্দিরের 
দ্বারের নিকট গিয়া ্াড়াইলেন। রতি- 
কান্ত মন্দিরমধ্যে ছুই ব্যক্তিকে দেখি- 
লেন, এক ব্যক্তি শীতবসন দ্বারা সমুদ্ায়, 
মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া! বসিয়া! আছেন । 
অপর ব্যক্তি আমাদিগের পুর্বপরিচিত 
দেবনাথ মুখোপধ্যায়__ 

রতিকাস্ত মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়। 
মুখাবৃত ব্যক্তিকে সপ্ষোধন করিয়। জি- 
জ্ঞাসা করিলেন, 

*“ আপনি কি স্থির করিয়াছেন?” 

উত্তর। আমি পূর্বে যাহা আপনাকে 
বলিয়। গিয়াছিলাম তাহাই স্থির-_'মাপ- 
নার সহিত যদ্দি কখন বৈরভাব প্রকাশ 
কগিয়। থাকি তবে তাহ। ভুলিয়া যাউন, 
এক্ষণে আপনার হস্তে আমাকে সমর্পণ 
করিলাম আপনি যাহা করেন--কুমুদিনী 
ক্যতিরেকে আমার এ জীবন যাত্র! নির্ব!হ 


শৈশবনহচরী। 
নি, 
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করা অতি কঠিন, যাহ'তে কুমু'্দনীকে. 
পাই আপনি তাহা করুন এ উপকারের 
বিনিময়ে আপনি থাহা ঢাহিগ্লাছেন, 
তাহাই দ্দিব। 

' কৃতি। আপনার সহিত আমার প্র- 
থম যে দিবস দেখা, সেই দিবস হইতে 
আমি কুমুদ্দিনীকে গোপনে ধরিয়া! আ- 
নিতে লোক নিযুক্ত করিয়াছি-_-এ পধ্যপ্ত 
তাহারা সফল হয় নাই। একদিবস 
ভুলক্রমে তাহার ভগিনী বিনোদিনীকে 
ধরিয়াছিল। যাহ হউক অভি শীঘ্র তা- 
হারা সফল হুইবে। 

উ। "আগামী কল্য তাহার ধিবাহের 
দরিনস্থির হইয়াছে, ইতিমধ্যে সফল হওয়! 
আবশ্াযক। 

র। আগামী কলা রাত্ধে আপনার 
সহিত তাহার বিবাহ দিব-_-এই মন্দির- 
মধ্যে দেবীর সম্মুখে বিবাহ হুইবে;_- 
পুরোহিত প্রভৃতি সকল উপস্থিত থাকিবে, 
নিয় জানিবেন _কাল গায়ে হলুদ দিব» 
দিবসে একবার এখানে আসিবেন। 
মুখাবৃতকারী এই উৎসাহান্বিত বাকে] 
আহলাদিত হইয়! বিক্ৃতম্বরে বলিল, 
“আপনি যাহা চাহিয়াছেন তাহ। এক্ষণে 
দিব, না সেই সময়ে দিব।”” 

র। এক্ষণে রাখুন সেই সময়ে দি- 
বেন, অশ্ে আপনার কার্য্যোন্ধার করি, 
তবে পুরস্ক'র লইর। | 

এই কথোপকথন শেষ হইলে দ্েব- 
নাথ মুখো বলিলেন, 

“ভাই, আমি তোমার ভগিনীপতি, 
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আমি যে তোমার জনা এত পরিশ্রাম 
করিতেছি আমাকে কি দিবে ?” 
অপরিচিত বলিল, 
“মুখোপাধ্যায় মহাশয্ব কি চান।” 
দেব। কি চাই? অর্ধেক রাজ্য আর 
এক রাজকন্যা চাই--আর কিছু নয়। 
পরে হানিয়া বলিলেন “ফি চাই এর 
পর বলিব।” তৎপরে রতিকাস্ত দেব- 
নাথকে ও বসনাবৃত যুবককে বিদায় 
দিলেনঃ এবৎ কিঞ্চিৎ বিলম্বে বিধুকে 
মন্দিরমধ্যে আনিলেন। বিধু দেবীকে 
ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়। একপার্খে 
বসিয়। একাগ্রচিত্বে সেই পাষাণমুন্তি 
দর্শন করিতে লাগিলেন । রতিকান্ত 
দেবীর নিকট বসিয়া কোশাকুশি ঠন্‌ 
ঠন্‌ করিতে লাগিলেন, ও মধ্যে মধ্যে 
মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন--তৎপরে উঠিয়া 
আসিয়! বিধুর হস্তে একটি রূপার মাছুলি 
দিয়া বলিলেন “ইহা কণ্ঠে ধারণ করিবে 
এবং প্রত্যহ দেবীকে স্মরণ করিয়া উহ্থা 
ধুইয়! জল খাইবে-_অদ্য হইতে সেই 
.উতৎকট রোগ হইতে নিক্কৃতি পাউবে ।৮ 
বিধু উহা! অতি যতে হস্তে লইয়া,দেবীকে 
পুনরায় প্রণাম করিয়া, বসিয়া বলিলেন, 
“আপনার জন্য আমায় কি. করিতে 
হইবে বলুন |” 
রতিকাত্ত সহস! উত্তর করিলেন না । 
কিঞ্চিং.গপরে বলিলেন, ] 
. “ৰিধু কুমুদিনীকে তুমি ভালবাস না; 
. তাহার অনিষ্ট হইলে সুখী হও 1 
* খিধু চমকিয়া উঠিল । বলিল “সে কি 


বঙ্দর্শন। 
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--সে আমার কি করিয়াছে যে ভাল 
বাসিব না।” 

রতি। কিছু করে নাই--তবে তো- 
ঝরা উভয়েই-_বলিয়া আর বলিলেন না। 
বিধু পুৰঃপুনঃ জিজ্ঞাস! করাতে আবার 
বলিতে লাগিলেন। “কোন ছুইটি 
স্্রীলোকে এক পুরুষকে ভালবাসিলে সেই 
স্ত্রীলোক দিগের মধ্যে শক্রত! জন্মে__ 
তেমনি তুমি ও কুমুদিনী উভয়েই রজ- 
নীকে ভালবানাতে, তুমি কুমুদিনীকে 
দেখিতে পার না।” 

বিধু। আপনি বড় অসঙ্গত কথা 
বলিতেছেন, আমি চলিলাম। 

রতি। কিছু অসঙ্গত নহে। যখন 
তুমি রজনীর বাটাতে স্বর্ণপ্রভার সহিত 
বান করিতে তখন হইতে এই ভাল- 
বাসা জন্মিয়াছে, তৈরবীর সম্মুখে মিথ্য! 
কহিও না। 

বিধু কোন উত্তর না করিয়া মন্তক 
নত করিয়া রহিল। রতিকান্ত, পুনরপি 
রলিলেন, ষে সকল কথা যাউক-_কুমু- 
দ্রিনীকে আমি একজন দরিদ্রহস্তে সম- 
পণ করিব, তুমি সাহায্য করিবে? 

বিধু। মে আপনার কি করিয়!ছে 
যে তাহার এত অনিষ্ট করিবেন। 

রতি। তুমি ত সকলি জান--সে 
আমার ত্রাতৃ্গায়৷ হইয়।ও আমার মন্দ 
করিয়াছে-মনে পড়ে না কি? শরৎ 
কুমার আমায় তাহার বিষয় দান করিতে- 
ছিল, কিন্তু তাহাকে রহিত করিয়াছিল। 

বিধু নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। তৎপরে 
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রতিকাত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন «“ আমায় 
সাহায্য করিতে প্রস্তত আছ ?? 

বিধু। কিরপ সাহায্য $ 

রতি। তুমি আগে দেবীর নিকট 
স্বীকার কর যে সাহায্য করিবে তবে 
বলিব। 

বিধু। শ্্বীকার করিলাম । 

রতি। তবে গুন, আগামী কল্য 
তাহার বিবাহ হইবে কিন্তু ইতিপুর্থ 
তাহাকে এই স্থানে ধত করিয়া আনিয়! 
সেই দরিদ্রসস্তানের সহিত তাহার বি- 
বাহ দিব। 

বিধু। 
করিবেন। 

রতি । রাত্রি ছুই প্রহর সময়ে বিবাহ- 
লগ্ন-_সন্ধ্যার পর তাহাকে তুমি একবার 
কোন কৌশলে খিড়কিতে আনিবে-- 
সে স্থানে আমার লোক থাকিবে-_-তাহা- 
র! ধৃত করিয়া আনিবে-_মুখ বন্ধ করিয়া 
আনিবে যে চীৎকার করিবে না আর 
সম্মুখ অন্ধকার আছেঃ কি বল, তুমি 
সম্মত আছ ? 

বিধু। আচ্ছা । 
, রতি। তুমি দেবীর নিকট শ্বীকার 
করিলে ? 

বিধু। : করিলাম। 

এই বলিয়া ছুই জনে মন্দির হইতে 
নিষ্কাস্ত হইয়! গ্রামাতিমুখে চলিলেন। 
কিঞ্চিৎ পরেই বিধু হরিনাথ বাবুর বা 
টাতে প্রবেশ করিলেন । যে যুবা তাহা- 
দ্রিগের পশ্চাৎ আনুমরণ করিয়াছিল, 


কি গ্রকারে ইতিমধ্যে ধৃত 


শৈশবসহ্চরী । 


ঠ ৭, 
এ 


তিনিও বৃক্ষবাটিকাতে প্রবেশ করিলেন । 
পরদিবস গ্রভাষে কুসুদিনী একখানি 
অপরিচিত হস্তাক্ষরের পত্র পাইলেন । 
তাহার অর্থ এই «“ অদ্য সন্ধ্যার পর 
খিড়কির বাহির হইও লা,সমূহ বিপদ ৮ 


অষন্িংশ পরিচ্ছেদ । 
বিধবা সধবা হলে! । 

কুমুদিনীর বিবাছের দিন উপস্থিত ॥ 
বিধবার বিবাহ; বড় সমারোহ নাই। 
বালিক! কন্যা নহে-_-বালক বর নহে-_ 
সুতরাং বাজনাবাদ্য, রেশেলা,রোশ নাই, 
বরষাত্র কন্যাযাত্রীর হুড়াহুড়ি নাই; লুচি 
মণ্ডার ছড়াছড়ি নাই; উদ্যোগের বড় 
তাড়াতাড়ি নাই। বিশেষ বিধবার 
বিবাহ-__হিন্দুয়ানি ছাড়া কাও, যে বর- 
াত্র ঝ কন্যাধান্র আসিবে তাহারই 
জাতি যাইবে--লোক জনের বড় শব 
নাই। সব চুপি চুপিঃ সব লুকাইয়া, 
চুপি চুপি বর বসিবার জন্য একটা ঘরে 
একটা বিছ্বানা' হুইল; লুকাইয়৷ মালী 
একটা টোপর দিয়া গেল) লুকাইয়া 
নাপিত পুরোহিত আসিয়া! শুভলগ্নের 
প্রতীক্ষা করিতে লাগিল; লুকাইয়া 
স্্রীআচারের উদ্যোগ হইতে লাগিল। 
কিন্তু ভ্ত্রী-আচারে কতক গুল! মেয়ে 
দল ন]1 বীধিয়া উলু না দিলে; গণ্ড- 
গোল দাঞ্ধ। ফেসাদ না বাধাইলে 
সকল শ্বাশুত়ীর মন উঠে-না। অন্ততঃ 
সাতটি এয়ে! চাই-_নহিলে বরণ হয় ন। 
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বিধবার বিবাহ-কেহ আসে, কেহ জা- 
সিতে চাহে না; হরিনাথ মুখোপাধ্যা- 
য়ের স্ত্রী দেখিলেন সাতটি এয়ে৷ জুট 
নাই। তাহার মমট! চটিয়া জলিয়া 
পুড়িয়া উঠিল। বলিলেন * পাড়ার 
মাগীদের ন্যাক্র দেখে আর বাঁচি না। 
যা ত বিনোদিনি--মাগীদের ডেকে 
আন.গে ত। মাগীরে সে দিন কায়েতের 
ছেলের ভাতে লুচি মণ্ডা মেরে এলো, 
আর আমার মেয়ের বিয়েতে আমদিতে 
পারে না। যা! দেখি, প্যারীর মা, 
রামের দিদি, কানাইয়ের বউ, গিরিশের 
শ্যালী,সবাইকে ডাক গিয়া । না আদে 
ত ঘা! হবার তা হবে)” 

বিনোদ্দিনী একটু ইতস্ততঃ করিতে 
লাগিল। জ্যেঠাইমার কথ? ন! শুনিলে 
নয়। বলিল, যে “রাত হয়েছে একেল! 
যাব কেমন করিয়া ?% 

গৃদ্থিদী বলিলেন; “কেন বিধি সঙ্গে 
যাক না।” 

অগত্যা বিনোদিনী চলিল। অগতা। 
বিধু সঙ্গে চলিল। উভয়ে খিড়করী দ্বার 
দিয়া নিষ্াস্ত হইল। 

রাত্রি অধিক হইল তথাপি বিধু কি 
বিনোদিনী ফিরিল না) অথবা সাতট। 
একের একট।জুটিল না, ও দিকে বরও 
এলো! না, কি হবে, কুমুদিনইর মা, ঘর 
আর বায় করিতে লাগিলেন । শেষেতে 
বিধু ফিরিল। াহাকে দেখিয়। কর্তা 
চীৎকার করিয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, 
* সষ্থ্যারে ধিধি, দিনোদ কই? 


. 'বঙ্গদর্শন। 
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বি। ওম সেকি,.বিনোদ স্সাসেনি? 
সেষে খানিক দুর গিয়ে আমায় বল্ে 
বিধু তুই সবাইকে ডেকে আন্গে, আমি 
বড় কাহিল, আমি বাড়ী ফিরে ঘাই। 

বর্তরী। কই মে ত আসেনি; “ষ্থ্যারে' 
বিনোদ ঘরে এয়েছে ?” বলিয়া সকলকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, সকলই বলিল “মা,. 
'আসে নি।” ৃ 

এই কণা! শুনিয়া বর্ত্রী মাথায় হাত 
দিয়! বসিয়। পড়িলেন। তীহ্থার মেয়ের 
বিবাহ ও সাত জন এয়োর কথা একে 
বারে ভুলিয়া গেলেন। বিনোদিনী বয়ঃস্থা। 
বন্বঃস্থা কন্তাকে রাত্রে খুজে পাওয়া। যাই- 
তেছে না, শুনে দশে দশ কথা বলিবে, 
সেই ভয়ে চুপি চুপি অনুসন্ধান হইতে লা- 
গিল। যেমন কুমুদিনীর বিবাহ্-উদ্দযোগ 
চুপি চুপি হইতেছিল তেমনি বিনোদিনীর 
অনুসন্ধানও চুপি চুপি হইতে লাগিল। 
কিন্তু বিনোদিনীকে কোথাও খু'জিয়। পা- 
ওয় গেল না। এদ্দিকে অধিক রাত্রি 
হইল তথাপি বর আমিতেছে না, লগ্- 
ভূষ্ট হইবার সম্ভব) ইহাও মহাবিপদ । 
হরিনাথ বাবু ভাবিলেন বিধবাবিবাহ কি 
জ্বগদীশ্বরের মনোমক্ত নহে; যাহাহুউক, 
সন্ন্যাস আশ্রম ত্যাগ করিয়া তিনি কি. 
কুকাজ করিয়াছেন! 

সেই রাত্রি প্রায় দেড় প্রহরের 'লময় 
এক যুবা আপাদমস্তক একখানি বন্ু- 
মূলোদ্র কাশমিরি শালের হারা আবৃত ক- 
রিয়া একটান্সাপত পরিচারক সমভিব্যা- 
হারে গঙ্গাতীর়ের বৃক্ষবাটিকা হইতে 
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নিষ্কান্ত হইলেন, এবং বরাবর হরিনাথ 
বাবুর বাটাতে আসিয়! উপস্থিত হইলেন। 
তাহাকে দেখিবামাত্র হরিনাথ বাবু বর 
বলিয়া! চিনিলেন, এবং হস্ত ধরিয়৷ বরা" 
সনে বসাইলেন। ৰর আসিলে একটি 
শঙ্ষের একবার মাত্র ধ্বনি হইল, কিন্ত 
হুলুর ধ্বনি হইল ন1। 

রানি প্রায় দ্বিতীয় গ্রহর হইল তথাপি 
সম্প্রদানের কোন উদ্যোগ ন! দেখিয়া 
হরিনাথ বাবুর ত্রাতুজ্পুত্রকে ৰর ভাকিয়! 
বলিল “লগ্র অন্ভীত হুইয়! যায়, সম্প্রু- 
দানের আর বিলম্ব কি?” ত্াতুষ্ুত্র উত্তর 
করিল-_“মহাশয় আপনার নিকট গো" 
পন করা উচিত নয়, আমার একটি ভগি- 
নীকে সন্ধ্যা হইতে খুজিয়া পাওয়া যাই- 
তেছে না, সেই জনা আমর! সকলে বড় 
কাতর আছি।” বর উত্তর করিলেন, 
*“বিনোদিনীকে পাচ্ছেন না__তার বুঝি 
আজ বিয়ে--এতক্ষণ হয়ত হয়ে গিয়াছে, 
আর স্ুপাত্রে পড়েছেন আপনারা ব্যস্ত 
হইবেন না। এ ভগিনীর সম্প্রদানের 
আর বিলম্ব করিবেন না।” এ কথায় 
অথব! তামাসায় হরিনাথ,বাবুর ভাতুপ্পুর 
নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেলেন। 

অনতিবিলম্বে হরিনাথ বাবু বরকে 
সম্প্রদানের স্থানে লইয়! গেলেন । বিধুর 
আহ্বানেই হউক আর বিধবার বিয়ে 
দেখিবার জন্যই হউক এখন সাতটি 
এয়ো জুটিয়াছে, সুতরাং কর্ত্ীর একবার 
সাধ হুইল যে স্ত্রীঘাচারটা হয়। বর 
স্ী-াচারস্থানে দঁড়াইল কিন্তু তাহার 


শৈশননহচরী। 
শপ 
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সর্ধবাঙ্গ 'আবৃন্চ দেখিয়া সকলে জলে 
পুড়ে উঠিল, কত প্রকার তামাসা করিল, 
বর তবু মুখ খুলিল না। আকার ইঙ্গিন্চে 
বরকে সুন্দর পুরুষ বলিয়া বোধ হইল, 
কিন্ত চোকটি কেমন নাকটি কেমন, বর্ণ 
কেমন এ না দেখিলে স্ত্ীলোকদের 
মন উঠে না। একজন- সম্বন্ধে শ্তালী 
পশ্চাৎ হইতে বলিল “ভাই তোমার 
খোলসটা ছাড় না একবার তোমায় 
€দধি--” বর খোলস ছাড়িল না, কিন্ত 
পুরুষের চাতুরি স্ত্রীলোকের নিকট অধিক 
ক্ষণ খাটে নাঃপশ্চাৎ হইতে সেই যুবতী 
তাহার শাল ধরিয়া এমত টান দিলযে 
শাল তাহার গাত্র হইতে খুলিয়। গেল। 
বর অনাবৃত হুইল, এখন বরের মুখ ও 
শরীর সম্পূর্ণরূপে সকলে দেখিতে পা- 
ইল, কিন্ত দেখিবামাত্র সকলে ্তস্তিত 
ও নিষ্পন্দ হইল, ভবিষাৎ জীবন কিরূপ 
ভর্তার হস্তে ন্ন্ত হইতেছে এই বাঁস- 
নার কুমুদিনী একটি গবাক্ষের নিকট 
ঈাড়াইয়! বরকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। 
যখন বর অনাবৃত হইল তখন তাহাকে 
চিনিতে পারিয়। উন্মতের ন্যায় হঈলেন। 
সম্মুখে বিধু অতি ঘ্রিয়মান! হইয়া! বরকে 
দেখিতেছিল, নিকটস্থ একটি পাত্রে বাটা 
হলুদ দেখিতে পাইয়া কুমুদিনী সেই 
অগ্রহায়ণ মাসের শীতে হঠাৎ যাইয়া 
বিধুর মুখে এবং গায়ে মাথাইতে লাগিল। 
এবং বলিল “ পোড়ার মুখি আমার বর 
দেখে কি তোর হিংসা হয়েছে, আয় 
আজ তোরও এই সঙ্গে বিয়ে দেবো--৮ 
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এই কথায় এবং ব্যবহারে বিধুর থে 
প্রকার মুখভক্গী হইল, তাহ! যদি কুমু- 
দিনী দেখিতে পাইত তাহা হইলে 
ভয় পাইত। বিধু উত্তর করিল, 
“ও যে রজনীকান্ত, ও তোমার বর 
কেমন করে--ও যে স্বর্ণের বর--যদি 
তোমার সঙ্গে বিবাহ হয়, তবে স্বর্ণ রাগ 
করিবে,আজ রাব্রেই কেড়ে নিক্কে যাবে ।” 
বিধুর এই নিষ্ঠঠর এবং অমঙ্গলজনক 
বাক্যে কুমুদিনী বড় ক্ষোভিত এবং 
ভীত হইয়৷ সে স্থান হইতে রিয়া 
গেলেন। এদিকে রজনীকাস্তকে দেখিয়। 
কুমুদ্দিনীর মাতা “আমার সোণার চাদকে 
আবার ফিরে পেলুম” বলিয়া দাড়ি 


ধজদর্শন। 


(মাথ। 


ধরিয়৷ চুম খাইলেন। তার পর কন্যা- 
সম্প্রদদান হইল । কুমুদিনী আবার সধবা 
হইলেন, কিন্তু তাহার চিরবাঞ্ছনীয় চির- 
জদয়বিহারী প্রতিমা! রজনীর সহিত কি 
মিলন হইল ? না এখন ন1; বিনোদিনী 
যে কোথায় তাহা! রজনী ভিন্ন আর কেহ 
জানিত না, সুতরাং বিবাহের পর রজনী- 
কান্ত বিনোদিনীর উদ্দেশে চলিলেন। 
কুমুদিনী কাদিতে লাগিল। বিধুর 
অমঙ্গলজনক বাক্যে মনে করিয়াছিলেন, 
যে বিবাহের পর আর তীহাকে নয়নের 
আড় করিবেন না, কিন্ত বিবাহের পরে 
তাহার সহিত বিচ্ছেদ হইল, অবিশ্রান্ত 
নয়নবারি ঝরিতে লাগিল। 


বঙ্গার্শন | 


. মাসিক পত্র ও সমালোচন। 
পিজি 
পঞ্চম খণ্ড। 
-সহ৩৪593263328-- 
গঙ্গাধর শর্মা 


ওরফে 


জটাধারীর রোজনামচ। ৷ 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


রোজ নামচ1 লিখিবার অভ্যাস। 
বিদ্যাপতি ঠাকুর পদাবলি মধ্যে 
লিখিয়াছেন__ 


সবহ্‌ মতঙ্গজে মোতি নাহি মানি 
সকল কণ্ে নহে কোকিল বাণী ॥ 
সকল সময়ে নহে খতু বসন্ত 
সকল পুরুষ নারী নহে গুণবস্ত ॥ 
পাঠক ! 
জটাধারীর চরিতাবলীতেই ইহার 
অনেক প্রমাণ দেখিতে পাইবে। হঠাৎ 
অবতার হওয়! সকলের ভাগ্যে বিধি 
লিখেন নাই। শিশুর পালের মধ্যে 
সকলে সেপ্টপল ইন না, সকল খাষি 


দেবর্ধি হন না, সকল শিরোমণি রঘুনাথ 
শিরোমণি নছেন, কলেজের সকল ছাত্র 
“দর্শনের” সম্পাদক হইতে সক্ষম নহেন। 
জ্বর্গারোহণের পথে €হু ছাত্রবত্তি 
গ্রবেশিকা, কেহ প্রথম আর্টে, কেহ 
বি এর পথে, কেহ মুতদেহ চিরে চিরে, 
কেহ রসায়নের অগ্নিপার্থে পটকে যান । 
যদিও আশা সকলের সমান, বুদ্ধি ন! 
প্রতিভ1! সকলের সমান নহে, কেবল 
বুদ্ধি নহে, অবস্থার হীনতাও কখন 
কখন বিদ্যাহীনতার প্রধান . কারণ। 
কিন্ত গঙ্গাধর শর্দা কেবল অবস্থার 
অধীন ছিলেন ন1, সময় দেখিয়। স্বীয় 
চেষ্টার উপর সতত নির্ভর করিতেন। 
আমি ষখন বিদ্যারস্ত করি তখন 
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সেকাল অ।র একালের গ্রসঙ্গ ছিল না। 
রাম খড়িতে ভূমিতে লিখিতে হইত, 
পেছ্সিলের নামও ছিল না; তাল পত্রে 
লিখিয়! রৌড্রে কালী শুকাইতে হইত, 
কলাপাতে লিখিয়! ধূল! ছড়াইতে' হইত; 
তখন *ইরেভ্ার" বিনিমন্বে চা-খাউ, 
বৃটং বিনিনয়ে চাণের থলি “ গম-আরে- 
বিক” বিনিময়ে, মান্কাতরাবিশেনিত কাল 
গদের ভাগ, স্বর্ণনির্ষ্িত চিরকাল পটু 
পেটেপ্ট-পেনের বদলে বাহার ফলন, 
মরৰ্ক লেদর আবৃত ইলজ্ু টপ মন্যাধার 
বিনিময়ে চাল চুয়ানি ও ভূষাজড়িত মুত্তি- 
কাপাত্র, তখন থেকার ম্পিঙ্ক এবং 
কোং পুরাতন সংস্কৃত যন্ত্র নূতন সংস্কৃত 
যগ্র, বন্দোপাধ্যায়ভ্রাভাঃ মুখরজি পুত্র 
বা চাটা কোম্পু।নির কোন প্রসঙ্গ 
ছিল না। 

শৈশবাবন্ায় ““ শ্রাগ্ড়ুম বাগডুম ৮ 
খেলায় বড় আমোদ ডিল, তখন “সই 
ডু” প্রণয়সস্ভাষণ বাকা নুন হইয়া 
ছিল। নামটা কোথ। হুইভে আসিল 
বলিতে পারি নাঃ বোপ হয় ইংরেজদি- 
গের [নগদ 0০ ড০৫ 00 $ হাউড্ু উড 
কথা হইতে জন্দিয়/ছিল। হাউড়ু অর্থাৎ 
কেমন আন্ত, এই সম্ভবণ করিতে গিয়া 
তখন যুদ্ধ বাধিত। যাতা হউক মুলল- 
মান বাদসাদিগের অনুকরণে মোগল 
পাঠান খেলা কৃষ্টি হষটয়াছিল। ইংরেজ 
সান্ুকরণে' এই €খল। হইয়া! থাকিবে। 
এটি ঘোর যুদ্ধময় খেলাব নাম ছিল--যা- 
স্থাহউফ সে থেলার সর্দার গঙ্গাধর শর্র্মাই 


বঙ্গদর্শন । 


(ফান্তন। 


ছিলেন। তস্টিন্ন দৌড়াদৌড়ির সাতার শি- 
ক্ষার ও গুলি দণ্ড ক্ষেপণের একটা প্রধান 
এগ্রেজুয়েট” ছিলাম। পাঠশালার পাঠ 
কতক্ষণে শেষ হয় কেবল তাই সময়ে 
সময্কে ভাবিতাম; কিন্তু পাঠেও একবারে 
অনান্ধা৷ ছিল না, দুষ্ট ছিলাম কিন্ত ধরা 
ছু'য দিশ্ভাম না, এই জনাই গুরুমহ্থা- 
শর কখন কখন ভ্ুদ্ধ হুইয়৷ “ভিপ্সে 
বিডালট।', বলিয়। উঠিতেন, তাহাতে 
আমি উত্তর করিতাম না, কারণ নিজের 
গুণ নিজে বিলক্ষণ জানিতাম ; গুরু- 
মহাশয়ও তাহা সম্প্রীতি বা ভয়বশতঃ 
মুক্তকষ্ঠে স্বীকার করিতেন। আনা- 
গনা ঘ গাঁড়র শিক্গে ম, হাড়গোড 
ভাঞ্গ দ, কান্দে ধাড়ি ধ, তিনপুটুলি শ, 
মিষ্টস্থরসহ লিখিতাম। তখন মূর্দণ্য ষ, 
ও মূর্ধণ্য গয়ের নামও ছিল 'না, কয়ে 
যযোগ করিলে যেক্ষ হয় তাহা গুরু- 
মহাশয়ও জানিতেন না। এই কথার 
বর্ণ পরিচয়ে পরিচয় পাইয়। গুরুমহাশয় 
এক দিন বাঙ্গ করিয়া কহিলেন “বিধ্যা- 
সাগর বিদ্যাপচার করিয়াছেন, বাপ 
পিতামহের অপেক্ষা তীর অনেক বিদ্যা।” 

আমাদের স্বগ্রাম শ্রীনগর, প্রকৃত গ্রী- 
মন্ত লোকের বাস, অতি গ্রনিদ্ধ পল্লী; 
এখানে পাঠশালা॥ মক্তব, চতুষ্পাঠী 
সকণই উজ্জ্বল ছিল। 'গুরুমহাশয় 
আখৰ্ধি মল্লা সাহেব, ও নবন্ীপের ফেরত 
“লদের পণ্ডিত” আখ্যাধায়ী অধ্যাপক 
তর্কালস্কার' মন্তাশয়' ভাগাভাগি করিয়। 


*ছাত্রবর্গ মধ্যে রানত্ব করিছ্চেন। তখন 
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বর্ণপরিচয়, বোধে দয়, উপক্রমণিকার 
নামও ছিল না,অল্লেই শিক্ষা! শেষ হইত। 
শিক্ষালাভে অপেক্ষাকৃত পরিশ্রম করিতে 
হইত কিন্তু “লাউসেন দত্ত" মহাশয়ের 
বেত্রাঘ।ত আরও কষ্টকর ছিল । কয়েক 
বসর পাঠশালার পিটনি সঙ্থয করি 
পাঠ সাঙ্গ কর। পরে পিতৃবাগণের 
অন্ুজ্ঞায় আখস্থি মিয়ার রলের আঘাত 
ও তৎপরে অবসরমতে চতুষ্পাঠীতে 


সংক্ষিপ্ত সার ব্যাকরণ সুর মখস্থ করিতে 


বাধা হুই। লতান লাউ-লত৷ স্বরূপ 
লগ্বাকৃতি লাউসেন দত্ত গুরুমহাশয়, 
রক্তচক্ষু বেত্রপাণী, “দেড়ে' 'আখান্, 
মিয়ার দয়া ও স্ুপক্ক বেপবিনিন্দিত চাকৃ- 
চিকামান বৃহৎ মুণ্ডধারী তর্কালঙ্কার মহা” 
শয়ের গুণান্রবাদ ক্রমে কীর্তিত হইবে, 
ইহাদের মধ্যে কাহা'র গুণ বেশী কাহার 
তাড়না সর্বাপেক্ষা ক্লেশজনক তাহ 
ছুই এক কথায় হঠাৎ মীমাংসা কর! 
ছঃসাধ্য । আপাততঃ রোজনামচা! বা 
দৈনিক বৃত্তান্ত লিখনারজ্ত নির্দেশ করাই 
এই পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য । , 
আমাদের গ্রামে দীঘীর নিকট 
পুরাণ থান! ঘর ছিল, ফদ্দিও থানা স্থানা- 
স্তরিত হুইয়াচে তথাপি এ পথে গমন 
করিলে কোধ হয় যেন এখনও সেই: 
বৃহৎ হাতার মধ্যে বৃহৎ শ্মশ্রধারী গো: 
লাম সব্রদার দারগ! সাহেব পঞ্চ অ- 
স্বলিতে গগডতলস্থ কেশরাশি জঁচড়াইতে 
আচড়াইতে ইতস্ততঃ * পদ্চালনা করি 
তেছেন। দারগার' নামে সকলে কা- 


জট|ধারীর রোজ্নামচ]। 
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পিত কিন্ত আমি ত সময় পাইলেই 
তীস্ার চৌকির পাশে যাইয়৷ বসিতাম। 
বলিতে পারি না কেন তিনিও আমান, 
ভাল বাগিতেন ও কহিতেন “লেড়কা 
বড়া হু'সিয়ার”। যে সময়ে দারগ| 
সাহেবের কাছারি গরম হুইত, বিরু- 
বরকন্দাজ চোরেদের সম্মুখে সের খা, 
সমদের খা, রামটাদ শ্যানটাদনামা মুষ্টি- 
প্রমাণ পুষ্ট যষ্টি সারি সারি ধরিয়] রা. 
খিত, চামড়ে হাতকড়ি কসে বাধিত, 
তখন থানা প্রাঙ্গণের শতপর্দ মধোও 
যাইতাম না। রবিবার, চৌকিদাব, 
হাজিরির সময় শিষ্ট বালকের. মত যাই- 
তাম। হাজিরি লিখিতে প্রতি চৌকিদার 
মুন্সিজির তামাক, ক্রয়ন্য এক একটি 
পরম! দিত ও. মুন্সিজি রোজনামচ! 
পুস্তকে দিন দিনের ঘটন! লিখিতেন,আমি 
তাহাই দেখিতাম। লেখা সাঙ্গ হইলে 
ছুই একটী যিষ্ট কথ! কহিতেন, হয় ্ত 
কোন দিন ছুই চারিটি পয়সা দিয়া নিক- 
টন্ত দোকান হইতে মিষ্টান্ন খৈচুর আনা 
ইয়। দ্দিতেন ও দারগ! সাহেব কহিতেন 
“বাবা খানায় যা দেখ তাহা বাহিরে কাহ। 
কেও কহিতে নাই,যদ কেহ বলে,শ্যাম” 
টাবের প্রহার লাভ হয়” । আমি থা- 
নার ঘটন! ভয়ে কাহাকেও, বলিতাম না, 
দাগ সাহেব আমার উপর আরও 
সন্থষ্ট থাকিতেন। আমিও ভাবিতাম 
রে!জনামচা লেখ! ভাল কর্ম, তাহাতে 
কাচা পয়সা আমদানি হয় ও অগেক 
খৈচুর খাওয়া যাইতে পারে। এই 
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সময় আঁবার আমানের গ্রামে নববিদ্যা- 
লয় বিভাগের এক জন তত্বাবধারক 
আসিয়া! এক দিন অবস্থিতি করিলেন-_ 
তাহাকে কেহ“ইনষ্টপিষ্ট”কেহ“,পিড” 
কেহ «পেকৃটর বাবু” কহিতে আরস্ত 
করিল। তিনিও আবার একটি দৈনিক 
বিবরণসহিত আত্মস্থাস্থযসন্বন্ধে দুই একটি 
কথা লিখিলেন। তিনি লিখিলেন 
“বাবুর বাটার বৃহৎ আরমিতে অদ্য নিজ 
মুখ দেখিয়া জানিলাম যে ক্রমাগত 
পরিভ্রমণে মুখশ্রী। শুফ হুইয়াছে এবার 
স্বস্থানে পৌছুছিয়া প্রতিদিন অজা 
মাংন ভক্ষণ করিয়া পুষ্টিলাভ করিক 1” 
কেহ রোজনামচা লিখে খৈচুর কেহ 
গ্রতিদ্দিন আজামাংন আহরণে সঙ্গম 
হন। এত ভাল রোজনামচা, ইহা 
লেখ! কর্তব্য বোধে আমিও সময়ে সময়ে 
ইঠ্ণদের অনুকরণ করিতাম। প্রাত্য- 
হিক ঘটনা একটি পুস্তকে লিধিতে চেষ্টা 
করিতাম। সেই অবধি আমার রোজনামচ। 
লিখিবার হাতে খড়ি হর--আজও লিখি, 
এমন কি এখন একটি অভ্যাসের কর্ম 
'হুইয়! উঠিয়াছে। সেই বৃহৎ পুস্তক 
হইতে একটি আখ্যান উদ্ধত করিতে 
প্রবৃত্ত হইলাম,বোধ হয় কোন স্থল পাঠ- 
কগ্ণণের হদররগুক হইলেও হইতে পারে। 





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


আত্মপরিচয়। 
** খশরৎ কাল, সন্ধার গ্রাকৃকাল-_-সে 
আশ্বিন পঞ্চমী, শারদীয় পুক্জার উৎ্নব 


ধঙ্গদ শরম । 


(ফাস্তন। 


আরম্ভ হইয়াছে। গ্রামের পশ্চিমপ্রান্তে 
নিবিড় আত্র্লে খেলিতে খেলিতে 
সুদুরে পশ্চিমাকাশে কি দেখিয়৷ খেল! 
ছাড়িয়া দিলাম । ফেখিলাম হুর্ধ্যদেক 
রক্তকলেবর, বৃহৎকাঁয়, ধীর ধীরে রাশি 
রাশি শুভ্র তুলাসদৃশ মেঘমধ্যে প্রবেশ 
করিতেছেন। যেন সোখার চকৃচকে 
মোহর, সাটিনের খলিতে কোন অদৃশ্য 
অঙ্গুলি দ্বার! প্রবিষ্ট হইতেছে। স্বর্ণ 
থালাটি ডুবিতে ডুবিতে মেঘদল রোহিত 
হইল, যেন ছায়া বাজিতে কত মূর্তি 
আকাশপটে শ্রেণীবদ্ধ হইল--এঁ আকাশ- 
বুড়ি মাথা স্টেট'করিয়া বসিয়া! আছে--& 
শিপাই তরবাল হস্তে দওায়মান--এ বাঘ 
পশ্চাৎ পা! কুপ্চিত করিয়! থাব! উত্তোলন 
করিয়া লন্ফ দিবার মনন করিতেছে. 
&ঁ কুমির পাটিযুগল বিস্তার করিয়! রহি- 
য়াছেঃ আবার আরও দূরে নৌকা 
পতাকা সুরঙ্গে রঞ্জিত, তার উপর বাল- 
খশিরেখ! শ্বেত ফোটার মত আকাশ 
ললাটে ভাদিতেছে। আমি গাড়াইরা 
নীরবে দেখিতেছি, আর কি ভাবিতেছি, 
এমন সময় দূরে গ্রামে বাবুর বাটীতে 
একটি বন্দুকের শব হইল, তাহার পরেই 
নৌবতের বাদ্য সানায়ের স্বরসহিত 
বাজিয়া উঠিল, বন্দুকের শব হওয়া 
মাত্র শস্য ক্ষেত্রহইতে শত শত বকদল 
উড়িক্কা ইতভীয় রবরের নায় ক্ষণেক 
লম্ব! কণেক, ক্ষুদ্র শ্বেত মালা গ্াথিল, 
গ্রামের বৃক্ষরাদি লক্ষ্য করিয়া উড়িয়! 
চলিল-- আমরাও পশ্চাতে পশ্চাতে--. 
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“বক মামা বক্‌ মামা ফুল দিয়ে যাও 

যতগুলি কড়ি আছে সব লয়ে যাও” 
হিতে কহিতে কোলাহলে দলে দলে 
দৌড়িলাম। মনে হইল আন আমো- 
দের কেবল আরস্ত নহে। নৌবতখানা, 
ও বড় দেওড়ির চক পার হইয়!,সিংহদ্বার 
অতিক্রম করিয়! পুজার বাটীর প্রশস্ত 
প্রাঙ্ছণে উপস্থিত হইলাম । এখানে 
পূজার বাজান! জলদ বাজিতেছে, কত 
কৃত কারিকর প্রতিমাকে নানা সাজে 
সজ্জিত করিতেছে, কোথাও ঝাড়ে 
বেলোয়ারি মালা গাথা হইতেছে, 
কোথাও কেহ ষারি সারি সেজে বাতি, 
ল্নশ্রেণীতে নারীকেল ঠৈল সম্প্র- 
দান করিতেছে । কেহ কহিতেছে এই 
ছবিটি নিয় হইল, সঙ্গের শিষ্ট হারাধনের 
ক্ষিপতবৎ হাত নিক্ষেপেই ভাঙ্গিবে, কেহ 
কহিতেছেন মাঝের ঝাড়ের ঝালর বাস- 
দেবের মাথায় ঠেকিবে, কেহ কহিতে- 
ছেন সাদা! গোলক লঠনের মধ্যে মধ্যে 
রাঙ্কা বেল-লঠন দাও, কেহ পরানর্ণ 
দিতেছেন আল্ত! গুলিয়া গেলাসে 
রঙ্গ দিলে বড় বাহারই হয়ঃ আবার কেহ 
সুনির্মমিত সোলার কান্দি কান্দি কল, 
আঁসাঙ্কিত মৎস্য,নবরঙ্গ রঞ্জিত ফুল-ঝারাঃ 
তরবালহস্ত তালপেতে শিপাইশ্রেণী, 
নাট্যশালার চন্্রাতণের চতুষ্পার্থ্ে আল- 
স্বিত করিতেছে। পুজার বাড়ী যেন 
প্রফুল্ল-মুখী কণের মত বড় সেজেছে। যথা! 
প্রতিমার চাল চিত্র ও কারিকরগণের 
তুলিক! চলিতেছে তথা হইতে যেখানে 
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লঠন গেলাসে উড়কি প্রনাণ তৈল ঘণ্টন 
হইতেছে, সকল দেখিলাম । এ আমার 
কি অভ্যাস ছিল বলিতে পারি ন। কিন্ত 
প্রতিমানিম্্বীতা মিক্তি-জ্যেঠা কহিতেন 
যেকালে খড়ের বন্ধন আরম্ভ হইত 
তদবধি বিসর্জনের দিন পর্য্যস্ত আমি 
স্থস্থির থাকিতাম না, কখন মিস্ত্রির অসা- 
ক্ষাতে গড়িতে যাইয়! ভাঙ্গিয়! রাখিতাম; 
কখন আমার তৃলিতে চাল-চিত্র গুলি 
বিলুপ্ত হইয়া থাকিত, চি্বকরের কাজ 
বাড়াইয়া দিতাম; কখন বৃদ্ধ মিস্ত্রি, গুরু- 
মহাশয়ের ছুষ্টতানিবারণী ক্ষমতা স্মরণ 
করিতে বাঁধা হইতেন ও যখন আমাদের 
উপদ্্রবে তাহার তুলিকাচালনার নিতান্ত 
ব্যাঘাত দেখিতেন “দত্বজ! মহাশয় রক্ষা 
কর রক্ষা! কর” বলিয়। চীৎকার করি- 
তেন। আমাদের প্রত্যেক উদ্যোগ, 
গ্রতিম! গঠন ও রঙ্গ ফলান হইতে যাত্রা- 
দলের বাসায় যাইয়! পুর্বাহ্নে সঙ্গের 
সংবাদ মনোষোগ পুর্ব্বক সংগ্রহ কর! এক 
বিশেষ কার্য ছিল, সতত বাস্ত সমস্ত 
থাকিতাম ও প্রতিমা! বিসর্জনের সঙ্গে 
সঙ্গে আমাদের একটা মর্াস্তিক আক্ষেপ 
উপস্থিত হইভ$ মনে হইত কাল ন1 হয় 
পরশ্ব অবশ্যই আবার গুরুমহাশয় লাউ- 
মেন দত্তের লম্বা! বেত দর্শন করিতে 
হইবেক'। কিন্তু পাঠশালা, গুরুমহাশয়, 
হাতছড়ি এ সকল অকথা কুকথার এখন 
সময় নহে। 

সমারোছে অনেকেই অনেক কথা 
কহিতেছেন, তন্মপ্যে বাবু দ্বয়েঈ আদে- 
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শই গ্ররল) সকলে তাহাদের আজ্ঞান্ু 
বর্তী হইতেই শশব্যন্ত-_ইহাদ্দের মধ্যে 
একজন অমরেন্ত্র নাথ বড় বাবু, আর 
একবন নরেন্্রনাথ ছোট বাবু মহাঁ- 
শয়। উভয়ের আকার প্রকার, কথাবার্ড 
বেশভৃষার সাদৃশা দেখিয়। বোধ হয় 
যেন যমজ সোদর। যে সময়ের কথা 
আমর! বলিতেছি তখন বাবরি এবালিস্‌ 
হয় নাই,আ'লবার্ট ফেসনের নামও নাই, 
উভয় বাবুর মস্তকে দশ আনি ছয় আনি 
বাটওয়ারার টেরি কাট। হইয়| উজ্জল 
কাল কেশরাশি উভয় কর্ণের উপর সাপ 
খেলান হইয়? ছুলিতেছে, * গুয়া-থুপি” 
কেশ গুচ্ছ বোধ হয় অনেক যত্বে প্রস্তত 
হইয়াছে। গোঁফ যুগলও মনেক হেফা- 
জরতের ধন, গৌরবর্ণ মুখের উপর ক্রমা- 
স্বয়ে ুষ্মতর সুক্মতম এক একটি বক্র 
মিছিরেখাতে শেষ হুইয়াছে, ভাল করিয়া! 
দেখিলে বোধ হুয় বেল-আট! বা মম 
সংযুক্ত হইয়! ঘড়ির তারের মত, স্বতন্ত্র 
রহিয়াছে । উভয়েরঈ ফোড়া জ্রজ্রযুগল- 
মধ্ো পুজ্ধার শ্বেহচন্দনের ফৌটা, গলায় 
মিহি তুলসিমাল্য ভাহার মধ্যে একটি 
ক্ষুদ্র কত্রাক্ষ, একটী রক্নর্ণ পলা ও 
ছুইটি সোণার দানা গ্রন্থিত। চাদর 
খানি কুঞ্চিত, মেরপ আল্নাতে থাকে 
সেইরূপই বামস্কন্ধে ছুলিতেছে ! পুজার 
বাঙ্গার,--চৌড়া কাল কিনার! শোভি5 
মিহি ঢাকাই ধৃতি উভয়ের অঙ্গলাবণ্য 
শপ্ধন করিতেছে, কৌচার দিকটি গয়ূর 
পুচ্ছের মত গিলা কুঞ্চিত, কাছাটি রে সন্ধি 


বঙ্গদর্শন । 


(ফাস্তন-॥ 


ডোরের মত পাকান কিন্তু অপেক্ষাকৃত 
লম্বা; উভয় বাবুই খালি ভূমে রুমাল 
পাঁড়িয়া বসিয়া! আছেন, নিকটে এক. 
একটী আঁকার্বাক! কাল কাষ্ঠনির্মিত 
যষ্টি রহিয়াছে, যষ্ট্ির শিরোভাগে রৌপ্য- 
নির্মিত বাঘ মুখের অনুকরণ, সেই মুখে 
আবার হরিৎ প্রস্তর খচিত আঁখিঘ্বয় 
জলিতেছে। উভয় বাবুরই এক একটি 
পুতির নল সংযুক্ত ও র্তনির্মিত কলি- 
কা শিরাবরণভূষিত গুড়গুড়ি মক্মলের 
জিরন্দাজে ফাড়াইয়! রহিয়াছে ও মুহুমুি 
খান্ধিরা তামাক পরিবর্তিত হুইয়! ভুড় 
ভূড় শব্ধ করিতেছে। জোট বাবুমহাশয় 
যেখানে বসিক্া। আছেন সেইখানেই ধুম- 
পুগ্ত উড়াইতেছেন, তাহার কাছে কাহা- 
রও কোন বিষয়ে কলিকা পাইবার যে! 
নাই। কনিষ্ঠ বাবু মহাশয় মধ্যে মধ্যে 
স্থানান্তরে স্তন্তপার্থে যাইয়া ফরসির 
নল ধারণ করিয়া জোষ্ঠ ভ্রাতার সম্ভ্রম 

ংবৃদ্ধি করিতেছেন, অন্তরালে থাকিয়াও 
রকম বরকম কমটান সটান শবে জো 
সোদরের কর্ণ স্ুখসম্পাদন করিতেছেন। 
অমরেন্ত্র নাথ অতি উদার, কনিষ্ঠ 
ত্রাতাকে ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন. “ইহার 
অপেক্ষা সন্ুখে হইলে ভাল হয়ঃ কনিষ্ঠ 
ভ্রাতার্দের চক্ষুলজ্জা! উৎপত্তি.হয়, নচেৎ 
সময়ে সময়ে অন্তরালে নির্ভয়ে এরূপ 
টান ট।নেন ফে আমাদের জন্য কিছুঈ 
থাকে না।” পরিষদের সহিত বাবুগণ এই: 
দূপ 'মিষ্টালাপ করিতেছেন, ও উৎসবের 
উদ্যোগের সহায়তা করিতেছেন । ভৃত্য 


১১৮৪ ।) 


তানুচর থে আলিতেছে ভূমিষ্ঠ প্রণাম 
ফরিয়। যোড় হস্তে দাড়াইতেছে ও 


« বৈঠকখানায় জেও; পার্বণী গ্রস্তত' 


আছে" শুনিয়া সানন্দ হৃদয়ে বিধায় 
হইতেছে। উভয় বাবুই উদ্দার, সক- 
লের সমছুঃখগ্রাহ্থী; লোকপালক, প্রিয়- 
বাদী, ধনী, শ্রমস্তের সন্তান তাহাতেই 
এত আদর । আমি বাবুগণের তাবভঙ্গি 
দেখিয়া নিকটস্থ হইলাদ। আমার বেশ 
ভূষা তাদৃশ পরিস্কার ছিল না, ষঠীর দিন 
পার্ধণী বস্ব বাহির করিয়া আমিও বাবু 
সাদিবার আশয়ে সুখী ছিলাম। 
আমাকে দেখিৰ! মাত্র অমরেন্ত্রনাথ 
কহিলেন “ওরে সেই জট! এত বড় 
হয়েছে, আয়রে তাই” কহিয়! হস্ত ধরিয় 
নিকটে লইলেন। « শ্যামবর্ণের উপর 
টার কেমন শ্রী দ্বেখ, “তুই বড়লোক 
হবি কিন্তু তোর পিতা তোরে ভাল 
বামেন না, তা ছলে ভাল কাপড় 
দিতেন», এই কথা কছিতে কহিতে যেন 
চমকিম়্া! উঠিয়া তৃত্োর প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিয়া কহিলেন, « ওরে হুকা লয়ে 
যা কর্তামহাশয় আসিতেছেন 1” এই 
কর্থ। মহাশয় কে? কর্তা শব্ধ উচ্চা- 
রিত হইবামাত্র সকল মুখ হইতে লঘুতা 
অস্তরিত হুইল, বৃথা কথা থামিল, বব 
হর স্তব্ধ হইল, সকলে তটস্থ ও দণ্ডায়- 
মান। বাবু আগুতোষ রায় কর্তা বাবু 
মহাশয়ের পুজার. বাটাতে আবির্ভাষ, 
যেমন গৌরকাস্তি তেমনি গন্তীরতাধ, 
তাহার স্বর গুনিবামাত্র -আমরা এক 
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কোণে প্রস্থান করিয়া স্স্থিরভাবে 
দণ্ডারমান হইলাম ও ভাবিতে লাগি 
লাম। আমি ইহার মত বাবু হইতে পা- 
রিব না$ 

পাঠক! ছেস না, আজ কালবাধু 
হওয়। অভি সহঙ্গ কর্ম; বোধ হয় তদ- 
পেক্ষা আর সহজ কর্ম নাই; চুলে তেল 
দাও, তিন আনা মূল্যের কীকুয়ে টেরি 
কাট ও দশ আনা গজের কাল আল্লা 
কার চাপকান ঝুলাও। বাঞ্জারে সাইড 
শ্পরিংসংযুক্ত চক্চকে পাছকার অভাব 
কি? চীনেবাজারে দ্বাদশ আনা মূল্যের 
ফুলদার-টুপি ক্রয় কর অভাব কি? আ- 
ৰার বাবু হইবারই বা ভাবনা কি? 
এখনও শ্যামলা কিনিতে পার না) 
সোণার চেনের বাহার দিতে পার না? 
নাই পরিবে? বড় বাবু নাই বা হলে, 
কেরাণি বাবু হও, কনেষ্টবল বাবু হও, 
না হও--পাঁচকঠাকুর বাবু হও)--না হুর 
রেলওয়ে কোম্পানীর আশ্রয় গ্রহণ কর 
£ টিকিট বাবু” “ ডাক বাবু” “ তার 
বাবু” “ টোল বাবু” « পাইণ্টমেম বাকু* 
« ঘণ্ট। বাবু" হও; নিতান্ত তা না হও 
কনণ্টাকুট বা ঠিকার. কার্য গ্রহণ কর, 
তাহাতে « শিলিপট বাবু” « ইট বাবু” 
না হস়্ “ঘুটিং বাবুও ত হইবেই হইবে ? 

কিন্তু ্রঙ্গাধর শর্মা য়ে বাবু হইতে 
আকাজ্ষী সে বাবু এরূপ নহে-_তখন 
বাবুর. অন্য অর্থ ছিল। পাঠক ! একবার 
চতুরঙ্গ বা! শড়রঞ্চ খেল।.সজ্জার কাষ্ঠমি- 
ন্মিত রাগা ও তত্প্রতিরূপ, ছুি:ক্লির 


৪৮৮ 


ফেমিনী রাজা) রঙ্গের গোলাম-বিনিন্দিত 
ধড় দরবারের শঙ্্রভীত কানায়ে নাইট, 
বাহাছ্রীহীন রায়বাছাছুর, তৃমি-শৃম্য 
রাজ, রাজ্যশূন্য মহারাজা, এক পলের 
'জনায তৃল। বোধ হয় চিরকালের জন্য 
ভূলিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই। অটাধারী 


যে বাবু হইতে চাহিয়াছিলেন; লে ত-' 


ত্রের দৃষ্টান্ত স্থল, এখন বিরল, দেই বাধু 
সকল কেবল বেতন তালিকার গেজে- 
টের বাবু নহেন, এক এক বৃহৎ দেশ 
সেই পূর্বতন বাবুবংশের রাজ্য ছিল। 
সেই বাবুদের অস্তঃপুরের মহিলাগণ 
কেবল হীরার খেলন!, বা অলঙ্কারের 
ৰা বারাণসী শাটার গর্ষে গর্বিত হইতেন 
না, তাহার! ধর্ম কর্শে, ব্রত দানে, দেবা- 
লয়, জলাশয়, জাঙ্গাল প্রতিষ্ঠাউদ্দেশে 
পাগলিনীপ্রায়। আবার সেই বাবুগণ 
কেবল শ্বেত বস্ত্রে ও গুত্র লম্বা কোচায় 
ধনের পরিচয় দিতেন না, তাহাদের এক 
দিকে প্রতুত্ব আর দিকে বহুজনগ্রতি- 
পালনই প্রধান ধর্ম নিতেন; যাহাদের 
জান ধ্যান, ক্রিয়াকলাপের কথা এখন 
উপকথা হুইয়! উঠিয়াছে, যাহাদের সু- 
নাম, দানের যশ ও সুখ্যাতির শআ্োত সহ 
সহমত দরিদ্র ও অতিথের মুখে মুখে 
বৃন্দাবন হইতে পুরীর মন্দিরের দ্বার প- 
বাস্ত প্রবাহিত হইত। .সেইরনূপ একটি 
বাবু দেখিয়াই গঙ্গাধরের কিশোর মন 
বিচলিত হুইয়াছিল--সেইরূপ রান্যধর 
ও. রাজাপালনসক্ষম বাবুর রস. এখন 
নুর 


ব্বদর্শন। 


(ফান্তন। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ। 


বিসঙ্জনের বাজনা । 

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে গ্রার়েন। 
বিনর্জনের বাজনায় নূতন ফি আছে? 
পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহেক্স সময় 
হইতে এ বামনা একই ভাবে বাজিয় 
আসিতেছে । বাদ্যকরের হাতের জো- 
রও কম দেখি না, শানায়ের সুর়েরও 
খর্বতা নাই, সে গল! ধরিবার নহে, 
ঢোল কাশি বরং আজ কা শুনিতে বেশী 
খন্খনে বোধ হয়, কারণ আমর! সুমিষ্ট 
জয্ম-ঢাক ও বুগল শুনিতেছি। বাজনার 
সময় একবার শোকের আবির্ভাব হয়, 
মিত্রবিলাপ, বিচ্ছেদ ধ্বনি হৃদয় ধমনীকে 
বিলোড়িত করে, ছই একটি নিমজ্জিত 
প্রিষ্নতমের বিগত মলিন মুখশ্রীর ছায়া- 
মাত্র স্থৃতিদর্পণে দেখ! যায়। বিসর্জনের 
বাজন। সাঙ্গ হইলে আমরাও ছুই এক 
বিন্দু অশ্রবিসঙ্ন করি কিন্ত দিনাস্তে 
বাজনাও ভুলি শোকও তুলি, তুলিয়া 
আবার সংসারচক্রে ঘুরিতে থাকি ইহার 
নৃতন কথা কি? নূতন কথা পুরাণ 
কথার বিশ্মরণ, ভ্রিংশৎ বৎসর পুর্বে এই 
বাজনার আন্ুষঙ্গী যাহা ছিল তাহা 
একবার মনে করে দিই, বোধ হয় তা- 
হাতে বর্তমান সময়ের উন্নতির প্রকৃত 
পরিমিতি নয়নগোচর হইবে। 

&ঁ গুন বিসজ্জনের বাজন! বাজিতে- 
ছে- গ্রামের ঈশানকোণে প্রান্তে উচ্চ 
আঙ্গালের পদতলে একটা ক্ষুদ্র খালে 
শরাদর ডল খর খর চলিতেছে, 


১২৮৪ ।) 


খালটি' আকা বাঁকা, একটি মোড়ে 
নবছূর্গা-হ, গম্ভীর ও প্রশস্ত,এক দিকে 
উচ্চ বাধ অপর পাড়ে বিস্তু ত তৃণময় 
হরিৎ প্রীস্তর ; নিকটবর্তী পঞ্চক্রোশ- 
ব্যাপী সপ্তগ্রামের প্রায় সমন্ত লোক, 
আবালবৃদ্ধবণিত প্র প্রান্তরে মিলিত 
হইয়াছে; সকলের শিরোভ্ষণ স্বরূপ, প্র- 
শস্ত প্রশাস্ত অঙ্গশালী, গ্ভীরমূত্ঠি আ- 
গুতোধ বাবু সসস্তান, আত্মীয় পারি- 
বদ অন্গগত সহ নবহূর্ধাদলশোতিত 
উচ্চ ভূমিশিয়ে দণ্ডায়মান; উপধঘ্যপরি 
পৃজার তিন দিন প্রায় অনশনে যাপন 
করিয়াছেন,প্রত্যুষে সকলের অগ্ররে গাত্রো- 
খান করিয়াছেন, ব্বাত্রে সকলের শেহে 
সকল কার্ধ্য নির্বাহাস্তে ও পর দিবস 
প্রাতে যাহাকে যে কর্ণ করিতে হইবে 
তছুপদেশ প্রদান করিয়! শব্যাক্স গমন 
করিয়াছেন। কেবল কর্মক্ষেত্রের অ।মো- 
দে, অন্দানে, মিষ্টান্নদামে। বস্ত্দানে, 
পার্বণী প্রদানে মহামহ্থোপাধ্যায় অধ্যা- 
পক হইতে দিগন্বরী কাল মুচিনীর 
পর্য্যন্ত ছুঃখছরণে তিন দিনরাত্র প্রায় 
অনিত্রা অনাহারে যাপন করিয়াছেন 
তথাপি তাহার কোমল শরীর ক্লাস্তিশূন্য 
মুখস্ত প্রসন্ন, সকল বিষয়েই সম উৎ- 
সাহী মর্মান্তিক ভক্তি ও ধর্ম্মবলে বল- 
ঘান্‌। 
পকলের দৃষ্টি হইতে এই মাত সজ্জিত 
প্রতিমাখানি জলমধ্যে নিমগ্ন হইল; জলে 
উরি রেখা আয় দেখ! ' যাইতেছে না, 
*গঁগনের রাঙ্গা! রঙ্গ সেই জলে গ্রতিবিদ্থিত, 


টাধারীর রোঁজনামচ]। 
৮ 


বিসর্জনের বাজন! বাদিতেছে, 


৪৮৯ 


যেন আরসি উপয়ে সিঙ্গুর বিশ ছড়ান 
হইয়াছে। ক্রমে গগন আধারে ঘোর 
হইতেছে, তথাপি জনত! কমিতেছে না, 
দলে দলে শ্রেণীবদ্ধ ভদ্র অভদ্র, সকলেই 
একটি তামাসা দেখিতে ঠেলাঠেলি করি- 
তেছে, ছড়ি বেত পশ্চিমে পদাতিক 
বাবাছিদের হস্ত হইতে দরিত্রের পৃষ্ঠে 
পট, পট, পড়িতেছে, পড়,ক সহ্য হয়, 
তবু তামাসা দেখিব এই তাবিয্বা ঠেলি- 
তেছে ভিড় আরও বাড়িতেছে। বিলর্নের 
ধাজন! আরও জোরে বাজিতেছে-_গঙ্গা- 
ধর একটি বিশ্বস্ত ভৃত্যের স্বন্ধে বসিয়া 
নির্কিঘ্রে খেলা দেখিতেছেন। আজ 
কাল অনেকে জিজ্ঞাসিতে পারেন এ 
আবার কিসের ভিড়? এ কিছু ইটালি- 
য়ন অপের! নহে, গিলবার্টের বাজি নহে, 
মমের পুতলের মত যুবতী মেমদলের বল 
বা নৃত্য নহে, বড় সাছেবের লেডি নহে, 
ছোট সাছেবের ধরবার নহে, ইংরেজি" 
ছায়াবাজি নহে,তবে ছাই কিসের ভিড় ? 
নিগারদলের হট্টগোল! পাইকদলের . 
সার্দার রঘুবীর রায় বাস ঘুরাইতেছে 
ও মধ্যে মধ্যে হুঙ্কার ছাড়িতেছে। 
ভিড় ঠেলিয়৷ দেখ তাহার কেমন অঙ্গ- 
সৌষ্টব, সে মিছরির ৰাতাস। খায় না, 
সোডা ..এসিডের নামও জানে না, 
পাচক পিরগ্‌ দেখিলে গোচৌন! বলয়] 
হ[স্য করে, ব্যায়াম তাহার সালস, 
&ঁ খালেন্র জলই তাহার হজমের আরক, 
কাহাকেও' বিশ্ফোটকের জালায়' অস্থির 
দেখিলে ছাদ্য করে ও কহে «জমার 


'ছিনিও 


হইলে: কুত্তি. সমশ্প একাটিগো. বলা 
ইক! ঝি ভাস, ভিন্ধপন্সরি ভাত্কনর 
খানার ধার খায়েলাবৈদের- নাম,শুমিলে 
"গালি দেয়-তিথাপি স্তাহাত্ব ভীদেশ &বক্ষ- 
বেশ বিস্তৃত লোহার কপাট-হতঃপদ 
কুলে নির্শিত গোল গোল সুধগরওায় ; 
'কেপবাশি গ্রচুর। আবুখারু,  তাছার 


কপালে ছুলিতে তুলিতে নাচিতেনাচিতে . 


আখি ঢাকিতেছে; সেই- আখি রক্তবর্শ, 
' সেই কাল চুলের মধাঘিয়া সিপ্দুর মেদের 
ম্যায় জলিতেছে। রখুবীর নাচিতেছে, 
স্লাফাইতেছে, চামর ও ক্ষুদ্র ঘণ্টা- 
'পরিষেষ্টিত- এক খানি বৃহৎ স্ুপক্ক 'তেল 
'উ্নচকে-়্ায় ধাস ঘুরাইতেছে ; ভাঙার 
উপযুক্ত তিন গত অন্ুচর চাল। ভরবল) 
বল্লাম, সড়ক্ষি) তীর, গয্পকা, রায়রীস, 
স্ব! লঙ্ঘ। বন্ুক্ষ হত্তে তাহার দিকে দ্ধে- 
খিতেছে ও মধ্যে মধ্য সাবাস দিভেছে। 
বিসর্জনের 'বাজলা আরও জোরে ক্া্সি- 
েছে--অপর গ্রামের কাবার একজন 
খেলয্ারের' সর্দার ছুই, শত অন্কুচ্রসহ 
খেলিংত আলিয়াছে। ইহাদের পচ সাত 
জল পাঁলয়'ন পঞ্চ সরদারের সাঙ্গে লাঠি 
চালাইতেছে, রদ্ুবীরকে  'আদ্াত :করি- 
সার চেষ্ট1করিতেছে।-দাদশ জোয়ান হর 
্ষু্র: ইষ্টক বর্ষণ করিভ্তেছে_কিছধ রখু- 
বীরের.এক 'রায়রাম ঘুরিদ্ধেছে, বল্‌ কন 


শন (হইতেছে, দর্শকের মাছ :সুরিয়া 


বহিভেছে.রিগক্ষদরলের, লাঠি..হ/হার 
লাম মার্শ করিতে ও অক্ষ /..্ঘ- 
মরেজনাখ বাবু. এাড়াইয়! দেযিতে ছ- 


এখজ দর্শ্।- ... 


€-ফান্ন 


'জেন? হীরত্বে সন্ধষ্ট হুইয়া "ক হইতে 
“চার লইয়া! রধুবীরের, প্রতি নিক্ষেপ 
করিলেন। রঘু আর গেলা আবশা 
কুইল,.না, শিরপা মাথায় হাক্ধির! গাগাধ 
ঠুকিক়া দীড়াইল। বিগর্জলের বাজনা 
আরও জোরে বাদিয়। উঠিল--সাধার 
ভিরম্দাজ যুটিকান. সর্দার রজভূমে গ্র- 
বিষ্ট হইল। নান। প্রকার জঙ্গুলে ফল.কচি 
বেলে তাল লেকুল পারিকূল দুরে জাঙ্গা- 
ের জঙ্গলের উপরন্থিত হইল, ঘুচিরাম 
ভিন চারিটী অনুচর সঙ্গে। জুসন্ধানে ভিন 
কন্বন্‌ শবে দৌড়িল। ফল গুলি খণ্ড 
খণ্ড হইয়া আকাশে নিক্ষিণ্ত হুইল) 
চারি দিক্‌ হইতে “জিও মুচে” পন্য গগন 
ভেদ করিল। চতুষ্পাঠীর তর্কালঙ্ক!র মহা- 
শয় নিতাস্ত যন্ধষ্ট হইয়! দস্তহীন ওঠে 
হাসিতে হাসিতে ' নিজ. চরণের ধুলি 
সংগ্রহ করিনা! মুচিরামের কগরাল, তরি! 
দিলেন, যুচিরাম চরিতার্থ জ্ঞানে স্থির 
হুইয়। দাড়াইল। আবার জোরে বিস- 
জনের রাজন! বাজিল-আবার খেল! 
বড় মাতিল। ময়দানে আবার জায়গ! হয়-না। 
জামাসা দ্বেখিবার আশয়ে কেহ,বটবৃক্ষ- 
শাখে কেহ হালবৃক্ষের, অর্ধেক উঠি 
হৃক্ধ ধূরিয়া দিড়াদড়ি করিয়া খেলা! দেখছি" 
তেছে,। :গ্ররকা লাঠি খেলাতে অযু 
মীতল ক্লাপিয়া উঠিল $ হরবাল. খেলা 
হইরারউদ্যোগ্নে, বড় দাড়ী, গেঃয়াম 
সর্দার "মার জাবি হকুয নিলেন 
যে খেলাম হল: নান ও কটা) টি 2 

»আমরেজ নাথ. নবেজনাখউজয়েই 


১২৮৪ 


বিশেষ ব্যায়ামপটু বিলেন। ' তাহাদের 
উৎনাহে 'অল্লযোগ্বাদের বিশেষ আগর 
বৃদ্ধি হইয়াছিল । 'দিয়ত..পরাতে বালক- 
গণকে কোরায় বসাইয়া এক হাসতে এক 
পাকা ধরিয়া শুনো উঠাইঠতিন? যে €লাক: 
এক' ছন্ডে ঢেঁকি ঘুরাইয়া এক ধিখা 
গন্তরে পুরিণীতে নিক্ষেপ করিত তা 
হাকে 'একলের কাচা ছে'ল। খাই 
দিতেন; ধে ছুই হস্তে আড়াই মম করিয়া, 
পাচ মন বন্ত! উঠ্ঠাইত সে'একনের ময়দা 
পাইন; যে মাথা ঠুকিয়া বৃক্ষ হেলাইতে, 
গারিত সে এক টাঁক বক্সিস পাইত | 
যে পশ্চিমে পালয়ানকে কুস্তিতে পরা- 


ভব করিত সে'উভয়-হস্তে: রূপার বালা 


গাইত | তীহাদের উৎসাহে বীরত্বের উৎ* 
মাহ হইত। এখন সধ্থ্যাকাল__গ্রায় 
নিশাতে পর্যযাপ্ত-_হস্তী ঘোঁটক পতাকা 
শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পদাতিক সহ্‌ দাড়াইল। 
ছই একটি: খেলার মাত্র সময় আছে। 
গ্রথমতঃ' ' নবরীপুজার বীর মধো 
একটি বুড় ছাগলের বৃহৎ কাটা-মুণ্ড 
দর্শক পাইকদলের. যধোে নিক্ষিপ্ত 
হইল, বলে যে পাইক তাহা দখ্প- 
করিতে পারিবে 'মুগ্ডটী ভাই, হইবে; 
আবার এফটী-টাক. পুরক্কার পাই্ে। 
গলে গলে মুণ্ডটী” এক " হাত হইতে” 
জন্য হস্ডেপািত (হইতে লাগিল, 'সমস্ত- 
পরাগ: ' ঘুষি, আসিল, ' অনেকেক়ই' 
সুইিশক্তিরপৈরাক্ষা হইল, অরাণ, মধ্যে 
মুণ্টী” লোমহীন “হইল, 'ক্রমৈ : তাহা" 
বধুনীদিরই করণ -ইইপে) স্টারিদিক্‌: 


জটাধারীর য়োছনামচা।' , 
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“প্রঘুর অয়! রঘুরই'জয়” শক প্রতিধ্- 
নিত হইল.।' সকলের অনুয়েধে জর্ম-- 
রেজ্্-.নরেজ্জনাথ অশ্বারোহী হইলেন ।- 
নর্দীজলে ছইটি বোতল: নিক্ষিত্ত হইল, 
ফাল -মুখঘয়ের গৌল' রেখামীত্র ফাল 
সন্ধা-জলে দৃষ্ট হইতে লাগিল । দুর 
হইতে উত্তয় অশ্ব দৌড়িল, নদীশ্রোতলহ- 
সমান্তরালে দৌড়িতে  দৌড়িতে ছুটি'ব- 
শুক চুটিল, ধুমপুঞ্জপহ নদীবক্ষে' ঠন্‌ ঠন্‌ 
শব্ধ হইয়া বোতলাগ্র চূর্ণ বিচুর্ণ হস 
খণ্ডে খণ্ডে নিক্ষিপ্ত  হইল-.একটী 
পশ্চিম মিপাহী কহিয়া! উঠিল “বাহবা! 
বাছবা [ খোদা, খয়ের করে 1১ গোছা 
খয়ের ! বব সরদার'এস! হ্যায় তব তাঁবে' 


দার লোক কাছে নাহি খেলা শিখে?” 


আশুতোষ বাধ্‌র প্রফুল্ল ওষ্ঠে' ভাঁড়িতের' 
ক্ষীণ রেখার'ন্যায হাস্য ঈষৎ খলিল: 
যুহর্তে " বাদাশ্বয় পরিবর্তিত 'হুইজা। 
সফায়োহে সুসজ্জিত. অশ্ব, গন;পদাতিক, 
পতাকাশ্রেণীসহ শতশত রসদীপালোকে 
লোকশ্রোত উৎসঘ শেষে বৈরাগামনে 
গঙ্াতিমুখে প্রবাহিত: হইল, বৃক্ষশাখা।" 
হইতে স্থানে স্থানে ভীত পিককুল হুর 
সুর করিয়া! 'উড়িয়া গেল? ক্রমে খল 
জনন্রোত, শাখ! গ্রশাখাতে বিভক্ত হইয়া 
নানা পথে, অলি গজিতে দশ দিক" 
ছড়িরা পড়িগী ও ক্রমে বিলীন হইল । 
শত শত €লাক আঘার' নষ্টা ও সির্জি- 
পাঁনাশক্নে বাধুজীর গুহাতিযুখে " চঁলিল। 
অনেকে কহিতে 'লার্গিল ৭ অশ্বিন এক 
বংসর বাণ তপেধিন 1 ৮ তায 
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পরদিবস গঙ্গাধরশর্্মা শ্বহন্তে লাঠি 
তরবার প্রস্তত করিয়, নিজমুখে বাজনা 
বাজাইয়া সমবয়স্ক সঙ্গীসঙ্গে। বিসর্জ- 
নের খেল। আরম্ভ করিলেন; সেই 
খেলার অভ্যাস অনেক দিন রাখিয়াছি- 
লাম, কিন্তু তাহ! কারণবশতঃ গিয়াছে । 
এক্ষণে আমাদের অবস্থ! স্বতস্ব হইয়াছে 
আমর! সভ্য হইগ্কাছি। সতীর! পতিপুজা 
তাগ করিয়াছেন, পুরুষ সকলে স্ত্রীর 
অধীন হইয়াছে--আমর! তগাপি সভ্য 
. হইতেছি, স্ত্রী পুরুষ “উচ্চ শিক্ষার” 
দোহাই দিয়! পুস্তক পড়িতে সক্ষম হট- 
কাছে, গ্রামে গ্রামে স্কুল বদিতেছে, 
তরিবত মণ্ডলের ছেলে পর্য্যস্ত তরিবত 
পাইতেছে, কাল! জেলে মৎস্য ধরে না, 
নাইট স্কুলে এটেওঁ দ্রিতে শিখিয়াছে। 
আলা! রাখী মুনলমানী, হেমলতা ব্রাহ্মণী, 
এক বেঞ্চে বসিয়! সুশিক্ষিত হইতেছে, 
ভবিষ্যতের একই বাঞ্ছ! বৃদ্ধি করিতেছে। 
সাহসশিক্ষা গৌরারের কার্য হুইয়ান্ে, 
শস্তরশিক্ষা চোয়াড়ের ব্যবস!, পুস্তকরচন! 
শাস্ত লোকের সার, উদ্দেশ্য, সকলে 
আইন পড়,বাকৃপটু হও এই সকল শিক্ষা 
হইতেছে, আর শিক্ষার আর স্ট্ননির 
বাকি কি? এদিকে বীরত্ব সম্বন্ধে বিস- 
জনের বাজন! উঠিয়াছে। 





চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
কফোলাকোলি ! 

এ ২বিসর্জনান্তে শুন্য চত্তীম গপ! 'আগু- 

.. ভোষ বাবুর বৃহৎ অষ্টাণিকা এখন উৎ- 


বঙ্গদর্শন) - 


( ফাস্তন। 


সবরবশূন্য। বাদোর. সুরও. আর এক 
রকম, চির প্রথানুলারে সন্ধার পরে চণ্ডী- 
বেদ্দির কাষ্ঠনির্ষ্িত চৌকির এককোণে 
একটামাত্র ক্ষীণ দীপ জলিতেছে। তাহাতে 
বৃহৎ কক্ষের সীমান্তপ্বের অন্ধকার মাত্র 
পরিদৃশ্যমান--ছৰি কি ঝাড়ের বেলয়ারি 
ছুল যেন শোকন্চক নীল বস্ত্বৃত ৫ঘটা- 
টোপে আবদ্ধ হইয়াছে। কেবল প্রকৃতির 
রূপান্তর নাই--সমাজস্থথে প্রকৃতির মুখ 
বিমল করে" নাদশমীর চাদ সমান 
উজ্জ্বল তাহাতে আবার পুক্কার বাটার শুত্র 
বৃহৎ প্রাচীরচুড় দীপ্রিমান্‌। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ 
পরে বিসর্জনের বাজনা থামিয়াছে, 
আশুতোষ রায় স্বন সমভিব্যাহারে 
প্রাঙ্গণে উপস্থিত হুইয়াছেন। চণ্তীর বেদি 
লক্ষ্য করিয়া প্রণাম করিলেন পরে, অধি- 
ষাতৃগুকদেবকে প্রণাম করিলেন, তর্কা- 
লঙ্কারকে নমস্কার করিয়া কোলাকোলি 
আরম্ভ করিলেন। অশীতি বর্ষীয় গ্রামের 
ভষ্টরাচার্ধ্য মহাশয় অস্থির মন্তক নড় নড় 
করিতে করিতে আসিতেছেন, পলিত- 
কেশ সিদ্ধান্ত মহাশয় একটা মাত্র জীর্ণ 
দস্ত্ে হাসি প্রকাশ করিয়া বাহু প্রসার 
করিতেছেন এই বৃদ্ধ হইতে নৃত্যশালী 
গিরিধারী, গোপাল, ভূপাল বালকগণকে 
আগুতোষ বাবু সমসমাদরে আলিঙ্গন 
করিতেছেন--গঙ্গাধরও একবার বড়লো- 
কের অঙগস্পর্ধনে আপনাকে বড়লোক 
জান করিলেন। আবার আশুতোষ বাবু 
'কাছারও দাড়ি চুম্বন করিতেছেন) কাহা" 
রও ন্তকে করপল্ব 'প্রদানে আশীর্বাদ 
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করিতেছেন, যেন আম্মীয় স্ব্দন, ভৃত্য- 
শ্রেণী, শ্রামস্থ,দেশস্থ অধীন গ্রজাপুঞ্জকে, 
তাবৎ দেশ. তাৰৎ পৃথিবীকেই প্রণয়- 
পাশে পরিবদ্ধ করিতেচেন-_-সৌহার্দা- 
শোতে চারি দিকে উচ্ছাদিত হইয়াছে। 
শক্তিপৃজান্তে এই প্রথাটি কেমন প্রীতি- 
কর? সভ্যতার প্রভাবে এটিও কি 
পরিত্যক্ত হইবে? এই প্রথায় আমোদ 
আছে কিন্ত এই আমোদের বেলা.ভৃমে 
যেন শোক উর্ট্ি স্বৃতিবায়ুতে উখিত 
হইয়া! এক একবার প্রতিঘাত হইতেছে-_ 
আগ বাবু এক একবার কহিয়া উঠিতে- 
ছেন “আদ ঈশান টক? থাকিলে কত 
হাসি হাসাইত, গুরুদ্াস থাকিলে দশ 
গপ্ড। মিঠাই উঠাইত; কৈলামের সঙ্গে 
সঙ্গেই আমোদ উঠিয়! গিয়াছে ।” সিদ্ধাস্ত 
কহিতেছেন “ তপস্যার ফল"--সব অল্প 
ভোগীরা জন্বগ্রহণ করিয়াছিল ।” আবার 
কেহ কহিতেছে « আমাদের এই 
কোলাকোলিই শেষ--আর বৎসর এ 
দিন দেখ্তে কি আর মহামার] রাখ 
বেন!” অমনি সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘনশ্বাস 


পড়িতেছে আবার এই সময়ে উচ্চ 


প্রাচীর অতিক্রম করিয়া কোন হতভা- 
গ্যের জননীর ক্রুন্দনধ্বনি হৃদয় বিদীর্ণ 
করিতেছে-_-“সবাই নেচে খেলে বেড়াচ্ছে 
কেবল আমার সেই নাই-” কেহ অধীর! 
হইয়! অগজ্জননীকে ছিন্ঞার করিতেছে 
“তোমাকে-কে দয়াময়ী রলে?”" এই রূপ 
আমোদে শোকে . সংগ্লিষ্ট, হইয়। কোল।- 
কোলি ব্যাপার গ্রীয় শের হইল। . আমি 


জটধারীর রোজনামচ। ! 


৪৯৩ 
টা 


অস্তঃগুরদিকে:মহিলাগণের নিকট১আসিয়া 
দেখিলাম গ্রামের ভদ্রবংশের সমস্ত কুল- 
নারীগণ একব্রিত--ঠাদের আলোকে এ. 
কটা প্রাঙ্গণে ঈীড়াইয়াছেন। সকলের চারু 
প্রতিম! অলঙ্কার ভূষণ সহ আরও উজ্জ্বল 
দেখাইতেছে। চাদের হাটের কেন্দ্র স্বরূপ 
রাঙ্গাঠাকুরুণ বিরাজিত অল্প বয়সে বৈধব্য 
শোকে তাহার রাঙ্গামুখের রাঙ্গা আভা 
যেন কিঞ্চিৎ পাতল! হইয়াছে, তবু শ্বেত 
বস্বাবৃত মুখলাবণ্য চন্দ্রকিরণে ষেন শ্বেত 
গোলাপের ন্যায় দ্বেখা যাইতেছে, যেন 
শ্বেতকিরণ শ্বেতকুমুদে আকাশের চাদ 
মর্তের টাদে মিলিত হইয়াছে। আমি 
মাতার কোলে উঠিলাম। রাঙ্গাঠাকুরুণ 
হেসে বলিলেন “উঠিল, এত বড় ছেলে 
আবার কোলে চড়ে ?” দ্বাইম! কহিল 
“হউক চিরকাল চড়,ক |” জননী সন্বেহে 
চু্ঘন করিলেন ও কহিলেন “ওম! আমার 
ছদ্বের গোপাল--থোকা বৈকি ?” আ- 
বার একটি নারী কহিল “রাম খোঁক11% 
নারীনিকরমধ্যে একটি মাতৃক্রোড়স্থ 
শিণু এই সময় কহিয়া উঠিল “ম| আমি. 
সটোর খোক11' খোকার মা কহিলেন 
“কি মিষ্ট কথ! আমার নীলমণির।” আমি 
নীলমণির দিকে.দেখিলাম। নীলমূণি এ- 
কটা দ্বাদশ বৎসরের গৌরবর্ণ বালক. 
কিন্তু খর্বা অশিষ্ট মুখণ্রী. মোট! মোটা 
ভোত! অঙ্গাবয়র, পরিচ্ছদ অতি পরিপাটি 
ও মূল্যবানু...শ্বর্ণতারবিনির্শিত রত্ব- 
খচিত ফুলদার কিনখাপের চাপকান, 
পীতবর্ণ স!টিনের উপর ক্ষুদ্র ্ষুতরপুষ্প- 


৪৯৪. 


পুঙগ সুশোভিত তায়জামা।: তাহার নীছে 
গোলাপী রেসযী মোজদয়ের কিছ 
অংশ দৃশ্যমান,পদ্দ্ধয়ের ঝগ্রভ/গে ব্রি 
পাছুকা শোক্মান.।-. এদিকে আবরার 
চ।প্কানের উপর বক্ষঃদেশে স্কুল সুর্ণ- 
নির্ষিত হীরাকাট1 চন্তরকুর্যোর: আভা- 
গ্রকাশক তারাহার। ভার উপদ্ধ রাধ-.. 


গ্রতাসম কোমল কেরেপের জঙলতরজিণী 


ফিনফিনে উড়ানী, মন্তকে জাজল্যমান' 


জরির জারখ বর কারুকার্য্যপূর্ণ রদ. 


খচিত টুপি উভয় কর্ণে কুগুল দোলায়মান) 

নাসাগ্রে দক্ষিণভাগে, একটি-ক্ষুত্র ভি 
বয়ন.মুকুতা ঝলমলা. করিতেছে, দেখি" 
লেই বোধ হয়: নীলমনি কোন্দ. হাথ 
অবঙারেষ দাহলাদে ছেলে! আমি 
কহিলাম “এন ভাই: খেলা কুরি+'” নীল-. 
মাণর মাত! কহলেন'“বান্ছ। 'বড় ভরাসে; 

সেই গ্রতিম! বের হবার, পুরে" বন্দুকের; 


শব গুনে পর্য্যন্ত আমার. কোল 'ছাড়ে” 


নাই, বাজণার শব শুনে কানে, অবস্ুলঃ 
দিয়ে চগ্ষু মদে ছিল/বাছছ।_-এই এতক্ষণে. 
বাজনা, থেমেছে.. তবে কাছ] চেয়েছে? 


নবীলমরির . পতি আমি 'দ্বেখিতে ছিলা 


এমন সময়; ভাগুতোফ .ঝারুর কয়েকটি" 


কথ] আমার .কানে..রাজিল:অমরেজীঃ 
নাথ. কোথায়]: কসুলদ্জান-কুরিয়া, এ. 
কটা তৃতা মামি কহিল য়ে. কংজিন” 


সরোবর ঘাটে রঃগানে একক বিদ্ধ" 

হিরো হর্ষ 'লেমতরক্রমাথ- বসত? 
হটৃতিন1-কিনিকযকরারক মর্্াদাসুসাযে; 
প্রগা, করিত নয করিলেন (বা 
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(কানন 


জাকোলি, করিলেদ- কিস সলামসগ, 
কোন ব্ষয়েমজোবিকার উপস্থিত কাই 
যানে বাক “কই'ল। কফ সস ক্তিনি- 


' বিসর্দার়ে: ঘাটে" খুবি ফোতকা, 


ভাঙ্গেদ-ফেই সফর টা- যার বফোপিয়া, 
ছিলেন দেখিয়াই আধার হারাইয়াছেল; : 
আঁখায় 'কেমন' করে পাইবেন তাহাই" 
ভাবিতেছেন'। 

কোতল চূর্ণ হইলে, ঘোটক হইতে 
অবত্তরণসময়ে খালের অপরকূলে জাস্া- 
লের দিকে অমরেজ্জ নাথ নয়ন নিক্ষেপ 
করিরাছিলেন। নব ভৃশদয় হেল্প: রান্থ-' 
লোকাকীর্ঘ, কেকল' সর্বেচ্চ-স্থানে একী: 
নব্য রলতমা তলে দেখিলেল 'যে সুর“ 
জ্জিত পার্বশী-অলম্কার বেশভৃষিক| কদ্বে 
কটি কামিনী দণ্ডায়মান) তক্মধ্য-একটা" 
কুমুদ মুখ প্রস্ফুটিত) প্রায় কন্াটা ছাদ, 
বর্ষ মার: উদ্ভীর/' নীলাম্বর পরিবেষ্টিত. 
তাছার সুন্দর-মুখ স্থন্বীলংস্চ্ছ' লর়োবয়ে 
কে।মল শতদলস্বরপ'-লাঘপানক়:। :অস“' 
রেন্্র নাথ জঙ্ব' হইহত অবক্রণ-লমংয়ই' 
আক্ষান হইতে লোক .স্গুল' ছড়া ন.হটল- 
মেই ভিড়ে কাহাপ্র.রদ্ধাট-বিশ।উকা গেল্স:। 
সেটি কে?“কোথান্হ্ইতে ক্গাসিয়ছিল”?১ 
কোন গুৃঁভু'উজ্জাল 'রুরিতে “চুলিগ ?' জার: 
কি তাত্র-€দখ্ি”" এমন কুললিভপ্রেদ' 
মরীঘর্গাঁ, কক কর্মবাং কি 1সয়লরাকি 
দ্বনাপী গহখ্িজনগৃহে হে খাস্পফাপিংয়িবীগ 


.হইন্ছে?া।না।নাকাচুহে বাদিসহিবী, হই? 


বিকার বিজিত? ৩০14৮ গচ্ 
ংআমং রজব আবদ্ধ রিরগ্যা কারণ গা) 


টিইটগনস), পজীব ও পিধসম্প্রদায়। ধু, 
৮ 


মে অনুন্ভব করিলেন, বালা হুখ আজ বাচ্ছাবাতি ফোম নিগৃঢড আকর্ধণী গুণে 
দ্বিচলিত হইল সফলের সহ্থিউ বিগর্জ. ঝলচক্রে পাতিত হষ্টতেছে মম্ধ্য মধ্ধো 
নান্ডে কালাকোলি ও কাপর আনোদে গ্গভীর হৃদয় খনিতে একটি সণি স্পর্শন 
উতাহ গরদর্ঘম করিলেন । কিন্ত ঈািত জন্য পাক মায়িন্তেছে তব দিতেছে । 
খাঙ্জাবক্ষে শো চলিগ্ে চলিতে ভীহ!র 


১ 
পঞ্জাব ও শিখসম্প্রদীয়। 
দ্বিতীয় প্রস্তাব । 


'অঙ্োয়ার নিয়ন একাদশীর উপ- তজ্াম্য তাহাদিগকে দেষ দেয় না। 


ঘাম কেধল বজদেশেই গ্রচলিত। 
পঞ্জাব প্রভৃতি প্রর্দেশে উহ! দৃষ্ট হয় 
সা। তথায় অধিকাংশ স্্রীলোকেরা 
ফলাছার করিয়া! এ ব্রত করিয়! থা 
ণফেম। নিয়ন উপবাস আদবে নাই 
এমন নছে; উহা! বলরে কেবল এক 
দিবস নাজ কবিতে হর়। ফেবল 
তাঙ্থাই নছে। বিধধাদিগেন একাদপপীত্রত 
থে অবনত 'বর্তীবা এ সংস্কার ঘঙ্গদেশ 
ভিন্নগমার কুজাপি নাই। উত্তর পঙ্চি- 
আঞ্চল ও গঞ্জাধে এঞ্ষার্গশীর উপবাস 
হিনুদিগের অধ্যে শ্রক সীাধায়ণ পুণ্য 
জিয়া । ইহাতে বিধধা ফি সধবা, সতী 
কি পুকধ লালের সমান 'অধিকার। 
হিনদুস্থানী ও পঞ্জাব ভ্রীল্গোকের। বিখ- 
থাই হউক "আর , সধধাই হউক, যাছার 
ইচ্ছা," প্রকাদস্টীব্রত' খারিষ্কা খাকেন। 
উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে, ও পঞ্জাধে ধিধধারা 
এক্ফাদশীষ উপহাসষ্না করিলে) তাহ 


ধাহাব! এ ব্রত করেন, পুণাসঞ্চয়েব নিমি- 
ত্ইই করিগ্লা থাকেন। তাহারা ছৃগ্ক 
মিষ্টাপ্স, (পেড় প্রভৃতি) এবং পানিফল 
প্রভৃতি ফলাহার কবিয়৷ থাকেন। 
পঞ্জাব গ্রদ্দেশে একপ্রকার বিধবাবিবাহ্‌ 
প্রচলিত আছে। উহাব নাম “চাদর 
ভাল্ন'” | বর ও কনার উপর একখান! 
কাপড় ফেলিয়া দিম! উদ্ধাহ কার্য সম্পন্ন 
হইক্সা থাকে এ বিবাহে বিব'হের সকল 
অঙ্ুষ্ঠান হয় না। ধর ও কন্যাকে কা. 
পড় দিরা আবৃত কব! এবং ধর্মশাপায় 
উপস্থিত লোকদিগকে কড়া প্রদাদ 
অর্থাৎ মোহন ভোগ বিতরণ করা হয় 
মান্। ব্রাঙ্মণ ও ক্ষত্রিয় ভিন সকল জা- 
তিতে এ বিধাহ বৈধ । কিন্তু ব্রাহ্মণ বা 
ক্ষত্রিয় পরিবারে এ প্রকার বিবাহ হ- 
ইলে তীঙাদিগকে সমাজচ্যুত হইতে হর 
না। ₹ৈবল সিকৃষ্ট কুল বলির! গণ্য 
হইতে হণ । খ্রধং কুলীনদিগের সহিত 
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আদান প্রদান করিবাপ অধিকার থাকে 
না। প্রধান নগর.লাহোর.ও অযূৃতসয়ে 
এ প্রকার বিবাহের সংখ্যা অল্প। সে- 
খানে কিছু বিচার অধিক। পলীগ্রামেই 
এরূপ বিবাহ অধিক ঘটিয় থাকে। সীমাস্ত 
প্রদেশের (০086) নিকট ধাহার! 
বাস করেন, এ সম্বন্ধে তাহাদিগের উদ্দা- 
রতা অনেক অধিক । উড়িষ্যা গ্রদেশেও 
এক প্রকার বিধবাবিবাহ প্রচলিত,.আছে। 
উহা! কেবল দেবরের সহিত হইয়! থাকে। 


কিন্তু পঞ্জাৰের “চাদর ভাল্ন।” বিবাহ" 


যে কেবল দেবরের সহিতই হইবে এবপ 
কোন নিয়ম নাই। ,শ্বজ্সাতীয় লোক 
হইলেই তাহার সহিত বিধবার বিবাহ 
হইতে পারে। এ বিবাহ আদালতে 
আইনসিদ্ধ বলিব! গ্রাহ্য হয়। 

পঞ্জাবের একটি বিশেষ রীতি এই 
যে, সেখানে চারিবর্ণের মধ্যে অঙ্গের 
স্ৃশ্যাম্পৃশ্য বিচার নাই। শৃত্রে রন্ধন 
করিলে ত্রাঙ্গণেরা তাহা অক্লানবদনে 
আহার করিষ্বা থাকেন। তবে যবনের 
স্পষ্ট অয্ল তাহাদিগের নিকট অত্যন্ত 
স্বণিত। “ভারতে একতা” শীর্ষক প্রবন্ধে 
বল। হইয়াছে যে, লাহোরের বাজারে 
শূদ্রে মাংস রন্ধন করিয়া! বিজ্রয় করিতেছে, 
অতি সদ্বংশজাত ব্রাহ্গণে্ড উহা ক্রয় 
করিয়! লইয়া গিয়া আহার.কগ্ধিতেছেন্ন। 

পঞ্জাবে বাল্যবিবাহ আছে সত্য কিন্ত 
বঙ্গদেশের ন্যায় এত অধিক নহে। পন্নী- 
গ্রামে সর্বদাই ১৪। ১৫ বৎসর বয়স্ক! 
বালিকার_বিবাহ সংঘটিত হইয়! থাকে । 


বঙগদর্শন। 


(ফান্তন। 


কিস্তাংলাহোর অমৃতসর প্রভৃতি নগরে 
বালাবিবাহ প্রথা অধিকতর রূপে প্রচ- 


লিভ দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় 
অপেক্ষাকৃত অল্পবরসে উদ্বাহ ক্রিয়! স- 
ম্পর হইয়া! থাকে। 


লাহোর নগর প্রকাণ্ড প্রাচীরপরি- 
বেষ্টিত। কিন্তু প্রাচীরের বাহিরেও 
নগর সীম! বহুকাল হইতে প্রসারিত 
হইয়া রহিয়াছে । উহার নাম “আনার 
কলি” । আনার শবের অর্থ দাড়িম্ব। 
“আনার কলি" অর্থাৎ দাড়িম্বের কলি। 
প্রাহাঙ্গীর বাদসান্কের জনৈক বেগমের 
নামানুসারে উক্ত নগরণংশের নামকরণ 
হইয়াছিল। আনার কলি অতি সুন্দর 
স্যান। তথায় প্রশস্ত রাজপথ ও সুন্দর 
অদ্রালিকাশ্রেণী বিদ্যমান। 

কিন্ত প্রাচীরের মধ্যগত নগ্বরাংশের 
ভাব অন্য রূপ । অধিকাংশ পথই এমন 
সন্কীর্ণ যে, পদব্রজে ভিন্ন শকট লইয়! 
গমন করিবার সুবিধা নাই। পর্বতা- 
কার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা সকল 
মেই সন্কীণ গলির উভয় পার্ছে দণ্ডায়- 
মান। গলির ভিতর প্রবেশ করিলে মনে 
হয়, যেন কৃপের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছি। 
পবনদেনের সঙ্গে বিবাদ করিয়াই বুঝি 
নগর নির্মাণ কর! হইয়াছিল। নুর্ধ্য- 
দেব অভিকষ্টে ও অতি অল্পকালের জন্যই 
স্থানে স্থানে প্রবেশাধিকার লাভ ক. 
রিয়া থাকেন। বাহার. বারানসী দর্শন 
করিয়াছেন তাহারা অনেক পরিমাণে 
আমার বর্ণনার তাব 'হৃদয়ঙ্গম করিতে 
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পারিবেন। যেমন রাজপথ, গৃহ গুলিও 
তদনুরূপ । একক একটা ঘর যেন এক 
একটা সিষ্কুক। তন্মধ্যে কোন প্রকারে 
নিশ্বাস প্রশ্বাস কার্ধ্য চলিতে পারে মাত্র । 
জীবাত্মার এত বদ্ধভাব আর কোথাও 
নাই। নগয়ের প্রাচীর, তৎপরে গৃহের 
প্রাচীর, তৎপরে দেহের প্রাচীর, এই 
প্রকার প্রাচীরের পর প্রাচীরে বন্ধ হুইয়! 
জীবাত্মাফে বড়ই জড়সড় হইয়া বাস 
করিতে হয়। 

প্রাচীরের বাহিরে মেখলার ন্যায় 
সমগ্র নগর পরিবেষ্টন করিয়া! অতি প্রম- 


শঙ্করাচার্ধ্যের সংক্ষিপ্ত জীবনী? 
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এ 

নীয় উদ্যান শোভা পাঁইতেছে। নগর 
হইতে বাহির হুইয়া যাইতে হইলে সেই 
উদ্যানের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। মহা- 
মগর লগ্ডনের উপবন সকলের ন্যায় 
লাহোরের এই উদ্যানকে উহার শ্বাস- 
নালী বলিলেও চলে । জাহাঙ্গীর বাদ- 
সাহের সমাধি, রণজিৎ,সিংহের সমাজ? 
ও সালিমাবাগ লাহোরে এই কয়েকটি 
স্থান বিশেষরপ দ্রষ্টব্য। সালিমাবাগ অতি 
রমণীয় ও আশ্র্ধ্য,উদ্যান। উহা+জাহা- 
ঙগীরের স্থষ্ট। এ প্রকার ত্রিতলউদ্যান 
আর কোথায় আছে কিনা জানি না । 


শঙ্করাচার্যের সংক্ষিপ্ত জীবনী ৷ 


আদি আমর! শঙ্করাচার্ষ্যের জীবন- 
চরিত লিখিব” লিখিবার পূর্বে একটি 
কথার মীমাংস! চাই। সে কথাটি এই, 
শঙ্করাচার্য্যের জীবনচরিতের জন্য যে 
কই খানি গ্রস্থ আমরা পাইয়াছি, তাহাতে 
অনেক অদ্ভুত ঘটনার উল্লেখ আছে। 
সেগুলি উনবিংশ শতাবীর লোকে কখ- 
নই বিশ্বাস করিতে পারিবেন না। এক 
জায়গায় আছে, শঙ্করাচার্ধ্য বেদব্যাসের 
সঙ্গে বিচার করিতেছেন, অথচ বেদ- 
ব্যাস তাহার জন্মিবার হাজার বৎসর 
পুর্বে স্বর্গীরোহুণ করিয়াছেন। নিতান্ত 
তক্তি-অন্ধ লোক তিন্ন এ সকল কথ! 
কাহারও বিশ্বাস করিবার যে। নাই। 
এরূপস্থলে কি করা উচিত? একদল 
লোক আছেন, তাঁহার. বলেন, সত্য 
বাছিয়! লইয়। মিথ্যা পরিত্যাগ করাই 
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যুক্তিযুক্ত । আ'র একদল আছেন, তা- 
হাদের মতে একূপস্থলে কোন কথাই 
বিশ্বাস করা যায় না। প্রথমোক্ত মতের 
উত্তর এই যে, কোন্‌ ঘটনাটা সত্য, 
কোন্টা মিথা। স্থির করিয়। উঠা যায় না। 
নেক সময়ে লেখক সকলই সত্য বি- 
বেচন1 করিয়া লিখেন। অনেক সময়ে 
ধর্মমভাবে উন্মত্ত হইয় গুফুদেব বা ধর্্ম- 
প্রচারককে ইর্বরতুল্য বিবেচনা করিয়া! 
তাহার সমস্ত কাধ্যই ঈশ্বরের কার্ধ্য 
বলিয়! লিখিয়৷ বসেন। সেস্থলে কোন্টী 
লেখকের ম্বকপোলকল্পিত ও কোন্টাতে 
কত পরিমাণে ঁতিহাসিক সত্য আছে 
স্থির কর! যায় ন।। সুতরাং সত্য বাছিয়! 
লইয়! মিথ্যা পরিত্যাগের চেষ্টা বিফল। 
আবার এই রূপ অর্ধ এতিহামিক গ্রন্থে 
কিছুমাত্র সত্য নাই, ইহা! বলাও নিতান্ত 
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নির্কোধের কা । আমাদের মত এই 
যে; যখন শঙ্করবিজক্মের ন্যার কোন অর্ধ 
ধ্রতিহাসিক গ্রন্থ আমর! পাইব, আমর! 
এমত বিবেচন! করিব লা! যে উহাতে উন- 
বিংশ শতাব্দীতে লিখিত জীবনচরিতের 
ন্যায় প্রক্কৃত ঘটনা সমূহ্ছ বিশেষরূপে 
'বিচার করিয়া লিখিত হইয়াছে । আমরা 
শস্করাচার্ষের নিকটে ও যাইব না। আমরা 
দেখিব,লেখকের মনে শঙ্করাচার্যা বলিলে 
কিরূপ ভাব হুইত অর্থাৎ তীছার মনে 
শন্তরাচার্ষ্যের 14991 কিরপ। আবার 
যখন লেই গ্রন্থ তৎকালীন জনসমাজে 
বিশেষ সমাদৃত দেখিব তখন জানিব গ্রন্থ- 
কারেরও যেরূপ 1768] তৎকালীন লোকে- 
রও তব্রপ। আমর! জানিব শঙ্কয়াচার্ধ্য যে 
ধর্ূপ অদ্ভুত অদ্ভূত কার্যা, করিয়াছিলেন 
ইহা এককালে অনেক লোক বিশ্বান 
করিত। গ্রন্থকার যতই শক্করাচার্য্ের 
নিকটবর্তী কালের লোক হইবেন ততই 
সে 1392] যথার্থ বলিয়! মনে করিব। 
এই মত অনুসারে আমর! শঙ্করঘিজয় 
ও শঙ্করদিখ্বিজয় হতে সত্য মিথা! 
বাছিন্ন! লইবার চেষ্টা করিব না। যেমনটা 
দেখিব, ঠিক তেমনটি লিখিব। ছুই 
গ্রন্থে অনেক স্থানে মিল হয় ন!, তাছার 


ছুই একট। দেখাইয়! দিব। প্রীধানতঃ, 


শঙ্করবিজয় আমাদের অবলম্বন । 
শঙ্করবিজয়ের প্রথমেই আছে, এক 
দিন নারদমুণনন পৃথিবীতে নানার়প 
ছুসদ্ধর্মের প্রচার দেখিয়। ; কাপালিক, 
তৈরব, বৌদ্ধ, পৈন, ক্ষপণক প্রসৃতি 


বলদর্শন। 


(ফান্তন৭, 


নান! মতের প্রভাবে বৈদিক ধর্মের 
বিলোপ হইতেছে দেখিয়া, ব্রচ্মার মিকট 
গেলেন৭ ব্রহ্ম! নার্দকে লইয়া, পিবের 
নিকট উপস্থিত, ছইলেন। পরামর্শ হুইল, 
শিব শস্করাচার্ধ্যরূপে অবভার হুইবেন। 
শিব আলিয়া! চিন্বস্বর নামক বেশে 
'আকাশলিঙ্গ নামক শিবমুর্তিতে অধিষান 
হুইলেন। সেখানে মহেন্্র পর্ডিতের 
ংশে সর্বজ্ঞ নাক একজন ব্রাক্ষণ ছি- 
লেন। তাহার পন্জী কামাক্ষী চিদস্বর পুরে- 
শ্বর িবের আরাধন! করিয়! বিশিষ্ট! 
নামে এক তনক্বালাভ কয়েন। বিশ্বজিৎ 
নামক এক ব্রাক্ণের সহিত তাহার 
বিবাহ হয়। বিশিষ্ট। «আমার স্বামী বিশ্ব- 
জিৎ আর আকাশলিঙ্গ শিব ছুই এক” 
এই ভাবন! করিয়া এক সন্তান লাভ ক- 
রেন, সেই সম্তানই অদ্বৈত মতের গুরু 
শঙ্করাচার্ধ্য। 

শঙ্করদিপ্বিজয়ে অবতারের কথা কিছু 
অধিক। শিব বলিলেন আমি ত অব- 
তার হইবই, আমার মঙ্গে আরও পাঁচ 
জনের ত অবতার হওয়! চাই, ত) 
কার্তিক তুমি আগে ভষ্টপাদ কুমারিলনামে 
অবতার হইয়া বৈদিক কর্মকাণ্ডের 
উদ্ধার কর, জৈমিনীর যে পূর্বমীমাংসা 
আছে, তাহার টীকা কর। ইন্ত্র তু 
সুধস্বা নামে রাজ। হইয়া তট্টপাদের সহা- 
তা কর ও বৌদ্ধদিগের বিনাশ কর, 
বিষ ও শেষনাগ তোমর! সংকর্ষণ ও 
পতঞ্জলি হইয়া'"ও ব্রন্ধা! মণ্ডনমিশ্ররূপ 
ধরিয় ভ্টপাদের সহকারী হও। একবার 
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বালীকি দেবতাপিগকে বির দোসর 
করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেম ।' আ- 
ৰার মাধবাচার্থ্য.কবি তাহাদিগকে আনা- 
ইলেন। : . স্থুধন্বা রাজা প্রথম বৌদ্ধ, 
ছিলেন), নাস্িকমণ্ডলীতে সর্বদা পরি- 
বেষ্টিত হইয়া খাকিতেন,একদিন ভট্টপাদ- 
র$নসভায়: উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 
“মলিনৈশ্চে্ন সংসর্গে। নীচৈঃ কাককুলৈহ 
পিক।, 


শ্রুতিদৃষক নিহ্্াদৈঃ শ্লাঘনীয়ন্তদাভবেঃ, 


“হে কোকিল তোমার বদি পুতিদূষক 
(বেদনিন্দক) শব্ক্ারী কাককুলের সহিত 

সর্গ না থাকিত তাহাহইলে তুমি: 
ক্লাধার পান্র হইতে ।” রাজ! শীস্তই ভট্ট- 
পাদেরশিষ্য হইলেন। বৌদ্ধেরা প্রতি- 
পদে অপদস্থ হইতে লাগিল। শেষ এই 
বন্দোবস্ত হইল, যে ভট্টপাদ ও. বৌদ্ধের!: 
একটি: উচ্চ পাহাড়ের উপর হইতে 
পড়িতে হইবে, ফে বাঁচিবে তাহারই মত 
সত্য। তষ্টপাদ পড়িলেন, বাচিয়া রহি- 
লেন। বৌদ্ধের1 পড়িয়া মরিয়া গেল ।* 

শঙ্করের বংশাবলী সন্থন্ধে ছুই গ্রন্থে 
বিশেষ গোলযোগ'। দিগ্থিক্গয় বলেন, 
কেরল দেশে পুর্বানদীর-পুগা তটে: বৃষাক্রি' 
নামক স্থানে মহাদেব. অধিষ্ঠান করিয়া" 
একন্সন রাজাকে দ্টদিলেন) সে তাহার" 
মন্দির নির্মাণ, করাইয়া দিল।, সেই 
রাজার অধীনস্থ, ব্রাহ্মণদিগের' কালা. 
নামে একজন প্রধান ছিলেন; কালটার 


শক্করাচার্যোর' সংক্ষিপ্ত জীবমী'। 


৪৯৪, 


অধীনে বিদ্যানিবাঁস নামে একজন সর্ব 
শান্্জ্ঞ- পণ্ডিত বাস করিতেন, তাহার 
পুজ শিবগুরুও-সর্ধশাস্ত্রে পক্তিত। তিনি 
প্রথমে নৈতিক ব্রন্মচারী হইয়। আ্দীবন, 
গুরুকুলে বাস করিবেন ইচ্ছা করিয়া- 
ছিলেন; পরে পিতামাতার ছুঃখে কাতর' 
হুইয়া বিবাহ. করিলেন, তিনি বিবাহ 
করিতে কন্যার বাড়ী যাম নাই। ক- 
ন্যাই কন্যাঘাব্র লয়! বরেন্প বাড়ী উপ- 
স্থিত হইয়াছিল। এই: নৃতনতর বিবাছের' 
ফল শঙ্করাচার্যা। শঙ্করবিদয়োক্তরংশাব- 
লীর কথা পূর্বেই কথিত হইয়াছে ।. 
গোবিন্দ ভগবৎপাদ্দের নিকট: শঙ্করা-. 
চার্ধ্য.বিদ্গাধায়ন আরম্ভ করেন। পঞ্চম 
বৎসরে বিদ্যারস্ত করিয়া! অল্পদিনের মধ্যেই 
তিনি সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী হয়েন। গুরুর. 
আজ্ঞ! লইয়া মধ্যে মধ্যে তিনি ব্রক্গাসনে 
উপবেশন করিষ্ব। শিষ্যদিগকে শিক্ষা 
দিতেন.।, তীহার- শিক্ষা অদ্বৈত মত। 
চৈতন্য একমান্র, সমস্ত জড়পদার্থের 
পরিচালক-বা অধিষ্ঠাতা। অথচ দেখি- 
ভেছি, সঞ্চল' মন্থুযাই চৈতন্যবান, অত- 
এব কল" মন্গুয্যের চৈতন্যই এক।. 
অতএব ক্রক্ধ ও আমি. এ ছুইএ অভেদ।, 
নৈয়ারিকের1! য়ে জীবাত্মা' বলিয়! এক. 
জাতীয় হ্বতন্ত্র পদ্দার্থ স্বীকার করেন 
সে টুকু সম্পূর্ণ ভূল'। কারণ,.যখন.সকল 
চৈতন্যই এক, তখন এ জীবাত্মগত 
চৈতনা, ও পরমাত্মগতচৈতন্য এইরূপ 


5 আধুনিক পর্তিতগণকে এইরূপ পরীক্ষা অবলঙ্বন করিতে অস্রোধ করিলে, 
ভাল।হয় না? তাহা হইলে অনেক. কুতর্ক মিটি যায়'। বং সং. 
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্রভেদই হইতে পারে। যেমন আকাশ 
এক হইলেও ঘটমধ্যবর্তী আকাশ ও 
বাক্সমধ্যবর্তী আকাশ এ ছুইয়ে অভেদ 
আছে এইরূপ । কিন্ত জীব স্বতন্ত্র পদার্থ 
ও ঈশ্বর শ্বতন্ত্র পদার্থ ইহা! কদাপি সম্ভব 
নহে। ৃ 

শঙ্করের পিতা! শিবগুরু অনেক চেষ্টা 
করিয়াও সন্ন্যাসী হইতে পারেন নাই কিন্ত 
শঙ্কর প্রথম বয়সেই সন্ন্যাসী হইলেন । 
সন্ন্যাসী হইয়। বহুসংখ্যক গ্রন্থ রচনা 
করিলেন। ব্যাসোক্ত বেদাস্ত স্থত্রের টাকা 
করিলেন। তৎপরে দিশ্বিজয়ে বহির্গত 
হইলেন। 

দিখ্িজয় শব্দে কি বুঝায় প্রাচীনলোক 
অনেকেই বুঝিতে পারেন,কিন্ত একালের 
কেহই বুঝিবেন না । সেকেন্দর তৈমুর- 
লঙ্গ, জঙ্গিস যেমন দিথ্বিজয় করিয়াছি- 
লেন এ তেমন দিখ্বিজয় নহে। ইহাতে 
দিখ্বিজয়ীর হুচ্যগ্র প্রমাণ ভূমিও লাভ 
হয় না। বরং যাহা থাকে; তাহাও ছুরস্ত 
দায়াদের! বেদখল করির়। দেয়। প্রথম 
দি্বিজয়ের অস্ত্র লৌহনির্মিত, দ্বিতীয়- 
টির অস্ত্র, ক্নিঃশ্যত গালি-বালি-শাণিত 
উড়িয়াদিগের মত দ্রুত উচ্চারিত বন 
পরম্পরা । এরূপ বিদা! অস্ত্রে দিগ্থিঙ্জয় 
গুদ্ধ আমাদেরই দেশে ছিল। ইহার আদি 
জান! যায় না এবং আজিও ** আমার 
ছেলে যেন দিগ্থিজয়ী হয়” এই বলিয়া 
ভট্টাচার্য মহাশয়ের! দিবানিশি ঈশ্বরের 
নিকট প্রার্থনা করেন। সেকালে যেমন 
এক ঘাইট আর এক নাইটের নিকট 


বঙগদর্শন। 


(ফাস্ধন। 
নু 


“যুদ্ধং দেহি” বলিয়া ফাড়াইলে প্রতি- 
পক্ষকে যুদ্ধ করিতেই হইত; সেইরূপ 
একজন পণ্ডিত আর একজনের ,নিকট 
“বিচার কর” বলিয়া ক্লীড়াইলে যদি 
শেষোক্ত পণ্ডিত ইতস্ততঃ করিতেন,তখনি 
তিনি পণ্তিতমগ্ডলীতে অপদস্থ হইতেন। 
এইরূপ দিগ্িজয় বহুকাল প্রচলিত ছিল, 
আজিও আছে। শঙ্করাচার্ধ্য সেই দিথি- 
জরীদিগের অগ্রগণ্য । 

তিনি চি্বম্বরপুর হইতে বহির্গত হইয়া 
পল্মপাদ, হস্তামলৃক, বিষুগুপ্ত, আনন্দ 
গিরি প্রভৃতি শিষ্য সমভিব্যাহারে মধ্যা- 
জ্জুন নামকস্থানে উপস্থিত হইলেন। 
শঙ্কর মধ্যার্জুনেশ্বর শিবের সম্মুখে দীড়াঁ- 
ইয়া জিজ্ঞাসা! করিলেন, « তগবন্‌ স্থৈত- 
বাদ সত্য ন। অদ্বৈতবাদ সত্য?” শিব স্বশ- 
রীরে আবিভূতি হইয়া মেঘগ্ভীর ধ্বনিতে 
তিন বার বলিলেন, “ সতামদ্বৈতং, 
সতামদ্বৈতং,সত্যমদ্বৈতং1” তত্রত্য লোক- 
দিগকে অদ্বৈত মতে আনিয়া শঙ্কর সেতু- 
বদ্ধ রামেস্বর যাত্রা করিলেন। সেতু- 
বন্ধ রামেশ্বর শৈবদিগের এক প্রধান 
আড্ডা । সাত প্রকারের শিবোপাসক 
তাহার সহিত বিচারার্থ উপস্থিত হইল। 
শঙ্কর তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া শ্বমতে 
আনয়ন পুর্ব্বক অনস্তশয়ন নামক স্থানে 
উপস্থিত হইক্সেন। অনস্তশয়ন বৈষ্ণব- 
দিগের কেন্্রস্থান। সেখানে ছয্গ্রকারের 
বৈষব আসিয়া! তীহার সহিত বিচার 
করিতে প্রবৃত্ত হইল। ইহারাও হারি- 
মানিয়। শঙ্করের শিষ্যত্ব.শ্বীকার করিল। 
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তাহার পর একদল কর্মহীন 'বৈষ্ণবকে 
্বীয়ধর্ম্ম গ্রহণ করাইয়া! পনর দিন পশ্চি- 
মাভিমুখে গমন করিলেন । স্ুত্রাহ্মণ্য 
স্থানে কুমারধারা নামক নদীতটে তা- 
হার বাস! হইল। সেখানে হিরণ্যগর্ভ 
অশনি ও হৃর্য্য উপাসকদিগের সহিত তী- 
হার ঘোরতর বিচার হয়। এই সময়ে 
শঙ্করাচার্যের তিন সহত্র শিষ্য। শঙ্খ- 
ঘণ্টা করতালাদি দ্বার! দিত্বগল পরি- 
পূর্ণ করিয়া চামরাদি দ্বার! গুরুদেবকে 
ব্জন করিতে করিতে শ্রিষ্যগণ ক্রমাগত 
বায়ুকোণে যাত্রা করিতে লাগিল। কৌমুদ্রী 
নদীতীরবর্তী গণেশের মন্দিরে তাহারা 
এক মাস বিশ্রাম করে। এই সম- 
য়েই পন্মপাদাদি পাচ জন প্রধান শিষ্য 
দিগ্গজ বলিয়া অভিহিত হন এবং এই 
খানে সকলে মিলিয়া মহাসমারোহে 
গুরুর স্তি করেন। ছয় প্রকার গণ- 
পতি উপাসক এইখানে স্বীয়ধর্্ন তাগ 
করিয়া! অদ্বৈত মত অবলম্বন করে। এ 
থান হইতে ভবানীনগরে পৌহছুছিয়। 
শঙ্করাচার্ধ্য হূর্গা,লক্ষী, শারদ উপাসক ও 
কতকগুলি বামাচারী শাক্তকে শিষা 
করিয়া লয়েন। বামাচারীদিগের বাস 
ঠিক ভবানীনগর নহে,তাহারা নিকটবর্তী 
স্থান হইতে আমিয়াছিল। 

ভবানীনগর হুইতে শঙ্করাচার্্য উজ্জ- 
য়িনীনগরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে 
বহুসংখ্যক কাপালিক ভৈরবোপাসক 
আসিয়া আচার্ধ্কে কহিল, তুমি অতি 
' সৎগাত্র, কাপালিক' হইবার সম্পূর্ণ উপ- 
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যুক্ত। তুমি কেন সঙ্গ্য।সী হইয়া ঘুরিয়া 
বেড়াও ।”” আচার্য কহিলেন, “পাজী' 
মাতাল লম্পট তোর আবার ধর্ম? আজ 
তোকে মারিয়াই ফেলিব।” বলিয়াই মার। 
কাপালিক গুরু মারি খাইয়া তিনবার 
হ' হু ভ' করিয়া শব্ধ করিল; অমনি 
খড়া-কপাল-ঘণ্ট! শূলপাণি দিগম্বর সং- 
হার ভৈরব উপস্থিত । ভৈরব শঙ্করকে 
প্রণাম করিয়া কাপালিকগণকে শঙ্ক- 
রের শিষ্য হইতে আদেশ দিয়া অন্তর্ধান 
হইলেন। ইহার পর উপ্ত্ত ভৈরব সংবাদ 
বেঙ্গ ৫ম খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্য! ২৪৩) ও চার্ব্বাক 
এবং সৌগত,কাল,জৈন,বৌদ্ধ মত নিরাক- 
রণ। এই বৌদ্ধ মত প্রাচীন বৌদ্ধমত ছুই- 
তে অনেক ভিন্ন। (২৮ অধ্যায় শং বিং) 
উজ্ঞপ্মিনী পরিত্যাগ করিয়! আচার্ধ্য অন্ু- 
মলল, মরুন্ধ, মাগধ, ইন্্প্রস্থ, যমগ্রস্থপুরে 
গমন করত মল্লারিমত, বিষ্যকৃসেন- 
মত, মন্মথমত, কুবেরমত, ইন্ত্রমন্ত, যম- 
মত নিরাকরণ করতঃ গঙ্গাযমুনামধ্যবর্তী 
প্রয়াগনগরে উপস্থিত হইয়! বরুণ, বাষু, 
ভূমি, উদক; উপাসকদিগকে স্বদলাক্রাস্ত 
করিয়া লইলেন। প্রয়াগে একজন শুন্য- 
বাদী আমিয়। বলিল, “ম্বামিন্‌ এ সকলি 
ফাক, সবই শূন্য, আমার নাম নিরালন্স, 
পিতার নাম কল্পিতরূপ,মাতার নাম নির্ভ- 
রিতা । সবই' শূন্য,ব্রহ্মও নাই।” আচার্য্য 
ইহাকেও নিজমতে আনয়ন করিলেন। 
প্রয়াগে বরাহমত)ঃ লোকমত, গুণমতঃ 
সাংখ্যমত, যোগমত এবং কাশীতে পীলু: 
মত; বর্মত, চন্দ্রমত) গ্রহমত) কালব্রঙ্গ 
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বাদী ক্ষপণকমত,পিতৃমত, শেষ ও গরুড় 
মত, সিদ্ধমত) গন্ধরমত, ভালবেত লমত 
খণ্ডন করেন। কাশীতে একদিন ভগ. 
বান, মণিকর্ণিকায় গান করিয়া নিদিধা- 
সন করিতেছেন; এমন সময়ে একটি বৃদ্ধ 
ব্রাহ্মণ তথায় উপস্থিত হইয়া! তীভাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন « তুমি না ব্রন্ষসথত্র 
ব্যাখা! করিয়াছ? বল দেখি কোথায় অর্থ 
করিতে তোমায় বড়ই কষ্ট পাইতে হুই- 
কাছে?” শঙ্কর বলিলেন “মি কোথায় 
ঠেকিয়াছ. বল' আহি অর্থ করিয়া দিই 
বৃদ্ধ বলিল “তদস্তর প্রতিপত্তৌ রংহৃতি 
সম্পরিষাত্তঃ প্রশ্ন নিরূপথাভ্যাং” এই 
হুত্রের অর্থকি? ছুই জনে ছুইপ্রকার 
অর্থ করিলেন। কেহই ছাড়িবার পাত্র 
নহেন। এক কথায় ছুই কগায় ছুইজনেই 
মহাগরম। শক্করাচার্ধা বৃদ্ধের গালে এক 
চড়। চড় মারিয়াই গঞ্মপাদকে বলি- 
লেন “বুড়াটার পাছুটা উপরপাঁনে করিনা 
খুলাঈয়া দূর করিয়া দিয়া আইস ।” বৃদ্ধ 
বেগতিক দেখিয়া আগম! হইতেই সরিয়া 
গেল। তখন পদ্দপাদ আচা্য্যকে নমস্কার 
করিয়া কহিলেন। 


শঙ্করঃশস্করঃ সাক্ষাৎব্যাসে! নারায়ণংহ্বয়ং 
তয়োর্বিবাদে সম্প্রাপ্টে কিংকরঃ কিংক- 
্ $ রোম্যছং ॥ 


শখন শঙ্কর অনেক করিয়া ব্যাসকে 
ফিয়াইলেন। তাহার পুজা করিলেন ও 
সাহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন। 
ব্যাষ অদ্বৈত বাদের লর্বত্ জয় হইবে ও 


বঙ্গদর্শন । 


(ফাস্কন। 


১শ বর্যপরমায়ু হইবে বলিয়া শঙ্করকে 
আশীর্বাদ করিলেন। 

কাশী হইতে অমরলিঙ্গ, ফেদার লিঙ্গ 
নামক শিবদর্শন করিয়া শঙ্কর কুরুক্ষেত্র 
দিয়া বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। 
সেখানে শীতজলে স্নান করায় আচার্যোর 
বড় কষ্ট হয়, এই জনা নারায়ণ তাহার 
জনা উঞ্ণলের নদী সেইখান দিয়া 
প্রবাহিত করিয়া দেন। তাহার পর 
আচার্য অযোধা1, গয়া, ঘ্বারিকা, জগরাথ 
ভ্রম করিলেন। রুন্ধাখ্যপুরে ভষ্টা- 
চারধ্য নামক এক জন পঞ্ডিতের সহিত 
তাহার পরিচয় হয়। সে ত্রাঙ্মণ উত্তর 
দেশ হইতে রুদ্ধাখ্যপুর অঞ্চলে আসিয়া, 
বৌদ্ধদিগকে জয় করেন। তিনি তাহাদের 
শিরচ্ছেদ করেন: এবং অনেককে উছ্‌ৎ 
খলে চূর্ণ করেন। শেষ ছৈনাচার্ষ্যের 
নিকট যেন কিছু উপদেশ পাইল বোধ 
হওয়াতে মনে করিলেন “কি সর্ধনাশ, 
জৈনের কাছে শিক্ষা, তবে ত আমি গুরু 
বধ করিয়াছি।”” এই ভাবিয়া বিজন 
প্রদেশে হোমাগ্রিতে দেহ দগ্ধ করিতে 
মনম্থ করিলেন:। জানু পর্যন্ত দগ্ধ 
হইয়াছে.এমন সময়ে শঙ্করাঁচার্ধ্য বিচা- 
রার্থ ভষ্টাচার্ধাকে আহ্বান করিলেন। 
ভট্টাচার্য্য কতকগুলি গালি দরিয়া বলি, 
লেন “যদি এত কও়্ন বাসনা হইয়া! 


থাকে, আমার ভগিনীপতি মগ্ডন মিশ্রের 


কাছে যাও। আমি মরিলাম,এই বলিয়া, 
তিনি গভান্থু হইলেন।” 
মওনমিশ্র বর্মশকাণ্ডে অতি সুদক্ষ) 
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তিনি জ্ঞানকাগ্ডাঁবলম্বীদিগের ঘোর 
বিদ্বেষী নিবাস হস্তিনাপুর হইতে খগ্রি 
কোণে, বিজিলবিন্দু নামক বিদ্যালয়ের 
অতি নিকটে, একটি বিস্তৃত তালবনে। 
তিনি এই সময়ে পুরদ্ধার রোধ করিয়া 
শ্রাদ্ধ করিতে ছিলেন। হ্বয়ং ব্যাস 
নারায়ণ মন্ত্রবলে আহ্‌ত হইয়া তথাক়্ 
রহিয়াছেন। মগ্ুনমিশ্রের অধ্যাপনার 
এমনি আশ্চর্য্য গুণ) যে, তাহার দাস 
দাসী সারিগুক পর্যন্ত বড় বড় সংস্কৃত 
কবিতা রচন] করিতে পারে। 

শঙ্কর পুরদ্বার রুদ্ধ দেখিয়া! যোগবলে 
ভিতরে প্রবেশ করিলেন। জন্নাসী 
দেখিয়াই মিশ্রঠাকুর চটিয়! লাল। ক্ষণেক 
বচসার পর ব্যাসেয় কথায় বন্দোবস্ত 
হইল,যে,আহারাস্তে বিচার আরম্ত হইবে, 
ধিনি ভারিবেন তিনি জেতার মত অব- 
লম্বন কর্রিবেন। সারমবাণী--মগুনমি- 
শ্রের স্ত্রী-মধ্যস্থ থাকিবেন। প্রত্যহ মিশ্র 
মহাশয় জিজ্ঞাস করেন কত দূর। শত 
দিন বিচার। শত দিনের দিন সারসবাণী 
খলিলেন, নাথ, চল ভিক্ষ। করি গিয়া । 
নিচারে পরাস্ত হইয়া মণ্ডন সন্গ্যাসী 
হইলেন। পতিত্রত। সারসবাণী স্বামীর 
বত্যাশ্রম স্বীকারের পূর্বেই স্বামী জীবিত 
থাকিতে বিধবা হইতে হইল, দেখিয়! 
আকাশপথে ব্রদ্মলোক অভিমুখে প্রস্থান 
করিলেন। শক্ষরাচার্ধ) বলিলেন, মারস- 
বাণী যাও কোথা, আমার কাছে তোমা- 
রও পরাভব স্বীকার 'করিতে হইবে। 
সারসবাণী তথাস্ত্ব বলিয়া! বিচারে প্রবৃত্ত 
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হইলেন। মঙ্ন্যাসী সর্বশাস্ববিশারদ 
দেখিয়!.তিনি প্রথমেই কামশাস্ত্র আলাপ 
আরস্ত করিলেন। শঙ্করের চক্ষুঃ্ির | 
শঙ্করাচার্ধ্য একটু অপ্রতিভ হুইয়! বলি- 
লেন « মাতঃ আপনি ছয়মাস এই ভাবে 
থাকুন আমি কামশান্ত্র শিক্ষা করিয়া 
আসি।” এই বলিয়া কামশান্ত্র শিক্ষাথ 
ঘহির্গত হইলে । যাইতে যাইতে দেঁখি- 
লেন, এক রাজার মৃতদেহ শ্বশানে নীত 
হুইতেছে। অমনি মৃত সম্ত্রীবনী বিদ্যা- 
প্রভাবে রাজার দেহমধ্যে প্রবেশ করিলেন 
এবং শ্বদেছ রক্ষার্থ চারিজন শিষ্যকে 
নিযুক্তকরিয়া গেলেন । রাজদেহমধ্যবর্তী 
শঙ্করাচার্ধ্য রাণীর নিকট সমন্ত কামশাস্ত্র 
শিক্ষা করিলেন। কিন্তু রাণী অতি 
চতুরা, রাজার আচার বাবহার তাহার 
কাছে ভাল বলিয়া বোধ হইল না। 
কেমন একটুকু সন্দেহ হইল। তিনি 
ছকুম দিলেন “ নিকটে কোথায় মৃতদেহ 
আছে খুঁজিয়! দাহ কর।৮ কশ্মডারীর! 
শঙ্করের দেহ দাহ করিতেছে। চিত! 
ধৃধু করিয়া! জলিতেছে এমন সময়ে শঙ্কর 
রাজদেহ পরিত্যাগ করতঃ স্বদেহ মধ্যে 
গ্রবেশ করিলেন ৭ চিতাহইতে লাফা ইয়া 
পড়িলেন। নৃসিংহদেব অমৃত বৃষ্টি করিয়। 
স্কাহার আরোগ্য সাধন কৰিলেন। শঙ্কর 
ত্বরান্বিত হইয়] সারসবাণীর নিকট উপ- 
স্থিত হইলেন। সারসবাণী দেখিলেন 
জঙ্গীল আলাপ হুইবাঁর সন্ভাবন! । আপ- 
নিই বলিলেন আমি পরাস্ত হইয়াছি। 
এই বলিয়াই সারসবাণী ত্রহ্মলোৌক 


০৪ 


শযনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন এবং 
শঙ্করাচার্ধ্য যোগবলে তাহার গতিরোধ 
করিলেন। কারণ, পূর্বেই উক্ত হাই- 
য়াছে মগুডনমিশ্র স্বয়ং ব্রন্মা এবং সারস- 
বাণী স্বয়ং ব্রন্ষপত্ধী সরম্বতী। শঙ্কর 
মরম্বতীকে এইরূপে আয়ত্ত করিয়া 
শৃঙ্গগিরি নামক স্বানে যাত্রা করিলেন। 
শৃঙ্গগিরি তুঙ্গভদ্রানদীর তীরে । সেখানে 
মঠ নির্মাণ করিয়া সরম্বতীকে বলিলেন, 
তুমি এইখানে চিরকাল স্থির থাক। 
শৃঙ্গগিরিস্থ শিষ্যমণ্লীর নাম হইল 
ভারতীন্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ে মূর্খ 
লোক ছিল না! এই সম্প্রদায়ের লোকই 
সন্নাসীদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক 
পৃূজনীয়। কিন্ত এক্ষণকার ভারতীদি- 
গের অনেকের বর্ণজ্ঞান পর্যাস্ত নাই, 
অনেকে ভারতী লিখিতে.ভারথি লিখিয়। 
থাকেন। 

বিদ্যামঠে অনেক দিন বাস করিয়া 
পরমগুরু স্ুুরেশ্বর নামে একজন শি- 
যর উপর মঠের সমস্ত ভার দিয়া 
আবার স্বধর্ম প্রচারার্থ বহির্গত হই- 
লেন। অহোবল নার্মক স্থানস্থিত নৃ- 
সিংহ উপাঁসকদিগকে অদ্বৈতবাদী করিয়! 
বৈকল্যগিরি পার হইয়। কাঞ্ধী নগরে 
উপস্থিত হইলেন। কার্ীনগরে শিব ও 
বিষ্ণুর মন্দির ছিল। সেই মন্দিরের 
নিকটে আচার্য্য শিবকাঞ্চী ও বিষ্ুকাঞ্চী 
নামক নগরছয় নিন্মাণ করিলেন এবং 
. উপারকদিগকে অদ্বৈতমতাবলম্বী করিয়! 
তুলিলেন। কাুনীনগর ত্যাগ করিয়া 


বঙ্গদর্শন 


€ফান্তন' 


বহুকাল গুহাঁবাঁনিনী বিদ্যাকামাক্ষী নায়ী 
রুদ্রশক্তির উদ্ধার সাধন করিলেন। নগর 
নির্মাণের পর শ্রীচক্রনির্্মীণ। তান্ত্রিক- 
দিগের নিকট চক্র অতি আদরণীয়। 
শ্রাচক্র নয়টি ক্ষেত্রে নির্মিত। ত্রিকোণ 
চতুক্ষোণ অষ্টকোণ দশকোণ বিন্দু ই- 
ত্যা্দি। বেদাস্তিকেরা মনে করেন, এই 
ময়টী ক্ষেত্র গ্রকারবিশেষে সংস্থাপন 
করিলে হুরগৌরীর মূর্তি নির্মাণ করা 
হয়। প্রীচক্রনির্দাণের পর মোক্ষধর্থ্মো- 
পদেশ। 

কিছুকাল এমন বোধ হইল যে শঙ্করা- 
চার্য্যের মতই সর্বত্র চলিত থাকিবে, 
কিন্ত অন্পদিনেই জান! গেল যে লোকে 
সাহার মত গ্রহণ করিতে পারে নাই। 
আধার অনেকেই পৌত্তলিক হইয়া 
গিয়াছে। শঙ্করের মনে বড়ই আশঙ্কা 
হইল আবার বুঝি নানা অসৎ মতের 
প্রাবল্য হয়। তিনি নিজশিষ্য পরমত 
কালানলকে ডাকিয়া কহিল্লেন,“কলিতে 
লোকের বুদ্ধি গুদ্ধি নাই আমার অদ্বৈত 
মত কেহ গ্রহণ করিতে পারে নাই, অত- 
এব তুমি অদ্বৈত ধর্মের অবিরোধে শৈব 
মত প্রচার করত দিগ্বিয় কর।” পর- 
মত কালানল তাহাই করিলেন, এইরূপে 
আবার শৈব, বৈষ্ণব, ,শাক্ত; গাণপত্য, 
সৌর ও কাপালিক মত অদ্বৈত মতের 
সঙ্গে যোগ হইয়া চলিত হইল, এবং 
এই ভাবেই আজিও চলিয়! আসিতেছে। 
+ কার্ধীনগরেই শক্করাচার্ধ্য অলীক দেহ 
ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ. চৈতন্য আননময়ে 


১২৮৪) 
বিলীন ছন। শিষোর1 মহাঁসমারোহে 
তাহার সমাধি করিল। 


এতদূরে শঙ্করাচার্যেয় দ্দীবনচরিত 
শেষ হইল। শঙ্করদিখ্বিজয়ের সঙ্গে 
উপযুক্ত জীবনী অনেক স্থানে মিলিবে 
না। নল! মিলিলেও এইটুকু পড়িয়াই 


শৈশবমছচরী। 


৫ 


বুঝ! যাইবে যে শঙ্করাচার্য কি প্রকারের 
লোক ছিলেন। তাহার জীবনীর সার 
এই, ভিনি একজন অতি বড় ভট্টাচার্ধ্য 
ও একজন গ্রধান' মোহস্ত এই ছুইকের 
লমষ্টি। 


28838 283 ০ 


শৈশবসহচরী । 


উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । 
“তুমি তবে কে ? ৰিনোদিনী ?” 


যখন বিবাহ রাত্রে বিনোদিনী বিধুর 
সঙ্গে এয়ো৷ ডাকিতে খিড়কির দ্বার দিয়! 
নিষ্ধান্ত হইলেন, তখন সেইখানে রতি- 
ক্কাস্ত প্রেরিত বৃশংলেরা অপেক্ষা করি- 
তেছিল। বিধুকে এবং তার সঙ্গে একটা 
যুবতীকে দেখিয়া! তাহার! অগ্রসর হইল 
এবং বলপুর্ধক বিনোদিনী মুখ বন্ধ 
করিয়। তাহাকে লইরা চলিল। বিলো- 
দিনী প্রথমতঃ অচেতনপ্রায় হইয়াছি* 
লেন; যখন জ্ঞান হইল তখন দেখিলেন 
এক নিবিড় বনমধ্যে এক ব্যক্তি তাহাকে 
লইয়া ছুটিতেছে। বিনোদিনীর প্রথমতঃ 
অনোমধ্যে ভয় সঞ্চার হইল, এবং ছুষ্টেরা 
কি অভিগ্রায়ে এবং কোথায় তাঁহাকে 
লইয়া যাইতেছে তাহাই চিস্তা করিতে 
লাগিলেন। এমত সমন্ধে সেই ব্যক্তি কানন 
মধ্যে এক মদ্দিতের নিকট তাঁহাকে নামা- 
ইয়া উহার ভিতর প্রবেশ করিতে বলিল। 


বিনোদিনী দস্থাহস্ত হইভে নিষ্কৃতি 
পাইয়া ঘোমট। দিয়! সুখ ঢাকিয়! মন্দির 
মধ্যে প্রবেশ করিয়! দেখিলেন, মধ্যস্থলে 
পাষাণময়ী এক কালী মৃত্তি, ততসম্বুখে 
পিত্তলের ছেপায়ায় একটি শালগ্রামশিলা, 
তাহার সম্মুখে ছুইখানি আসন, এবং 
তাহার পার্থখে একস্থানে একটি তাত্র- 
পাত্রে কতক গুলি ফুল ও চন্নানও 
অন্যান্য জ্রব্যাদি রহিয়াছে ও মন্দি- 
রের এক পার্থে ছুই ভিন ব্যক্তি বির! 
আছে। তন্মধ্যে একজন তাহাকে দে- 
থিয়া তাহার নিকট আসিয়। মস্তক ক 
য়ন করিতে করিতে, ভূমিতে দৃষ্টি করিতে 
করিতে কতক কথ! বলিতে পারিল 
কতক পারিল না। তাহার মণ এই যে 
“ তোমায় বলপুর্বক ধরিরা আনাতে 
তুমি রাঁণ ক্লরিও ন1। তুমি আমার জীবন 
সর্বস্ব, তুমি আমার সহ্ধর্ষিণী না হইলে 
আমার এ ভ্রীবন বৃথা, এবং সেই 
জন্য তোমার ধরিয়া আনিয়াছি। সে জন্য 
তোমার নিকট অপরাধী হইয়াছি বটে, 


৫৩ 


কিন্ত এক্ষণে ক্ষমা কর- তোমার দাস 
আমি, আমায় বিয়ে কর। এ জীবন 
তোমায় দিলাম ।৮ বিনোদিনী আন্তে 
আস্তে বক্তার প্রতি মুখ ফিরাইয়া দেখি- 
লেন যে, বস্তা! শরতৎকুমার। ভাবিলেন 
শরৎকুষার কবে পাগল হল--কই 
আমি ত গুনি নাই_বোধ হয় অনেক 
দিন হইতে শৃচনা হইয়াছে--যখন 
বিষয় দ্বান করিয়াছিল বোধ হয় সেই 
সময় হইতে । বিনোদিনীর মনে মনে 
বড় ছুঃখ হুইল, ভাবিলেন ইহাকে কোন 
কৌশলে বাড়ী লইয়! যাইতে হইবে। 
এই ভাবিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন 
«আচ্ছা তোমার.জীবন গ্রহণ করিলাম, 
কিন্তু বাড়ী গিয়া! গ্রহণ করিব। এখানে 
গ্রহণ করিতে পারিব না, এস বাড়ী 
যাই ।”, 
শ। বাড়ী গেলেকি আমার সহিত 
তোমার বিয়ে দিবে? আজ যে তোমার 
' অন্যের সহিত বিয়ে হবে। 
বি। সেআমার দিদির-_কুমুদিনীর 
বিয়ে। এতক্ষণ হয় ত হয়ে গেছে। 
এই কথায় শরৎকুমারের মাথায় বজ্ঞা- 
স্বাত পড়িল। শরৎকুমার বলিলেন, 
“তুমি তবে কে? বিনোদিনী ?” 
বিনোদিনী বলিল, “ই আমি বিনো- 
দিনী। চিনিতে পারিতেছ ন। কি?” 
বিনোদিনী তখন বুঝিল তাহাকে 
কুমুদিনী ভাবিয়1 শরৎকুমার কথ! কহি- 
.. তেছিল_কেন. না কুমুদিনীরই আছ 
বিয়ে। কুঘুধিনীতে শরৎকুমার যে অতি- 


হক্গদর্শন। 


(ফান্তন 


শয় অন্ুরক্ত বিনোদিনী তখন এই 
পর্যন্ত বুঝিল, এবং তাহাকে কুমুদিনী 
ভাবিয়াই শরৎকুমার বিবাহ করিতে 
চাহিতেছে । কিন্তু আর কিছুই ত বুঝিতে 
পারিল না। বলিল, 

“তোমার পাগলামি ত কিছুই বুঝিতে 
পারিতেছি না। তুমি বিনোদিনীকে 
কুমুদিনী ভাবিয়? বিবাহ করিতে চাহি- 
তেছ, এইটুকু বুঝিতেছি। কিন্তু দিদিকে 
আজ তুমি ত ঘরে বিয়া পাইতে। 
কোথায় বর নাজিয়৷ আমাদের বাড়ী গিয়। 
বিবাহ করিবে-_ন1 কোথায় ডাকাতি 
করিয়া আমাকে ধরিয়া আনিলে ?” 

শ। আমি তোমাকে ধরিতে পাঠাই 
নাই; কুমুদ্িনীকে আনিতে পাঠাইয়া- 
ছিলাম। 

বি। তাই ব! কেন? সেও ততো 
মারই দ্রন্য ছিল। ধড় পাকড় টানা- 
টানি কেন। 

শরৎকুমার অতি নৈরাশ্যব্গুক স্বরে 
বলিল, “সে যদি আমারই জন্য থাকিত 
তা হলে আমার এ অধঃপতন কেন?” 

যে স্বরে শরৎকুমার এই কথা বলি- 
লেন তাহাতে বিনোদিনীর অন্তঃকরণে 
দয়া জন্মিল। বলিলেন, “ তোমার 
অধঃপতন যে হইয়াছে তাহা বুঝিতেছি, 
কিন্তু তুমি যে ঘরে বসে দিদিকে পাইতে 
না তাহ! বুঝিতেছি ন1।” 

শরৎকুমার উত্তর করিলেন না। 'অনেক 
রক্ষণ নীরব হইয়া! রহিলেন। তৎপরে হুঠাৎ 
বলিলেন, 
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«“ বিনোদিনি, তোঁমার ভগিনীর মন 
কখন তুমি জানিতে পারিরাছ ?% 

বি। পেরেছি_কেন? 

শ। বল দেখি তবে কুমুদিনী কাহাকে 
বিবাহ করিলে সুপী হইবে? 

বি। রঙ্গনীকান্তকে। 

শ। সেই রজনীকান্ত আজ তাহাকে 
ঘরে বসে পাবে অথবা এতক্ষণ পাই- 
য়াছেআমি ত নয়। 

এবার বিনোদিনীর মাগায় বজ্রাঘাত 
হইল। কোন উত্তর নাদিয়। নীরব হইয়া 
রহিলেন। উভয়েই অনেকক্ষণ নীরব 
হইয়া রহিলেন। তৎপরে বিনোদিনী 
বলিল, 

«“ এখন আপনার ভ্রম ভাঙ্গিয়াছে। 
আমায় আর আবশ্যক কি? আমায় বাড়ী 
পাঠাইয়া দিন।” 

শ। চল। আমার সহিত এক! এই 
রাত্রিকালে যাইতে সঙ্কোচ করিবে না? 

সরল! বিনোদিনী উত্তর করিল, 

£কেন ? কি জন্য ?% 

শরৎ বলিল “তবে চল।” এই বলিয়! 
উভয়ে মন্দির হইতে নিষ্ধান্ত হইয়া বন- 
মধ্যে প্রবেশ করিতে না করিতেই পশ্চাৎ্ 
হুইতে, এক ব্যক্তি %াড়াইতে বলিল। 
উভয়ে দীড়াইলেন, এবং দেখিলেন যে 
রতিকাস্ত অতি দ্রুতপদে তাহাদিগের 
দিকে আসিতেছে, নিকটবর্তী হইয়! 
শরৎকে বলিল “তাই তোমার মনস্কা- 
মন! সিদ্ধ হইয়াছে এখন, আমার মন- 
স্কামন। সিদ্ধ কর। 


শৈশবসহ্রী । 


গণ 


শ। আমার মনম্কামনা কি প্রকারে 
সিদ্ধহইলএ! 

রতিকাস্ত জভঙ্গি করিয়া চক্ষু রাঙ্গা- 
ইয়া বলিল, 

“আমার সহিত অসৎ ব্যবহার করি- 
বেন না। আমি উহার প্রতিশোধ করিতে 
জানি ।”? 

শ। আমি £ত:কোন অসৎ ব্যবহার 
করি নাই__ ও 
রতিকান্ত অতিবেগে তাহার হস্ত 
ধরিয়া! বলিল “তোম।র সহিত কি কথ! 
ছিল? কুমুদিনীকে ধরে এনে দিলে 
তাহার পুরস্কার স্বরূপ তুমি তোমার সমু- 
দায় বিষয় আমাকে দান করিবে। কই 
দানপত্র কৈ?” এই বলিয়৷ দানপত্র 
তাহার বসনের ভিতরে বলপূর্ব্বক খুঁজিতে 
লাগিল, ইত্যবমরে শরৎকুমারের বদন- 
চ্যুত হইয়া একখানি কাগজ পড়িল। 
রতিকাস্ত কি শরৎকুমার তাহা দেখিতে 
পাইল না। বিনোদিনী তাহ! দেখিতে 
পইয়! পদ দ্বারা চাপিয়া দাড়াইয়া রহি- 
লেন। রতিকান্ত ও শরৎকুমার উভয়ে, 
ফোধে হুড়াহুড়ি ঠেলাঠেলি করিতে 
লাশিলেন। রতিকান্ত বলপুর্ববক দানপত্র 
কাড়িয়! লইবার জন্য ব্যস্ত, শরৎকুমার 
উহ! নিবারণ করিতে চেষ্টিত। বিনো- 
দিনী এই, অবকাশে কাগজ খানি যে 
অঞ্চলে বাধিলেন। ইতিমধ্যে পশ্চার্ৎ 
হইতে এক ব্যক্তি ক্রুত আনিয়া রতিকাস্ত 
ও শরৎকুমারকে পৃথকৃ্‌ করিয়! দিয় 
জরতগ্গ করিয়। বিজ্ঞান করিল, “ বিনো- 
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দিনি কোথায়?” রতিকাত্ত এবং শরৎ- 
কুমার আগন্তককে রজনীকান্ত বলিয়া 
চিনিতে পারিল এবং তাহাদিগের চির- 
শক্র বিবেচনায় অতি বেগে তাহাকে 
আক্রমণ করিল। রজনীকান্ত কিছুক্ষণ 
আত্মরক্ষা করিলেন কিন্তু শক্রদিগের 
অপেক্ষা আপনাকে হীনবল দেখিয়া 
গশ্চাৎ হটিতে লাগিলেন। এই প্রকারে 
কিছু দূর আমিতে লাগিলেন,পম্চাতে এক 
বৃহৎ গহবর ছিল তাহাতে ভগ্ন মন্দিরের 
ইট ওবন্যলতা ও কট ছিল; অন্ধকারে 
পশ্চাৎ হুটিতে হটিতে এঁ গহ্বর মধ্যে 
পতিত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ অচেতন 
হইলেন। 


চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । 
“আর একবার এসো ।” 


যখন রজনীকাস্ত চক্ষুরুন্নীলন করিলেন 
তখন দেখিলেন যে তিনি একটি মৃত্তিকা- 
নির্মিত কুটারে একখানি জীর্ণ তক্- 
পোধে শয়ন করিয়া আছেন। পূর্ব্ব- 
দিকের গবাক্ষ দিয়! উধার মুকুটজ্যো- 
তিতে কুটারের অন্ধকার অপেক্ষার 
অপনীত হইয়াছে, মন্দান্দোলিত বৃক্ষ 
শাখায় পক্ষিগণ কৃজন করিতেছে,পশ্চিম 
দিকের গবাক্ষও যুক্ত রহিয়াছে । তগ্মধ্য 
দিয়! এক বিস্তীর্ণ বহজলপূর্ণ বিল দেখ! 
যাইতেছে; জলচর বিহঙ্গমকুল নিঃ- 
শবে তাহার বক্ষে বিচরণ করিতেছে। 
উষার সুমন্দ বায়ু সরনীরুহগণকে দো 


বঙ্গদর্শন । 


(ফান্ধন। 


লাঈয়। এবং বিস্তুত তড়াগবক্ষে অন্ফুট 
অসংখ্য বীচিমালা প্রক্ষিপ্ত করিয়া গবাক্ষ 
দিয়া কুটার মধ্য প্রবেশ করিতেছে । 
কুটার মধ্যে নিঃশব ; যেন কেহ নাই। 
কেবল অপর পার্খে একটি ইতর জা- 
তীয় বৃদ্ধ স্ত্রীলোক নিব্রিত আছে, তাহার 
নাসিক! গর্জন শুনা যাইতেছে । রজনী- 
কান্ত চক্ষুরুন্ীলন করিয়! চারি দিক্‌ 
নিরীক্ষণ করিলেন। দেখিলেন একটি 
স্ত্রীলোক তাহার শিক্পরে নীরবে বসিয়! 
তাহার অঙ্গের ক্ষত সকলে সাবধানে 
ওধধি লেপন করিতেছে । রজনী 
পাশ ফিরিয়া তাহাকে দেখিবার চেষ্টা 
করিলেন, কিন্তু তিলার্ধ সরিতে পারি- 
লেন না) সর্ধাঙ্গে দারুণ বেদনা!। 
রমণী রজনীর উদ্যম দেখিয়া অতিমধুর 
এবং অস্ফুট ম্বরে বলিল “স্থির থাক, 
চঞ্চল হইও না।৮ কিন্তু রজনী তাহা 
সুনিল না; সবলে পাশ ফিরিতে চেষ্টা 
করিল, কিন্তু তখনি ক্ষত হইতে দর- 
বিগলিত রক্ত ধারা পড়িতে লাগিল, 
এবং ক্রমে চেতনারহিত হইল। সেই 
দিবন বেল! ছুইপ্রহরের সময় রজ- 
নীর অতিশয় জর হইল, জরে জ্ঞানশূন্য 
হইলেন,মধ্ো মধ্যে এক একবার চৈতন্য 
হইতেছে এবং রমণীর প্রতি চাহিয়া 
বলিতেছেন “বিনোদিনি ! তুমি এখানে 
কেন? বাড়ী যাও।”” এমত অবস্থায় 
একদিন এক রাত গেল। দ্বিতীয় দিনে 
অনেক দুর হইতে একটি কবিরাজ আ- 
সিল। কবিরাজ মহাশয় রজনীর নাড়ী 
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টিপিবামাত্র মুখ গম্ভীর করিয়! এবং ছুই 
ওষ্ঠ লগ্ঘিত করিয়! মাতা নাড়িতে লাগি- 
লেন। যে রমণী রজনীর শিয়রে বলিয়া 
অনুদিন তাহার সুশ্রুষ! করিতে ছিল,তিনি 
উহ! দেখিয়া ভয়হচক শ্বরে জিজ্ঞাস! 
করিলেন “হ!গা বড় জর কি?" ভিষকের 
দৃষ্টি ভাল নহে এই জন্য কুটার প্রবেশ 
করিবামাত্র তাহাকে ভাল রূপে দেখিতে 
পায় নাই, এখন ভালরূপে দৃষ্টি করিতে 
লাগিল। দেখিল একটি স্ত্রীলোক নীলাম্বরে 
বালেন্দুর জ্যোতির ন্যায় কুটার আলো! 
করিয়৷ রহিয়াছে" কবিরাজ মহাশয় সেই 
ভুবনমোহিনী স্ুন্দরীকে এক দৃষ্টে দেখি- 
তে লাগিলেন দেখিতে দেখিতে তাহার 
ঠোট ছুখানি আরও ঝুলিয়! পড়িল,গোল 
নয়নদ্ধয় আরও গোল হইল, দত্ত পাটিস্বয 
পৃথক্‌ হইয়া গেল, এবং মুখগহবরের 
সৌন্দধ্য নরলোকের দৃষ্টিগোচর হইল। 
রমণী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন “বড় 
জবর কিগ1?” ভিষক্‌ উত্তর করিল “ই 
জ্বর হইয়াছে, মারা যাবে, আমিই মেরে 
দ্রিব।” ন্ুন্দরী চমকিত নেত্রে ভিষকের 
প্রতি চাহিয়! রহিচলন, কিছু বুঝিতে 
পারিলেন না। ভিষক্‌ পুনরপি বলিল 
“জ্বর হইয়াছে মারা যাইবে আমিই 
মেরে দিব” সুন্দরী অতি কঠিন শ্বরে 
বলিলেন “আপনি কি বলিতেছেন, আমি 
বুঝিতেছি না।” ভিষক্‌ অতিতীব্র দৃষ্টিতে 
যুবতীর প্রতি চাহিয়া রহিল, কোন উত্তর 
করিল না--কিন্ত যুবতীর ' বিরক্তিব্যঞ্জক 
তঙ্গি দেখিয়া ভীত হুইয়! উত্তর করিল 


শৈশবলহচরী । 
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“জর হইয়াছে বটে, মার যাবে আমিই 
মেরে দিব |” হ্থন্রী কিছু' বুঝিতে 
ন! পারিয়! কুটার অধিকারিণী তারার 
মাকে কহিলেন “গাগা কেমন বৈদ্য 
আনিলে--কি কথা বলিতেছে।” তারার 
মা বলিল “ঠাকুরুণ ভয় পেওন!,যে জর 
হইয়াছে, ও জর মার! যাবে এ বদি 
মেরে দিবে ।” যুবতী তখন বুঝিতে পা- 
রিয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্তা হইলেন। তৎ- 
পরে কবিরাজ গুটি কতক বড়ি দিয়া 
গেল । যুবতী সেই বড়ি সেবন করাইতে 
লাগিলেন; সে ওষধে কিছু হইল না, 
জর দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাঁগিল। 
যুবতী তাহার অবশিষ্ট অলঙ্কার খানি 
তারার মার হাতে দিয়! বলিল, এদে- 
শের মধ্যে যে সর্ষোৎকৃষ্ট কবিরাজ, 
তাহাকে আন। সপ্তম দিবসের প্রাতে সেই 
কবিরাজ আসিল। আসিয়)রজনীর নাড়ী 
টিপিতে লাগিলেন, অনেকক্ষণ পরাস্ত 
নাড়ী ধরিয়া রছিলেন, কবিরাজের মুখ 
ক্রমশঃ পাওুবর্ণ হইতে লাগিল, অর্দঘণ্টা 
এই প্রকারে নাড়ী পরীক্ষ। করিয়া বলেলেন 
“বিকার সম্পূর্ণ-অদ্য রাত্রে ছুই প্রহরে 
অর ত্যাগের সময় মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা, 
যদি সেইসময় সুধরাইয়! যান তবে বাচি- 
লেন-_-ইতিমধ্যে এই তিনটি বড়ি খাওয়া- 
ইবেন-_ইহাতে রক্ষা হইতে পারে। আমি 
পুনরায় বৈকালে আমিব।” এই বলিয়! 
কবিরাজ অস্তহিতি হইল । কোন প্রকারে 
সে দিন কাটিল। রজনীকান্ত মধ্যে মধ্যে 
এক একবার নয়ন উন্মীলিত করিতেছেন 
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আ'র যুবতীর প্রতি চাহিতেছেন, যেন কি 
বলিবেন 'শার বলিতে পারিতেছেন না। 
যুবতী মাপনার উর্ূপরে তাহার মস্তক 
বাখিয়। অবিরত নয়নবারি বর্ষণ করি- 
তেছেন। যখন রজনীকান্ত প্রককৃতিস্থ 
হইয়া তাহার গ্রতি চাহিতেছেন, মুব- 
তীর অমনি হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, 
এবং কীদিয়া উঠিতেছেন। ক্রমে দিন- 
মণি অন্তে গেল--সন্ধ্যা হইল, যুবতীর 
যদি প্রাণ দিলেও হুর্য্যরদেবের গতি 
রহিত হইত তাহাও তিনি করিতেন-_ 
কিন্ত তাহা হইল না- হৃর্ধ্দেব অন্তে 
গেলেন। সেই বিস্তুত বিলের চতুঃপার্থ্থ 
বনরাভির অগ্রভাগ সোনার বর্ণে রঞ্জিত 
হইল, ক্রমে ক্রমে তাহাও অন্তহিতি 
হইল, কোমল নীলাকাশে ছুই একটি 
তারা উঠিল, দেখিতে দেখিতে রাত্রি 
হইল-_কিন্তু রাত্রিকালে আর এক বিপদ 
উপস্থিত হুইল-_কুটারাধিকারিণী তারার 
মা কোন মতেই রাত্রিতে রক্তনীকাস্তকে 
তাহার কুটার মধ্যে মরিতে দিবে না। 
যুবতীকে বলিল “আমি ছুঃখীলোক 
কাট কুড়াইয়া গুজরাণ করি আমার এই 
এক বৈ ছুই কুড়ে নাই। একু"ড়ের মধ্যে 
যদি তোমার বাবু মরে তবে আমি কি 
আর ভূতের দৌরায্ম্যে বাস করিতে 
পারবো--”যুবতী ফুকারিয়! কাদিয়! উ- 
ঠিল, বলিল “ওগো! আমায় এ বিপদে 
নিরাশ্রয় করে! না) তুমি আজ আমায় 
যদি আশ্রয়-দাও তবে কাল তোমার এ 
কুড়ে কোটা করিয়া দিব।” যুবতীর অঙ্গে 


বঙ্গদর্শন। 
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আর কোন আভরণ নাই দেখিয়। তারার 
মা সে কথা বিশ্বাম করিল না। অকাতরে 
তাহাদের বহিষ্কৃত করি্গ। তারার মার 
সাহায্যে যুবতী রজনীকে বুকে করিয়া 
কুটারের সন্নিকটে সেই বিস্তৃত অন্ধকার- 
ময় বিলের ধারে একটা বৃক্ষমূলে একটা 
মাছর পাতিয়া কাদিতে কাদিতে শয়ন 
করাইলেন । অলঙ্কার বিক্রয় করিয়! রজ- 
নদীর জন্য যে গান্রবসন কিনিয়াছিলেন 
তদ্দ।রা রজনীর দেহ আবৃত করিয়! তা- 
হার মস্তক নিজক্রোড়ে লইয়া! বমিলেন, 
নিকটে একটি দীপালোক রাখিলেন। 
রাত্রি অধিক হইল, আজ রাত্রিতে আ.- 
কাশে চাদ উঠিল না, কিন্ত নীলাম্বরে 
অসংখ্য তার! উঠিল, এবং বিলের স্বচ্ছ- 
বারিতে প্রতিবিষ্বিত হইতে লাগিল। 
তথাচ গাঢ়, অনস্ত সর্ববাবরণকারী, অন্ধ- 
কারে পৃথিবী আবৃত হইল, কিছুই দেখা 
যায় না, কেবল সে বহুদূরব্যাপী 
বিস্তু ত বিলের জল নক্ষত্রলোকে গ্রতি- 
বিশ্বিত হইয়! চিক্মিক্‌ করিতেছিল, আর 
উহ্থার অপর পার্থ বছুদুরে অন্ধকারময় 
বনরাদ্ির মধ্য হইতে কোন কুটারের 
দ্রীপালোক প্রতিবিদ্িত হইতেছিল। 
সেই তড়াগকুলে, অন্ধকারে, নিরা শ্রয়ে, 
যুবতী রজনীকে ক্রোড়ে লইয়া! একাকিনী 
বসিয়! কাদিতেছেন, অবিশ্রান্ত নয়নবারি 
পড়িতেছে, কত প্রকার রাত্রিচর হিংল্স 
গন্ধ সেই স্থানে আসিতেছে এবং দূর 
হইতে কত প্রকীর ভীষণ রব করাতেছে! 
বিলের মধ্য এবং “চতুষ্পার্খ হইতে 
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কত প্রকার শব হইতেছে, শিরোপরি 
বৃক্ষের ডালপাল! নড়িতেছে; এবং ক্ষীণ 
দ্বীপালোকে বৃক্ষতলে নানারঙক্ষে খেলি- 
€তেছে, কিন্তু কিছুতেই রমণী ভীতা হই- 
তেছেন না। বিধাতা! আজু যে ভয়ে 
তাহাকে ভীতা করিয়াছেন তার কি আর 
কোন ভয় আছে? রমণী ঘন ঘন নাড়ী 
টিপিতেছেন, সাত দিন সাত রাত রজ- 
নীর নাড়ী টিপিয় নাড়ী চিমিয়াছিলেন। 
নাড়ী ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইতেছে। গাত্রে 
হস্ত দ্রিলেন, দেখিলেন, অনবরত ঘামি- 
তেছে, কবিরাজ এক প্রকার ইংরেজি 
আরোক সেই সময়ে খাওয়াইতে দিয়! 
গিয়াছিল, তাহা! খাওয়াইলেন, আবার 
গায়ে হাত দ্বিলেন। অবিশ্রান্ত ঘামিতেছে, 
রমণী ভাবিলেন আর কি? সময় উপ- 
স্থিত--কত রাত্রি হইয়াছে? একবার 
আকাশ পানে চাহিলেন। আজ আকা- 
শে চাদর উঠে নাই-_চারিদিক্‌ অন্ধকার__ 
অন্ধকারে ভীমতরু সকল যেন যমদূতের 
ন্যায় রজনীকে রমণীর ক্রোড় হইতে 
কাড়িয়া লইবার মানসে দাঁড়াইয়া আছে। 
রমণী রজনীকে হৃদয়ে টিপিয়। কাদিতে 
কদিতে বলিল_-আজ হইতে আকাশে 
আর চাদ উঠিবে না_আর চাদ উঠিবে 
ম1,আর তার! জলিবে না, কেবল+অন্ধ- 
কার _- অন্ধকার --অন্ধকার-_-চিরকাল 
অন্ধকার--ই। মা--অন্ধকারে কি মানুষ 


থাকতে পারে? বলিতে বলিতে তাহার, 


আর্তনাদ বন্ধ হইল, রজনী দীর্ঘ নিশ্বাস 
ত্যাগ করিয়া! তাহার ক্রোড়ে পাশ ফিরি- 


শৈশবসহচরী। 
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লেন, এবং রমণীর হস্ত ধরিয়া অতি মৃছু 
স্বরে বলিলেন “বিনোদিনি, ভয় কি? 
অমি মরিব না_আর ভয় নাই__তুঠি " 
মন করে কেঁদে না--বড় তৃষণা__'/বিনো- 
দিনী ছকের জল মুছির় রজনীকে ক্রোড় 
হইতে উপাধানে রাখিয়া অন্ন অল্প করিয়া 
তাহাকে ছুদ খাওয়াইতে লাগিলেন, 
অল্পক্ষণের মধ্যে রজনী ভালরূপে কথ! 
কহিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“বিনোদিনি, আমরা" এখানে কেন ?" 


বি। তোমার কি কিছু মনে পড়ে 
না--বিবাহ রাত্রে তুমি যখন সেই বনে 
পড়িয়া অজ্ঞান হইলে, রতিকাস্ত ও শরৎ- 
কুমার সেই অবস্থায় তোমাকে এবং 
সেই সঙ্গে মুখ বন্ধ করিয়া আমাকে এক 
নৌকায় তুলিল, এবং একখান দিয়! 
এই বিলে আসিয়! এই স্থানে উঠিল, 
এবং আমাদের বরাবর সঙ্গে লইয়৷ যাই 
ত, কিন্তু উপরে উঠিয়া নিভৃতে শরৎ- 
কুমারকে আমি তাহার কৃত দানপত্র 
তাহাকে দিয়! কিছু বলিবার উপক্রম 
করিতেছিলাম এমত সময়ে রতিকাস্ত 
উহা! দেখিতে পাইয়! কাড়িয়া ৮ইবার 
মানসে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলঃ 
দৌড়িতে দৌড়িতে উভয়ে অদৃশ্য হইল, 
আর আসিল না, আমরা. এই কুটারে 
আশ্রয় লইলাম। 


র। তোমার অলঙ্কারসকল কোথায়? 
বিনোদিনী কোন উত্তর করিল না-_ 
মস্তক নত করিয়। রহিল। 
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র। বুঝেছি স্বর্বস্ব খোয়াইয়! আঁ- 
মায় বাচাইয়াছ। 

এই বলিতে বলিতে রজনীয় চক্ষে 
দুই এক বিন্দু বারি পড়িলঃ পুনরায় বলি- 
লেন “ন্বর্ণপুরে সংবাদ পাঠাও নাই 
€কন?” 

বি। লোক পাই নাই, কুটারবাসিনী 
তারার মা অনেক খু'দিয়াছিল, তবু পায় 
নাই। 

র। এখান হচ্ত স্থবর্ণপুর.কত দূর? 

বি। প্রায় এক দিনের পথ। 

র। কাল কবিরাজ আসিবে ? 

বি। আস্বে। 

এই কথোপকথনের পর রজনী কি- 
ঞিৎ ছুর্বল হইয়া নিদ্রা গেলেন। নিদ্রা 
যাইবার পুর্বে বলিলেন, 

“বিনোদিনি, আমি এখন একটু ঘুমাই 
তাহাতে ভয় পাইও না। আমি ভাল 
হইয়াছি।” 

এখন রজনী রক্ষা! পাইয়াছে। এখন 
বিলোদিনীর সেরূপ দারুণ মনঃপীড়। নাই। 
কিন্ত তাহার পরিবর্তে আর এক যন্ত্রণা 
উপস্থিত-_সে যন্ত্রথ। লঙ্জা_ লজ্জা এই 
যে, রজনীকে মৃতপ্রায় ভাবিয়া কত কথা 
বলিয়াছেন--কত আপনর করিয়াছেন-- 
রজনী ত তাহ! গুনিয়াছে__ছিঃ ছিঃ রি 
লজ্জ।-___লজ্জায় বিনোদিনী রন্বনীর শির 
হইতে সরিয়! বলিলেন-_লজ্জায় রজনীর 
নিদ্রিত মুখমণ্ডল হুইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া 
লইলেন- আকাশ প্রতি দৃষ্টি রাখিলেন-_ 
দেখিলেন পূর্বদিকে একটি বড় উজ্জল 


খঙ্দর্শন | 
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তার! দপ্‌.দপ করিয়া জলিতেছে-_ভাবি- 
বেন গুকতার!| উঠিয়াছে--আর রাত মাই 
এখনি ক্রস! হবে তিনি কেমন করে 
রজনীকে মুখ দেখাইবেন? কিঞ্চিৎ বিলম্বে 
পুর্বদিক্‌ ফুরস! হইল/বিহঙ্গমকুল কলরব 
করিয়া! উঠিল, বিলের বক্ষ হইতে অন্ধ- 


কার অস্তর্থিত হইল, দূরপ্রান্তে বনরাজি 


সকল স্পষ্ট লক্ষ্য হইতে লাগিল, রজনী- 
কানস্তের নিদ্রা ভাঙ্গিল, তারার ম! কুট- 
রের আগড় খুলিয়া তাহাকে জীবিত 
দেখিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিল; এবং 
পুনরায় কুটারমধ্যে যাইতে অন্তররোধ 
করিল। অনুরোধের আবশ্যক ছিল না, 
আগড় খুলিবামাত্র বিনোদিনী কুটার 
মধ্যে প্রবেশ করিয়! তক্তপোষে বিছান! 
করিলেন, এবং পরক্ষণেই রজনীকান্তকে 
সেইখানে লইয়া শয়ন করাইলেন। বেলা 
হইলে কবিরাজ আসিল, কবিরাজ রছ- 
নীকে বলিল আপনি নির্ব্যাধি হইয়াছেন। 
রজনী তাহাকে আত্মপরিচয় দিয়া বলি- 
লেন ষে সুবর্ণপুরে ত্বরায় তাহার অবস্থার 

ংবাদ পাঠান। কবিরা আগামী কল্যই 

ংবাদ পাঠাইবেন, ম্বীকার করিয়!] 
গেলেন। রজনী দিন দিন,আরোগ্য লাভ 
করিতে লাগিলেন, কিন্তু দৌর্বল্যবশতঃ 
কুটার মধ্যে থাকিতেন। একাকী থাকি 
তেন বিনোদিনী আর তাহার শিয়রে 
বসিয়া! থাকিত ন1। বিনোদিনীকে এক্ষণে 
দ্িনাস্তে ছুই তিনবার মাত্র দেখিতে 
গ্লাইতেন। '্পথ্য দ্দিবার সময়ে, এবং 
ওষধি দিবার সময়ে । বিনোদিনী লজ্জায় 
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আর তীহার নিকট আমিত না, সেই 
বিলের ধারে একটি বৃক্ষমূলে বলিয়া আ- 
পনার চিন্তায় একাকিনী দিন যাপন 
করিত। বিনোদিনীর আর দে কেশখি- 
ন্যাস নাই, তজ্জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুত্র কুঞ্চিত 
কেশগুচ্ছ কল গগুদেশে পড়িয়াছে; সে 
কর্থাভরণ নাই, 'কর্ণাভরণ কি কোন 
আভরণ নাই; বিধবার ন্যায় অলঙ্কার 
হীন--অতিদীন ছুঃংখীর ন্যায় পরিধানে 
মলিন এবং ভীর্ণ বসন। আরোগ্য 
লাভের পর এই রূপ ছুই তিন দিন 
গেল। তৃতীয় দিবস সন্ধ্যার নময় হরি- 
নাথ বাবু অনেক দাসদাসী ছুই তিনখান 
পান্কি সহিত আমিলেন। পরদিন 
প্রত্যুষে তাহার! স্বর্ণপুর যাত্রা করিলেন। 
কিছু দিনের মধ্যে রজনী পূর্ববৎ সবল 
হইয়! কর্মস্থলে যাইবার মনন করি- 
লেন। এক দ্রিন অতি প্রত্যুষে রজনী- 
কাস্তের নৌকা বস্থুদ্বরার ঘাটে লাগিল, 
তাহাতে দাসদাসী জিনিষ পত্র সকল 
উঠিল, কেবল কুমুদিনী ও রজনীকান্ত 
উঠে নাই। কুমুদিনী সকলের নিকট 
বিদায় হইয়া বিনোদিনীর নিকট গেলেন। 
ভগিনীদ্বয় গলা ধরাধরি করি! অনেক 
কাদিল, বিনোদিনী ভগ্রিনীর পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ খিড়কিদ্বার পর্যাস্ত আসিলেন। 
তৎপরে কুমুদিনী ভ্ত্রীলোকগণ পরি- 
বেষ্টিত হইয়া যাত্র! করিলেন। এদিকে 
রজনীকান্ত বিদায় লইবার মানসে বিনে।- 
দিনীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, 
কিন্ত কেহ তাহাকে দেখিতে পাইল না। 


শৈশবসহচরী। 
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অতিক্ষু মনে রজনী নৌকায় আমিলেন, 
দেখিলেন, স্ত্রীলোকগণ কুমুদিনীকে নৌ- 
কায 'তুলিয়৷ দিতে আনিগাছে। তন্মধ্যে 
বিনোদিনী নাই। নীরবে নৌকার বলিয়! 
হরিনাথ বাবুর সৌধমালার প্রতি দৃষ্টি 
করিয়। রহিলেন। হঠাৎ মুখ হর্যোৎফুল্ল 
হইল। দেখিলেন, সর্কবোচ্চ ছাদের উপর 
একটি স্ত্রীলোক আকাঁশপটে চিত্রবৎ 
দাড়াইয় তাহাদের দেখিতেছে। রজনী 
অমনি নৌক! ত্যাগ করিয়া তীরে উপি- 
লেন, এবং মুহূর্তেক মধ্যে সেই ছাদে 
আসিয়! দেখিলেন, বিনোদিনী আলিসা 
ধরিয়া দাড়াইয়! কাদিতেছে। বিনোদিনী 
পশ্চাতে পদ্শব' শুনিয়া! মুখ ফিরাইয়! 
দেখিলেন,রজনীকাস্ত। অমনি চক্ষুপর্যাত্ত 
আবরণ করিয়। আধ ঘোমটা টানিলেন, 
এবং ক্রন্দন সম্বরণ করিবার জন্য অনেক 
চেষ্টা করিলেন। সফল হইলেন ন|। 
গিরিচাত নির্ঝরিণীর রুদ্ধ বেগের ন্যার 
তাহাকে দেখিবামাত্র ক্রন্দন উছলির! 
উঠিল। ঘোমট! টানিয়া কুলবধূর ন্যায় 
মুখাবরণ করিয়া রজনীকান্তের নিকট 
ঈাড়াইয়৷ কাদিতে লাগিলেন। তাহার 
ক্রন্দন দেখিয়া রজনীকান্তের হৃদয় 
গলিয়া গেল, প্রপ্তরবৎ দীড়াইয়া রহি- 
লেন, নয়নে দরবিগলিত ধারা বহছিতে 
লাগিল। অনেকক্ষণের পর রজনী বলিল 
“বিনোদিনি, অনেক দিন আর দেখা 
হবে না)যাবার সময় আমার সঙ্গে একটা 
কথা কও।” বিনোদিনী উত্তরে কেবল 
মুখাবরণ করিয়া কাদিতে লাগিলেন। 
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উভয়ে নীরবে অনেকক্ষণ ী।ড়াইয়। রহি- 
লেন। নিয় হইতে এক জন চেঁচাইয়া 
বলিল, “রজনী বাবু শিগ্গির এস; বার 
বেলা, হলো।” পুনঃপুনঃ সেই ব্যক্তি 
ডাকাতে রজনী বলিল “তবে আমি 
এখন যাই, তুমি ত আমার সঙ্গে আর 
কথা কৰে ন11” এই বলিয়া! সেইস্থান 
হইতে রজনী চলিলেন। সিঁড়ির নিকট 
আলিয়া একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহি- 
লেন; দেখিলেন, বিনোদিনী কাদিতে 
কাদিতে তাহার দিকে আমিতেছেন;যেন 
কি বলিবেন। রজনী দাড়াইল। বিনো- 
দিনী কাদিতে কাদিতে বলিল “ আমার 
মৃত্যুর পূর্বে আর একবার এস।” 

রজনী । এলে তুমিত আমার সঙ্গে 
দেখাও করিবেনা, কথাও কহিবে না। 
এসে কি করবো ? 

বালিকাম্বভাৰ বিনোদিনী গদ্গদস্বরে 
বলিল “কথা কব, তুমি আর একবার 
এস ।”* 

রঙ্ধনী তন্রপ স্বরে উত্তর করিল, 
«তবে আস্বে11৮ এই বলিয়! ক্রুত সে 
স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। নৌকাদ্ 
কুমুদিনী জিজ্ঞাসা করিল “অত্ত অন্য. 
মনস্ক কেন? রজনী কহিলেন “জানি 
না” 


একচত্বীরিংশতম পরিচ্ছেদ । 
“ মরে গেলে কি স্বর্গে যায়?” 
“কই আমার মাল কই? আমার 
"মালা ? আমি যে কত ছুঃখে গাখিল।ম-_ 


'বঙ্গদর্শন। 
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আমি যে কত কষ্টে ফুল তুলিলাম__কত 
যত্বে একটি একটি করিয়া গাথি- 
লাম-_তীকে পরাইব বলে_-কই আমার 
যালা--ই1! মা--আমার মাল! কি হলো?” 
গভীর যামিনীতে হরিনাথ বাবুর বৃহৎ 
অট্রালিকার একটি সুসজ্জিত কক্ষে 
যোড়শবর্ষীয়া! একটি যুবতী, অতিশীর্ণ, 
অতিমলিন, শয্যায় মিশাইয়া জরে এ- 
পাশ ও পাশ করিত ঠছে আর অতি মৃছু 
অথচ মধুরস্বরে প্রলাপ বাক্য বলিতেছে। 
“ছা! মা আমার মাল! ?”? 
নিকটে একটা দীপজ্বলিতেছে আর 
শয্যোপরে একটী অর্ধবয়সী স্ত্রীলোক 
বলিয়! তাহার শুশ্রুষ! করিতেছে আর 
এক একবার অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিতেছে। 
“ই মা-আমার মাল কি হলে] ?, 
অর্দবয়সী বলিল, “বিনোদিনি। কেন 
মা-এত বকিতেছ?” আবার কক্ষ 
নিস্তব্ধ হইল-_বিনোদিনী চেতনরহিত 
হইলেন। 
রজনীকাস্তকে বিদায় দিয়া অবধি 
বিনোদিনী দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগি- 
লেন, প্রবল ঝটিকাপীড়িত অপরিষ্ফুটিত 
গোলাপ কুম্থুমের ন্যায় শুষ্ক হইতে লাগি- 
লেন, সে রূপ, সে যৌবন, সে লাবণ্য,সে 
বসম্ত-পবন-মেঘ-খগুবৎ গতি, সে সন্ধদ- 
য়তা, সে উল্লাস সকলই লোপ হুইল, 
কেবল নেই মাধুর্যা, সেই ভূবনমোহিনী 
হাসি ছিল। বিনোদিনী দিন দিন 
ঃক্ষীণ এবং শীর্ণ হইতে লাগিলেন, চতুর্থ 
মাসে শধ্যাশায়ী হইলেন। কাদ, এবং 
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তৎমহিত জবর, এই সাংঘাতিক রোগে 
আক্রান্ত হইলেন। অনেক ভাল ভাল 
চিকিৎসক দেখিল, কিন্তু সকলে এক- 
বাক্যে বলিল “শিবের অসাধা-_রক্ষা 
নাই।” 

অদ্য রাত্রিতে বিনোদিনীর বড় জর-_ 
এ পাশ ও পাশ করিতেছেন আরও এলো- 
মেলে বকিতেছেন। ক্ষণের নিস্তব্ব-- 
থাকিয়া আবার বলিলেন-_“আর এক- 
বার এস, আমার মরবার আগে আর 
একবার এস--কথ1 কব--দেখ! দিব 
আমিকি আগে কথা কইতাম না? 
দেখা দিতাম নাঃ কিন্ত এখন--এখন 
যে বড় লজ্জা করে- লুকাইয়! লুকাইয়া 
দেখিব-__আর কথা কইতে পার্বো না1” 

বিনোদিনীর মাতা কাদিতে কাদিতে 
ৰলিল, 

“কি বলিতেছ মাকেন অত্ত বকি- 
তেছ, স্থির হও ।” 

বিনোদিনী আবার চুপ করিয়! রহি- 
লেন। এইরূপে সে রাত কাটিল। পর 
দিখস গ্রাতে জরবিচ্ছেদ হইল। হম্দ্যতলে 
অনেক গুলিন স্ত্রীলোক বসিয়া আছে, 
শয্যোপরে বিনোদিনীর মাতা বসিয়। 
আছে, বিছানায় বিনোদ্িনীর নিকটে 
একটা পাত্রে স্তপাকার ফুল রহিরাছে, 
গোলাপ; বেল, জুই, গন্ধরাজ, চামেলি 
নানাগ্রকার ফুল রহিয়াছে--যেন তা- 
হারা তাহাদের স্বজাতি এবং প্রিয়দখী 
বিনোদিনীকে দেখিতে ,আসিয়াছে)বিনো- 
.দনী সতৃষ্ট নয়নে. সে কুহমস্ত,পপ্রতি 


শৈশবলহচরী । 
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চাহিতেছেন, এক একটি করিয়! পৃথক্‌ 
করিতেছেন। তৎপরে সু্চ স্থত! লইয়া 
শয়ানাবস্থাতেই মাল! গাখিতে আরস্ত 
করিলেন। ছুই চারিটি ফুল গাথিয়া 
আর পারিলেন ন1। হাত কীাপিতে 
লাগিল, পরীর ' ঘামিতে লাগিল, তাহা 
দেখিয়া তাহার অপরাজিত1__তাহার 
সমবয়স্কা এক যুবতী-_আসিয়া তাহার 
নিকট বদিল,এবং বিনোদিনীর আদেশা- 
সসারে সেই মালা গাঁখিল। মালা ছড়াটি 
বিনোদিনী কখন তাহার গলদেশে, কখন 
হৃদয়ে, কখন নাসিকারন্ধের নিকট 
রাখিতে লাগিল। নেই সদ্যগ্রন্থিত পুষ্প- 
মানা স্পর্শ করিয়া, তাহার স্রাণ লইয়! 
বিনোদিনী অনেক দিনের পর স্থুখান্থু- 
ভব করিলেন, মনে মনে আশার উদ্দীপন 
হই, ভাবিলেন “আমি মরিব না_ 
আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে এ অল্প- 
বয়সে মরবে! ।” আবার ভ/বিলেন, “না 
_ফুপটী তন! ফুটিতে ফুটিতেই গাছ 
থেকে শুকাইয়া যায়__-আমিও ফুটিতে 
পাইলাম ন1।” আবার ভাবিলেন “কোন 
কোন ফুল তো শুকাইতে শুকাইতে 
আবার পরিস্কুটিত হয়-কিন্তু তাহারা 
যে বাচে সে তাহাদের কোন ভালবাসার 
লোকের আদরে, যত্বে ৰাচে--আমায় 
কে বাঁচাবে? আমায় কে আদর করিবে? 
আর কাহার আদরেই বা বাচিব ?--যে 
আমায় বাচাইতে পারে তিনি দেশাস্তর-_ 
তিনি কি আমার পীড়া শুনিয়া ছুঃখিত £ 
কখন না? যদিই ছুংখিত হয়ে থাকেন-_ 
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আচ্ছা__কুলীমের ঢুই মেয়ের কি এক 
বরের সহিত বিয়ে হয় না? হয় বই কি-_ 
কত! আচ্ছা আমার কি--চক্ষু যুদি- 
লেন। যে স্থুখ সকলের অনৃষ্টে সচরা- 
চর ঘটে, তাহ! তাহার পক্ষে অসম্ভব, 
সেই আক্ষেপে চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া 
রহিলেন। বেল! হইলে স্ত্রীলোকেরা 
উঠিয়া গেল কেবল তাহার মানা তাহার 
নিকট রহিল। বিনোদিনী বলিলেন “মা 
সংবাদ পাঠাইয়াছ ?” তাহার মাত। উত্তর 
করিল, 

“কোথায় পাঠাব মা ?” 

বি। রজ- দিদির কাছে। 

মা। গাঠাইয়াছি। 

ৰি। মা--কবিরাজের কথ! মত আমি 
ভার কত দিন পর্যাস্ত বাচিব। 

তাহার মাত কাদিয়া উত্তর করিল 
“কেন মা-অমনকথ! কহিতেছ ? বালা- 
ই, বালাই-_-বাচিবে বই কি-_কি হুই- 
য়াছে যে মর্বে--” 
বিনোদিনী আবার সেই ভুবনমোহিনী 
হাসি হাসিয়া তাহার মাতার গল! 
জড়াইয়! বলিলেন “বালাই আমি মরিব 
কেন-_মা-তুমি কেদোনা__মা কাদিস্‌ 
না1” এই বলিয়া উভয়ে গল! জড়ার্াড় 
করিয়া কাদিতে লাগিলেন । 

নানা প্রকার মানসিক ফ্রেশ উত্তে" 
জিত হইয়া বিনোদিনী মোহ গেলেন । 
সেইদিন বিনোদিনীর পীড়া অতিশয় 
বৃদ্ধি পাইল, ক্ষণে ক্ষণে গ্রীণ হইতে 
লাগিলেন। ৃ 


বঙ্গদর্শন । 


(ফাস্তন। 


ছুই প্রহরের সময় বিনোদিনী ধীরে 
ধীরে তাহার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, 

ষ্ঠ] মা, মরে গেলে কি স্বর্গে যায়?” 
তাহার প্রস্থতি একটু কঠিন ম্বরে বলি- 
লেন, “চুপ কর না মা,তোমার সে সকল 
কথায় কায কি।”” 

বিনোদিনী আবার সেই মধুর হালি 
হাসিয়৷ বলিল, 

“বল না মা, তাতে দোষ কি?” 

এক বৃদ্ধা হর্খ্্যতলে বসিয়! তুলসীর 
মালা ঘুরাইতেছিল,_বিনোদিনীর মা- 
তাকে চুপি চুপি বলিল, পরকালের 
কথা কহিতে দোষ কি? তৎপরে বিনো- 
দিনীকে ৰলিল, “যার! ধর্ম কর্ম করে 
মরে; তারাই স্বর্গে যায়_আর সেখানে 
অক্ষয় সুখ পায়।” 

বি। আচ্ছা, যাদের আমি বড় ভাল 
বাসি--দেখিতে বড় সাধ করি, তাহার 
সঙ্গে কি সেখানে দেখা হয়? 

প্রাচীনা। হয়। 

বিনোদিনী ভাবিতে লাগিলেন, “তবে 
বেন আমি স্বর্গে বাই-হে পরমেশ্বর 
তৰে যেন আমি হ্বর্গে বাই__তা হলে 
তার সহিত আমার দেখ! হবে-_-চিরকাল 
দেখ! হবে!” আবার জিজ্ঞাস! করিলেন, 

“্যা মা, সেখানে কি চিরকাল দেখা 
হয় গা?” 

প্রাচীন! উত্তর করিলেন “চিরকাল।” 
বিনোদ্দনী আবার ভাবিতে লাগিলেন 
পেতবে যেন আমি স্বর্গে যাই-_কিন্ত 
কেমন করে যাব--মামি ত কোন ধর 
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কর্ম করি নাই, ফখন কোন ব্রতনেষ 
করি নাই_কোন পুজা করি নাই-_ 
কোন তীর্থ করি নাই_কেবল একবার 
কাশী গিয়াছিলাম-_-আর একবার তৃবে- 
ণীতেও ন্নান করিয়াছি_মার সকল 
যোগে গঙ্গাঙ্নান করিয়াছি _ও পুন্লিপুকুর 
যমপুকুর ও সেঁভুতি করিয়াছিলাম-_ 
আচ্ছ1,এতে কি ম্বর্গে যেতে পারে না?” 
আবার ভাবিলেন “এই সকল কাজকে 
কি ধর্্া কর্ম বলে-_-আমার বড় সন্দেহ 
হচ্ছে।” ইত্যাদি তাবিতে লাগিলেন। 
তার পর আর কথা কহিলেন না। 
সন্ধ্যার পর অবস্থা অতিশয় মন্দ হইল, 
ক্ষণে ক্ষণে, মুহুমুদছি সেই অস্তিমকালের 
নিকটবর্তী হইতে লাগিলেন। সন্ধ্যা 
অতিক্রম করিয়া রাত্রি হইল, বিনো- 
দিনীর জর আসিল, কিন্তু জরে সেরূপ 
ছট্ফট্‌ করিতেছেন না_নিঃশবে বিছ্বা- 
নায় মিশাইয়। আছেন। আর মধ্যে 
মধ্যে অশ্ফুটম্বরে বলিতেছেন “একবার 
এলে হোত-_দেখ্তে বড় সাধ হয়েডে।" 
আবার নীরব হইলেন। ক্ষণেক পরে হঠাৎ 
বালিন হইতে মাথা তুলিয়া! যেন দৃর- 
নিঃস্থত কোন শব্ধ শুনিতে লাগিলেশ। 
এবং তৎক্ষণাৎ বলিলেন, 

“মা, কে আস্চে ? 

উ। কৈ কেহনা। 

বিনোদিনী তাহ! বিশ্বাস করিলেন না, 
মেইরূপ মাথা তুলিয়! শুনিতে লাগি- 
লেন,জুতার শব্ধ স্প্ট শুনিতে পাইগেন। 
বিনোদিনী তাহ" শুনিকা (কি পানি কি 


শৈশবমহচরী। 
পর 
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জন্য) অবিরত ঘামিতে লাগিলেনঃ অতি. 
ছুর্ববল হইলেন, যেন মোহ যান যান -_- 
কিন্ত একপৃষ্টে ছ্বারপ্রতি চাহিয়া! রহিজেন, 
ক্রমে জুতার শব নিকটব্ঠী হইল, এবং 
পরক্ষণেই কে কক্ষের ঘার' খুলিল, এবং 
সেই মুহুর্তে রজনীকান্ত বিনোদিনীর 
নিকট ঠাড়াইয়|__কিস্ত বিনোদ্দিনী মুমু- 
যুবিৎ। 

ধীরে ধীরে অতি ধীরে বিনোদিনী 
গ্রকৃতিস্থ হইলেন । প্ররৃতিস্থ হইবামাব্র 
আবার সেই লজ্জা আসিল, সেই চির- 
শত্রু লজ্জা নয়ন উন্মীলন করিতে 
নিষেধ করিল--রজনীর সঙ্গে কথা ক- 
হিতে নিষেধ করিল-__বস্ত্র বার! সর্ব 
ঢাকিয়া, মুখ ঢাকিয়!, শয্যায় মিশাইয়া 
রহিলেন; কেবল নয়নের নিকটের অব* 
গুঠন কিঞ্চিৎ অপশ্চত করিয়া! রজনীকে 
একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন। এবার 
বিনোদিনীর সেরূপ ক্রন্দন নাই, বাহিক 
চাঞ্চল্যের কিছুমাত্র চিহ্ন নাই-_ন্মির 
হইয়! একটৃষ্টে রজনীকে দেখিতে লাগি 
লেন। কিন্ধ রজনী বিনোদিনীর শাগীরিক 


পারবর্তন দেখিয়! চক্ষের জল সম্বরণ 


করিতে পারিলেন না-_ধারার উপর ধার! 
পড়িতে লাগিল। জামাতার কান্ন। দেখিয়া, 
বিনোদিনীর মাতা উচচৈঃস্বরে কীদিয়! 
উঠিলেন? জামাতার সন্ুখে-_এবং 
রোগিণীর সম্মুখে উচ্চৈ:স্বরে কাদিতে 
তিনি ন। পারিয়! ঘর হইতে বাহিরে 
গেলেন। 

রদনী রোদন লঙ্বরগ করিয়া বিনো- 
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দিনীর কাছে বসিলেন। বিনোদিনী 
কাদিতে ছিল_রজনী কাছে বসিল দে- 
খিয়। প্রফুল্লমুখে হাসিল--উৎক্ষিপ্তনয়নে 
রজনীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। 

সেই স্বেহমূয়, আহ্লাদবিক্ষারিত ক- 
টাক্ষ শেলের মত রজনীর বুকে বিধিল 
তখন প্রকৃত কথার কিছু কিছু বুঝি 
রজনী বুঝিতে পারিলেন। 

রজনী জিজ্ঞাসা করিলেন, « বিনো- 
দিনি, কেমন আছ £” 

বিনোদিনী অতি মৃছু হাসি হাসিয়া 
বলিল, “এখন বেশ আছি-_তুমি কেমন 
আছ?” 

রজনী কিছু উত্তর না করিয়া তাহার 
মুখপানে চাহিলেন। বিনোদ্দিনী জিজ্ঞাস! 
করিলেন, 

“দিদি কেমন আছে ?” 

র। ভাল আছে। 

তার পর কথা বলিতে বিনোদিনীর 
চক্ষে জল পড়িল--বলিল, “দিদিকে 
বলিও,) আমি মরিবার সময়ে দেবতার 
কাছে কামন৷ করিতেছি-_দিদি যেন 


বছগদর্শন। 


(ফাস্তন। 


আমার মত সুখী হয়--আমি যেমন 
তোমার কোলে মরিলাম- দিদ্ধিও যেন 
তোমার কোলে তেমনি মরে । 

তখন রজনীকান্ত সকল বুঝিয়া, ক- 
পালে করাঘাত করিলেন। 

বিনোদিনী তাহা দেখিলেন, রজনীর 
হাত ধরিলেন; বলিলেন; “ছি! অমন 
করিও না। দিদিকে ভাল বাসিও-_ 
আমি যে তোমার অন্য প্রাণত্াগ করি- 
লাম,ইহা! যেন দিদি কখনও ন| জানিতে 
পারে।” 

রজনী কাদিতে কাদিতে বলিলেন, 
«পরকালে তুমি সুখী হইবে ।” 

বিনোদিনী বলিলেন, “আজ আমাকে 
দেখ! দিয়া, তুমি আমায় ইহুকালে স্থুখী 
করিলে । আমি তোমায় দেখিয়া মরি- 
লাম” 

এই বলিয়। বিনোদিনী নীরব হইল। 
অধরপ্রান্তে মুছু হাদি না মিলাইতে 
মিলাইতে বিনোদিনী রজনীর ক্রোড়ে 
প্রাণত্যাগ করিল। 

সমাপ্তঃ। 


পশু 59258335৯- 
কমলাকান্তের পত্র। 
পলিটিক্স । 


প্রীচরণেষু,আফিঙ্গ পাইয়াছি। অনেকটা 
আফিঙ্গ পাঠাইয়াছেন-_প্রীচরণকমলেু। 
আপনার শ্রীচরণকমলযুগলেধু- আরও 


কিছু,আফিঙ্গ পাঠাইবেন। 


কিন্তু প্রীচরণকমলযুগল হুইতে কমলা- 
কান্তের গ্রতি এমন কঠিন আল্তঞা কিন্য 
হইয়াছে, বুঝিতে পারিলাম না। আপ- 
নি লিখিয়াছেন যে এক্ষণে নয় আইনে 
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অন্যত্র কিছু পলিটিক্ন কম পড়িবে-_ তুমি 
কিছু পলিটিক্স ঝাড়িলে ভাল হয়। কেন 
মন্কাশয় ? আমি কি দোষ করিয়াছি 
যে পলিটিকৃস সবজেক্ট রূপী আমা ইট 
মাথায় মারিব? কমলাকান্ত ক্ষুদ্রজীবী 
ব্রাহ্মণ, তাঁহাকে পলিটিক্স লিধিবার 
আদেশ কেন করিয়াছেন? কমলাকান্ত 
স্বার্থপর নহে-আফিঙ্গ ভিন্ন জগতে 
আমার শ্বার্থ নাই, আমার উপর পলি- 
টিক্ের চাপ কেন? আমি রাজা, না 
খোষামুদে, ন1 জুয়াচোর, না ভিক্ষুক, ন! 
সম্পাদক, যে আমাকে পলিটিক্স লিখিতে 
বলেন? আপনি আমার দপ্তর পাঠ 
করিয়াছেন, কোথায় আমার এমন স্থূল 
বুদ্ধির চিহ্ন পাইলেন, যে আমাকে পলি- 
চিক লিখিতে বলেন? আফিঙ্গের জন্য 
আমি আপনার খোষামোদ করিয়াছি 
বটে, কিন্ত তাই বলিয়া আমি এমন 
স্বার্থপর চাটুকার অদ্যাপি হই নাই, যে 
পলিটিক্স লিখি । ধিক্‌ ্াঁপনার সম্পাদ- 
কতায়! ধিক আপনার আফিঙ্গ দানে! 
আপনি আজিও বুঝিতে পারেন নাই, যে 
কমলাকান্ত শব্্দা উচ্চাশয় কবি; কমলা- 
কান্ত ক্ষুদ্রীবী পলিটিশ্যান নছে। 
আপনার এই আদেশ গ্রাপ্তে বড়ই 
মনঃক্ষু্ হইয়। এক পতিত বৃক্ষের কাণো- 
পরি উপবেশন করির! বঙ্গদর্শনসম্পা- 
কের বুদ্ধিবৈপরীত্য ভাবিতেছিলাম। 
কি করি! ভরি টাকৃ আফিঙ্গ গলদেশের 
অধোভাগে ঘেন তেন গ্রকারেণ প্রেরণ 
করিলাম। লন্ুখে শিবে কলুর বাড়ী-- 


কমকান্তের পত্র। 
৮ 
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বাড়ীর প্রাঙ্গণে ছই তিনটা! বলদ বাঁধ! 
আছে-_মাটাতে পৌঁত! নাদায় কলু: 
গত্বীর হস্তমিশ্রিত খলি মিশান ললিত 
বিচালিচূর্ণ গোগণ মুদিতনয়নে, সুখের 
আাবেশে কবলে গ্রহণ করিয়া ভোজন 
করিতেছিল। অমি কতকট! স্থিরচিত 
হইলাম-_এখানে ত পলিটিক্স নাই! এই 
মাদার মধ্য হইতে গোগণ পলিটিক্স- 
বিকার শুন্য অক্ুত্রিম সুখ পাইতেছে-__ 
দেখিয়া কিছু তৃপ্ত হইলাম। তখন 
অহিফেণপ্রসাদপ্রমন্ন চিত্তে লোকের এই 
পলিটিক্সপ্রিয়তা সম্বন্ধে চিস্তা করিতে 
লাগিলাম। আমার তখন বিদ্যান্থুন্দর 
যাত্রার একটা গান মনে পড়িল। 


বোঁবার ইচ্ছা কথ ফুটে, 
খোঁড়ার ইচ্ছা বেড়ায় ছুটে, 
তোমার ইচ্ছা বিদ্যা ঘটে 
ইচ্ছা বটে-__ইতাদি। 


আমাদের ইচ্ছা পলিটিকৃস-_হপ্তায় 
হপ্তায়, রোজ রোজ, পলিটিক্স; কিন্ত 
বোবার বাকচাতুরীর কামনার মত, 
খঞ্জের ক্রত গমনের আকাজ্ষার মত, 
অন্ধের চিত্রদর্শনলালসার মত; হিন্দু বিধ- 
বার স্বামিগ্রণয়াকাজ্জার মত; আমার 
মনে আদরের আদরিণী গৃহিণীর আদরের 
সাধের মত, হাস্যাম্পদ, ফলিবার নহে। 
ভাই পলিটিকসওয়ালারা ! আমি কমলা- 
কাস্ত চক্রবর্ভী তোমাদ্দিগের হিতবাক্য 
বলিতেছি, পিয়াদার শ্বশুর বাড়ী আছে, 
তবু সপ্ুদশ অশ্থরোহী মাত্র যে জাতিকে 


৫১। 


জয় করিয়াছিল, তাহাদের পলিটিক্স 
নাই। “জয় রাধে! ভিক্ষা দাও 
গো 1৮ ইহাই তাহাদের পলিটিক্স। 
তত্তিন অন্য পলিটিক্স যে গাছে ফলে, 
তাহার বীজ এদেশের মাটীতে লাগিবার 
সম্ভবনা নাই। 

এইরূপ ভাবিতেছিলাম, ইত্যবসরে 
দেখিলাম শিবু কলুর পৌত্র দশমবর্ষীয় 
বালক, এক কাশি ভাত আনিয়া উঠানে 
বঙিয়! খাইতে আরম্ভ করিল। দুর 
হতে একটা শ্বেতককষ্ণ কুন্ধুর তাহ! 
দেখিল। দেখিয়া, একবার দাড়াইয়া, 
চাহিয়া! চাহিয়া, ক্ষু মনে লিহুবা নিষ্কৃত 
করিল। অমল ধবল অন্নরাশি কাংশ্য- 
পাত্রে কুহ্বমদামবত বিরাজ করিতেছে_ 
কুকুরের পেটটা দিখিলাম নিতাস্ত পড়িয়! 
আছে। কুন্ধুর চাহিয়া চাহিয়া, দীড়া- 
ইয়! দাড়াইয়া, একবার আড়ামোড়া 
ভাঙ্গিয়া হাই তুলিশ। তার পর ভাবিয়া 
চিত্তিয় ধীরে ধীরে, এক এক পদ অগ্র- 
সর হইল; এক একবার কলুর পুত্রের 
অন্পপরিপূরিত বদন প্রতি আড়নয়নে 
কটাক্ষ করে, এক এক পা এগোয়। 
অকম্মাৎ অহিফেণ গ্রসাদে দিব্য চক্ষুঃ 
লাভ করিলাম-_-দেখিলাম, এই ত পলি- 
টিক্স১_এই কুকুর ত পলিটিশ্যন! তখন 
মনোভিনিবেশপূর্বক দেখিতে, লাগিলাম 
যে কুকুর পাক পলিটিকেল চাল চালিতে 
আরম্ত করিল। কুকুর দেখিল--কলু- 
পুজ কিছু বলে না বড় সদাশয় বালক 
কুকুর কাছে গিয়া, থাবা পাতিয়। 


বঙছগদর্শন। 


(ফান্তন 


বসিল। ধীরে ধীরে লাহুল নাড়ে, আর 
কলুর পোর মুখপানে চাহিয়া, হ্যা-হা! 
করিয়া হাপায়। তাহার ক্ষীণ কলেবর, 
পাঁতল! পেট, কাতর দৃষ্টি, এবং ঘন ঘন 
নিশ্বাম দেখিয়! কলুপুত্রের দয়! হইল, 
তাহার পলিটি কল এজিটেশ্ান ফল হুইল; 
--কলুপুত্র একখান! মাছের কীট। উত্তম 
করিয়া চুষিয়া লইয়া, কুকুরের দিকে 
ফেলিয়া দিল। কুম্ধুর আগ্রহনহকারে 
আনন্দে উন্মত্ত হইয়া, তাহা চর্বাণ, 
লেহন, গেলন, এবং হজমকরণে প্রবৃত্ত 
হইল। আনন্দে তাহার চক্ষু বুজিয়! 
আসিল। 

যখন সেই মতস্যকণ্টকসম্বন্ধে এই 
সুমহৎ কার্ধ্য উত্তমরূপে সমাপন হইল) 
তখন সেই সুচতুর পলিটিশ্যনের মনে 
হইল, যে আর একখান! কাটা পাইলে 
ভাল হয়। এইরূপ ভাবিয়া, পলিটিশ্যন 
আবার বালকের মুখপানে চাহিয়া রহিল। 
দেখিল। বালক আপনমনে গুড় তেঁতুল 
মাখিয়! ঘোররবে ভোজন করিতেছে__ 
কুকুহ্পানে আর চাহে না। তখন 
কুন্ধুর একটী ৮০] 210৮৩ অবলম্বন 
করিল-ভাত পলিটিশ্যন, না হবে 
কেন? সেই রাজনীতিবিদ সাহসে ভর 
করিয়। আর একটু অগ্রসর হইয়া! বসি- 
লেন। একবার হাই তুলিলেন। তাহা- 
তেও কলুর ছেলে চাহিয়৷ দেখিল ন!। 
অতঃপর কুক্ধুর মৃছু যৃছু শব্ষ করিতে 
লাগিলেন। বোধ হয়, বলিতেছিলেন হে 
রাজাধিরা্ কলুপুত্র! কাঙ্গালের পেট 
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তরে নাই। তখন কলুর ছেলে তাহার 
পানে চাহিয়। দেখিল। আর মাছ নাই 
-__একমুষ্টি ভাত কুকুরকে ফেলিয়৷ দিল। 
পুরন্দর যে স্থুখে নন্দনকাননে বসিয়া সুধা! 
পান করেন, কার্ডিলেন উলসি বা কার্ডি- 
লেন দেরেজ যে সুখে কার্ডিলেনের টুপি 
পরিয়াছিলেন কুন্ধুর সেই সুখে সেই 
অন্নমুষ্টি ভোজন করিতে লাগিল। এমত 
সময়ে, কলুগৃছিণী গৃহ হইতে নিষ্াস্ত 
হইল। ছেলের কাছে একট! কুকুর ম্যাক্‌ 
ম্যাক করিয়! ভাত খাইতেছে-_দেখিয়! 
কলুপত্বী রোষকষায়িত লোচনে এক 
ইঞষ্টকখণ্ড লইয়! কুকুর প্রতি নিঃক্ষেপ 
করিলেন। রাজনীতিজ্ঞ তখন আহত 
হইয়া, লাঙ্গুলসংগ্রহপূর্ববক বছবিধ রাগ 
রাগিণী আলাপচারী করিতে করিতে 
দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। 

এই অবসরে আর একটি ঘটনা দৃষ্টি- 
গোচর হইল । যতক্ষণ ক্ষীণজীবী কুকুর 
আপন উদরপৃষ্ঠির জন্য বহুবিধ কৌশল 
করিতেছিল, ততক্ষণ এক বৃহতৎকায় বৃষ 
আসিয়া কলুর বলদের সেই খোলবিচাঁলি 
পরিপূর্ণ নাদার মুখ দিয়া জাবনা খাইতে- 
ছিল--বলদ বৃষের ভীষণ শৃঙ্গ এবং স্থুল- 


বৃত্রসংহার ৷ 
শা 
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কায় দেখিয়া, মুখ সরাইয়| চুপ করিয়া 
ধাড়াইয়৷ কাতরনয়নে তাহার আহার- 
নৈপুণ্য দেখিতেছিল। কুকুরকে দূরীক্কত 
করিয়া কলুগৃহিণী এই দস্থ্যতা দেখিতে 
পায় এক বংশখণ্ড লইয়! বৃষকে গোঁ- 
ভাগাড়ে যাইবার পরামর্শ দিতে দিতে 
তত্প্রতি ধাবমানা হইলেন। কিন্ত 
ভাগাড়ে যাঁওয়! দূরে থাকুক--বৃষ এক 
পদ ও সরিল না__এবং কলুগৃহিণী নিকট- 
বর্ধিনী হইলে বৃহৎ শৃঙ্গ হেলাইয়া,তীহার 
হৃদয়মধ্যে সেই শৃঙ্গাগ্রভাগ প্রবেশের 
সম্ভাবনা! জানাইয়! দিল। কলুপত্রী তখন 
রণে ভঙ্গ দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করি- 
লেন। বৃষ, অবকাশমতে নাদ1 নিঃ- 
শেষ করিয়া হেলিতে ছুলিতে স্বস্থানে 
প্রস্থান করিল। 

আমি তাবিলাম যে এও পলিটিক্স । 
ছুই রকমের পলিটিক্স দেখিলাম--এক 
কুন্ুরজাতীয়, আর এক বুষজাতীয়। 
বিশ্মার্ক এবং গর্শাকফ এই বৃষের দরের 
পলিটিশ্যন--আর উল্মি হইতে আমা- 
দের পরমাত্ধীয় রাজ! মুচিরাম দাস বাহা- 
দূর পর্যাত্ত অনেকে এই কুকুরের দ্বরের 
পলিটিশ্যন। 


বৃত্রসংহার। , 


দ্বিতীয় সংখ্যা । 


ংশ অধ্যায়ে রুতদ্রপীড়ের রণ। রণে 
রুদ্রপীড় দেবগণকে পরাতৃত করিলেন। 
দেবগণ স্বর্্বার হইতে তাড়িত হইয়া 


তগ্নোৎসাহের সহিত পরামর্শ করিতে- 
ছিলেন-বৃত্র এবং বৃত্রপুক্র ইন্ত্রেতর 
দেবের অজেয়--অতএব ইন্ত্র বতদিন 
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না আমেন, ততদিন রণকর্লেশ বৃথ! 
সহ । 


হেন কালে শৃন্যে ভৈরব নির্ধোষ 
কোদওটক্কারে,__যুড়ি শত ক্রোশ 
ঘন সিংহনাদে পুরে শুন্য দুর, 
ঘন সিংহলাদে পুরে সুরপুর, 
অমর দানব শূন্যেতে চায়; 


দেখে--ইন্দ্রধথ গগন যুড়িয়। 
শোভে মেঘশিরে ছুলিয়! ছুলিয়!, 
নামে ধীরে ধীরে দেব আথগুল, 
মস্তক বেড়িয়! কিরণমণ্ডল 
চির পরিচিত স্থুনীল তন্থু। 


একবিংশ অধ্যায় অতি উচ্চশ্রেণীয় 
কাব্য। জগন্মাতা রুদ্রাণী, এবং ত্রিদেব 
ইহার অভিনেতৃগণ। কুদ্রাণী, ইন্্া- 
নীর অপমানে মর্্মপীড়িত। হুইয়! বৃত্র- 
বধের পরামর্শ জন্য ব্রঙ্গার সদনে 
গেলেন। ব্রহ্মলোকের বর্ণনা অসাধারণ 
কবিত্বপূর্ণ £-- 
দেখিল। সে মহাশ্‌নো, অনন্ত ব্যাপিয়া, 
কিরণমণ্ডলাকার বিপুল পরিধি। 
ব্রহ্মার পুরীর প্রাস্তরেখা--শোভাময়, 
অদ্ভুত আলোকে ! নীল অনস্তের কোলে 
নিরন্তর খেলে যেন ভান্ুর হিল্লোল, 
বিবিধ স্থুবর্ণ নীলবর্ণে মিশাইয়। ! 

“চারি দিকে। 
ঘেরি সে মহামণ্ডল-_কিরণ-পুরিত-- 
পার্থ নিম্ন উর্ধ দেশে অপূর্ব মুরতি 

.. নবীন ত্রক্মাগুরাজি সতত নির্গত ! 
দেখিলেন জগদস্বা গ্রসুম্ন অন্তরে 


বঙ্গদর্শন। 


(ফান্তন। 


সে ব্রহ্গাগওকুল-গতি অকৃল শুন্যেতে। 
কত দিকে, কত রূপে, কত শোভাময় ! 
ভেদি মে তান্ুমণ্ডল গ্রাবেশিলা সতী 
বিশ্বমোহফর ব্রঙ্ধলোক মধ্যভাগে । 
দেখিল! সেখানে সীমাশূন্য মহাসিন্ধু 
মদৃশ বিস্তার_ন্লোত-পারাবার় ঘোর; 
তবঙ্গিত লদ[,-ঘূর্ণামান উর্দিরাশি 
নিংশবে সতত ভীম আবর্তে ঘুরিছে 
বিধাতার আসন ঘ্েরিয়।। মিরাকার, 
নির্ঘাণ,নির্জেযোতিঃ, আভা হীন, তাপশুনা, 
গে স্রোত: উর্মির সিদু; উর্ধদেশে তার 
ৰাম্পরাশি কুগ্ধমতম মগ্ডলে মগুলে-_. 
যথা শুভ্র মেঘরাশি গগনে লঞ্চার ) 
সুরিছে অদ্ভুত বেগে__অতিস্তা মানসেঃ 
অচিস্তা কবি-কল্পনে__সে বাম্পমণ্ডলী, 
আবর্ত ভিতরে কোটী আবর্ভ যেন বা! 
জনমি তাহার মৃছ আলোক-মগ্ডল 
ব্যাপিছে অনস্ত-তন্ু-_কেন্ত্র আভাময়; 
আভাময় সুম্মভর তরল কিরণ 

সে কেন্দ্রের চারিধারে ; দূরতর বত 
তত গাঢ়তর দৃঢ় পরমাণুত্রজ __ 

বায়ু, বন্ধি, বারি, ধাতু মৃৎ.পিগুরূপে। 
ছুটিছে অনস্তপথে সে পিও-কলাপ 
হুর, চত্ত্র, ধূমকেতু, নক্ষত্র আকারে 
নান! বর, নান! কায়--অপূর্ব নিনাদে 
পুরিয় অন্বরদেশ) কোথাও ফুটিছে 
মনোছর! মন্থদ-ভূবন মোহুমন়্ ! .. 
বিরাজে সে উর্দ্িময় অকৃল অর্ণবে 
বিধির শ্জনানন--অচিস্তয নিগমে ! 
ভারি ধারে সে আমন ঘেরি নিরম্তর 
ছুটিছে তরঙগমাল! নুটিতে নুটিতে 
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উঠিছে আসনদণ্ডে আনন্দে খেলায়ে ; 
হেন ক্রীড়ারঙ্গে রত সে তরঙ্গরাজি 
খেলিছে আসন-পার্থেঃ বিধি পদাম্ুজ 
যখনি পরশে তায়, তথনি সহসা 

সে অপূর্ব ক্রোতমালা জীবনমণ্ডিত, 
পূর্ণ নিরমল রূপ জীবাম্মা সুন্দর 
পূর্ণ ব্রহ্ম দ্যোতিঃরেখা অঙ্গে পরকাশ। 
পুলকিত পদ্মযোনি হেরেন হরষে 

সে জীব-আত্মা মণ্ডলী; হেরেন হরষে 
সৃষ্টির ললাম শ্রেষ্ঠ জীবের চেতন, 
দেব-নর-গ্রাণি দেহে স্েহ-হুখাধার ! 


লাপ্লাস বৈজ্ঞানিক যুক্তি উদ্ভুত করি- 


লেন; হর্যট স্পেন্দর তাহার বিচিত্র- 


ব্যাখা! করিলেন। দ্বণিত বঙ্গদেশের 
একজন কবি তাহাতে কাব্যের মোহময় 
স্বধা সিঞ্চিত করিলেন । 

ব্রহ্মা বিষ্টুর কাছে গেলেন; এবং 
বিষণ ও উমার সহিত কৈলাশে উপস্ষিত 
হইলেন। কৈলাশের ফুলবেঞ্চে হুকুম 
হঈল যে অকালে বৃত্রের নিধন হউক ।. 

দ্বাবিংশ শ্ব্গের আরস্তে ;- 


বঙিয়৷ অস্থুর-পার্খে অস্ুর-ভামিনী 7; 
নবীন নীরদরাশি, লুকায়ে বিজুলি হাসি, 
, বুকে ইন্ত্রধনু-রেখা, ঢাকিয়া মিহির,. 

পরশি ভূধর-অঙ্গ রছে যেন স্থির! 


যেন ঢল ঢল জলে নীলোতৎপলদল, 


গ্রসারিত নেত্রস্বয়। দৈত্যমুখে চাছি রয়, 


নিষ্পন্দ শরীর, ধীর, গম্ভীর বদন, 
ন৷ পড়িলে ধারাজ্ল অলদ যেবন ! 


, খ্রন্দরলা একটু সোহাগ, শারপ্ত করি- 


বৃত্রসংহার | 
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লেন। ইন্দ্রাণী জিতিয়া গিয়াছে, সেই 
ঝালে গা! জলিতেছিল। বৃত্রাস্থর বখন 
জিজ্ঞাসা করিলেন, এ ভাব কেন? 


. মছিষধী তখন ছুঃখের কানা কাঁদিতে 


আরক্ত'করিলেন'। «শচী আমায় নাতি 
মারিয্নাঃ বৌ কাড়িয়! লইয়া গিয়াছে ।” 
অস্থুর বড় রাগিয়া উঠিল। তখন এজ্জ্রিলা 
যথায় স্থমেরুশিখরে ইন্দুবালাকে লইয়া 
শচী নির্বিঘ্ে অধিষ্ঠান করিতেছে, তাহ! 
দেখাইতে লইয়া গেল। বৃত্র দেখিতে 
অমরার প্রাচীরে উঠিলেন। 

তখন দেবদৈত্যে তুমুল সংগ্রাম বাধিং 
য়াচে। রুদ্দরপীড় অস্থুত সংগ্রাম করিয়া। 
দেবসেনা বিমুখ করিতেছে। 
সময়ে. বৃত্র. গ্রাচীরে উঠিলেন। 


এমত্ত 


দেখিল অনুর সর গ্রাচীর-শিখরে 
গাঢ় ঘুনরাশি গ্রায় বৃন্ধান্থুর মহাকায় 
দাড়ায়ে, বিশাল হস্ত শূন্যে গ্রসারিয়!, 
আশীর্বাদ করে যেন পুন্রে সঙ্কেতিয়]। 


চঞ্চন নিবিড় কেশ উড়িছে পবনে, 
ধিশাপ ললাটস্থল, শ্রবণে বীর-কুণ্ডল 
ধটিন। বেষ্টিত কটি প্রস্থত উরস; 
তিন নেত্রে অরুণের রক্কিমা-পরশ |. 


বৃত্র পুর্রকে নাধুবাদ করিয়া উত্মাহি্ 
করিলেন ।. 24 


“মা ভৈ মা তৈ” শব্দে ভীষণ নিনাদি 
কহিল দগ্নদেস্বর “হের পুত্র ধন্ুধর, 
ক্ষণকাল নিবার এ মুর গথিগণে, 
এখনি বাহিনী সঙ্গে প্রবেশিব বরণে 1১, 


৪ 


বৃত্রান্থুর চলিয়৷ গেলে, কুদ্রপীড় মকল 
দেবগণকে পরাভূত করিয় ইন্দ্রের সঙ্গে 
রণে প্রবৃত্ত হইলেন। এবং দেবরাজের 
হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলেন। 

দ্বাবিংশ সর্গ যেমন বীররসে পরিপু, 
ত্রয়োবিংশ সর্গ তেমনি করুণারসে। 
ক্ষদ্রপীড়ের নিধনবার্তভা শুনিয়! বীর বৃত্রের 
গম্ভীর কাতরতা এবং দ্বেষ হিংসাপূর্ণ। 
উত্রিলার তেজোগর্ব অমর্ষস্থচিত রোদন 
উভয়ই কবির শক্তির পরিচয়ের স্থল। 
আমর! এই কাব্যের প্রথমভাগ হইতে 
অনেক উদ্ধৃত করিয়াছি এজনা, আমরা 
আরও উদ্চৃত করিতে অনিচ্ছুক। কিন্ত 
এক্িলাবিলাপ হইতে কিয়দংশ উদ্ধত 
না করিলে এন্দ্রিপার চরিত্রের সুসঙ্গতি 
স্পষ্টাকৃত হয় না £- 


«কি কব, হে দৈত্যনাথ,না শিখিল! কতু 
ংগ্রামের প্রকরণ রন্দ্রিল! কামিনী ! 
নহিলে সে দেখা”তাম কার সাধ্য-হেন 
এক্ডিলার পত্রে বধি তিষ্ঠে ব্রিভূবনে ? 
জ্বালা,তাম ঘোর শিখা, চিত্ত দহে যাহে, 
সেই তস্করের চিত্তে--জায়াচিত্তে তার 
জআলা”তাম পুল্রশোক চিতা ভয়ঙ্কর ! 
জানিত সে দানবীর প্রতিহিংসা কিবা 1, 
সহসা পড়িল ঢৃষ্টি দনুজ-বামার 
রুদ্রপীড়-রণ-সাজে ; হেরি পুল-সাজ 
হৃদয়ে শোকের সিন্ধু বহিল আধার ! 
বছিল শোকাশ্রধারা গণ্ড ভিজাইয়! ! 


এই ঘোর রণবাদ্যের সঙ্গে নারীহৃদ- 
য়ের মধুরনাদিনী বীণানতন্ত্রীও খাজে )-- 


বজদর্শন। 


(ফাস্তন। 


“কে হরিল1? কারে দিলা,অহে দৈত্যরাজ, 
আমার অমূল্য নিধি 1স্ হৃদয় মাণিক্‌! 
আনি দেহ এই দণ্ড তনয়ে আমার-_ 
দৈত্যনাথ, আনি দেহ রুদ্রপীড় মম ! 
এমনি করিয়া বক্ষে ধরিব ভাহায়, 

এমনি করিয়া! ভিজাইব অক্র-নীরে 

সেই চারু চন্দ্রানন! দৈত্যকুলমণি 
দেখিব হে একবার ! জীবন পীযৃষে 
জুড়াব তাপিত দেহ !_-এ জগত মাঝে 
“ম1” বলিতে ধন্দ্রলার কেবা আছে আর 
“ধরাসনে নহ, ৰৎস, জননীর কোলে" 
বলিব যখন তার মস্তক চুষ্বিয়া, 

নিদ্রা ত্যঞ্ধি তখনি উঠিবে পুল্র মম-_ 
দৈত্যপতি এনে দেও সে ধন আমার ।”” 


পুত্র শোকাতুর বৃত্র 


স্কুরিত-নাসিকা, 
বিশ্কারিত-বক্ষঃস্থল, দাপটে সাপটি 
ভীষণ ভৈরব শুল, কছিল! উচ্চেতে 
“সাজে! রে দানববুন্দ--সংহারের রণে।”” 


এই রণসজ্জ। অতিশয় ভয়হ্করী। পর- 
দিন হুর্যযোদয়ে রণ হইবে-দানব- 
পুরীতে সেই কালরজনীতে ভীষণ রণ- 
সজ্জা হইতে লাগিল। পরদিন দানবকুল 

ংস হইবে। আমর! সেই ভরগ্করী 
রণসজ্জার কথ উদ্ধৃত করিতে পারিলাম 
না-__ছুঃখ রছিল। কৃতাস্তের কালছায়! 
আসিয়! সেই পুরীর উপর পড়ির়াছে__ 
গভীর মানসিক অন্ধকারে অন্ুরপুরী 
গ্রাহমান হইয়াছে__কালসমুদ্র উদ্বেল- 
নোন্ুখ দেখি! কৃণস্থ জন্তসমূহের ন্যায় 


১২৮৪) 


অস্থুরপুরমহিলাগণ বিত্রস্ত হইয়া উঠি- 

য়াছে। আগামী বৃত্রসংহারের করাল 

ছায়৷ অসুরের গৃহে গৃহে পড়িয়াছে। 
চতুর্বিংশ নর্গে বজ্জাঘাতে বৃত্রবধ এবং 


কাব্যসমাপ্তি। দেবদানবের আশ্চর্য্য 
রণ। 

লহরে লহুরে 
সাগর তরঙ্গ তুল্য বিপুল বিশাল 


ছলিয়!, ভাঙিয়!, পুনঃ মিলিয়! আবার, 
চলিল দনুজদল সেনানী চালনে। 
দৈতধ্বজ৷ উড়িছে গগনে মেঘাকার ! 
ঝক্‌ ঝকৃ কিরণ চমক্‌ অন্ত্র'পরে, 
রথধবজ কলসে, তন্থুত্রে ধন্ুহছুলে,_ 
ঝকিছে কিরণোচ্ছাস দিগন্ত ব্যাপিয়!! 


উভয় দলের সমবেত সেনামধ্যে যখন 
ইন্দ্র রণসজ্জা করিয়! উচ্ৈঃশ্রবার পৃষ্ঠে 
আরোহণ করিতেছিলেন এমত সময়ে 
সর্বহাসিনী, সর্বভাষিণী, সর্বনাশিনী 
চপল! সুমেরুহইতে সেখানে আসিয়া 
উপস্থিত হইল । 


এতবলি শচীনাথ চপলার পানে 
চাহিলা৷ প্রফুল্প'মতি ; হেরিলা-_রঙ্গিণী 
দেখিছে নিশ্চল আঁখি বজ্রকলেবর, 
দৃষ্টিপথে চিত্তহারা যেন! ইন্দ্রে হেরি 
সলজ্জ-বদনে বাম! মুদিল নয়ন; 
রাঙিল ন্ুগণ্ডতল, কাপিল অধর। 
বিশ্যয়ে সুরেন্দ্র এবে দেখিলা এ দিকে 
ভীমূপ ত্যজি বজ দিব্য তেজোময় 
ধরেছে অপূর্ববমুর্তি-বিধি-হরি-হর 
তেপ্গে নিত্য সচেতন! হেরিছে সঘনে 


বৃত্রমংহার। 


৫২৫ 


স্থিরসৌদামিনী-শোভা অস্থির নয়নে ! 
হাসিল! বাব, আজ্ঞ। দ্রিল! মাতলিরে 
আনিতে কুন্ুযদনাম ; কহিল! “চপলে, 
পুরাব বাসনা তোর--লাবণ্যে মিশাব, 
আজি স্থররণভূমে, ভ্রিলোক সাক্ষাতে, 
তেঞঃকুলেশ্বর বজ্জে; বিবাহ উৎসব 
হবে পরে ।” মাতলি আনিলা পুষ্পমাল! 
দিল। সুখে ইন্দ্রকরে) আননে বাসৰ 
অর্পিল। চপলা বন্ধে সে কুস্থমদাম। 
সবয়স্বর! হইল| চপল! মননুখে, 
বরিল লাবণ্যরাণী তেজঃকুলরাজে, 
অমর সমরক্ষেত্রে-_বৃত্রবধ-দিনে ! 


পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে এ 
বিবাহে বঙ্গদর্শন ঘটক । রূপ ও তেজের 
পরিণয়ে বঙ্গদর্শন চিরকাল ঘটকালি 
করে, আমর বঙ্গদর্শনকে এই আশী- 
র্বাদই করি। 

তুমুল সংগ্রাম বাজিল। বাসব ও 


জয়ন্তের পরাভবার্থ বৃত্র শৈবশুল নিক্ষেপ 
করিলেন__ 


ছুটিল ভৈরব শূল ভীম মূর্তি ধরি 
মহাশুন্য বিদারিয়!, কালাগ্নি জলিল 
প্রদীপ্ত ত্রিশূল অঙ্গে! হেনকালে, হাঁয়, 
বিধির বিধান গতি কে পারে বুঝিতে, 
বাহিরিল শ্বেতবাহু কৈলাসের পথে 
সহসা বিমানমার্গে, শুল মধ্যস্থলে 
আকর্ষি অদৃশ্য হৈল নিমেষ তিতরে 1 
অদৃশ্য হইল শৃল মহাশূন্য.কোলে ! 


শুল ব্যর্থ দেখিয়! বৃ্ণ 


€২৬ 


ঘোর নাদে বিকট চীৎকারি, 
লম্ফে লক্ষে মহাশূনো ভীম ভূজ তুলি 
ছি'ড়িতে লাগিল৷ গ্রহ নক্ষত্র মণ্ডলী, 
ছুড়িতে লাগিল ক্রোধে--বাসবে আঘাতি 
আঘাতি বিষমাঘাতে উচৈঃশ্রবা হয়। 
ব্রহ্মাণ্ড উচ্ছিন্ন প্রায়-_-কাপিল জগৎ! 
উল্লাড় স্বর্গের বন-_-উড়িল শুন্যেতে 
স্বজাত তরুকাণ্ড! গ্রন্থ, তারাদল, 
খসিতে লাগিল যেন প্রলয়ের ঝড়ে ! 
উছলিল কত সিম্ধু, কত ভূমণ্ডল 
খও খও হৈল বেগে-_চূর্ণ রেণুপ্রাত্ম ! 
সে চীৎকারে,সে কম্পনে বিশ্ববাসী প্রাণী, 
চন্ত্র, সুর্য, শূন্য, গ্রহ, নক্ষত্র ছাড়িয়া, 
ছুটিতে লগিল ভয়ে, রোধিয়! শ্রবণ 
কৈলাস, বৈকুষ্,ব্রঙ্গলেকে !_ সে গ্রলক্ে, 
স্থির মাত্র এ তিন ভুবন! মহাকাল 
শিবদূত কৈলাস ছয়ারে নন্দী দ্বরী 


বজদর্শন। 


(ফান্তন। 


কাপিতে লাগিল ভয়ে! কাপিতে লাগিল, 
ব্রন্মলোকে ব্রদ্মার তোরণ ঘন. বেগে ! 
কাপিল বৈকু$দ্বার ! ঘোর কোলাহল, 
সে তিন ভুবন মুখে, ঘন উচ্চৈঃস্বর__ 
“হে ইন্দ্র, হে সুরপতি,দস্তোলি নিক্ষেপি 
বধ বৃত্রে-_বধ শীঘ্র-বিশ্ব লোপ হয়!” 


তখন ইন্দ্র বজজ ত্যাগ করিলেন। 


ছুটিল গর্জিয়া বজ্ভ ঘোর' শুন্য-পথে, 
উনপঞ্চ!শৎ বাযু সাঙ্গ দিল যোগ, 
ঘোর শবে ইরম্মদ-অগ্সি অঙ্গে মাথি, 
আবর্ত পুক্কর মেঘ ডাকিতে ভাকিতে 
ছুটিতে লাগিল সঙ্গে ; মেরু উদ্জলি 
ক্ষণপ্রভা খেলাইল; দিত্বগুল যেন 
ঘোর রঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয় চলিল !' 


বজ্সাঘাতে বৃত্র প্রাণত্যাগ করিল ।, 
ক্রমশঃ । 


--০ বিডি নটি ৮০ 
কাল বৃক্ষ ৷ 


ঙ 
খুরিয়া ঘুরিয়া ঝরিতেছে পাতা 
শ্বাসিয়া শ্বাসিয়া বহিছে বায়ু 
কাল হতে পল পড়িছে খ্সয়! 
ক্রমশঃ যেতেছে জীবের আ.যু 
চি ৪ 
সকলি যেতেছে--নকলি যবে 
এ জগত মাঝে রবে না কেহ 
আশার আনন্দ--নিরাশ! বেদনা-- 
ধুলাতে লুটাবে দোণার দেছ। 


১৪ 
এই যে তখন দেখিনু প্রভাতে 
রঞ্িয়া গগন অপূর্ব রাগে: 
উঠিল তপন সোণার' বরণ 
সে চিত্র এখনো হৃদয়ে জাগে ।' 
৪ 
কোথা সে উবার সুষম! এখন 
কোথ! সে ললিত লোহিত বিভা, 
দেগ্জনা ভূবন ভত্ষিছে আধারে 
নিশিতে বিলীন হতেছে দিবা । 


১২৮৪) 


৫ 


এই যে সে দিন হৃদয়মাঁঝারে 
রোপিলে যতনে আশার তরু 

না ফলিতে ফল শুকাল পাদপ 
সে হৃদি এখন হইল মরু। 


চা 


এই যে সে দ্রিন খোদিলে কাননে 
সুন্দর সরসী সলিলে ভরা,_- 
নিদাঘ আইল শুকাল সলিল 
নীরস হইল সরল ধরা। 


ঘা] 


ভালবেসে তারে প্রাণের! অধিক 
স্থখ আশে আমি সপিন্ত প্রাণ ) 
নিদয় হইয়ে গেল সে চলিয়ে__ 
এ হৃদি করিয়ে চির শ্শান। 
টি 
ভেবেছিনু আমি সখার সহিত 
যাপিব যামিনী জাগিয়৷ থাকি 
নিড্রিত দেখিয়া! গেল সে চলিয়া__ 
জনমের মত দিলেক ফাকি! 
নি 
জাগ্রতের ছুংখ কহিব কাহারে 
যদি কভু পাই সখার দেখা 
আর না ঘুমাব হয়ে অচেতন 
আর ত নারিবে করিতে এক!। 
১৪ 
ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঝরিতেছে পাতা 
স্বাসিয় শ্বাসিয়! বহিছে বায়ু 
কাল হতে পল পড়িছে 'খসিয়। 
ক্রমশঃ যেতেছে জীবের আমু। 


ক্ষাল বৃক্ষ । ৫২৭ 
শা 


১১ 
ক্রমশঃ যেতেছে-_ ক্রমশঃ আঁসিছে 
ক্রমশঃ ছুটিছে অণুতে অণু, 
নৃতন হতেছে পুরাতন ভ্রমে 
পুরাণ ধরিছে নৃতম তন্থু। 
১২ 
মেথেতে মেঘেতে মিশাযমে যেতেছে 
আলোফে আলোক হ'তেছে লীন 


* সিস্কুর সলিল শোধিছে তপন, 


নিশি পাছে পাছে ছুটিছে দিন। 
১৩ 


চির আবর্ভন--চির চঞ্চলত! 
নাহিক বিরাম তিলেক তরে, 
কেবলি ঘুরিছে-_কেবলি ঝরিছে 
দেখিলে প্রাণ যে কেমনি করে! 
১৪ 
রিয়া ঘুরিয়া ঝরিতেছে পাতা 
স্বাসিয়। শ্বাসিয়া বহিছে বায়ু 
কাল হতে পল পড়িছে খসিয়। 
ক্রমশঃ.যেতেছে জীবের আয়ু । 
১৫ 
বহিছে সমীর ঝরিছে পল্লপৰ 
ঘুরিয়া খুরিয়া বিটপীতলে 
অমনি ধরণী অগত জননী 
ধরিছে টানিয়া কোমল কোলে। 
৪ ১৬ 
দেখিতে দেখিতে হুল স্তপাফার 
আর যে দেখিতে পরাণ কাদে, 
অমনি করিয়া গিয়াছে বরিয়া 
যত আশা মোর জাছিল হদে। 


৫১০৮ 


১৭ 
অমনি করিয়া! পড়িবে ঝরিয়া 
রবি শশী তারা দেখিছ যত,-_- 
অমনি করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়! 
পড়িবে বিটপী-পত্রের মত। 
১৮ 
অমনি করিয়া! এ তন্তু আমার 
পড়িবে ঝরিয়া পত্রের কাছে-- 
অমনি করিয়া খসিবে আমার 
যত কিছু শ্রিয় জগতে আছে! 
১৯ 
বেল! গেল, রবি ডুবিছে ক্রমশঃ 
কাল মেঘে কিবা! করিয়া আল 


বজদর্শন। (ফান্তন 


এখনি সে রাগ বিলীন হইবে 
ঘেরিলে সন্ধ্যার তিমির জাল। 
যা 
এখনে! নীরবে"ঝরিছে পল্লব 
কতই এখনও ঝরিবে আর,-- 
এ চির পতন না.জানি কখন 
কবে সমাপন হইবে তার! 
২১ 
ঘুরিয়। ঘুরিয়! ঝরিতেছে পাত! 
শ্বাসিয়া শ্বাসিয়া বহিছে বায়ু 
কাল হতে পল পড়িছে খনিয়! 
ক্রমশঃ যেতেছে জীবের আযু। 
শ্রীগোপালকষ্ণ ঘোষ। 


বঙ্গদর্শন | 


মাসিক পত্র ও সমালোচন । 
১০৩০১৩০ 
পঞ্চম খণ্ড । 


০০০৩০৩০১০০০ 


সংযুক্ত 


১1 
নি 
নিশীথে শুইয়া, রজত পালক্কে 
পুঙ্পগন্ধি শির, রাখি রামা অঙ্কে, 
দেখিয্বা স্বপন, শিহরে সশক্ষে 
মহিষীর কোলে, শিহরে রাঁয়। 
চমকি শ্থন্দরী নৃপে জাগাইল 
থলে প্রাণনাথ, এ বা কি হইল, 
লক্ষ যোধ রখে, যে ন। চমকিল 
মহিষীর কোলে সে ভয় পায়! 
চি 
উঠিয়ে নৃপতি কহে মৃছ বাণী 
যে দেখিনু শ্বপ্র, শিহরে পরাণি, 
স্বর্গীয় জননী চৌহানের রাণী 
বন্যহস্তী তারে মারিতে ধায়। 
ভরে ভীত প্রাণ রাজেন্্রঘরণী 
আমার নিকটে আসিল অমনি 
' ধলে পুত্র রাখ, মরিল জননী 
বন্যহস্তিগুণ্ডে প্রাণ ব। যায় ॥ 


স্ব । 


৩ 
ধরি ভীম গদা! মারি হস্তিতৃণ্ডে, 
নম! মানিল গদা, বাড়াইয়! শুণ্ডেঃ 
জননীকে ধরি, উঠাইল মুণ্ডেঃ 
পাড়িয়! ভূমেতে বধিল প্রান । 
কুশ্বপন আজি £দখিলাম রাণি 
কিআছেবিপদ কপালে নাজানি 
মত্বহস্তী আসি বধে রাজেন্দ্রাণী 
আমি পুজ নারি করিতে ত্রাণ ॥ 
৪ 
শুনিয়াছি নাকি তুরফের দল 
আমিতেছে হেথ!, লজ্ৰ হিমাচল 
কি হুইবে রণে, ভাবি অমজলঃ 
বুঝি এ সামান্য স্বপন নয়। 
জননী রূপেতে বুঝিবা শ্বদেশ ; 
বুঝি বা তুরফ্ষু মত্ত হস্তী বেশ, 
বাং বার বুঝি এই বার শেষ, 
পৃথীরাজ নাম বুঝি না রয় ॥ 





* পৃথীয়াজের মহিষী-কান্যকুজ রাজার কন) 


ধক 


৫৩২ 
এ 


শুনি পতিবাণী যুড়ি ছুই গাঁণি 
জয় জয় জয়! বলে রাজরাণী 
অয় জর জয় পৃর্থীরাজে জয়__ 
জয় জয়ক্সয়! বলিল বাম|। 
কার সাধ্য তোমা করে পরাত্ব 
ইন্ত্র চন্ত্রযম বরুণ বাসব! 
কোথাকার ছার তুরফ পহলব 
জয় পৃর্থীরাজ প্রর্থিত নাম! ॥ 


ঙ৬ 


আসে আন্থক না পাঠান পানর, 
আসে আস্থক না! আরবি বানর, 
আসে আন্মকনা নর বা অমর 

কার সাধ্য তব শকতি সয়? 
পৃ্থীরাজ সেনা! অনন্ত মণ্ডল 
পৃথ্থীরাজ ভূজে অবিজিত বল 
অক্ষয় ও শিরে কিরীট কুগুল 

জয় জয় পৃ্থীরাজের জয় ॥ 


এত বলি বাম! দিল করতালি 
দিল করতালি জয় জয় বলি 
ভূষণে শিক্জিনী, নয়নে বিজলি 
দেখিয়া হাসিল ভারতপতি। 

সহসা কম্কণে লাগিল কম্কণ, 
আঘাতে ভাঙ্গিয়া খসিল তৃষণ 
নাচিয়৷ উঠিল দক্ষিণ নয়ন, 

কবি বলে তালি না দিও সন্তি।। 


বঙগদর্শন। 


(চৈত্র। 


২। রণসজ্জ|| 


্া 


রণসাজে সারে চৌহানের বল, . 
অশ্ব গজরথ পদ্দাতির দল, 
পতাকার রবে পবন চঞ্চল, 

বাজিল বাজনা--ভীষণ নাঁদ। 
ধুলিতে পুরিল গগন মণ্ডল 
ধুলিতে পুরিল যমুনার জল, * 
ধুলিতে পূরিল অলক কুস্তল, 

যথ! কুলনারী গণে এমাদ ॥ 
২ 


দেশ দেশ হতে এলো রাজগণ 
স্ব'নেশ্বর পদে বধিতে ধবন 
সঙ্গে চতুরঙ্গ সেন! অগণন-_ 
খড় বন্ধী চর্ী ধাস্থুকী ধীর। 
মদ্দার* হতে আইল সমর 
আবু হতে এলে ছুরস্ত গ্রমর 
সিন্ধু বারানলী প্ররয়াগ ঈশ্বর; 
উছলে কীপিয়৷ কালিন্দী-নীর ॥ 


৩ 


৩৭1 ধাকাইয়া চলিল তুরঙ্গ 

ওও 'আছাড়িয়া চলিল মাত 

ধনু আক্ষালিয়া--শুনিতে আতঙ্গ-_ 
দলে দলে দলে পদাতি চলে। 

বসি বাতায়নে কনৌজনদ্দিনী 

দেখিলা অদূরে চলিছে বাহিনী 

ভারত তরস1,  ধরম রক্ষিণী-_ 

সিল! সুন্দরী নয়ন জলে ॥ 


* মেবার সমর সিংহ। 


১২৮৪1) 


ছি 

সহস! পশ্চাতে দ্ে'খল স্বামীরেঃ 
মুছিল। অঞ্চলে নয়নের নীরে, 

যুড়ি ছুই কর বলে “হেন বীরে 

_.. বণ সাজে আমি সাজাৰ আনম । 
পরাইল ধনী কবচকুণগুল 
মুকুতার দাম বক্ষে বণনল 
ঝলমিল রতু কীরিটি মণল 

ধনু হস্তে হানে রাজেন্ত্ররাজ || 


৫ 

সাজাইয়া নাথে যোড় এর পাণি 
ভারতের রাণী কহে মুছ্‌ বাণী 

“সুথী গ্রাণেশ্বর তোমায় ধাখানি 

এ বাহিনীপতি, চলিলা রণে। 

লক্ষ যোধ প্রভু তব আজ্ঞাকারী, 

এ রণসাগর়ে তুমি হে কাওারী 
মথিবেষে সিস্কু নিয়ত প্রহারি 


সেনার তরহ্ব তরঙ্গসনে ॥ 
ঙ 


আমি অভাগিনী জনমি কামিনী 
অবরোধে আজি রহিন্থ বন্দিনী 
না হতে পেলাম তোমার সঙ্গিনী, 
অর্ধাঙ্গ হইয়া! রহিন্ু পাছে। 
যবে পশি তুমি সমর সাগরে 
খেদাইবে দূরে ঘোরির বানরে 
না পাব দেখিতে, দেখিবে ত পরে, 
ভব বীরপন1 ! না রব কাছে।। 
৭ 
সাধ প্রাণনাথ সাধ নি কাজ 
ভূমি পৃর্ীপতি মহা মহারাজ 
হানি শত্রশিরে বাসবের বাজ 
ভারতের বীর আইন ফিরে। 


সংযুক্ত] । 


এ 
নহে যদ্দি শু হয়েন নির্দয় 
যদি হয় রণে পাঠানের জয় 
না! আসিও ফিরে ;--দেহ যেন রয় 
রণক্ষেত্রে ভাসি শত্রু রুধিরে ॥ 
৮ 
কত সুখ প্রভূ, ভুঞ্জিলে জীবনে ! 
কি সাধ বাবাকি এ তিন ভূবনে ? 
নর গেল প্রাণ, ধর্মের কারণে ? 
চিরদিন রহে জীবন কার? 
যুগে যুগে নাথ ঘোষিবে সে ষশ 
গৌরবে পুরিত হবে দ্দিগ দশ 
এ কান্ত শরীর এ নব বয়স 
স্বর্গ গিয়ে প্রভূ পাবে আবার ॥ 
নি 
করিলাম পণ শুনছে রাজন 
নাশিয়া ঘোরীরে, জিনি এই রণ 
নাহি যতক্ষণ কর আগমনঃ 
না খাইব কিছু, না করি, পন । 
জয় জয় বীর জয়পৃথ্থীরাজ! 
লভ পূর্ণ জয় সমরেতে আজ 
যুগে যুগে প্রভূ ঘোধষিবে এ কাজ 
হুর হর শস্তে! কর কল্যাণ 
১০ ্ 
হুর হর হর! বমবমকালী! 
বম বম বলি রাজার ছুলালি, 
করতালি দ্িল-_-দিল করতালি 
* রাজ রাজপতি ফুল হৃদয়! 
ডাকে বাম! জয় জয়পৃ্থীরাজ 
জর জয় জয় জর পৃরবীরাজ-_ 
জয় জয় জয় জয়পৃর্থীরাজ 
কর, ছুর্গে, পৃর্থীরাজের জয় ॥ 


৫৩২ বজমর্শন। 


১১ 


গ্রসারিয়া রাজা! ' মহা! ভুজছ্বয়ে, 
কমনীয় বপু, ধরিল হৃদয়ে, 
পড়ে অক্রধারা চারি গণ্ড বয়ে, 
চুন্বিল স্ুবাহু চন্্রবদনে | 

প্ররি ইষ্টদেবে বাহিরিল বীর, 
মহ! গ্জপৃষ্ঠে শোভিল শরীর 
মহিষীর চক্ষে বহে ঘন নীর; 

কে জানে এতই জল নয়নে: 
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লুটাইয়া পড়ি ধরণীর তলে 
তবু চন্দ্রাননী জয়জয় বলে 
জয় অয় বলে,_-নয়নের জলে 
জয় জয় কথা না পায় ঠাই। 

কবি বলে মাতা মিছে গাও জয় 
কাদ যতক্ষণ দেহে প্রাণ রর, 
ও কাযা রছিবে এ ভারত ময় 

আজিও আমর! কাদি সবাই ॥ 


৩। চিতারোহণ। 
ঞ ৯ 


কত দিনরাত পড়ে রহেরাণী 
না খাইল অর 'না খাইল পাণি 
কি হইল রখে কিছুই না জানি, 
মুখে বলে পৃরথীরাজের জয়। 
হেন কালে দূত আদিল দিলীতে 
রোদন উঠিল পল্লীতে পন্লীতে-- 
কেহ নারে কারে ফুটিয়া বলিতে, 
.. হায়হায় শব ! ফাটে হদর | 


(চৈত্। 


মহায়বে যেন সাগর উছলে 
উঠিল রোদন ভারত মণ্ডলে 
ভারতের রবি গেল অন্তাচলে 
প্রাণ ত গেলই, গেল যে মান। 

আসিছে যবন সামাল সামাল! 
আর যোদ্ধা নাই কে ধরিবে ঢাল? 
পৃর্ধীরাজ বীরে হরিয়াছে কাল, 

এ ঘোর বিপদে কে করে ত্রাণ ॥ 


ভূমি শয্যা ত্যাজি উঠে চস্ত্রাননী। 
সরীজনে ডাকি বলিল তখনি, 
সম্মখ সমরে বীর শিরোমণি 
গিয়েছে চলিয়া! অনন্ত স্বর্গে । 

আমিও যাইব সেই স্বর্গপুরে, 
বৈকু্ঠেতে গিয়া পুজিব প্রভুরে, 
পুরাও রে সাধ; ছুঃখ যাক দূরে 

স/জা মোর চিতা সঙ্গনীবর্গে ॥ 


যে বীর পড়িল সম্মুখ সময়ে 
অনন্ত মহিমা! তার চরাচরে 
সে নহে বিজিত; অগ্দরে কিন্নরে, 
গায়িছে তাহার অনস্ত জয়। 
বল সখি সবে জয় জয় বল, 
জয় জয় বলি চড়িগিয়াচল 
জলস্ত চিতার * প্রচ অনল, 
বল জয় পৃ্থীয়াজের জয় : 
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€ 
চন্দনের কাষ্ঠ এলো রাশি বাশি 
কুস্থমের হার যোগাইল দাসী 
রতন ভূষণ কত পরে হাসি 
বলে যাব আছি প্রভুর পাশে । 
আয় আয় সখি, চড়ি চিতানলে 
কি হবে রছিয়ে ভারতমণ্ডলে? 
আয় আয় সি যাষঈটব সকলে 
যথা প্রভূ মোর বৈকুঠবাসে ॥ 
রি ঙ 
আরোহিল1 চিতা কামিনীর দস 
চন্দনের কাষ্ঠে জলিল অনল 
স্গদ্ধে পুরিল গগনমণ্ডল-_ 
মধুর মধুর সংযুক্তা হাসে 


জটাধারীর রোআলামচ1 । 


৫৩৩ 


বলে সবে বল পৃর্থীরাজ জর 
অয় অয় জয় পৃথীরাজ জয় 
করি জরধবনি সঙ্গে সথীচর 
চলি গেল! সতী বৈকু$ বাসে ॥ 


৭ 


কবি বলে মাতঃ কি কাজ করিলে 
সন্তানে ফেলিয়া নিজে পলাইলে 
এ টিতা অনল কেন ব1 জালিলে, 
ভারতের চিতা, পাঠান ডরে। 

সেই চিতানল, দেখিল সকলে 
আর না নিবিল ভারত মগুলে 
দহিল ভারত তেমনি অনলে 

শতাব্দী শতাবী শতাবী পরে ॥ 
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স্ঞ 


নিই 


গঙ্গাধর শর্মা 


ওরদফ 


জটাধারীর রোজনামচা । 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
আশুতোষ বাবুর কাছারি। 


আমাদের ্রীনগরাধিপতি মহাত্মা 
আগুতোধ বাবুর নাম চিরগ্রাতঃম্মবণীর 
হইয়াছে । কয়েক বৎসর হইল যখন 
তিনি প্রায় সাংধাতিক পীড়াগ্রস্ত হম 
আপামর সকলে আপন আপন আধুর 
কিয়দংশ কাটিয়া তাহাকে জীবিত রাঁথ, 
বার জন্য, গ্রামের দেবমন্দিরে এবজ্র 


হইয়া কেন আরাধন! করিয়াছিল ? 
দরিদ্রের কুটীর হইতে আমার জন্য---হে 
সমতাবাদী সুজন! তোমার জন্য এরূপ 
প্রার্থনা ফেন না গগনে উঠে ? আগ্- 
তোষ বাবু উচ্চতর রাজপুরুষদের নিকট 
তাদৃশ পরিচিত নহেন। 'সংবাদপজে, 
কলিকাতা গেজেটের ক্রোড়পত্রে ব! 
বৎপরান্তে সাধারণ উপকারের কার্য 
তালিকায় নাম বাহির ক'রবার জন্য 
তাদৃশ অভিলাধী ছিলেন 1 হস্ত. 
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অনেক সাহেব তাহার নামও গুনেন নাই; 
কিন্ত যিনি একবার দেখিয়াছেন তিনি 
কখন তাহাকে ভুলিরেন না,তাছার বাঙ্গ- 
লিজাতির উপর ভক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে। 
প্রবীণ সজ্জন ডাক্তর ইটওয়াল সাহেব, 
আগুতোষ বাবুকে আত্যন্তিক সম্মান 
করিতেন ও অদ্বিতীয় বন্ধু বলিয়া গণ্য 
করিতেন কিন্তু সাহেব কখন তাহাকে 
নগরে ঘাইয়া কোন রাল্সপুরুষের সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিলে আশু- 
বাবু হাসিয়! কহিতেন “আমি ওমেদার 
নহি। যদি ধনুপুত্রে স্বচ্ছন্দতায়, 
বিস্তু ত রাজ্য খণ্ডের শ্বামিত্বে, পু্করিণী, 
দীর্ঘিক খনন, জাঙ্গালনির্ধাণ, দেবা- 
লয়স্থাপন, দেবসেব1) অতিথিসেবা, ধর্ণম- 
শাল] স্থানে স্থানে স্থাপনায়, যশকীর্তির 
গৌরবে কাহাকেও স্থুবী করিতে পারে 
তবে বোধ হয় আগুতোষ বাবু মর্তেয 
একজন নিতান্তই সখী পুরুষ ছিলেন। 
যেমন একদিকে তীহার প্রতি ভাগ্য- 
দেবী অনুকূল প্রকৃতি স্ন্দরীও তাহাকে 
সেই রূপ স্ুন্বরপ্রক্কতি দিয়াছিলেন। 
তাহার মানসিক বা শারীরিক সৌকুমার্য্য 
অধিক সুন্দর এইরূপ বিতর্ক সতত উপ- 
স্থিত হইত। একদিকে তাহার রাজীব- 
লোচনের স্ুপ্রভা, হাপ্যময় নুকুমার 
ওষ্ঠ, চম্পকপুম্পের ন্যায় ঝিলাড়িত 
অঙ্গুলিনির্দেশ আর একদিকে সুমধুর 
শোকনিবারণকারী স্থুবচন যখন তো- 
মার হৃদয়কে শীতল করিত তখন নিজ 
অনুতাপ তুলিয়া বিলক্ষণ বোধ হইত 


বঙ্গদর্শন । 


(চৈত্র 


যে এই মহাজন যথার্থই নিরাশ্রয়ের 
আশ্রয়। ০৯ ্ 
হুর্য্যোদয় হইতে সায়ঙ্কাল পর্যযস্ত 
প্রতিদণ্ডেই প্রায় তাহার উদারতার 
দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হইত। হৃর্ষ্যোদয় না হইতে 
হইতেই দেখ চারিদিক হইতে তাহার 
কপোতপাল পালে পালে উড়িয়। সুর্যের 
কিরণ অবরোধ করিয়। তাহাকে বেষ্ট 
করিয়া বমিতেছে; খর্ব খর্ব পাতি- 
ংস, বৃহত্তরকায় লম্বগ্রীব রাজহংসগণ 
কাকলি রবে তাহার চরণ নিকটে 
আহার প্রার্থনা করিতেছে, দৈনিক সর্ষপ 
ৰা তণ্ডুল বিতরণ হইতেছে; ইহারা 
উদর পুরণ করিয়! চলিয়া! গেল, বাবু 
মহাশয় বৈঠকখানার শ্বীর আসনে বসি- 
লেন, চারি পার্থে কতকগুলি পিঞ্জরে 
শ্যামা, ময়না, শারিকা, হলুদ গু'ড়ি, 
তু'ঁতি, স্থুরি, হিরামোহন, একটি চল্লিশ 
বৎসরের হরিৎ শিকাধারী কাকাতোয়!ঃ 
বেষ্টন করিয়া বসিল। একটি বড় পিয়াল!- 
পুর্ণ দুগ্ধ, কতকগুলি হিস্ৃলে পুলের মত 
নুর হ্র্ণালঙ্ক'ত বালক বালিকা আসিয়! 
জুটিল। বাবু মহাশয় বেদান| ভাঙ্গিতে- 
ছেন, সাদরে শিশুদের মুখে প্রদান করি- 
তেছেন। আবার একদিকে ক্ষুদ্র চামচে 
ভরিয়। পক্ষীর মুখেও ছুগ্ধ দিতেছেন,পড়ি- 
তে কহিতেছেন; আবার মধ্যে মধ্যে রাজ- 
কার্যের উপদেশ দিয়! মন্ত্রী ভৃত্যবর্গকে 
পত্রের পাঙুলিপি প্রস্তুত করিতে আদেশ 
করিতেছেন। ইতিমধ্যে অতিথের এর-. 
টি বৃহৎ ঝ্ড আসিয়! উপস্থিত) তাহা- 
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দের সহিত কতকগুলি টাট্টু,একটি উট, 
কতকগুলি তুরি ভেরী, শঙ্খ ওছাল! 
ছাল! শালগ্রাম ও বিগ্রহ ছিল। অস্টা- 
বিকার -সন্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র ভেরী 
বাধধিয়! উঠিল; শিশু সকল ভয় পাইয়! 
অন্তঃপুর দ্রিকে পলায়ন করিল, কেহ 
ডেরির সঙ্গে সঙ্গে আপন রোদনধবনি 
মিশাইল, ভয় ভাঙ্গাইবার অন্য আগ্ু- 
তোষ বাবু একটী শিশুকে স্বক্রোড়ে 
লইলেন। এদিকে ঝণ্ডির সর্দার বিভূতি- 
ভূষণ জটাধারী রুদ্রাক্ষমালা ঘুরাইতে 
ঘুরাইতে দোল গুড়ের হাঁড়ির মত স্ফীত 
উদ্রে উচ্চরবে একটি আশীর্ব।দদ বচনে 
ধনপুত্র শ্বচ্ছন্দতা দান করিলেন, পরে 
কোন মহাপুরুষের ন্যায় হেলিতে ছুলিতে, 
কোন সৈন্যদলের অধিনায়কের চালে 
চলিতে চলিতে, স্পর্ধানহকারে বাবু মহা- 
শয়ের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন, ত'হার 
জনৈক চেলা একটি রাঙ্গা বনাতের 
আসন পাড়িয়দিল, আর একজন অন্ুচর 
দূর হইতে কহিয়া উঠিল। 


সাধুকে। চড়াও টাষ্টুং খিলাও লাভডু। 


ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় অন্ুচর খাঁদ- 
স্বরে জলদতানে 
লাদ দেও,লাদায় দেও লাদন হারা সঙ্গত 
দেও, 
বৃন্দাবন মে পৌছ। দেও,কহিয়! উঠিল। 
বাবু মহাশয় এসকল ভণ্ডামি বিলক্ষণ 
বুঝিতেন, হিন্দুধর্মের কি সার অসার 
সকলই জানিতেন, কিন্তু তাহার দৃঢ় 
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বিশ্বাস ছিল বে দশছন প্রতিপাঞনের 
জন্যই ভগবান্‌ একজন বড় লোকের 
স্যজন করিয়া থাকেন, তাহার বৈষ্ণব 
সম্প্রদ।য়ের উপর বিশেষ ভক্তি ছিল ন! 
নেড়ানেড়ী বাউল দাসের উপর তাদৃশ 
শ্রদ্ধা ছিল না, বৈষ্ণবতঙ্ত্রের প্রশংসা 
করিলে ছুই একটি বৈষ্ণবী বারাঙ্গণার 
নাম উল্লেখ করিয়! ধর্প্টের গৌরব প্রমাণ 
করিতেন। নে যাঙ্গা হউক তিনি সাধুব 
সহিত বিতর্ক করিলেন, সাধুকে কুদ্ধ 
দেখিয়া মনে মনে হাপসিলেন, তাহার 
নিকট ক্রোধনিবারণী ওষধও ছিল। 
ছুই ছিলিম গঞ্জিকা, কয়েকটা আফিঙ্গের 
বড়ি ও আহারোপযোগী ত্বত ময়দ1 দান 
করিবার আদেশ দিয়া সাধু সদ্দারকে 
ঝণ্ডি সহবিদায় করিলেন। পরক্ষণেই দে- 
থিলেন একটি ভদ্র প্রজা! কাচ! গলায় 
দিয় এক পার্ষে দীাড়াইয়। রহিয়াছে। 
দেখিবামাত্র আশুতোষ বাবু কহিয়া উঠি- 
লেন “কে বাপু পরিক্ষিৎ? কবিরাজকে 


. যে পাঠাইয়াছিলাম কোন উপকার 


হইল না? তোমার পিতাকে বাঁচাইতে 
পারিল না? মৎকার কেদন করে হল ? 
কাল রাত্রে যে বড় বর্ষ! হইরাছিল, গোল! 
হইতে গোমস্তা গড়ে কাট দ্রিয়াছিল কি 
ন1?” পরিক্ষিৎ উত্তর কি দিবে, কান্দি- 
য়াই অস্থি হইল। বাবু মহাশয় আবার 
কহিলেন “ধী সকলের পথ হই দিন 
তগ্র পশ্চা্ মাত্র বদি সন্তান হও এখন 
শ্রাদ্ধা্দির উপায় কর।”” 
প। শ্রাদ্ধের কর্মা) মহাশয়। 
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কর্তীমহাশয় তখনি তাগুারিকে ড(কা- 
ইলেন, পরিক্ষিতের অবস্থাম্থবারী শ্রান্ধের 
মস্ত উপকরণের তালিকা গ্রস্ত হইল, 
কোন হাঘ্বার হইতে ধাম, কোন গোলা 
হইতে চাল,কোন উদ্যান হইতে উদ্ভিজ্জ 
তরু তরকারি, কোন মালের পুক্করিণী 
হইতে মৎ্দ্য লইবার অনুভ্তা দিলেন । 
আবার ভাগীর্দের আপত্তি আশঙ্কায় নিম়্- 
স্বরে কহিলেন, ঘ্দি আবশ্যক হয় রায় 
বাদে বায়ুকোণে সেই পুরাণ পাকুড় 
গাছটি কাটিয়া লইও, জবালানের হুসার 
হইবেক। এই কথা শেষ না হইতেই 
সভাপতি তর্কালঙ্কার মহাশর উপস্থিত 
হইলেন। অধ্যাপকের সহিত বাবু মহ্থা- 
শর সতত পরিহাসে অনুরস্ত। দেখিবা 
মাত্র কহিলেন ইংরেজেরা মনেক ক্রিয়। 
রহিত করিতেছে, গঙ্গাসাগরে সন্তান 
সম্প্রদান কর! বন্ধ করিল, সতীর আগুন 
খাওয়! উঠাইল, শ্রান্ধক্রিয়া সন্বন্তে একটি 
নিয়ম হইলে দরিদ্রের৷ ব্রাহ্মণ গ্রাস হইতে 
পরিত্রাণ পায়। *« মাসত্রয় মাত্র সেই 
রেমুরায়ের (মহাত্সা রামমোহন রায়ের 
নাম অধ্যাপক এই প্রকার উচ্চারণ করি- 
তেন)--“মাসত্রয় রেময়ায়ের পাঠশালায় 
পড়িয়াছিলেন এখনও সেই কুমন্ত্রণ! 
ভূলিলেন ন! 1” অমনি জানুদেশে হ্স্তা- 
ঘাত করিতে করিতে “সব উচ্ছন্ন গেল!» 
বলিতে বলিতে তর্কালঙ্কার মহাশর প্রস্থা- 
নের উদ্যোগ করিলেন, 'ক্রোধতরে এক 
'ধা, চালনা! না করিতেই তাহার স্বন্ধ 
হইতে নামাবলীটি খনিক়্! পড়িল। এ 
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একটি কুলক্ষণ মনে করিয়া শ্দ্ধ হইলেন! 
অমনি একটি কর্খচারী কহিয়। উঠ্ঠিল 
“মহাশয় প্রস্থানের কম্মা নয়-_-এ দিকে 
পলাইবেন এ দ্রিকে ধরিধে ; এ দেখুন 
ইমকমটেক্সের পিয়াদা মহাশয়ের নাষে 
বিজ্ঞাপন জারি করিতে আসিয়াছে--" 
কম্পিতকলেবর অধ্যাপক মহাশয় ইন- 
কমটেক্সের মাম গুনিয়াই বসিয়া! পড়ি- 
লেন ও কহিলেন “ব্যাপার কি 1” 
কম্মাচারী বলিলেক “ মহাশয়ের স্বৎ. 
সরের আটচল্লিশ টাকা মাত্র কর ধার্ধয 
হুইয়াছে--এই বিজ্ঞাপনটি লইয়! ব্বাখি- 
যাছি_- এই মোহর এই দস্তখৎ ! 

ত। “ মোহর দত্তখত তোমর! দেখ 
হুটিস আর আমি দেখিব লা, এখন 
উপায়? কর্তা এই সন্ুখে। মহাশত 
একখানি গ্রাম নিষ্কর করিয়া! দিলেন, 
সকলে জানিল, কথা রাষ্ট্র হইল, তাহাতে 
এই জাল! বাড়িল-_কি বিপদ! কোথা 
রাজ! ব্রাঙ্মণে দান দিবে) না দানের 

ংশ আতপ তওুল, কলা, মূল, কাচ- 
কলায় পর্যাস্ত হম্ত নিক্ষেপ! পিয়াদ! 
কোথায়?" ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া! আ- 
বার কহিলেন “ভাল শ্মরণ হয়েছে সে 
দিন চান্্রায়ণের পঞ্চ মুদ্রা! দক্ষিণা আমার 
প্রাপ্তি আছে? মহাশয় 1”, স্বরণ করিয়! 
দ্বিব! মাত্র আগ্ততোষ বাবু আদেশ করি- 
লেন। তর্কাগস্কার মহাশয় পঞ্চ মুদ্রা পাই- 
লেন, হস্তে লইলেন ও মস্তক হেলাইয়া 
কহিলেন পঞ্চ যুদ্রা পঞ্চ আন! “ষট 
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সঙ্গে তর্কালঙ্কার মহাশষ একটী শিকি ও 
'চাঁরিটী পয়সা পাইলেন । শিকিটি আবার 
কর্মচারীর হত্তে দিয়! কহিলেন “বাপু! 
পি্সাদাকে এইটী দিকে বিজ্ঞাপনে রূপস 
লিখে দেও, অন্কুপস্থানকে রূপস বলন! 
তোমরা ? আমি শ্রীহরি বলিয়! প্রস্থান 
করি।” ইঙ্গিত মাত্রে এই সময় একটি 
সাজান পিয়াদ! কহিয়! উঠিল “ও তর্ক।- 
লঙ্কার মগাশয় রসিদ দিয়ে যান।”' তর্কা- 
লঙ্কার পশ্চাতে অবলোকন করিলেন না. 
ক্রতগতি বৈঠকখানার পশ্চাতে যাইয়। 
করসংগ্রাহককে অভিসম্পাত দিয়া উদ্যান 
বনে প্রবেশ করিলেম, তাহার দেখ! 
কেপায়? 

এখন বিষয়কার্ধা আরম্ভ হইল । আগত 
বাবু পকেট বুক্‌, মেমো কেশ, পেন্শিল, 
হাতচিটি, সংবাদ পত্রের কলম কাটা, 
সরকুলার হুকুমের গ্লিপ রাখিতেন না, 
কিন্তু কার্ধ্য সময়ে বান্মীকি,ব্যাস,পঞ্চতন্ত, 
নীতি, আনওয়ার দোহেলির কেন্সা, 
দাদির বয়েত, বিদ্যাপতি চণ্তীদাসের 
কবিতাবলী, তুলসী দাসের কহত, কবী- 
রের দোহা, সময়ে সময়ে অনর্গল ব্যাখ্যা 
করিতেন, আবার রাজহাসের খাঁচার 
ভপ্র ছ্বার মেরামত হুইয়াছে কি না 
তাহাও এক মুখে প্রশ্ন করিতেছেন । 
অপর মুহুর্তে পার্লমেন্ট সভায় আয়কর 
সন্থন্ধে মন্ত্রগণের বক্তৃতার যে অস্থ্বাদ 
ভাম্করপত্রে প্রফাশ হইয়াছে তাহ! মুখে 
সুখে কহিয়া নকলের কৌতুক হরণ 
" ক্বরিতেছেন_-এমন দময় নিকটস্থ কণক 
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পুর গ্রাম হইতে, একটা হত্যাকাণ্ডের 
সংবাদ আমিল। তিন দিবস পর্যান্ত 
এ গ্রামে কুলনারীগণ নিজ নিজ গৃহে 
বদ্ধ হঈয়। রহিয়াছে, অন্ধের হীডি অস্সি- 
স্পর্শ করে নাঃ পথে লোক চলে না, ঘাটে 
জল নড়ে না-কেবল রাঙ্গা পাগড়ী 
মেহদী রঙ্গরঞ্ভিত বৃহৎ বৃহৎ দাড়ি, রক্ত 
চচ্ষুর নিক্নভাগে ঝেপেব মত বড় গোৌ- 
ফাল বরকন্দাঙজ দল গ্রামের ভলগাটি 
উপর করিতেছে । কণন্মপুর রঘুবীপ্লের 
ঘর গ্রাম) রঘুবীব আপন ভ্ত্রী যোণা 
বান্দিনীকে কুচরিত্রা সন্দেছে বিলক্ষণ 
প্রথার করে, সোণা অভিমানে আম্ম- 
হত্যার উদ্যোগ করিয়া গলায় ফাঁপি 
লাগাইয়াভিল, রঘু শ্াগাক্রমে সমক্ষে 
উপস্থিত হইন্পা তাহাকে বাচাক্স, এই 
ছুটি কথা দারগ। সাহেবের কর্ণগোচর 
হয়, এখন রঘু স্ত্রী সহিত অভিযুক্ত । 
প্রয়মহঃ দারগা সাহেব একদাম খুনের 
অভিযোগ করেন) পরে রঘু ফেরার হইলে 
আত্মহত্যার উদ্দাম জনা তাহার স্ত্রীর 
বিরুদ্ধে মোকদদিমা চালাইতেছেন, তাহার 
প্রমাণ সংগ্রহ জনা সমস্ত গ্রাম উৎসন্ন 
যাইবার উদ্ব্যোগ হইতেছে। সাক্ষী রাখিয়া 
কে আত্মহত্যার উদ্োগ করে? কিন্ত 
সাক্ষী সংগ্রহ জন্য একদিকে রাজকর্ম- 
চারিগ্র্ বেমন তৎপর অন্যদিকে সমস্ত 
গ্রামপ্ত লোক সপ্দীরপুত্রকে রক্ষা করিতে 
যত্রবাস্। ফি.হইবে কে উদ্ধার করিবে? 
লাত পাঁচ ভাঙিয়া গ্রামামতে ধিনি ভবের 

[বনা ভাবিয়!থাকেন-মআহতোয বাবুর 
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নিকট গ্রামস্থ মুখ্য মণ্ডল আনিয়া উপ- 
স্থিত হইলেন। োণাই মণ্ডল মকলের 
অগ্রনর, স্থুলকায় থর্বকলেবর মাথায় 
টাক--সোথাই মণ্ডলের কপালের মধ্য 
ভাগে গোলাকৃতি একটী আধুলি প্রমাণ 
ধূলার দাগ, ব্রাহ্মণগণকে ঘন ঘন প্রণাম 
করিয়। তিনি পরমগৌরবে এই চিহ্ন 
ধ!রণ কবিয়াছেন--সোণার হস্তে কয়েক- 
টি আত্পত্র, ব্রাহ্মণ দেখিলে সেই পত্রে 
পদরেণু লইয়া নিন ওষ্ঠে সম্প্রদান করেন 
কারণ এইরূপ ধুলা খাইয়াই তাহার 
শলরোগ আরাম হইয়াছে। তাহার 
পশ্চাতে, রামুরায় ফোজদারির গোমস্তাঃ 
লম্বাকতি, বঙ্বপৃষ্ঠ, অতিশয় টের! চক্ষু 
ও উভয়পদের বৃদ্ধ অ্গুলিদ্বয় বঙ্কভাবে 
পাছুকার চর্ম কাঁটিয়৷ বাহির হুইয় 
মিলিত-_জুতা৷ পরিবার বিশেষ আবশ্যক 
দেখা যায় না। পায়ের গোড়ালি যেন 
হালি মেটে দেওয়াল ফাটিয়া উঠিয়াছে ; 
ফাটা সমূহ মোমে ও ঘুটের ছাইয়ে 
আবদ্ধ, উপরে, জান্ুতলপর্য্যস্ত লোম- 
রাজি ধলায় ধুসর, উভয়ে পাদুকাদ্ব্ন 
ত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইলেন, ভক্তি" 
ভাবে দণ্ডবৎ হইলেন। গ্রকৃত ঘটন] 
ক্ষণমধ্যে আশুতোষ ৰাবুর কর্ণগোচর 
হুইল তাঁহাকে কথ! অতি সহজ বোধ 
হুইল। 'ভরষ্টা স্ত্রী আত্ম/ভিষানে আত্ম- 
হুত্যা হইবার উদ্যোগ করিয়ছিল 1” 
আগ বাবু কহিলেন“ এই কি বড় গুরুতর 
কথা, যদি গুরুতরই হয় সে অন্য দণ্ড 
দিতে এ উংস্থুক্য কেন? « আঈন' 


বঙ্গদর্শন 


(চৈশ্র। 


“আইন, ৮ রয়াই সফলে ব্যস্ত. হতেছে। 
_ যে আইনে বে পুলিসে একদিন সিঁধ 
চুরি বন্ধ হইল না, যাহার। আমাদের ধন 
সান ভাকাইত হস্ত হইতে ও বড় শাকোোর 
জাঠিমালের লাঠি হইতে রক্ষ! করিতে 
পারে ন৷ তাহারা আমাদের নিদ্ের প্রা 
নিজ হাতহুইছে রক্ষা! করিতে এত ব্যস্ত 
কেন?” সোণাই মগুল খাছ স্বরে কহিয়। 
উঠ্ভিল _““বড় গম্ভীরের কথা-_এই কথা 
শুনিবার আশায় এই আশ্রয়ে এই শ্ীচরণ 
তলে আমাদের এতদুরর আগমন, এখন 
রক্ষা! করুন|” 

আশুতোষ বাবু কহিলেন তোমাদের 
কথাগুলি দেওয়ান্জী গজাননের নিকট 
যাইয়া কহ-_নিষ্পত্তি জন্য তোমাদের 
মোকর্দম। তাহার হুস্তেই অর্পণ করিলাম। 
তিনি দারগার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন; 
তোমর! স্নান আহার কর, পরে আরাম 
করিয়া দেওয়ান্জির নিকট যাইবে, 
সকল কথার নিশ্পত্তি মুহুর্তে হইবে। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 
দেওয়ান গজানন চৌধুরী । 


গব্াননের প্রকৃতির প্রকৃত বর্ণনার্থ হই 
সরন্বতীয বর প্রার্থনা করি। কপটতা 
চাতুর্ধ্য তাহার শক্রুদমনের প্রবল অক্্র, 
বাকুপটুতা, চাটুক্রারিতা, প্রিযবাকা, 
মাটার মত চলত! তাহার বশীকরণ 
অন্ত্র। তাহার*সত্যানুষ্ঠান সম্বদ্ধে এরটা 
গল সাধারতং প্রচলিত ছিল। গুন! 
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যাঁয় জাহুবীন্নোতে কয় নোকা বিলাতী 
মিথ্যা কথ! ভাসিয়া আমিয়৷ছিল; দেশের 
কয়েকটী লোকে তাহা, ভাগাভাগি করিয়! 
লয়ৰ ব্যবস্থাজীবী কেহ বাকি ছিলেন' 
নাঃ মোক্তার বলুন আরও উচ্চ লোক 
বলুন, গোমস্তা। কুঠিয়াল, মহাজন, সওদা- 
গর'অলেকে পড়িয়া! কাড়াকাড়ি করেন; 
কেহ বেশি কেহ কমভাগ লইয়! কার্ধ্য- 
ক্ষেঞজে গমন করেন। গজানন তখন 
কার্ধ্যাত্তরে অর্থাৎ একটি দলিল স্বহত্ত্ে 
কাটকুট করিতে বাস্ত ছিলেন। তিনি 
গঙ্গাতীরে পৌহুছিয়া দেখিলেন দেশের 
লোকের তাগাভাগিতেই সব কথ! ফুরা- 
ইয়া গিয়াছে । গজানন হতাশ হইয়া, 
ব্যাকুল হইয়া গঙ্গাতীরে বফিলেন,দেবীর 
স্ততি আর্ত করিলেন, ধরনা দ্রিলেন__ 
অবশেষে আত্মহত্যার প্রতিজ্ঞা করায় 
জাহুবীদেবী প্রসন্ল। হইয়া তাহার মনো- 
রথ পুর্ণ করিলেন। দেবী কহিলেন 
«বাছ ! মিথ্যাকথার ভাগ পাও নাই 
বলিয়৷ তুমি কাধিতেছ--তোমার ভাগে 
আবশ্যক? ষোন আনা রকম মিথ্য! 
তোমায় দিতেখ--অদ্যাবধি তুমি যাহ! 
কহিবে মিথ্যা তিন আর কিছুই হইবে, 
না। যা কছিবে তাহাই মিথ্যা হইবে” 
সেই পর্যন্ত গজানন মিথ্যা রচনায় সম্পূর্ণ 
পটু হইলেম। কিন্ত এই অসরল লোক 
রলম্বভাব, তাণুতোষ বাবুর নিকট, 
অমেক দুর প্রতিপন্ন ছিলেন। খজুচিত্ত 
আশুতোষ সময়ে সময়ে গজনাননের 
*চক্রভেদ করিতে অশক্ত হুইতেন ব! 


ট[ধারীর রে(জনামচ]। 
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অনাবশ্যক বিবেচনা করিতেন $-কারণ 
আগুতোষ বাবুর রাজ্যোশ্নতিসাধন গজা- 
ননের জীবনের এক প্রধান উদ্দেশ্য 
ছিল, যে উপায়ে হউক কার্য উদ্ধার 
করিতেন, কিন্তু আস্ত বাধু ফলমাব 
বিজ্ঞাত, উপায়চক্র গজাননের গভীর 
মনকুপেই বন্ধ থাকিত। এ দিকে 
মোকর্দামা গড়িতে, ভাঙ্গিতে, পাকাইতে, 
কাচাইতে, পাখা দিতে, উড়াইতে দেও- 
যান্জি অদ্বিতীয় গুণাঁধার; সতা, মিথ্যা, 
ন্যায়, অন্যায়, তাহার চক্ষে সব সমান, 
গোময় চন্দন সমানজ্ঞান। গজানন মি- 
খ্যার মহাদেব! নয় শ উননব্বয়ের 
তোড়াটা সহস্র টাক! পুর্ণ করাই তাহার 
কাধ্যের উদ্দেশ্য_-রহিকের সারধর্মন 
বণিয়া জ্ঞান ছিল। যেমন ওবধগুণে 
ফণাধারী সর্প নতশির,সেইরূপ গঞ্জাননের 
মন্ত্রে দস্তশালী দারগাঃ ভীষণমুখ জমা- 
দার সমস্ত সরকারী কর্মচারী সমনত্। 
ইঙ্গিত মাত্রে সোণাই মণ্ডল, ও রামু রান 
সঙ্গে গদানন কণকপুরে উপস্থিত হই- 
লেন। একটা স্বতন্ত্র গোলাবাটার ঈশান- 
কোণাংশে একটী ক্ষুদ্র গৃহে বসিলেন। 
ছুই দণ্ডের মধ্যে স্বয়ং দারগা সাহেব 
দাড়ি আচড়াইতে আঁচড়াইতে তথায় 
উপস্থিত ও ক্ষণকাল মধ্যে পরামর্শ, 
অঙ্গুলি নির্দেশ, অঙ্গুলি বিক্ষেপণের দ্বারা 
পরম্পর গাত্রে লিখন ও কাণাকাণি 
করিয়া! কমিটার কার্যযারস্ত ও মনলিস 
গরম হইল। রঘুবীর আর ফেরার নাই, 
পচা পুখুরের পাণি সেওপা লেপিত অঙ্গ- 
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সহ রঘুবীর বৈঠকসম্মুখে করঘোড় 
হুইয়া বসিয়াছে, মধো মধ্যে আসনের 
নিকটে তলব হইতেছে ও নিলামের 
ভাকের মত দারগার দাবি চড়িতেছে, 
বাড়িতেছে। দেওয়ান্জ মহাশয়ের 
নিঃস্বার্থ মধান্থলী। রঘুবীর জানিতেছে 
তিনি পরম শুভকারী, দরগা জানিতে- 
ছেন তিনি কেবল শতকরা ১৭ টাক! 
অংশের তাংশী। এখন এক ছুট, একশ 
রূপেয়! তিন-_ডাক থামিল। রঘুবীরকে 
চঞ্চল দেখিয়া! দেওয়ান্জী কহিলেন “ডাক 
বন্ধ হইলে আর ফিরে? সরকারের 
হুকুম % বলে হাকিম ফিরে তবু হুকুম 
ফিরে না।৮ রঘুবীরের চক্ষু স্থির, তাহার 
কুঁড়ের চার কোণ খুঁজিলে ত এক কড়া 
ফাণা কড়ি গাইবাঁর যো নাই-কিস্তু এ 
দিকে টাকাতেই কলন চলে, টাকাতেই 
সুখ খুলে, টাকাঁতেই সন্ত ঢাকেঃ মৌক- 
ক্ষমা উড়ে, টাকা না হইলে রিপোট 
কেমন করে বতম হয়? দেওয়:ন্ভি রথু- 
ব্বীরকে লইয়া আবার আর এক ঘরে 
উপস্থিত! “টাকার কি?” “ওরে টাকার 
কি?” “ টাকা?” ণটাকারে 1৮ 4ওরে 
টাকা?” এরূপ কয়েকটী গোল গোল 
কথাতেষ্ট রঘুবীরের মাথাটা টাকা টাকায় 
সম্পূর্ণ হইল, টাকা টাক! করিয়া ঘ্বুরি- 
ত্তেছে বোধ হইল--কহিল “দেওয়ান্জী 
মহাশয়, আপনি রাখুন দেওয়ান্ঞজ মহা- 
শয় ?” দেওয়ান্ছজি কহিলেন তোর কয় 
বিঘা জাযগির ?. 

রঃ রযু। .৩২ বিঘা! । 


. স্বজদর্শন 1. 


( ছৈত্র। 


গঙ্গানন বলিলেন তবে তাবধনা কি £? 
আমিই টাক! দিচ্চি,আমার খাতায় লিখে 
পড়ে নিচ্ছি, তুই একটা টস করে দে, 
আর না দিবিই বাকেন? আমি-ি 
পর? পর রেপর? তোর মিত্র না শক্রু? 
এক দিকে রঘুবীরের জায্নগিরটে দেও- 
য়ান্দ্রির হস্তগত অনা দিকে সে চির. 
অনুসারী কত দাস হইল। 

এই সময় অ।র একটি ব্যাঘাত উপস্থিত! 
দারগ! সাহেব রিপোর্ট করিতে প্রস্ততঃ 
কিন্ত কি একটী সংবাদ পাইয়! তাহার 
চি চঞ্চল হইল। রঘুবীরের বড় শ্বশুর 
শঙ্কর সর্দার বাকিয়! বসিয়াছে কন্যা- 
টিকে লুকাইর! রাখিয়। “খুন” “খুন” 
করিতেছে, তাহার মাথায় খুন চড়িয়! 
গিয়/ছে, পৃজ। করিয়া ন্সিঞ্ধ করিতে হুই- 
বেক, মন্ত্র বলে খুন ঝাড়িতে হইবে,তবে, 
খুন নামিবে, ন। হইলে দারগা খাহ! 
করন সে খুন খুন করিয়া খোদ মাজি- 
রেট সাহেবের হুজুরে উপস্থিত হইবেই 
£হবে। একজন পদাতিক আমিয়৷ এই 
সংবাদ কহিতে কহিতে আর একজন 
আসিল। দারগা কহিলেন “খবর কি?” 

প। খবর! শঙ্কর সর্দার জলপান 
বেধে নদী পার হইয়! গিয়াছে এতক্ষণ, 
কোলার মাঠ পাছু করলে।, 

দেওয়ান্জি শঙ্করকে কখন দেখেন, 
নাই। জিজ্ঞাসিলেন “লোকটা কেমন ?” 

প। কেমন? তাল পাতের সিপাই, 
এক চক্ষু অন্ধ,* উদরপীড়ায় বিব্রত কিন্ত. 
কৃথার বড় আঁট, শির লোক হুজুর 
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দে'। উদর পাড়ায় বিত্রতত !-মার দিয়া । 
ঘখন. বেদনায় কাতর হবে শন্মার হাতে 
'আস্বে_-এই এল আর কি, এল-লাউ- 
সেন দন্তকে ডাক,আর উদরানয়ের পাঁক 
তেল এনে রাখ--তবেরে একজন দৌড়!, 
ওষধধের নাম করে ফিরিয়ে আন। আর' 
ভাতে না আসে দৌড়, পথে যেখানে 
পাবি ধরবি, বগলে দাবিয়ে ধরবি আর 
হাজির করবি__যা দৌড়-_দেখ্‌বো ধরে- 
চিস্‌ কি,হাজির করেচিস। হাজির কবলি? 

পদাতিক দৌড়িল, দারগ! সাহেব ও 
দেওয়ান্জি পাশাপাশি করিয়া বমিলেন, 
ক্ষণকাল মধো আমাদের গুরুমহাশয় 
লাউসেন দত্তও পৌহুছিলেন। তিনি কেবল 
শিক্ষক নহেন,গ্রসিদ্ধ চিকিৎসক,তাহাকে 
কেহ গুউষ্কর জানিত,কেহ ধন্বস্তরিবলিত: 
লম্বাকার দত্ৃ্গ মহাশর লতিয়ে লতিয়ে 
আদিলেন; গব্জাননের সম্মুখে ভূমিষ্. 
হইলেন, একপার্থখে বসিলেন। যেমন 
অপরাপর গুহরাজিমধ্যে জগন্সাথের মন্দি ব. 


নগরের অক্টরাণিকামধ্যে নূতন পোষ্ট, 


আফিস গুহের চুড়াঃ তেমনি অপর 
লোকের মধ্যে দণ্ডজ মহাশয়ের পৰ্ক, 
কেশসংযুক্ত উন্নত মন্তক; আর নব€ণর- 
মস্তক তাহার স্বন্ধদেশের নিম্ঃভাগে 
রহিল, দরত্তজ মহাশয়ের সহিত কগা- 
কছিতে হইলে সকলকে আকাশের দিকে. 
চাহিতে হইল। দত্বজ মহাশয় বসিব। 
মাত্র উড়ানির এক কোণের একটি বড়, 
পুটলি খুলিলেন, তাহাতে জড়িবড়ি খপ 
গুড়ি ও কতকগুলি পুরাণ কাগজের মো. 


অটাধারীর রে'জনামচা । 
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ডু খুলিয়। সামনে সাআ।ইলেন, আবার 
এখনক।র এবালিসি ওষধ পানের রস, 
তুলসি পাতা, আদ ও মধু সংগ্রহ করিয়া! 
রাখিতে কহিলেন। ইতিমধ্যে দূরে একটী 
চীৎকার শব গুন! গেল। “ফোহ।হ কো- 
ল্গানি বাহাদুরের” “ দে।হাই মেদেষ্টনর. 
সাহেবের রক্ষাকর।” দেওয়ান্জি শব. 
শুনয়া বড়, সন্ধষ্ট হইলেন-_-এই শব্দ 
তাহার জয়সুচক্ক ধ্বনি । মনে জানিলেন 
শিকার হস্তগত, শিকার শঙ্কর সর্দার 
পদাতিকের বগলে শুন্যে শূন্যে আলি- 
তেছে, চলিতে হইতেছে ন1, ওষধ 
*[ইয় আরাম লাভ করিবে তাহাও. 
অ]নিয়াছে,মোকর্দিমা রফা হইবে,উদ্দেশ্য 
দিদ্ধ হইবে; বাণী পটিবে, টাকা গাটে, 
খ[ন্ধবে, সকল মনে মনে জানিতেছে 
€ওণিতেছে, তবু চীৎকারে গগন ভেদ 


: করিতেছে; এ চীৎকারের মানে আছে, 


দর বাড়াইতেছে.। যখন যাহাকে দরকার. 
*খন তার দর বাড়ে, দূর বাড়াইতে কে 
টি করে? যাহ! হউক কিঞ্ৎকাল. 
মধ্যে দেওয়ান্জির নিকট শস্কর সগ্দার 
আনীত হইল। দেওয়ান্জি দত্তদ্ 
মহাশয়কে ইঙ্গিত, করিলেন । লাউসেন 
মহাশয় শঙ্করের সর্কাজে ধুলা ছড়াইর! 
ছুই এরটী ফুঁক. দিলেন, সঙ্গে জঙ্গে- 
পাকতেরা মাখাইতে কহিলেন ও শঙ্করের- 
দিকে দৃষ্টিপাত করিয়! ক্ষরণমাত্র স্তব্ধ, 
থ্রাকিলেন ও.পরে কহিয়া উঠিলেন,আমি 
দেখ্ণ তুই ভাল হবি) তবে কি.ন1 “উপ- 
চার বিনা ব্যাধি উধধ দেননং বুথ” 
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কেবল ওষধে কিছু হবার নয় এতে 
গদচাই, পদচাই, ঝাড়নচ।ই ফুকনচাই ! 

দেওয়ানজি কহিলেন সব হবে, শঙ্কর 
বাহার এত দিন আমার সঙ্গে দেখা 
করতে হয় না? পেটের পীড়। আবার 
ছার পীড়া! কয় দ্রিন থাকে! ছুদিন মাখ 
থাক; পুরাণন্চালের অন্ন খাও, মদ্‌গুর 
সৎস্যের ঝোল আহার কর। ব্যাম? গেল 


বঙ্গদশন। 


€( চৈ । 


রে গেল এই গেল আর থাকে? লাউ- 
দেন সেই স্বপ্রাদ্য ওষধট] তুল না 
ওকে খাওয়াৰ ভাল করব করবই করব। 
দেওয়ান্জি কার্য্যসাধন জন্য সকলের, 
স্তুতি করিতেন তাহাতে তাহার অপমান; 
জ্ঞান ছিল না। মুহূর্তে শঙ্কর তাহার 
দাস হইল মোকর্দয। ভ্ঞার উড়াইবার 
দেরিকি? 


৯৮ 
রতরসংহার। 
তৃতীয় সংখ্যা । 


এখন আমর! বৃত্রসংহাঁর বুঝবার চেষ্টা 
করিব। 

বৃরসংহারে প্রবেশ করিয়াই আমর! 
কাব্যের দ্বারে শক্তির বিশাল যৃত্তি 
দেখিতে পাই। চারিদিকে শক্তির 
বিকাশ। সম্মুখে, মনুষ্যের বুদ্ধর অতীত 
দৈবশক্তি_স্থ্ধ্য, বহি, মরু২, পাশী, 
স্বয়ং দণ্ডধর কৃতান্ত । ৩ ছুপরি. দৈবশক্কি- 
বিজরী, আস্মরিক বল। অগাধ সলিলে 
নিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র শফরীর ন্যায়__আমরা এই 
'শক্তিসাগ্ররে ডুবিয়, অস্থির, দিশাহার! 
হই) কাব্যের মন্ার্থ কিছুষ্ট গ্রহ্ণকরিতে 
পারি না। যেমন সমুদ্রতলস্থ ক্ষুদ্র মৎস্য 
সাগরবেলার কোন সন্ধান পায় ল__ 
আমরা এই কাব্যমধ্যে প্রথমে শক্তির 
সীমা দেখিতে পাই না । শক্তিই শক্তি 
সীমা স্বরূপ দেখিতে পাই_-অন্য সীম! 
দেখিতে পাই না। দেধি, দৈবণক্তির 


শেষ আস্থরিক শক্তিতে,আস্থরিক শক্তির 
রোধ দৈবশক্তিতে । তবে বাহুবল কি. 
এই জগতে অপ্রতি ছত ? কি মর্তো, কি 
স্বর্গে বাহুবলই কি বাহুবলের শেষ দমন: 
কর্ত। ? এরূপ সিদ্ধান্তে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, 
-জগৎ কেবল ছুঃখের আগ।র বলিয়! 
বোধ হয়, এবং অষ্টার সৃষ্টি কেবল নিষ্ঠ 
রের পীঁড়নকৌশল বলিয়া বোধ হয়। 
এই প্রশ্নের উত্তর দর্শন ও বিজ্ঞান, 
সহজে দিতে পারে না। মনুষ্যজীবনের 
সামান্য ভাগ দর্শন ও বিজ্ঞানের আয়ন্ত। 
তাহাদিগের ক্ষমতা ক্ষুদ্র পরিধিমধ্যে 
যন্থীনীতৃতা-_তাহার] প্রমাণের অধীন । 
যতদূর প্রমাণ আছে--ততদূর. দর্শন বা. 
বিজ্ঞান যাইতে পারে ? গ্রমাণরজ্জু ফুরা- 
ইলে,তাহাদিগের গতি বন্ধ হয়। ভাহারা 
বলে/ঈশ্বর নাই 3" ধর্ম নাই ; উভয়েরই 
গ্রমাণাভাব; বাহুবনই ঝাহুবলের সীমা! 
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এইখানে কাব্য আিয়া, আপনার একত্র সমাবেশ-__ক-কগুনি স্থুপদোর 
উচ্চতর ক্ষমতার পরিচয় দেয়। যাহা একত্রে সঙ্কলন মাত্র। আমর] বিগর্ত 
বিজ্ঞান ও দর্শনের অভীত;তাহ! কাবোর ছুই সংখ্যায় যে কবিত। পুষ্পহার গাথিয়। 
আম্নত্ত। ষে প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞান বা পাঠককে উপহার দিয়াছি, অনেকের 
দর্শন দ্রিতে অক্ষম,কাবা তাহাতে সক্ষম। বিবেচনায় তাহাই কাব্যের উদ্দেশ্য এবং 
যাহ! প্রমাণের দ্বার! সিদ্ধ হয় না, কবি সফলত!। এরূপ অনেক কাব্য আছে। 
নিজপ্রতিতাবলে, দুরগ্রসার্রিণী মানমী উচ্চশ্রেণীর কবিগণ ভিন্ন অপরে সচরাচর 
দৃষ্টির তেজে, তাহা৷ পরিষ্কার দেখিতে এইরূপ কাব্য প্রণয়নে ব্যন্ত। এই 
পান। সে দৃষ্টি ভ্রান্তিশূনাা, কেন না শ্রেণীর কাব্যের মধ্যে অনেক উৎকৃষ্ট 
তাহা নৈসর্ণিক-_ঈশ্বরপ্রেরিত। কবি- কাব্যও আছে। «পলাশির যুদ্ধ' একটি 
রাই প্রধান শিক্ষক--জগৎগুরুশ্রেণীর উদ্দাহরণ। এখানি উত্কৃষ্ট কাব্য বটে, 
মধ্যে গেলেলিও বা বেকন্‌ অপেক্ষা কিন্ত কতকগুলি স্থমধুর, ওজস্বী গীতি- 
সেক্ষপীয়রের উচ্চ স্থান, লাপ্লাস বা কাব্যের সঙ্কলন মাত্র। বৃত্রসংহারের 
(কোমৎ অপেক্ষ। ওয়াল্টার স্কটের অধিক লক্ষ্য মহত্তর-__স্ুতরাং উচ্চতর স্থান 
মহিম|1* ইহার প্রাপ্য । 
এই দৈব এবং আস্থরিক শক্তির ভীষণ প্রথমে কাব্যমধ্যে প্রবেশ করিয়! এই 
অবন্তারণা নূতন নহে। এবং বৃত্রবধও অপরিমেয় দৈব ও আম্মরিক শক্তির “ঘাত 
নৃতন নহে। বাল্যকাল হইতে আমরা প্রতিঘাতে” কিছু ব্যতিবাস্ত হই-- 
এ সকল জানি। পুরাণউপপুরাণ দেবাস্থ- কোন্‌ পথে কাব্যস্োত চলিতেছে,শীন্ 
রের শক্তিমাহাস্মযে পরিপূর্ণ _বৃত্রসংহার বুঝিতে পারি না। প্রথম যখন নৈমিষা- 
কাব্য সেই মহাবৃক্ষের একটি পল্লৰ রণ্যে অসাহায়! শচীকে অন্থরগণ ধরিতে 
মাত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। কেন যায়, তখন একটু আলো দেসিতে প/ই। 
রচিত হইল? বৃত্রসংহারের উদ্দেশ্য কি? দেখিতে পাই, শক্তির অত্যাচার । 
অনেকের ধিবেচনায় এরূপ কাব্যপ্রণ- প্রথম খণ্ডের শেষে গিরা, যখন শ্রচীর 
যনের উদ্দেশ্য, কয়েকটি উজ্জ্বলচিত্রের অপমানে শিবের ক্রোধাগ্রি-শিখ! হ্বগা় 
* কাব্যের উদ্দেশ্য যে শিক্ষা) ইহা সচরাচির বোধ হয় স্বীকৃত নহে। বিলাতি 
যমালোচকদ্িগের প্রচলিত মত "এই যে সৌন্দর্য) গ্ৃষ্টি কাব্যের একমাত্র উদ্দেশ্য । 
এই উদ্দেশ্য ছাড়িয়! শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইলে কাব্য অপকর্ষত! প্রাপ্ত হয়। ইহা সত্য 
বটে এবং অসত্যও বটে। কি প্রর্কারে সত্য এবং কি প্রকারে অসত্য, শিক্ষার, 
সঙ্গে সৌন্দর্য্যের কি সম্বন্ধ, উভয়ের সঙ্গে কাব্যের কি সম্বন্ধ, সবিস্তারে তাহা বুঝা- 


ইবার স্থান' এ নহে। তাহা বুঝাইতে আর একটি স্বতন্ন প্রবন্ধের গ্রয়োন। 
এই প্রবন্ধের স্থানান্তরে ষে তন্বের মতকিঞ্িৎখ সমালোচন করা গিন্নাছে। 


ঘুর 


বাধুস্তরে জলিতে দেখি, তখনই বুঝিতে 
পারি ঝাবোর মর্ম কি--শক্তির অত্যা- 
চারেই শক্তির অধঃপতন । 

বাহুবলই কি বাইবলের সীম! * এ 
প্রশ্নের এখন উত্তর পাইলাম । বাহুবল 
বাহুবলের সীম! নহে। বাহবলের 
অসদ্ধ্যবহার বা অত্যাচারই বাহুবলের 
সীম! । বাহুবল ধর্মের সছিত মিলিত 
হইলে স্থায়ী, অত্যাচার বা অধর্ন্মের 
সহিত মিলিত হইলে বিনষ্ট হয়। মনুষ্য- 
জীবন ইহার নিত্য উদ্দাহরণস্থল | সমা- 
পের গতি ইহার উদ্দাহরণে পরিপূর্ণ । 
ইতিহাস কেবল এই কথাই কীর্তন করে 
-_হস্তিলায় কুরুগণ হইতে পুনার মহা- 
রাষ্ট্রগণ পর্যস্ত-_টাকুুইনের রোম হইতে 
অদাকার টর্কি পর্য্যন্ত, এই মহাতত্বের 
ঘোষণ। করে। কথা পুরাতন, কিন্ত 
আজিও মনুষ্য ইহা! বুঝিল না। মনে 
রে শক্তিই অজ্ের, কেন না শক্তি 
শক্তি । কিত্ত কবি দিব্যচক্ষে দেখিতে 
পান শক্তি অকিধিতৎকর,অনিকা,--শক্তিও 
অশক্ত । ধর্মই মিত্য, ধর্ধ্ই বল-__ 
শব্তির তাহার সহায় মাত্র। 

এই নৈতিকতন্বের উপর আরোহণ 
করিয়া, মহুধজীবমের এই সমস্যার 
ব্যাথ্যাঙ প্রবৃত্ত হইয়া, কবি বৃত্রসংহার 
গ্রাপয়ন করয়াছেন। কেহ মা ভাবেন, 
যে এই নৈতিকতবের একটি উদাহরণ 
অলঙ্কারবিশিষ্ট করিয়। ছন্দোবন্দে উপা- 
খ্যান্ত কর! তাহার উদ্দেশা। কাবোর 
উদ্গেশা সৌন্বরকৃটি। বৃতসংহারের 


বঙ্গদর্শন । 


(চৈদ্ধ। 


উদ্দেশ্য ও সৌনার্যাস্থষ্টি। কিন্ত কিসের 
সৌনধাধ কোন্‌ আকার ধরিয়া সৌন্দর্ধা 
কাবামধো অবতরণ করিবে? দি কাব্য 
না হইয়! ভাঙ্করয্য বা চিত্রবিদ্যা হইত, 
তাহা হইলে সহজেই এ প্রশ্নের মীমাংসা! 
হইত। রতির রূপ বা রুদ্রপীড়ের বল 
গ্রস্তরে খোদিত হইত-_নন্দনকাননেৰ 
শোভা, বা সুমেরুর মাহাত্ম্য পটে বিক- 
দিত হইত। কিন্তু গঠন বা বর্ণের সৌ- 
ন্র্যা মহাকাবোর উদ্দেশ্য নহে--মনের 
সৌনার্ধ্য ইহার উদ্দেশ্য । কেবল পর্ব- 
তের শোভা, রমণীর রূপ, বা আকা: 
শের বর্ণ, ইত্যাদির দ্বার! মহাকাব্য গঠিত 
হইতে পারে না । আভ্ন্তরিক সৌন্দ- 
ধ্যই এইরূপ কাব্যের উদ্দেশ্য । মান- 
সিক বা আত্যন্তরিক সৌন্দর্য্য কার্ধ্য ভিন্ন 
অন্য কিছুতেই প্রকাশিত হয় না । অত- 
এব কার্ধ্ের বিবৃতি লইগ্না এসকল কাবা 
গঠিত করিতে হয়। যেকাধ্য সুন্দর, 
তাহাই কাব্যের বিষর। কিন্তু ফোন্‌ কার্ধ্য 
সুম্মর? ইহার মীমাংসা করিতে গেলে 
«লৌন্দরধ্য কি?” তাহার মীমাংসা! ক- 
রিতে হয়। তাহার স্থান নাই--তাহার 
সময় এ লহে। তবে অনুতব করিয়! 
দেখিলেই এুঝা! যাইবে ঘে কোন মহদ্ধ- 
শ্ের সঙ্গে মে কার্ধ্য কোন মন্বন্ধবিশিষ্ট 
তাহাই স্থুন্দর। কাধ্যটি মীতিসঙ্গত ন! 
হইলেও হইতে পারে, তখাপি কোন 
সথপ্রবৃত্তি বা স্থদীতির সঙ্গে তাছার শ্ব- 
নিষ্ট সম্থন্দ থাকা চাহি। হুন্দর কার্ধাই 
ঈনীতি সঙ্গত। : অতিষ্তীধণ কার্ধযও ! 
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এইরূপ সন্বন্থবিশিষ্ট বলিয়। পরিচিত 
হইলে সুন্দর হইয়া উঠে। যখন দেখা 
ঘায় যে কেবল ধর্মান্ুরোধেই পরগুরাম 
ম]ভৃহত্যা রূপ মহাপাপত্রাস্ত হইয়াছিলেন, 
তখন সেই মহাপাপণ্ড সুন্দর হইয়া উঠে। 

কার্ধ্য অনেক সময়েই স্বতঃ সুন্দর 
হয় না। অন্য কার্ধ্যের সহিত সম্বন্ধ- 
বিশিষ্ট হইয়াই সুন্বর হয়। রাম কর্তৃক 
লীত্যা ত্যাগ স্বতঃ সুন্দর নহে ; অনেক 
ইতরব্যক্তি আপনার পরিবারকে গৃহ- 
বহিষ্কৃত করিয়! দিয়া থাকে । কিন্ত রাম 
সীতার পূর্ব প্রণয়, রামের জন্য সীতা 
যে ছুঃখ স্বীকার করিয়াছিলেন, এবং ষে 
ফারণে রাম সীতাকে ত্যাগ করিলেম, 
এই সকলের সঙ্গে সন্বন্ধ বিশিষ্ট হুইয়াই 
লীতাত্যাগ সুন্দর কার্য ।--“ স্ুন্দর+* 
অর্থে “ভাল” নহে । অতি মন্দ কার্ধাও 
দ্ুন্দর হইতে পায়ে। এই রামরুত 
সীতাবর্জন ও পরগুরামকৃত মাতৃবধ 
ইহার উদ্দাহরণ। কিন্তু তাল হউক মন্দ 
হউক, যেখানে সম্বন্ধ বিশেষেই কার্যে 
সৌনার্য, তখন সে সৌন্দর্য্য এ সন্বন্ধের। 
আরও বিবেচনা করিতে হুইবে যে কার্ধ্য- 
পরম্পরার যে সম্বন্ধ, তাহার মধ্যে কতক- 
গুলি নিতাা। যেগুলিনিত্য সম্বন্ধ সে 
গুলি নিয়ম বলিয়া পরিচিত । এ নিয়ম 
গুলিই ইনতিকতত্খ। যদি কার্য্যের 
পরস্পর সন্বন্ধটি সৌনর্য্যের আধার হয়, 
তবে এ নৈতিকতত্ব গুলিও সৌন্দর্য 


বিশিষ্ট ছইতে পাঁরে ॥ বাস্তবিক 'অনেক 


বৃত্রসংগগার, ॥ 
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শুলি জটিল ও ছরূহ নৈতিকতব অনি- 
বর্চনীয় সৌনদর্য্যপরিপূর্ণ__অপরিমিত 
মহিমাময়। প্রতিভাশালী কবির হ্ৃদস়্ে 
পরিস্ফুট হইলে তাহা কাব্যে পরিণত 
হয়। নৈতিকতত্বের ব্যাখ্যা তাহার উ- 
দেশা নহে-_উদ্দেশয সৌন্দর্য্য ; কিন্ত 
সৌন্দধ্য নৈতিকতত্বে নিহিত বলিয়া 
তিনি তাহার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হয়েনঃ 

মছ্গৃষ্যজীবন* সৌন্দর্যের উৎস-- 
অতএব মনুষ্যলীবনই কাব্যের বিষয়। 
কোটিবপধারী মনুষ্যদীবম কখন এক 
ফাব্যে ব্যাখ্যাত হইতে পারে না_-এই 
জন্য কাব্যমাজ্বে মন্ুষ্জীবমের এক 
একটী অংশ মাত্র ব্যাখ্যাত হয় । রামায়ণে 
রানধন্-_ মহাভারতে বিরোধ, ইলিয়দে 
ক্রোধ, এবং মিলটনে অপরাধ । রোমিও 
জুলিফ়েটে যৌবন, মাকবেথে লোভ; 
শকুস্তলায় সরলতা, উত্তত্চরিতে স্থৃতি। 
সকল গুলিই টনতিক বা মান্সিকতত্ব। 
তদ্বিরহিত শ্রেষ্ঠ কাব্য নাই। 

হেমবাবু মুহ্ষ্যজীবনের যে মূর্তি 
লইয়! এই কাব্য রচন1 করিয়াছেম/তাহা! 
পরম সুন্দর । বাহুবলের শ্াস্তা ধর্ম ; 
ধর্ম হাইতে বিচ্ছিন্ন হইলে বাহুবল ধংস 
প্রাপ্ত-হয়, অত্যাচার ঈশ্বরের অসহা; 
পুণ্যের সঙ্গে লক্মীর নিত্য সম্বন্ধ। এ 
তত্ব সৌন্র্য্ে পরিপ্লত 3 .ষে প্রকারে 
ইহাকে স্থাপন কর, যে ভাবে ইহাকে 
দেখ, আলোকসম্মুখী রত্বের ন্যায় ইহা] 
বলিতে থাকে ॥ হেমবাবু, এই তত্বকে 


৯ 
* কাব্যের নায়ক সন্থযাকল্প দেবতা হইলেও এ কথার কোন ব্যত্রক্ নাই। - 
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এতদূর প্রোজ্জল করিয়াছেন, থে ইহার 
দ্বারা অনৃষ্টও খণ্ডিত হইল; ভ্রিতৃবম- 
জরী বৃত্রের আলয়ে রমণীর অপমান 
-দ্বেখিয়া) ত্রিদেব-_ডিনমূর্তিতে পরমেশ্বর 
-অদৃষ্ট খণ্ডিত করিলেন--অকালে 
বৃত্বের নিধন হইল । 

বাহ্য ঘ! মানসিক জগতে গমন কোন 
নিরমই নাই, যে তাহ! অবশ্থাবিশেষে 
একাই কার্য করে। কি নাহিক কি 
মানসিক লিয়ম অনুক্ষণ 'অন্য কোটি 
নিয়ম কর্ডক বর্দিভ। সংযত, ৰিখ্বেছ, 
ধিফলীরুত, বিকৃত হইতেছে । গআতএব 
একমান্র নিয়মের দীন যে কাব্যের কার্ষা 
তাহ! মনুষাজীবনের অনুরূপ চিত্র নে 
--মনুরূপ ন! হইলেই খ্বস্বাভাবিক-__ 
ক্কান্বাভাবিক হইলেই অসুন্দর । এ কথা! 
বৃত্রসংহারেও প্রমাণীরুত। ধর্মের লঙ্গে 
বাহুবলের যে মন্বন্ধ তাহ। কাবোর স্থুল- 
'চর্ম্--মেরুদণ্ড। কিন্তু তাহার গার্শখে আর 
কতকগুলি বিষয় আছে। প্রথম, দেশ- 
বাৎসলা, দেবগণের শ্বর্ণোদ্ধারের ইচ্ছায় 
পরিণত, চিত্রিত, এবং বিশুদ্ধিপ্রাপ্ত। 
“দ্বিতীয় তবটি। আমরা লেডিমাকৃবেথে 
দেখিয়াছিলাম-__বুত্রসংহারে ও দেখিলাম। 
লোকে যাহাকে সচরাচর বলে এস্ত্ীবুদ্ধিঃ 
. প্রলয়স্করী”-_-সেক্গপীয়রে তাঙ্কা লেডি- 
মাকৃবেথ-_বৃত্রসংহারে তাহা এন্জ্িলা । 
উভয়েই, একটি অপরিবর্তৃনীয় সামাজিক 
শক্তির প্রতিমা । স্ত্রীবুদ্ধি গ্রলয়ন্রী 
:. বটে, কিন্তু এ কথার তাৎপর্য সচরাচর 
গীত হয় কি ন৷ লনেহ। স্ত্রীলোকের 


বঙ্গদর্শন । 


(চৈত্র 


ুদ্ধি স্থল বলিগ! প্রলয়ঙ্করী নহে; স্ত্রী- 
লোকের বুদ্ধি স্থল নহে-_পুরুষের বুদ্ধি 
গুরগামিদী কিন্ত স্ত্রীলোকের যুদ্ধি অধিক- 
তর সুতীক্ষা। স্ত্রীলোকের বৃদ্ধি অমার্জিত! 
বা অশিক্ষিতা বলিক্৷! গ্রলয়ঙ্করী নহে? 
যে দ্বেশে স্ত্রী পুরুষ উভয়ে তুল্য শিক্ষিত, 
উভদ্মের বুদ্ধি যে সকল দেশে তুল্য রূপে 
মার্জিত, যে লকল দেশে মিসেস্‌ মিহী, 
মাদাম রোলন্া ব। মাদাম দেসম্তাল জন্ম 
গ্রহণ করিষাছে পে লকলদধেশেও স্ত্রী- 
বুদ্ধি গ্রলয়ঙ্করী । লক্ষ্মী চঞ্চল; দ্বরগ্থতী 
মুখরা : সতী আত্মঘাতিনী; রুদ্রাণী রপো- 
ান্তা, বিবসনা । বান্মীকির অপূর্ধ্ব সৌ- 
নাধ্য জগতে, দোষমাত্র পরিশূন্য সীতা, 
স্ৃবর্ণমুগের জন্য অদ্ীরা। যিনি পরে 
বাবণের শ্বর্ষোর লোভ সন্বরণ করিলেনঃ 
অশোকবনের যত্ত্রণা' হইতে মুক্তির “লাভ 
সম্বরণ করিতে পার্িলেন, তিনি একটি 
মুগের লোভ সম্বরণ করিতে না গারির! 
প্রলয়ঙ্করী বুদ্ধির পরিচয় দিলেন। এন্জিল| 
স্বর্গের সর্কেশ্বরী হইয়ও শচীকে অপ- 
মান করার লো স্ঘরণ করিতে পারি- 
লেন না। ত্ত্রীপোকের দয়! অর নহে, 
কিন্ত গ্রতিষোগিনীর উপর স্ত্রীলোকে যে 
রূপ নিষ্ঠ,র, বন্যপণ্ডও তাদৃশ নহে। 
এই সকল কথ! হেমবাবু এন্দজ্রিলাতে 
মূর্তিমতী করিয়াছেন। 
এখন দেখা যাউক। এই কাব্যে 
প্রথমতঃ শক্তি, অচিস্তনীয়ঃ অপরি- 
।মেয় কিস্তু 'অনস্ত শক্তি মছে। দেব- 
গণ ভবনসংহারে সক্ষম) তথাপি বৃত্ 


১১৮৪।) 


ও বুত্রপুত্রের বীর্ষ্যের আঅদান। বৃত্র 
দেবগণকেও পীড়িত করিতে সক্ষমঃ 
তথাপি মরথাধীন। বৃত্রের শক্তি, পুণ্- 
জ্যত, ঈশ্বরংপ্ররিত-_ঈশ্বরেরই শক্কি। 
ভ্রিশূল তাহার রূপ, ক্র্গের আধিপত্য 
তাহার ফল। এই শক্তির তিন শক্র। 
প্রথম শক্র সর্বসংহ্র্তা কাল; ব্রহ্মার 


দিবস ধুত্রশক্তির জীবন; কানসহকারে 


দে শক্তি অবশ্য নষ্ট হইবে। কিন্তু কাল 
এখনও সংহার মূর্তি ধারণ করিয়! বৃত্র- 
শক্তির নিকট উপস্থিত হয় নাই । দ্বিতীয় 
শক্র দেবতার স্বগবাৎসল্য ; কিন্তু দেবতা! 
ঈশ্বরস্থষ্টর ঈশ্বরপালিত, এশীশক্তির নি- 
কট তাহা অকিঞ্চিংকর। তৃতীয় শক্র 
অধর্ম;) ধর্মরূপী ঈশ্বর; ভাধর্মের 
অহিত এশীশক্তি-__ শিবের ত্রিশূল-_ 
একত্রে থাকিতে পারে না। গ্রন্জ্রিলার 


বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া অধর্ধা প্রবেশ 


করিল, অমনি শিবশূল গগনপথে শ্বেত" 
ৰাহু কর্তৃক অপদ্বত হইল্র; ব্রিদদেবশক্তি 
ইন্্রামুধে প্রবেশ করিল। অধর্টে অ- 
কালে বৃত্রশক্তি বিনষ্ট হইল। 


বৃত্রসংহারের নায়কনায়িকা' সকল অনা- 


হুষিক হওয়াতে ইহার ফলনিদ্ধি আরও 
সম্পূর্ণ হইক্জাছে। তাহার রঙ্গভূমে 
বলই অধিনায়ক-_ক্ষুদ্র মনুষ্যের বলের 
অপেক্ষা! দেবান্ুরের বল সে কল্সন।স্পষ্ট- 
তর করিয়াছে । কিন্ত কেবল অমান্থৃষিক 
শক্তিই তাহার গ্রয়োজনীয়। যে সকল 
তত্ব কাব্যের বিষয় ,তাহ! মানবচরিত্রে 
নিহিত) অতিমানুষ চরিঞ্ডের বিষয় আমরা 


বৃত্রসংহার।. 
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এ 
কিছু জানি না। এই জন্য যেখানে; 
মনুষ্যপ্রণীত কাব্যে দেবগণের অব. 
রণ দেখা যায়,সেইখানেই দেবগণ মন্থুষ্য- 
কল্প; মানুষের ছাচে ঢালা । মহাভা- 
রতে, পুরাণে, ইলিয়দে; পারাডাইজ 
লঙ্টে, সর্বত্রই দেবগণ হৃদয়ে মন্তুষে]াপষ, 
মান্গুষিক রাগ দ্বেষ দয়। ধর্মে পরিপূর্ণ । 
হেম বাবুর স্ুরাস্থর স্ুরী অস্ুরীগণ 
ভিতরে সম্পূর্ণরূপে মনুষ্য । বাহ্যচিত্র 
মন্ষালোকাতীত, আভ্যস্তরিক চিত্ত 
মানবানুকারী । ভাহার সুরান্থরগণ অতি- 
প্রকৃত শারীরিক. শক্তিবিশিষ্ট মনুষা 
মাত্র" 

সমুদয় নায়ক নারিকার মধ্যে শচীর 
চরিত্রই মন্তষাচরিত্র হইতে কিছু দূরতা- 
প্রাপ্ত--এইখানেই দৈব চরিত্র অনি- 
ব্রচনীয় জ্যোতিঃ লক্ষিত হয়। আমরা 
পুর্ধেই শটীচরিত্রের অনবনত এবং 
অনবনমনীয় মহিমা সমালোচিত করি. 
যাছি। শচী মানুষীর় ন্যায় পুল্রবৎসলা-_ 
মানুষীর ন্যার ছঃখবিদগ্ধা,স্থৃতিপীড়িতা-_ 
অবনীর কঠিন মাটা তাহার পায়ে ফুটে, 
ইন্দ্রের সহিত মেঘবিহারের স্বৃতি নৈমি- 
যারণ্যে তাহার মর্ম্দাহ করে-স-তথাপি 
শচী বিপদ্ধে অজেয়া, ভয়ে অসম্কুচিতা, 
আপনার চিত্তগৌরবে দৃঢ়সংস্থাপিতা, 
হৈ এহং গাস্তীর্যে মহামহিমামর়ী। 
সকল নারক নায়িকার্দিগের মধ্যে শচীব 
চরিত্রই অধিকতর নৈপুণ্যের সহিত প্র- 
নীত হইয়াছে। বাঙ্গাল! সাহিতো এরূপ 
উদ্নত শ্রীচরিএ কোথাও নাই-মেব, 


০ 


নাদবধের প্রমীল! ইহার সহিত ক্ষণমাত্র 
তুলনীয়! নহে। শচীর পার্থে ইন্দুঝালা 
দেবদারুতলায় নব মল্লিকার ন্যায়, 
সিংহীর অঙ্কলালিত হরিণশিস্তর ন্যায় 
অনির্বচনীয় সুকুমার ৷ শচীর পর, ইন্দু- 
বালার চরিত্রই মনোহর । বস্ততঃ কাবা- 
মধো, নায়িকাদিগের চরিত্র গুলিই উৎ- 
কষ্ট এবং অসাধারণ লনৈপুণ্যের পরিচক্ন- 
স্থল। শচী, ইন্দুবালা, প্রন্ত্রিলা এবং 
চপল সকলেই স্ুচিত্রিত এবং স্থুরক্ষিত।, 
নায়কর্দিগের মধ্যে কেবল রুদ্রপীড়ের 
চরিত্রই পরিস্ফুট ; তাহা ও অভিমন্থ্য ও 
হেকৃটরের ছাচে ঢাঁলা। বাঙ্গালি ক- 
বির! প্রায়ই স্ত্রীচরিত্র প্রণয়নে স্থুপটুঃ 
প্রমীলাই মেঘনাদবধের প্রধান গৌরব? 
বন্তততঃ বাঙ্গালি লেখক যে স্ত্রীচরিত্রে 
অধিক নিপুণ, পুরুষচরিত্র প্রণয়নে তাঁ- 
দূশ নিপুণ নহে, তাহার কারণ সহজে 
বুঝা যায়। বাঙ্গালার স্ত্রীগণ রমণী- 
কুলের গৌরব; বাঙ্গালার পুরুষগণ 
পুরুষ নামের কলঙ্ক । অন্য কোনদেশেই 
বাঙ্গালিমহিলার চরিত্রের ন্যায় উন্নত 
স্ত্রীচরিত্র নাই_-অন্য কোন দেঁশেই 
বাঙ্গালি পুরুষের মত শ্বণাম্পদ. কাপুরুষ 
ঝাই। কবিগণ অন্মাবধি উন্নত স্ত্রীচরিত্র 
আদর্শ প্রত্যহ দেখিতে পান; জন্মাবধি 
প্রত্যহ কাপুরুষ মণ্ডলী কর্তৃকঞ*্পরিবেহ্টিত 
থাকেন। যে সকল সংস্কার মাতৃহগ্ধের 
সহিত পীত হুয়, তাহা চেষ্টা করিলেও 
জয়ু করা যায় না। বাঙ্গালি লেক ত্ত্রী- 
চরিত প্রণগ্নুন হ্থনিপুণ, পুরষচরিত্রে 


খলদশন । 


(চৈত্র 


অনিপুণ কাঁজে কাজেই হইয়া পড়েন'। 
তবে ঘখন, বাঙ্গালি, পুরুষের ছোষমাল! 
গীত করিতে হইবে, তখন বাঙ্গালি, 
কবির পুরুষচিত্রে নৈপুণ্যের অভাব 
থাকে না; পুরুষ বানরের চিত্র প্রণয়নে 
বাঙ্গালির তুলী অন্রান্ত,কেন ন! আদর্শের 
অভাৰ নাই। দীনবন্ধ মিত্র, ইন্ত্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়,-বা টেকটাদ ঠাকুর প্র- 
পাত পুরুষচরিত্র সক অদাধারণ উজ্জব- 
লতাপুর্ণ । বাবুরাম বাবুঃ রাম দাস, ব! 
জলধরের চরিত্র আকাঙ্ষার অতীত । 
বানরকে সম্মুখে রাখিয়া সুনিপুণ তাস্কর, 
উন্ধম বানরমূর্তি গড়িতে পারে, কিন্তু 
কখন দেবত! গড়িতে পারে না। দেব 
গড়িতে বানর হয়, বাঙ্গালাদেশে ইহা 
প্রাচীন কথা। হেম বাবু যে নায়ক 
চরিত্রে রুতকার্ধ্য হয়েন নাই, তাহাতে 
তাহার দোষ নাই। জীবস্ত আদর্শের 
অভাবে, বিদেশী পুরাবৃত্তে তাহাকে 
আদর্শ খু'জিতে হইয়াছে। রুপ্পীড়ের 
সঃগ ইন্দ্রের যুদ্ধ পড়িতে ইন্দ্রের চরিত্রে 
বেয়ার্ড বা অণ্য ইউরোপীত্স মাধ্যকালিক. 
অশ্বারোহী বীরকে মনে পড়ে । 

আমরা যাহা! বলিলাম তাহা যদ্দি সত্য 
হয়, তবে: যে সকল দেশে পুরুষচরিন্ধ, 
বলবত্তর, সে দেশের সাহিত্যে স্ত্রীচরিত্র 
অপেক্ষা! পুরুষচরিত্র প্রবলতর হুইবার 
সম্তাবন!। আমাদিগের বিশ্বাস ষে, ইউ- 
রোপীয় সাহিত্য এ কথার সমর্থন করে। 
হোমর হইতে সদ্যঃপ্রহ্ত নবেল খানি 
পর্ধ্যস্ত ইহান প্রমাণ। আমরু! কেবল ইং 
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রেজি সাঁহিত্যেরই' বিশেষ উল্লেখ করিব 
কেন না অন্য দেশের সাহিতোোর বিষয়ে, 
কথা কহিবার বিশেষ অধিকারী নহি। 
ইংরেদি সাহিত্যের কথা পাড়িলে আগে 
সেক্ষপীয়রের নাটক ও স্কটের উপন্যাস 
গুলি মনে পড়ে। এই ছুই কাব্যশ্রেণীই, 
গ্রকৃত চিত্রাগার--আর সকলই. ইহার 
কাছে সামান্য । স্বটের উপনগালে পুরুষ" 
চরিত্র প্রবল--স্কট যে স্ত্রীচরিত্র অপেক্ষা 
পুরুষ প্রণয়নে সুদক্ষ তদ্বিষয়ে সন্দেহ 
মাই। তাহার প্রণীত চরিত্র গুলি স্ত্রী 
পুরুষে বিভাগ করিলে দেখ! যাইবে কোন 
দ্বিগ্‌ ভারি ।. একা'রিবেকা পচিশখান! 


তকসংগ্রহ ৷ 
টি 
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কাকা আলো! করিতে পারে না। সেক্ষ- 
পীয়রের কথা শ্বতন্ত্র; তিনি সর্বজ্ঞ, 
সর্ধক্ষম। তীহার তৃল্য সর্বজ্ঞ তা মন্থুষ্য- 
দেহে আর কখন দৃষ্ট হয় নাই। তাহার 
লেখনীর কাছে স্ত্রীপুরুফ তুল্য হওয়াই 
বস্তব। বাস্তবিক তাদৃশ তুল্যত। আর' 
কোথাও নাই । তথাপি তাহারই স্বদেশী 
কবি কর্তৃক কথিত হুইয়াছে-_ 
« 90082: 910909709879 1016 107 
2292 810110,8 
রত্রসংহার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা 
বলিতে বাকি রহিল । অবকাশ হয় ত 
সময়াস্তরে বলিব । 


চতুর্থ তর্ক-_অদৃষ্ট । 


মরা জগতের জনক ও উপাদান 
কারণসম্বন্ধে নৈয়ায়িকদিগের মতগুলি 
এক গ্রকার সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়াছি, 
এক্ষণে যাহার াহায্যে এই বিশ্বরাজ্যের 
বৈচিত্র সম্পাদিত হইতেছে জগতের, 
সেই প্রধান সহকারী কারণ অনৃষ্টের 
বিষয় নৈয়ারিকগণ যেরূপ সম্মতি প্রকাশ, 
করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে, কথিত হই 
তেছে। 

নৈয়াফিকদিগের মতে এই জগৎনি্্ীণ' 
কার্ধ্যে অনৃষ্ট ঈশ্বরের, একটি দক্ষ ও 
স্কুনিপুণকাধ্যাধ্যক্ষ গ্বরূপ।. ইহা! গ্কারাই 
বিশ্বে এতাদশ মনোহর বৈচিত্র সপ্পা- 


দিত হয়, ইহার কৌশলেই তেজোরাশি 
কুর্ষা প্রভৃতি গ্রহ নক্ষত্রগণ, হিমালক, 
গ্রভৃতি উচ্চ উচ্চ পর্বত এবং স্থৃতীক্ষ 
কণ্টক প্রতৃতি স্থক্ পদার্থ সকল যথা. 
নিয়মে সৃষ্ট হয়। অধিক কি রজঃকণ! 
হইতে স্থুমেরু পর্যন্ত জলবিদ্দু হইতে 
মহাসমুদ্র পর্য্যন্ত, কীটাণু হইতে দ্িকৃহস্তী? 
পর্যন্ত, সফরী হইতে রাষব পর্য্যসত) 
বিস্কুলিঙ্গ হইতে সুর্যের পর্যন্ত এবং 
মক্ষিকা হইতে গকুস্বান্‌ পর্য্যন্ত জগতে 
যে সকল পদার্থ আছে,তৎসমুদ!রই অদৃষ্ট- 
প্রভাবে নির্ষিত। অদুষ্ট প্রভাবেই 
জীবগনের হৃদগ্ে রাগদেদাদি€র উদঙ্ধ 
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হয়। অহি নকুলঃঅশ্ব মহিষ প্রভৃতি জস্ত- 
গণের মধো যে স্বাভাবিক বৈরিতা,তাহার 
প্রতি একমাত্র অনৃষ্টই কারণ। মহুষ্া- 
বালকের কি নিমিত্ত প্রথমেই অরেতে 
রুচি হয়? মৃগশিশুরা কাহার দ্বার! 
শিক্ষিত ন! হইয়াও কি কারণে স্বয়ং ভৃণ 
ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হয়? এরূপ 
সকল প্রশ্নের উত্তর একমাত্র অদৃষ্ট। 
অনৃষ্ট শব্দের অর্থ যাহা দেখ! যায় না। 
নৈয়ায়িকগণ বলেন কর্ম্ম মাত্রের যেরূপ 
গ্লক একটি কারণ আছে সেইরূপ কর্ম 
যাত্রের এক একটি ফল অবশ্য শ্বীকার 
করিতে হইবে, তাহা না হইলে লোকে 
কর্ন করিতে প্রবৃত্ত হইবে কেন? কিন্ত 
অনেক স্থলে কর্মের ফল লক্ষিত হয় 
না। অতএব যে স্থলে কর্মের ফল 
লক্ষিত হয় ন! সেই স্থলে অদৃষ্টরূপ ফল 
কলনীয়। অর্থাৎ ইহুলোকে যে সকল 
ফল দৃষ্ট হয় না! তাহার! অদৃষ্ট রূপে পরি- 
গণিত হইয়! স্বর্গাদি ভোগ ও পরজন্বে 
সুখ ছুঃখাদির কারণ হয়। তথাচ বৈশে- 
যিক দর্শনকার কণাদমুনি বলিয়াছেন।* 
* দৃষ্টাদৃষ্টপ্রয়োজনান।ং দৃষ্টাভাবে 
প্রয়োজন মতাদয়ায়। বৈ ৬ম প্র আ১সু। 
কার্ধ্য ছুই প্রকার প্রথম। যাহাদের ফল 
ঘুষ হয় যেমন কৃষি ৰাণিজা প্রভৃতিদ্বিতীর 


ধছদর্শন। 


€(চৈত। 


যাহাদের ফল দৃষ্ট হয় না যেমন'যজ্ঞ 
দান প্রভৃতি । যেখানে কোন ফল দুষ্ট 
হয় না সেইখানে আদৃষ্ট রূপ ফল কর- 
নীয়। যদি বলযজ্ঞাদি এজক্মে সম্পনূ 
হুইল তাহার ফল পরলোকে হুইবে 
এ বড় অঙঙ্গত কথ! । সত্য, কিন্ত একটু 
চিন্তা করিলে জানিতে পারিবে যে, 
সকল ক্রিয়ার ফল সদ্য উৎপন্ন হয় ন। 
বীজবপন, তৃকর্ষণ প্রভৃতি ক্রিয়া সকল 
যেমন বিলম্বে ফল উৎপাদন করে তেমনি 
দ্বান যজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়া সকলও যে 
বিলম্বে ফল উৎপাদন করিবে তাহাতে 
নৃতনতা! কি? ফল কথ! যাগা্দির সহিত 
তাহার ফল স্বর্গাদদির কোন সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধ নাই। যাগাদি নাশ হইবামাত্র 
একটি অপূর্ব উৎপন্ন হয় সেই অপূর্ব 
হইতে স্বর্াদি ফল জন্মে। 
যজ্ঞাদদি কার্ধ্য হইতে অনৃষ্টরূপ ফলের 
উৎপত্তির বিষয়ে মহামহোপাধ্যায় উদক্ন- 
নাচারধ্য এই যুক্তি দিয়াছেন যে__ 
“বিফল! বিশ্ববৃত্তি নে? ন ছুঃখৈক- 
ফলাইংপিবা। 
দৃষ্টলাভফল! বাইপি বিপ্রলইস্তো২পি 
নেদৃশঃ1৮ কু, গ্র; স্তঃ ৮কা। 
যদি হজ্ঞাদি কার্ধয নিক্ষল হইত তবে 
পরলোকার্থী মনুষ্য মাত্রেই কি নিমিত্ত 


* নৈয়ায়িক আর বৈশেধষিকদিগের মধো অল্পই বিভিন্লত1; এমন কি বৈশে- 
বিক দর্শনকে উন্নত ন্যায়দর্শন বলিলে হর) স্তরাং এখানে বৈশেষিক হুত্রের 
দৃষ্টান্ত অন্যায় হয় নাই। পরেও অনেক স্থলে দেখান যাইবে। 

1 আমর! অতিদুঃখের সহিত প্রকশ করিতেছি যে, অপুর্ব শবের সহজ 
প্রন্িশক বাঙ্গালায় দেখা গেল না এবং ইহার অর্থও গ্কাশ কর! গেল ন।। 
পাঠকগুণ ইহাকে ও অপৃষ্টের সমান বুবিবেন। 
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এন্ডাদৃশ কর্ণানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেন। 
ধদি বল যজ্ঞাদি নিক্ষল কেন? অর্থনাশ 
শারীরিক ক্রেশ প্রভৃতি অনেক প্রকার 
কল ইহাদের অনুষ্ঠান দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া 
যায়? ইহা অতি অযৌক্তিক কথা। 
ফারণসকলেই অভীগ্গিত স্ুখাদি লাভের 
জনাই আয়াসসাধ্য' কাধে প্রবৃত্ত হয়, 
অনভিমত হুঃখাদি লাভের জন্য নছে। 
বহিক সন্মানাদি প্রাপ্তিকেও যজ্ঞাদি 
কার্ধ্যের ফল বলিতে পার ন1। কা- 
রণ, ষাহাদিগের অণুষাত্র এ্রহিক সম্মা- 
নাদি প্রাপ্তির ইচ্ছা! নাই এরূপ মনম্ী 
ঘ্যক্তিকেও যজ্ঞাদ্ির অনুষ্ঠান করিতে 
দেখা গিয়াছে । যদি বল কোন বঞ্চক 
ধ্যক্তি লোককে ক্লেশ দিবার জন্য এই 
রূপ যজ্ঞাদি কার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। 
তাহাও হইতে পারে ন|। দেখ, বে 
ব্যক্তি প্রথমে যন্তাদির স্থৃষ্টি করিয়াছে 
সে স্বয়ং অবশ্য ইহাদিগের অনুষ্ঠান 
জন্য শারীরিক ক্লেশ ও আর্থিক ক্ষতি 
স্বীকার করিয়াছে। এখন বল দেখি 
পৃথিবীতে এমন বঞ্চক কে আছে যে 
অপরের যাত্রা ভঙ্গ করিবার জন্য আপ- 
নার নাদিক। ছেদ করে? 


কেহ আশঙ্কা! করিয়াছিল যে, ভাল, 


যাগাদি, স্বর্গাদির হেতু হউক, কিন্তুকি 

নিমিত্ত তাহার! পরজন্মের স্থখ ছঃখাদির 

কারণ আনৃষ্টের প্রতি হেতু হুইবে। ইহার 

উত্তরে উদয়নাচার্ধ্য বলেন 

“চিরধ্বস্তং ফলায়ারাং ন কর্মাতিশয়ং 
বিন]। 


তর্কসংগ্রহ। 
রা 


৫৫১ 


সম্তোগে নির্বিশেষাণাং ন ভৃতৈঃ সং- 
| স্থৃতৈ রপি ॥% 
চিরবিনষ্ট যাগাদি হইতে যদি স্বর্গ 
পর্য্যস্ত সম্ভব হয়, তবে তাহাদিগের দ্বার! 
পরজন্সের সুখ ছুঃখের হেতু অদৃষ্টেরও 
উৎপত্তি হইতে পারে। আরও দেখ 
প্রতোক মন্ষযোর শরীর তুল্যরূপ তৌ- 
তিক পদার্থে নির্মিত হইলেও তাহার! 
যখন পৃথক্‌ পৃথক্‌ সথুখছুঃখাদির ভোগ 
করিতেছে তখন পূর্বজন্মকৃত কর্মের 
ফল অনৃষ্ট ভিন্ন ইহার কারণ আর কিছুই 
দেখা যায না। 
ন্যায়মতে দ্বর্গাদি ভোগরূপ যক্তা্দির 
অদৃশ্য ফল কেবল অদৃষ্ট নয়, নরকাদি 
ভোগের কারণ হিংসাদির অদৃশ্য ফলের 
নামও অদৃষ্ট। ভাষ! পরিচ্ছেদকার বিশ্ব- 
নাথ বলেন__ 
“ধশ্মীধর্্মাবদৃষ্টং স্যাদ্‌ পর্বঃ দ্বর্ীদি সাধ- 
নং। 
গঙ্গাম্ানাদ যাগ।দিব্যাপারঃ পরিকী- 
তভিতঃ ॥ 
অধর্্দো নরকাদীনাং হেতু িন্দিত- 
কর্ম্মজ১,৮ 
অদৃষ্ট ছই প্রকার, প্রথম ধর্ম, দ্বিতীয় 
অধর্ম্ম। ধর্ম, গঙ্গান্নান ও যজ্ঞাদির ফল 
স্বরূপ এবং স্বর্থাদি প্রাপ্তির হেতু । অ- 
ধর্মা, গঠিত কর্খের ফল ও নরকাদি 
প্রাপ্তির হেতু। 
মহর্ষি গৌতম শরীরোৎপত্তির বিচার 
স্থলে এইবূগে অনৃষ্টের প্রামাণ্য, স্থির 
করিয়াছেন। 


৫২ 


« শুর্বকৃত ফলাম্থবন্ধাৎ তহুৎপত্তিঃ'। 
৩ম; ২আ, ৬৪গ্চ্‌ 

« পুর্ব শরীরে য৷ প্রবৃত্তি্াগূদ্ধি শরী- 
রাস্ত লক্ষণ], তৎ পূর্বক্তং কর্ম তস্য 
ফলং তজ্জনিতৌ ধর্ম্মাধর্ম্। তৎফলস্যান্- 
বন্ধঃ, আত্মসমবেতত্বেনাবস্থানং তেন 
প্রযুক্তেত্যোভূতেভ্য স্তলা (শরীরন্য) 
উৎপন্ভিঃ” ভাষ্যম্‌ 

পূর্বশরীরের বাকা, বুদ্ধি ও শরীর 
দ্বারা যে কর্ম করা যায়) তাহা হইতে 
ধর্ম বা অধর্্ম উৎপল হুইয়! আত্মাতে 
লমবায়* সম্বন্ধে অবস্থান করে। সেই 
আত্মসমৰেত ধর্ন্মাধন্মরূপ ফলকর্তৃক প্র- 
ঘুক্ত পঞ্চভূতের সংযোগে দ্বিতীয় শরীরের 
উৎপত্তি হয়। 

*পর্বরৃতদ্য যাগদান হিংলাদেঃ ফলন্ত 
ধর্ম্মাধর্মরূপস্য অনুবন্ধাৎ (সহকারিভাব1ৎ) 
তস্য শরীরস্যোৎপত্তিঃ” সুত্রবৃত্তিঃ। 

পুর্ববশরীর কৃত দান যজ্ত হিংসাদির 
ফল যে ধর্ম বা অধর তাহার সহায়তাস্ন 
দ্বিতীয় শরীরের উৎপত্তি হয় । 

বৈশেধিক হ্ত্রকার আর একস্থলে 
“বলিয়াছেন-_ 

“অপমর্পনমুপসর্পন মশিত পীতসং- 
যোগাঃ কার্্যান্তর মংযোগাশ্টত্যৃষ্ট কারি- 
তানি ॥৮ ৫অ ২আ! ১৭ সুত্র! 


স্পীশাপাশীীি শি 


বঙ্গদর্শন । 


(চৈত্ৰ।। 


অনৃষ্টবশেই মন আর প্রাণ একদেহের 
অপায় হইলে অপর দেহে গ্রৰেশ করিয়া 
তছৃপযুক্ত ভোজম পান এবং কর্্দাদি 
করিয়! থাকে । অর্থাৎ যতদিন অবধি 
অদৃষ্ট থাকিবে ততদিন অবধি এক দে- 
হের নাশ হইলে জপর দেহের উৎপত্তি 
হইবে এবং তছুপযুক্ত তোগও হুইবে। 
এখানে এ কথাও বল! আবশ্যক যে ক. 
র্মানুসারে দেহাস্তর প্রাপ্তি হইতে থাকে, 
কর্মবশে মন্থ্ষাদ্দেহের পর শৃগালদেছের 
প্রাপ্তি হইতে পারে এৰং কর্ঘববশেই 
শৃগালদেহ হইতে মনুষ্যদেহ হইতে 
পারে। ধর্ম্মশান্ত্রে এবিষয়ের বিশেষ 
নিরূপণ হইয়াছে 1 ক্রমশঃ ভোগ ক- 
রিতে করিতে অদৃষ্টের অভাব হইলে 
আর শরীরযন্ত্রণ ভোগ করিতে হয় না 
শরীরঘন্ত্রণ নিবৃত্তির নামই মোক্ষ। 

এক্ষণে এই আশঙ্কা হইতে পারে যে 
অনৃষ্ট শব্দের অর্থ কর্মের ফল, এবং দেই 
অনৃষ্টবশে জীবের দেহাস্তর প্রাপ্তি হয়। 
এক্ষণে বিবেচনা কর দেহের সহিত মং- 
যোগ লাভ করিয়া জীব অবশ্যই ফোন 
ম! কোন কর্ম করিতে বাধ্য হয় সুতরাং 
অনৃষ্টের নাশ হওয়া একগ্রকার অন- 
ভব হঈল, আর অআদৃষ্টের নাশ ন! 
হইলে মোক্ষপ্রান্তিও ছুর্ঘট। ইহার 


* সমবার এক প্রকার নিত্য সন্বস্ক (14476 2:7160%) পরে ইহার স্বরূপ 


দেখান যাইবে । এই সমবায় সম্বন্ধে অবস্থিত বস্তুর নাম সমবেত। 


1 “ইহ ছুশ্চরিতৈঃ কেচিৎ কেচিৎ পূর্বক তৈস্তথ।। 


নর! কূপ বিপধ্যয়ম্‌।” মন্থু। 


প্রা বস্তি দুরাম্থানে! 


কোন কোন মনুষ্য ইহজন্মকৃত পাপের ঘ্বারা কেহ কেহ বা! ্ বসন্ত পাপের 


দ্বার রূপের বিপর্যাকন প্রাপ্ত হয়। 


১২৮৪ 1) 


উত্তরে বৈশেধিক দর্শনকার বলিয়াছেন, 
যোগবলে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হলে 
বাসনার সহিত মিথ্যাজ্ঞানের (সাং- 
সরিক মায়ার) ধ্বংস হয়, মায়ার 
বিনাশ হইলে তত্প্রক্তত রাগ, দ্বেষ ও 
মোহ প্রভৃন্তি দোষের অপায় ভয্ব, এবং 
ঘ সকল দোষের নিবৃন্তি হইলে কোন 
কর্মেই প্রবুত্তি হয় না; এইরূপে কর্মের 
অভাবে দেহোৎপত্তির অভাব এই 
দেহোৎপত্তির অন্ভাবের নামই মোক্ষ। 

এই সকল কথাগুলি বলিন্তে বেশ 
সহজ, গুনিতেও বেশ মিষ্ট; কিন্থ গোল 
উঠাইলে আবার মছাগোল উপস্থিত হ- 
ইতে পারে । আমরা এখানে তত গোল- 
যোগ ন! উঠাইস্না এইমাত্র বলিতেছি 
যে «“* বীজাঙ্করের ন্যায়” স্থষ্টির অনা- 
দিত্ব স্বীকার করিষ্াই মহর্ষিগণ এই কথ। 
বলয়! থাকিবেন। যেমন একটা ক্ষুদ্র 
নীজ হইতে ক্রমশত বড় বৃক্ষ উৎপন্ন হয় 
এবং সেই রুক্ষের ফল হইতে বীন্সের 
উৎপন্তি; এখানে দ্বেখ! যাইতেছে যেবূপ 
বীজের উৎপ্তিব প্রতি বৃক্ষ কারণ, সেই- 
ন্ূপ বৃক্ষের উৎপত্তির প্রতি বীজ ও কাবণ 
কিন্তু বৃক্ষ আগে কি বীজ আগে ইহ 
নিদ্ধীরণ করা কঠিন। তেমনি অদৃষ্ট 
সৃষ্টির প্রতি কারণ এবং সৃষ্টি না থাকিলে 
কর্ম হয় না কর্ণ্ম ন! হইলে ৬১ কি. 
রূপে জঙ্মিবে ? 

নৈয়ায়িকদিগের পূর্বে ক্র বাক্যহইতে 


ভকসংগ্রহ 1 


৫৫৩ 


ইহা জানা যাইতেছে যে তাহাদের 
মতে স্থষ্টি অমাদি,স্থষ্টির আদি নাই কিন্ত 
উহার ধবংদ আছে. অর্থাৎ অনৃষ্টের লোপ 
হইলে ইছারও লোপ হঈবে। এক্ষণে 
আমাদের সংশয় এই যে, মদ্দি এমন 
সময় উপস্থিত হয় যে সকল অদৃষ্টের 
নাশ হইরা গেল একটাও মদৃষ্ট রহিল ন! 
যে পুণরায় সথষ্টি হইবে সুতরাং অপুনর| 
গমনের জন্য স্ষ্টিও একবারে ধ্বংদ 
প্রাপ্ধ হুইণ তাহার পর ঈশ্বর গাকেন 
কিনা? মদদ থাকেন তবে নিষ্পয়ো- 
জন, যদি তাহার কোন কার্ধযই থাকিল্‌ 
না হনে তাহার থাক। ন1 গাকায় তুল্য ( 
যদি না থাকেন তবে তাহার মিত্যত্ব 
ভঙ্গ। এইরূপ অপর নিত্য বস্তরও 
নিত্যত্বের বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হই- 
তেছে। 

যাহাহউক বোধ হয় নৈয়ায়িকগণ 
ণিন্নলিখিত ছুইটা ঘুক্তি অধলম্গন করি 
কর্মের ফলকে অদুষ্ট বলিয়া থাকিবেন। 
শ্রাথম কার্ধা মাত্রের অবশ একটী কাবণ 
আছে, কারণ না থাকিলে কখনই 
কার্যের উৎপত্তি হইতে পারে নাও 
দ্বিতীয় কম্মমাতের এক একটি ফল 
অবশ্য স্বীকার্দা, ফল না থাকিলে কি 
নিমিস্ত লোকে কর্মে প্রবৃত্ত হইবে? 
কিন্ত আমরা দেখিতেছি এক ব্যক্তি 
আজম্মদরিদ্রঃ নানাবিধ যত্র করিয়াও 
তাহার দারিদ্র্য ঘুচেনা, আর এক 'ব্যক্তি 


ক «আদৌ কীজঃ  ততোহস্কুরঃ কিখাপাবন্ুরন্তন্ছো বীন্গ সিসি য়ে বীনগাশ্ুর 


গ্রবাহোইন।দিং1'/ ন্যাধাবণী 


খ 


৫৫৪ 


জন্মাবধি কেবল স্থুথনোগ করিতেছে 
দুঃখ কাহাকে বলে জানে না । ইত্যাদি 
স্থলে আমর! কেবল কাধ্য দেখিতেছি 
কারণ দেখিতে পাই না। যদি বল 
আজন্ম দরিদ্র ব্যক্তির পিতা দরিদ্র থা- 
কাতে সেও দরিদ্র হইয়াছে এবং আজন্ম 
সুখী ব্যক্তির পিতার অতুল সম্পত্তি 
থাকাতে সে স্ুখভোগ করিতেছে। ইহার 
উত্তরে আমর! বলিব তাহাদের পিতার 
অধ্যেই বা এপ বৈষম্য কি নিমিত্ত 
হইল? ইহার পর ক্রমশঃ যতদুর যাইবে 
ততদুরই প্রশ্ন চলিবে মীমাংমা কিছুই 
হইবে ন! অর্থাৎ তাদৃশ বৈষম্যের গ্রৃতি 
কোন কারণই দৃষ্ট হইবে না। অন্য- 
দিকে একজন সর্বদা সৎকার্য্যের অন্ু- 
ষ্টান করিয়াও ইহজন্মে তদনুৰপ ফল 
পাইতেছে না, দুঃখে ছুঃখেই জীবন 
শেষ করিতেছে । অপরে নিয়ত গহিতি 
' ক্কারধ্য আচরণ করিয়াও তদনুযায়ী ফল 
না পাইয়া বরং স্থখে ভীবন যাপন 
করিতেছে । এখানে কর্ম আছে কিন্ত 
ফল নই; একদিকে কার্ধ্ের প্রতি কোন 
কারণ দেখ! যাইতেছে না অপরদিকে 
কার্যের ফল দুষ্ট হইতেছে না কিন্তু 
দুইটাই থাক আবশাক। সুতরাং 
প্রাচীন পণ্ডিতের! পুর্কজন্মের সৎ ও 
অসৎ কর্মের ফলকে পরজন্মের স্থুখ 
ছঃখের প্রতি কারণ বলিয়া এই বিষম 
সমস্যার এক প্রকার সমাধান করিয়াছেন 
বলিতে হইবে। 
কুবশেষিক হুত্রকার বলেন 


বঙ্গদর্শন | (নৈর্া। 


“তৎমংযোগে। বিভাগঃ” ৬ম,২অ| ১৫ । 
যতদিন লোকের ধর্ম বা অধর্া থাকিবে 
ততদ্দিন এই পৃথিবীতে জন্ম মরণের 
ধারাপ্রবাহু থাকিবে, ততদিন জীবগণ 
এক দেহের পর অপর দেহ আশ্রয় 
করিয়৷ আপন আপন কর্মভোগ করিবে। 
এইরূপ জন্মপ্রবাহকে বেদে অজরঞ্জরী 
ভাব এবং দর্শনশান্ত্রে প্রেতাভাব বলে। 
যথা গৌতমত্রে-_ 
“গুনরু পন্তিঃ প্রেত্যভাবঃ।,,১অ ১আ1১৯স্থ 

পপ্রেত্য-মৃত্বা» ভাবো জননং প্ররেত্য- 
ভাবঃ। তন্ন পুনর্িত্যনেনাভ্যানকথ- 
নাৎ গ্রাগুৎপণ্ডিস্ততোমরণং তত উৎপত্ভি 
রিতি প্রেত্যভাধো্য়মরগাদি রপবর্গীস্তঃ1 
ৃত্রবৃত্তি , 

মৃত ব্যক্তির পুনর্ধ।র উৎপত্তির না 
প্রেত্যভাব। প্রথম উৎপত্তি, তাহার 
পর মরণ, তাহার পর আবার উৎপত্তি 
এইরূপে প্রেত্যভাব অনাদি কিন্তু মোক্ষ 
হইলে ইহার নাশ হয়। 

গৌতম বলেন-_ 
“আম্মনিতাত্বে প্রেত্যভাবমিদ্ধিঃ* 

৪ অ,১আ ১০ নু 


আত্মার নিভাত্ব বযদ্দি ক্বীকার কর 
তবে প্রেত্যভাবও স্বীকার করিতে হইবে 
কারণ স্থকৃত ব! হুষ্কৃত কর্মের ভোক্ত1 
একমাত্র আত্ম এবং এ সকল কর্ম্্ হই- 
তেই উত্তমাধম কুলে জন্ম হইয়৷ থাকে। 
আমরা এক্ষণে ইউরোপীয় পণ্ডিত. 
দিগের এদ্বিষয়ক মতামত সংক্ষেপে 


১১৮৪1) 


গ্রকাশ করিয়া নিজের বক্তপা প্রকাশ ক- 
রিতে ইচ্ছা করিতেছি । ইউধোপীয় দার্শ- 
নিফগণের মধ্যে অনেকেও আতৃষ্ট স্বীকার 
করিয়াছেন; তবে তাঁহারা আমাদিগের 
আচার্য্যগণের ন্যায় পুর্বাজন্মের কর্ম্ম- 
ফলকে অনৃষ্ট বলেন নাই। তাহাদিগের 
মধো কেহ কেহ বলেন “অতুষ্ট শব্দের 
অর্থ ঈশ্বরের অপরিবর্তি-নিষ্পন্তি অর্থাৎ 
ঈশ্বর দ্বয়ংই প্রত্যেক মন্ুবোর জীবন 
যাপনের জন্ত এক একটী অপরিবর্তি- 
পথ' নির্ঘারিত করিয়াছেন।”” বকল 
সাহেব সভ্যতার ইতিহাসে নিখিয়াছেন 
51007 1007816 09 0017১6110৬9 (186 
10 4.001707 0? 070901010)/110501)01)0- 
80015090197 86 070 52779 1119 
11110172110, 1008, 7106510]7- 
82001000175 ড01)1079 ৫9907)0589 
10809 20 271)1৮7 01561100101)) 
10909010100 01906 900 0110 210:-9108) 
(06 00 1085 2010 2]1 06000019 
19017160. 60 [07010101) 10811107501 
062657057০6 811১0110810 10011). 
1318 20 210200 08%1) 01] 1000 031১- 
(07000 2 2100 015 179 1185 00700 (715 
20০6 11) 51089 01 811 [01801016 ০1 
185800, 7১0৮ 19) % 00679 50106017904 


098]0110 [90%101:, 


অদৃষ্টবাদীরা বপেন যদিও ঈশ্বর সকল, 


জীবের উপর সমান দয়াবান্‌ তথাপি 
তিনি কতকগুলি লৌকের জন্ত মুক্তি 
"এবং কতকগুলি লোকের জন্ত কেবল 


তকসংএহ। 


৫৫৫ 


নরকতোঁগ নির্ধারণ করিয়াছেন। তিনি 
অনস্ত পূর্ব্বকাল হইতে যাহার! অদাপি 
উৎপন্ন হয় নাই এমন দকল আত্মারও 
নরক নির্ধারণ করিয়াছেন, এবং তাহার 
ইচ্ছাতেই আবার ইহাদিগের স্থষ্টি হই- 
য়াছে। তিনি স্ায়ান্ুদারে এপ করেন 
নাই আপনার ইচ্ছাতেই করিয়াছেন । 
ইংলিসচার্চের ১৭ নিয়মে লিখিত আছে 
4 1১100099001) 60 1719 15 079 
০5011056100 1)010)099 ০01 0০৫, 107 
7) (১০০০:০ 019 1090)0811905 ০1 (109 
০1115010114) 119 01010)0912580005 
00৫7009 1)5 1115 0010801) 89019 69 
03) 19 191591 (1010) 08780 20 
02101201010 10080 ৮5100) 7০ 19001. 
000১(11 11 01011580৮01 272015100) 
2100 (9101010009৮ 09 0175৮ ৮০ 
9৮611851110 5215211024০ 
মগ্ুযোর অনৃষ্ট পরমেশ্বরের এক 
প্রকার দিতা অভিপ্রায়, ইহা দারাই 
তিনি স্থষ্টির ভিত্তিস্বাপনের পুব্বে আপ- 
নার ইচ্ছা্গসারে মনুষ্য তির মধ্য হইতে 
কেখল কঠকগুণি লোককে অভিশাপ 
এবং নরক হইতে নিস্তার করিবার জগ্ঠ 
খ্ীষ্টের শিষারূপে নির্ধারিত করিয়াছেন, 
এবং ইহ1ও নির্ধারণ করিয়াছেন যে শ্রী 


তাহাদিগকে অনস্তমুখময় মোক্ষধামে 


লইয়া যাইবেন। 

পাঁচ শতাব্দীতে অগষ্টাইন এই মতের 
গ্রচার করেন,তাহার পর কালবীন ইহক্ি. 
পোষকতা করিয়! দুব পর্যন্ত শিশ্তাখ 


৫৫৬ 


করেন। আর্মা্দিগের দেশেও এইরূপ 
মত যে এক সময় প্রচলিত হইয়াছিল 
তাহা, “অয়ং দরিদ্র ভবিতেতি বৈধসীং 
লিপিং ললাটেইর্থিজনস্ত জাগ্রতীম্‌” এবং 
“ললাঁটে লিখিতং ধাত্রা বদ কেন নিবা- 
রাতে” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা এক প্রকার 
প্রতিভাদিত হইতেছে 
দেশে এখনও এই মত এইরপে প্রচশিত 
আছে যে বালক জন্মিবার পর ষষ্ঠ দিবস 
রাত্রিতে বিধাতাপুরুষ স্থতিকাগারে 
গ্রবিষ্ট হইয়া সেই নববালকের কপালে 
সুখ দুঃখ ভোগাদি লিখিয়! যান এবং এ 
নিমিত্ত স্থৃতিকাগারের দ্বারে লেখনী ও 
যদ্ীপাত্র রক্ষিত হইয়া থাকে। বোধ 
হয় এই নিমিত্তই অনৃষ্টের নাম “ঝপাল” 
হইয়া থাকিবে ।' আর সংস্কত “ভাগ- 
ধেয়” কথাটাও এই মতের পোষকতা 
করিতেছে, ইহার অর্থ ভাগ অর্থাৎ 
গ্রত্যেক মনুষ্যের শ্ুখথছুঃখ একবারে 
ঈশ্বরকর্তৃক বিভক্ত হইয়াছে । 

_ এই মত দ্বারা পূর্বোক্ত কর্ম্ফলবাদী- 
দ্িগের মতের উপর যে সকল সন্দেহ 
হইয়াছিল, তৎসফুদয় এক প্রকার নিরস্ত 


আমাদের 


হইয়াছে কটে কিন্তু আর কতকগুলি 


নুতন দোষের আবির্ভাব হইল। দয়ার 
যাগর পরমেশ্বর যদি আপনার উচ্ছাতে 
নিজ সৃষ্ট মন্থুষ্যগণ হইতে (কতকগুলি 
| এপাককে সুধী এবং কতক গুলি ম্মোককে 
দুর £ী.করিয়া, থাকেন, তবে তাহার অদ্ধিৎ 
স্নীয়, হাস কোথায় রহিল? তাহার 
উরে ক্ণহ ২ইপ--তিনি একজন 


বছগদর্শন। 


(চৈহ্ব॥ 


সামান্ত মনুষ্য অপেক্ষা1ও হীনন্বতাব 
হইলেন। 
পরমেশ্বরকে পূর্বোক্ত দোষ হইতে 
মুক্ত করিবার জন্থ ইউরোপে আর একটি 
মতের আবির্ভাব হয়। ইহার অনুলারে, 
মনুষোর ইচ্ছা স্বাধীন। আর্মিনিয়ন 
এবং তাহার শিষ্যেরা, এই মতের প্রচার, 
করেন। তাহারা বলেন ঈশ্বরের অন্ু- 
গ্রহ সকলের উপরেই সমান, কিন্তু ইহা 
গ্রহণ করিতে বা পরিত্যাগ করিতে মন্ধু- 
ষোরা স্বাধীন। বর্তমান খ্রীষ্টান সম্প্র- 
দায়ের মধ্যে এই মতাবগম্ধীই অনেক । 
ওএষ্টমিনিষ্টর কনফেসন (০৪৮ 
1011১(01 0001893190) নামক পুস্তবে 
লিখিত আছে যে, পরমেশ্বর ভাবিঘটন! 
সঞল জ্ঞাত আছেন বটে কিন্ত তিনি! 
কিছুই স্থির করিয়। দেন নাই। যন্ধষ্য 
সন ন্বাধীনেচ্ছু, তাহারা আপনাদিগের 
ইচ্ছান্ঠসারে পাপ বা পুণা করিয়া থাকে। 
“উরদ্োগিনং পুরুষদিংহ মুপৈতিলক্ষমী 
দৈ-বন দেয় মিতি কাপুরুষ! বদপ্তি 1 
ইত্যাদি শ্লোক পাঠ করিয়া বোধ হয়, 
আমাদের দেশেও এইরূপ কোন মত. 
এক সময় প্রচলিত হুইয়া থাকিবে । 
যাহা হৌক এই স্বাধীনেচ্ছাবাদী দিগের. 
যত যে ভ্রমশূন্ত নয় ইহ! দেখাইবার জন্য 
পূর্বোক্ত বকল সাহেবের এতদ্থিষয়ক 
বিচারটি এখানে উপস্তন্ত হইতেছে । 
'তিনি বলেন "“ম্বাধীনেচ্ছাবাদীর্দের মত 
শ্রঈ যে মন্ুয্যাত্রে বিবেচনা করে এবং 
জানে যে তাহারা স্বাধীন) হুঙ্ানিকষ 


5২৪৪) 


ক্কুপে তর্ক করিয়$ও এই বুদ্ধির 'অপলাপ 
হয়না । যাহা হৌক এই মতের পৌষ, 
ণের জন্ত ছুটা শ্বতঃসিদ্ধ স্বীকার করিতে 
হুইবে। প্রথম মন্থয্যের, হৃদয়ে, একটি, 
স্থাধীন চেতনাশক্জি বাস. করে ।, দ্বিতীয় 
& চেতনা দ্বারা যাহা জান! যায় তাহা, 
সম্পূর্ণ সত্য, কোনরূপে অন্যথ! হয় না। 
এই হুইটা স্বতঃসিঘ্ধের মধ্যে প্রথমটি, 
সতা হইলেও হইতে পারে, কিন্ত কখ- 
নই সত্য বলিয়! প্রমাণীকৃত হয় নাই । 
দ্বিতীয়টি ত সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়! বোধ 
হয়। প্রথম বিবেচনা কর চৈতন্য যে, 
মনের একটি ধর্ম মে নিষয় কিছু স্থিরত| 
নাই, অনেক বড় বড় চিস্তাশীলদিগের 
মতে ইহা মনের একটি অবশ্থামার। 
যদি ইহা ঠিক হয়, তবে ত স্বাধীনেচ্ছা- 
বাদীদিগের তর্কের মূলে আঘাত হইল, 
কারণ যদ্দিও, মনের ধর্ম্মসমুদয় নকল 
অবস্থাতেই একরূপ কার্য করে, ইহ! 
দ্বীকার করা যাইতে পারে, কিন্তু মনের 
অবস্থার বিষয় এ কথাটি শ্বীকার্ধ্য হইতে 
পারে না। যেহেতু কারণবিশেষে মনের 
অবস্থাবিশেষ সঙ্বটত হইয়া থাকে। 
আর যদিও. চৈতন্যকে মনের ধর্ম বলির! 
স্বীকার করা যায়, তথাপি ইতিহাসাদিতে 
ইহার সম্পূর্ণ অস্থিরতার প্রমাণ পাওয়া 
যাঁয়। মনুষের সভ্যতার দিকে অগ্রসর 
হইতে যে সকল অবস্থা অতীত হই- 
য়াছে, প্রত্যেক অবস্থাতেই তাহাদের 
বিশ্বাস বিভিন্নকূপ, হইয়াছে এবং এই 
বিমিত্বই সেই অবস্থার ধর্প) দর্শন ও 


তক ঘবংগ্রহ ॥ 


এ 


৫৫৭, 


নীতি ভিন্ন ভিন্ন রূপধারণ. করিয়|ছে । 
এক সময় যাহা রিশ্বাসের উপযোগী ভিলঃ 
অন্য সময় তাহাই আবার উপহাসের 
স্থল হুইয়াছে কিন্তু এ সকল বিশ্বাস, 
যথন্ন প্রচলিত ছিল, তখন তাহারা, 
আমাদের বর্তমান সমালোচ্য ম্বাধীনে- 
চ্ছার ন্যায় চৈতন্যের অংশরূপে পরি- 
গথিত হইত। 

*& সকল ধন্মাদ্দি চৈতন্য দ্বারা 
স্থিরীক্ত হইলেও উহাদ্দিগকে কখনই 
সত্য বল! যাইতে পারে না, যেহেতু, 
তাহাদের মধ্যে অনেকেই পরস্পর বিপ- 
রীত পথ আশ্রয় করিয়াছে। প্রত্যেক 
সময় সত্যের স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন ইহ! 
স্বীকার না করিলে চৈতন্যদ্বারা স্থিরীকৃত 
বিষয়ের সত্যতা আর কিছুতেই প্রমাণী- 
রুশ হইতে পারে না। কিন্ত এইরূপ 
তর্ক করিলে সংপ্রতিপক্ষত1 দোষ সন্তবেও 
অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে. 
হয়|” 

“ আমরা সাধারণ মনুষ্যদিগের কার্য্য 
»ইতে আর একটি দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি ; 
অবস্থা বিশেষে কি মন্ুষ্যের ভূত প্রে- 
তাদির অন্তিত্বের বিষয় নিশ্চিত জ্ঞান 
হয় না? কিন্তু তাদৃশ পদার্থের স্থিতির 
বিষয় প্রায় সকলেই অস্বীকার করিয়া, 
থাকেন॥ যদি বল সে সকল জ্ঞান, 
বথার্থ নয় ভ্রমমাত্র, তাহ! হইলে কোন্‌ 
কোন্‌ বিষর বিশুদ্ধ চৈতন্য দ্বার! স্থিরী- 
কৃত আর কোন কোন বিষয় বা ভ্রমাত্মক. 
চৈতন্য দ্বার! স্থিরীক্কত ইহা কিন্ধপৌ্থির' 
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হইবে? যদ্দি একস্থলে চৈতন্য আমা- 
দিগকে বঞ্চনা করে, তবে অন্য স্থলে 
বঞ্চনা না করিৰার কারণ কি? যদ্দি 


এবিষয়ে কোন প্রতিভূ না থাকে তবে 


কেবল চৈতন্যের উপরই বা কিরূপে 
বিশ্বাম করিতে পারা যায়, আর যদ্দি 
কোন প্রতিভূ থাকে, তবে চৈতনাকে 
একপ্রকার তাহার অধীন স্বীকার করিতে 
হইতেছে । এক্ষণে দেখ চৈতন্যের 
প্রধানতা না| থাকিলে স্বাধীনেচ্ছাবাদী- 
দ্িগের মূল অশুদ্ধ ভইল সুতরাং আর 
একটি নৃতন ভিত্তি স্থাপন কর! আবশ্যক 
হইতেছে ।” 1 

শ্বাধীনেচ্ছাবাদীদিগের আশঙ্কা এই 
যে যদি আমাদের ইচ্ছ! স্বাধীন না হইত, 
তবে আমরা সময়ে সময়ে চুরি ও নর- 
হত্যা! প্রভৃতি সমাজবিগর্হিত কার্য্ের 
প্রবৃত্তি হইতে কখনই নিস্তার পাইতে 
পারিতাম না। ইহার উত্তরে আমর! 
বলিতে পারি যে ইচ্ছা স্বাধীন হইলেই 
বা কিরূপে ধ&ঁ সকল নিন্দনীয় কার্য্য 
হইতে নিস্তার পাওয়া যায়। আমাদের 
ইচ্ছা স্বাধীন, সুতরাং যখন যাহা ইচ্ছা! 
হইবে তখন তাহাই করিব। চুরি ক- 
রিতে ইচ্ছা হইন্ধ চুরি করিলাম, খুন 
করিতে ইচ্ছ! হইল খুন করিল[ম; যদি 
এ সকল ইচ্ছার গ্রতিবন্ধক কিছু 'থাকে, 
তাহাহইলে আর তাহাদের স্বাধীনতা! 
কোথায় রহিল ? 

ইউরোপীয় পঙ্ডিতদিগের পূর্বোক্ত 





বজদর্শন | 


(চৈত্র ।, 


মতদ্বয়ের উৎপত্তির বিষয়ে পুর্ববোস্ত বকল' 
সাহেব একটি যুক্তিপূর্ণ ইতিহাস লিখিয়া- 
ছেন। বোধ করি এখানে তাহার উল্লেখ 
কর! নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। * 

£ মনুষ্য যখন এরূপ অসভ্যাবস্থায়, 
থাকে যে তাহাদের বাম করিবার কোন 
নির্দিষ্ট স্থান থাকে না কেবল এক স্থান" 
হইতে অন্যস্থানে ভ্রমণ করতঃ মুগয়াদি 
কার্ধ্য দ্বারা জীবনযাত্র! নির্ব্বাহ করে, 
তখন তাহার কি নিমিত্ত যে কোন কোন 
দিন প্রচুর এবং কোন কোন দিন অল্প, 
খাদ্য লাভ হয় ইহ! বুঝিতে পারে না, 
তাহার! সকল বস্তৃকেই অকন্মাৎ সঙ্বটিত 
বিবেচনা! করে। তাহার! জানিতে পারে 
না যে সকল ভূমির সমানরূপ শস্য উৎ- 
পাদন কারিণী শক্তি নাই এবং ইহাও, 
বুঝিতে পারে না যে সকল কার্ষ্যের উৎ- 
পত্তির প্রতি একটি না একটা কারণ 
আছে। 

*“ পরে যখন তাহার কালক্রমে রুষাণ 
রূপে পরিণত হয় চাস বাস করিতে 
থাকে, তখন তাহার! দেখে যে, ভূমিতে 
বীজ রোপণ করিলে তাহার এত দিন 
পরে ফল পাওয়া যায়। এক্ষণে তাহা- 
দের' কিছু কিছু ভবিষ্যৎ জ্ঞান হইতে 
থাকে। এখন আর পূর্বের মত সকল: 
কার্ধ্যকেই অকন্মাৎথ সজ্ঘটিত বিবেচন।; 
করে না, এক্ষণে তাহাদের হদয়ে প্রাক" 
তিক নিয়ম জ্ঞানের ঈষন্মাত্র আলোক. 
প্রকাশিত হয়। * 
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« এইরূপে সমাজ ক্রমশঃ খতই উন্নতি 
প্রাপ্ত হয় ততই তদন্তর্গত মনুষ্য সকল 
'্টনসর্গিক নিয়ম গুলি বিশেষরূপে বুঝিতে 
থাকে, আর পূর্বে যাহ! অকণ্মাৎ সংঘ- 
টিত বিবেচনা করিত তখন তাহার 
পরিবর্তে কার্ধ্যকারণ সম্বন্ধের জ্ঞান, স্থান 
গ্রহণ করে। অর্থাৎ তখন তাহার! 
বুঝিতে থাকে যে কোন কর্ম অকম্মাৎ 
উৎপন্থ হয় ন৷ একটি কার্্যের উৎপত্তির 
জন্ত পূর্ববে আর একটা কার্্যের অবস্থিতি 
আবশ্যক। 

“সম্ভবতঃ পূর্বোক্ত ছুই মত হইতে 
ক্রমশঃ শ্বাধীনেচ্ছা৷ ও অনৃষ্টবাদীদিগের 
মত উদ্দিত হইয়া থাকিবে। সমাজের 
উন্নতির সহিত ঘে এরূপ পরিবর্ভন স্ব- 
টিত হইবে ইহাও কিছু আশ্চর্য নয়। 
প্রত্যেক দেশে ধনরাশি যখন একপ্রকার 
বর্ধিত সীমা প্রাপ্ত হয়। তখন সেখানে 
এক এক ব্যক্তির পরিশ্রম দ্বার উৎপন্ন 
ত্রব্য তাহাদের স্ব স্ব অভাব পুরণ করি- 
যাও উদ্ত্ত হইতে থাকে। এই নিমিত্ত 
সেই দেশে অনেকের পরিশ্রম না করি- 
লেও চলে। এ সকল পরিশ্রমশূন্য অন্থু- 
যোরা পরিশ্রমকারী মনুষ্যগণ হইতে 
স্বতন্ত্র শ্রেণীতে আবদ্ধ হইয়া প্রায় আ- 
'মোদ আহ্লাদে জীবন যাপন করে, তবে 
তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বা (অতি 
অল্পই) বিদ্যাধ্যয়ন ও তাহার প্রচারের 
জন্যও ঘত্ব করিয়া থাকেন।” 

“ ইহাও সচরাচর দেখ! যায় ষে এই 
শেষে মন্ষাগণের মধ্যে আবার কোন 


ভর্কসংগ্রছ। 
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লা 
কোন বাক্তি বাহৃথটুনাবলী একবারে 


পরিত্যাগ কন্িয়। কেবল নিজের মনের 
বৃত্তিগুলি অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। 
এই সকল মহাত্মারা যখন মনম্তত্ব বিষয়ে 
বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন, তখন 
ইহাদিগের দ্বারা এক একটি নৃতন দর্শন 
বা ধর্ম পরিষ্কৃত হয়) যাহা বহুতর মনু- 
য্যের চিত্ত আকর্ষণ করিয়! নিজের অন্ু- 
গামী করে। এ স্থলে ইহাও বল! কর্তব্য 
যেএঁ সকল আদিমাচারধ্যগণ সাময়িক 
সাধারণ মত সমুদয় গ্রহণ করিয়াই আপ- 
নাদের মত স্থির করেন, কারণ প্রচলিত 
মত সরুলের আকর্ষণীশক্তি একবারে 
পরিত্যাগ করা কঠিন। তবে নৃতন 
দর্শন বা নৃতন ধর্মের উৎপত্তির বিষয় 
যে শুন] যায়, বস্ততঃ তাহা সম্পূর্ণ নৃতন 
নহে কিন্ত তৎকালপ্রচলিত নতের নৃতন 
পদ্ধতিতে সংগ্রহ মাত্র। এই জন্য বলা 
যাইতেছে যে পূর্বে বাহ্য জগতে যাহ! 
অকস্মাৎ বলিয়া জ্ঞাত ছিল তাহাই ক্রমে 
অন্তর্জগতের স্বাধীনেচ্ছা রূপে পরিণত 
হইয়াছে এবং পূর্ববকালের কার্য্যকারণ 
সম্বন্ধ ক্রমশঃ অনৃষ্ট নাম ধারণ করিয়াছে। 
বিশেষ এই যে প্রথমটার উন্নতির কারণ 
তার্কিকগণ, দ্বিতীয়টির পোষণ কর্ত! ধর্ম 
প্রচারকগণ। একদিকে তার্কিকগণ 
মনম্তত্ব ভধ্যয়নের সহিত পূর্বোক্ত নির- 
পেক্ষ অকন্মাৎ বিষয়ক মতটী তন্ন তন্ন 
অমালোচন করতঃ তাহার সামগ্রী দ্বারাই 
স্বাধীনেচ্ছাবিষয়ক মতের স্থাষ্টি করিয়া- 
ছেন। অন্যদিকে দ্র গ্রচারকগণ ক্কাধ্য 
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কারণ সগ্বন্ধের উপর শুকখানি ধর্মে 
চর্্মমাত্র আবরণ দিয়া অৃষ্টের আবিভভাব 
করিয়াছেন। তাহারা পূর্বেই জানিতেন 
যে অসাধারণ প্রশীশক্তি প্রভাবে এই 
স্থষ্টি যথানিয়মে একরূপে চলিতেছে 
এক্ষণে সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বর বিষয়ক 
জ্ঞানের সহিত এই মতেরও যোগ করি- 
লেন যে পরমেশ্বর সৃষ্টির প্রারস্তেই যাহা 
যেরূপ হইবে তাহা একবারে নির্ধারণ 
করিয়া রাখিয়াছেন ।”* 

এক অনৃষ্টের ফেরে পড়িয়া একটা 
দীর্ঘ প্রস্তাব ত লিখিয়! বসিলাম। এক্ষণে 
পাঠকগণের মনোরম হওয়া না হওয়ার 
বিষয় ইহার অনৃষ্ট। আমরা অদৃষ্ট 
দ্বীকার করিয়া থাকি, অদৃষ্ট না থাকিলে 
জগতের মধ্যে সর্ধদা এপ বৈষম্য 
ঘটবে কেন? কিন্তু আমরা অৃষ্টকে 
অদৃষ্টই রাখিতে চাই। প্রাচীন মহর্ষি- 


বঙ্গদশাচ | 


(চৈন। 


গণের ন্যায় পূর্বলন্মের বর্ম্মফলকে 
অদৃষ্ট বলি না; তাহার প্রথম কারণ 
এই যে বীজাস্কুর ন্যায়ে স্থষ্টি অনাদি, 
ইহার ঠিক তাৎপর্য আমাদের হৃদয়ঙ্গম, 
হয় নাই, দ্বিতীয় কারণ এই যে পূর্ব- 
জন্মের কন্ম্ম ফলকে অদুষ্ঠ বলিলে অদৃ- 
ষ্টের আর অবুষ্টত্ব থাকিল কই? দ্বিতীয় 
মতে ঈশ্বর কর্তৃক সমস্ত নির্ধারিত হুই- 
য়াছে ইহাও শ্বীকার কর! যাইতে পারে 
না, কারণ তাহাতে ঈশ্বরে পূর্বোক্ত 
দোষারোপ হয় এবং অনৃষ্টেরও অদৃষ্টত্ব 
থাকে না। এই নিমিত্ত আমরা এই 
ছুইটি মৃতের অতিরিক্ত একটি নবীন মত 
অবলম্বন করিয়া বলিতেছি যে? যে সকল 
কারণ পরম্পরা মন্ুষ্যবুদ্ধির অগমা 
হইয়া কার্ধ্য সম্পাদন করে তাহার নামই 
অদৃষ্ট। 


৮8618385৮৮৮ 


বৈ 


তত । 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


এই পরিচ্ছেদে বৈজিক প্রবলতাসস্বন্ধে 
কয়েকটি কথা বল। যাইতেছে । জাতি- 
বিশেষে ব! ব্যক্তিবিশেষে বীজের প্রব- 
লতা থাকে। শৃগাল ও কুকুরের মধ্যে 
শৃগালের বৈদ্ধিকপ্রবলতা অধিক; অশ্ব 
ওগর্দভের মধ্যে গর্ভের বৈদিক গ্রবলতা! 


অধিক। শৃগাল ও কুন্ধুরে শাবক উৎপাদিশ, 


হইলে শৃগালের ন্যায় শাবক হয়,কুকুরের 


২ হর পা 


ন্যায় একেবারে হয় না। অশ্ব ও গর্দভ 
যোগে যে শাবক জন্মে তাহা! গর্দভের 
ন্যার হর অশ্ের ন্যায় হয় না। এই 
স্থলে বলিতে হইবে অশ্ব অপেক্ষা গর্দ- 
ভের টৈজিকবল অধিক দেই জন্য শাবক 
গর্দভের ন্যায় হয়। 
. এইরূপ আবার ব্যক্তিবিশেষের মধোও 
দেখা বায়। কোন কোন ব্যক্তির এরূপ 


শশী পাশপাশি শশা পিপি শিপ িতী 
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বৈজিকপ্রবলত। থকে যে তীহ্থার। যে 
স্ত্রী গ্রহণ করুন,বা ষে পুরুষ গ্রহণ করুন 
সস্তানে কেবল তাহাদ্দেরই শারীরিক 
চিহ্ন প্রকাশ হইবে; অপরের কোন 
চিহ্ৃও থাকিবে না। প্রথম পরিচ্ছেদে 
ঘে সকল পরিচয় দেওয়! হইয়াছে তাহার 
ঘধ্যে অনেক গুলির বৈজিকপ্রবলত! 
দ্বেখাইবার নিমিত্ত এ স্থলে পুনরুল্লেখ 
করা যাইতে পারে । ডারউইন সাহ্ছের 
একটি কৃষ্ঃবর্ণ কুকুরের কথা! উল্লেগ 
করিয়। লিখিয়াছেন যে কুকুরটির শাবক 
মাত্রেই কষ্ঞবর্ণ হইত? যে বর্ণের কুন্কুবীর 
গর্তে জন্ম হউক. তাহার ওরসজ শাবক 
নিশ্চয়ই কৃষ্ণব্ণ হইত । উপস্থিত লেখ- 
কের একটি গাভী ছিলঃতাহার বর্ণ গোয়া- 
লারা! বোধ হয় “ সামলা” বলিত অর্থাৎ 
কৃষ্ণ বর্ণ ও শ্বেতবর্ণের লোমে তাহার 
অঙ্গ আচ্ছাদিত ছিল। কোথায় কৃষ্ণবর্ণ 
অর্ধেক বা কোথায় শ্বেতবর্ণ আধক এমত 
নহে, উভয় বর্ণের লোম সর্ধাঙ্গে সম- 
ভাবে .মন্িবেশিত ছিল আর তাহার খুর 
কৃষ্ণবর্ণ ছিল। এই গাভীর বতমমাত্রেই 
«€ সামল1” হইত। অন্য “ সামল।” 
গাভীর বৎস মধ্যে কোনটি শ্বেতবর্ণের 
হয় বা কোনটি কৃষ্ণবর্ণের অথবা অন্য 
বর্ণের হয় কিন্তু যে গাভীটির পরিচয় 
দেওয়! যাইতেছে তাহার বত “সামল।” 
ভিন্ন অন্য বর্ণের কখন হয় নাই; শ্বেত- 


নৈদ্দিকতন্ব। 
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বর্ধের বা রক্তবণের বা যে বর্ণের বুষজাত 
হক ঘৎসের বর্ণ নিশ্চয়ই «“ নামল” 
হুইত তাহার খুর নিশ্চয়ই কৃষ্ণবর্ণ হইবে। 
এ স্কলে বলিতে হইবে যে গাভীটির 
বৈজিকশক্তি অতি প্রবল ছিল। যে 
কোন বৃষ হউক কোন অংশে আপনার 
আকুতি বসে দিতে পারিত না। সকল 
বলধই গাভীটির নিকট বৈজিক অংশে 
দূর্বল বলিয়া সপ্রদাণিত হইত । গাভী- 
টির পুরুষানুক্রমে বৈজিক বিষয়ে এইনপ 
গ্রবল ছিল, আমরা তাহ! ইহার তিন 
পুরুষ পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ করিরাছি। 

অস্ত্র! রাজ্যের রাজরাজের বংশেও 
এইরূপ বৈজিক প্রথলতা আছে বলিয়! 
শুনা যায়। তাহারা যে বংশেই বিবাহ 
করুন,সন্তানের ওষ্ঠ তাহাদের বংশান্বূপ' 
স্থল হইবে ? ধিবাহিত বংশের অনুরূপ 
হুইবে না।* 

এইপ্ূপ বৈঞ্ষিকগ্রাবলতা কখন স্ত্রীর 
মধ্যে কখন পুরুষের মধ্যে দেখা যায়। 
যেখানে স্ত্রীর খৈভিক গ্রবলতা থাকে 
সেখানে সন্তান জননীর মত হয়,যেখানে 
পুরুষের বৈজিক গ্রবলতা থাকে সেখানে 
সস্তান জনকের মত হয়। এইজন্য 
কোন কোন লেখক বলেন যে,যে স্থলে 
স্ত্রীর বৈজিকগ্রাবলতা। অধিক সে স্থলে 
হয় ত কর্থযাসম্তান অধিক জন্মে, আর থে 
স্থলে পুরুষের বৈজিক প্রবলতা অধিক 
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সে স্থলে পুত্র অধিক জন্মে। "ওয়াকার 
সাহেব লিখিয়াছেন যে আইয়রলগুদেশে 
একজন সাহেব ক্রমে ক্রমে তিন বিবাহ 
ক্ষরেন এবং দেই তিন স্ত্রী দ্বারা তাহার 
যত সন্তান হুইরাঁছিল সকল গুলিই পুত্র 
সইয়াছিল।* নাইট সাহেব লিখিয়া- 
ছেন যে তাহার ছুইটী গাভী ক্রমাধথয়ে 
'নই অর্থাৎ সীবংস গ্রদব করে। প্রথম 
গাভীটি পঞ্চদশ বৎসরের মধ্যে চতুর্দশ 
সত্ীংস প্রসব করে, আর অপরটা 
যোড়শ বৎসরে পঞ্চদশ শ্রীবৎস গ্রাসব 
কর়ে। "তিনি আরও বলেন যে প্রন্তি- 
বার বৃম পরিবর্তন ফরিতেন তথাপি স্ত্রী 
বৎস ভিন্ন অন্য বস হইত না। কেবল 
উভয় গাতীর একবার একটি করিয়! 
এ*ড়ে অর্থাৎ পুরুষ বৎম হুইয়াছিল 1 
সর্বদাই দেখ! যায় যে ব্যক্কিবিশেষের 
কখন এক স্ত্রী হয় ত ক্রমান্বয়ে পুত্র 
প্রসব করিয়াছে আব সেই ব্যক্তির কোন 
অপর স্ত্রী হয় ত ক্রমান্বয়ে কেবল কলা 
গ্রাসব করিয়াছে! এএমত স্থলে অনেকে 
বলিতে পারেন যে প্রথম স্ত্রী অপেক্ষা 
.€ষই পুরুষের বৈজিক প্রবলত| ছিল 
তাহাতেই কেবল পুত্র জন্মিয়াছে আর 
দ্বিতীয়া স্ত্রী অপেক্ষা তাহার বৈজিক 
দুর্বলতা ছিল বলিয়া কেবল কনা। জন্মি- 
য়াছে। কিন্ত নৈজ্ধিকগ্রবলত। বছূর্বলতাই 
যে ইহার কারণ তাহা নিশ্চয় বলা! যায় 
নাঃ ইদানীত্তন পঞ্িতদিগের মধ্যে এপ 
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মত গুন] যায়-ন1। পূর্বে বাহার এই 
রূপ মত সমর্থন করিতেন তাহার! 
বৈজিক শ্রবলতা ও বী্জাধিক্য এই ছুই 
কথার প্রতে বিশেষ করিয়া জানি- 
তেন না। 
'অনেকে বলেন যে, যে দেশে বহছু- 
বিবাহ প্রচলিত সেখাতন পুরুষের! ছুর্ব্বল, 
স্ত্রীলোকের! বলিষ্ঠ । এই জন্য ০ 
দেশে কন] পন্তান অধিক জন্গে। এ 
কথা সত্য হইলে হইতে পারে কিন্ত স্ত্রী 
লোকদিগের বৈজিক প্রবলতা যে ইহার 
কারণ এমত শিশয় বলা যাইতে পারে 
না। বৈজি" প্রবলতার ফল ন্বতন্ত্র। 
সে যাহাহউণ, আমাব্ের দেশে বছুবি- 
বাহ্‌ প্রচলিত আছে কিন্তু তাই বলিয়া 
যে বাঙ্গালায় কন্যার ভাগ অধিক এমত 
নিশ্চয় নাই, কয়েক বৎসর হইন বাঙ্গ- 
লার লোকদংখ্যা হইয়া গিয়াছে হদদার! 
বাঙ্গালার স্ত্রীর ভাগ অধিক বলিয়া প্রতি- 
পত্র হয় নাই অথব! কুলীন প্রহৃতি বাহা- 
দরিগের মধ্যে বহুবিবাহ বিশেষ প্রচলিভ 
তাহাদের বংশ স্বতন্ত্র করিয়৷ গণন1 হয় 
নাই। দেরূপ গণনা হইলে ফল কি 
হইত বল! যায় না, বোধ হয় কনা! সম্ত1- 
নের ভাগ অধিক বলিয়! প্রতিপন্ন হইত। 
আমাদিগের বিশ্বাম কুলীনদ্িগের মধ্যে 
কন্যার ভাগ অধিক, এ বিশ্বাসের মূল 
প্রক্কত ন! হইতে পারে কিস্তু সচরাচর 
কুলীন কনা! সংখ্যা! অধিক দেখিতে পা- 





১২৮৪-) 
ওয়! যাঁয় বলিয়া এই বিশ্ব'স জন্িয়া 
থাকিবে । যদি. এই বিশ্বাস প্রন্কত 
হয় অর্থাৎ বাস্তবিক যদি কুলীনদি- 
ঠনের মধ্যে পুত্র অপেক্ষা কনা! সংখ্যা 


অধিক হয় তাহা হইলে বহুবিবাহের- 


কারণ এক্‌ প্রকার বুঝা যায়। যেখানে 
পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর সংখ্যা অপিক' সে 
স্থলে প্রত্যেক পুরুষে একটি করিয়া 
স্ত্রী বিবাহ করিলে অনেক গুলি স্ত্রী 
অবিবাহিত! থাকে । কাঁজেই পুরুষদিগকে 
একের অধিক স্ত্রী গ্রহণ করিতে হয়। 
বহুবিবাহের কারণ এই । কিন্তু, এক্ষণে 


ধিচারধ্য যে কুলীনদিগের মধ্যে কন্যার: 


সংখ্যা কেন অধিক হয়? পূর্বে যে মতের 
উল্লেখ কর! গিয়াছে তদনুসারে বহুবি- 
বাহই কি ইহার কারণ? তাহ! হইলে 
বলিতে হুইবে.যে বহুবিবাহের ফল ৰহু 
কন্যা এবং বহু কন্যার ফল বছবিবাহ। 
ফিস্ত আমাদের দেশে আবহমানকাল 
এরূপ বহুবিবাহের প্রথ! ছিল না এক 
সময়ে,না এক সময়ে. প্রথম আরম্ত হয় 
সেই আরস্তের মূল'কাঁরণ- কি'তাঁহ! অনু 
সদ্ধান কর৷ আবশ্যক।' 


০৮ পে সপ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।' 


পূর্বে পুনঃ পুনঃ বল! হইয়াছে যে” 


জনক জননীর ন্যায় ,সম্তনের অঙ্গ প্র- 
ত্যঙ্গ হইয়। থাকে। যেস্থলে- জনকের 
গঠন একক্সপ 'জননীয়'গঠন অনারূপ, 
স্েশ্থলে সন্তানের গঠন: প্রতোকঅংশে 


বৈজিকতন্। 


4 
৫৬৩ 
পর 


জনক জননী উভয়ের ন্যায় হইতে পাঁরে “ 
1) কোন অংশে জনকের না কোন 
গন ন্যায় হইয়া থাকে? যথা 
মহিষের ওরসে গাভীর গর্ভে বংস উৎ 
পন্ন হইলে বসের কোন অংশ মহিষের' 
ন্যায় কোন অংশ গাভীর ন্যায় হুইবে। 
হয় ত শুঙ্গ ও পুচ্ছ মহিষের ন্যায় অঙ্গ- 
গঠন গাভীর ন্যায় হইবে। বাঙ্গালির 
ওরসে কাফির গর্ভে যদি সম্তান হয় তাহ! 
হইলে যন্তানের কেশ' হয় ত.কাছির 
ন্যায় কুঞ্কিত হইবে, আকার হয় ত বাঙ্গা 
লির ন্যায় অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইবে। 
কিন্তযে স্থলে জনক জননীর - গঠন স্ব- 
তন্ত্র নহে উভয়ের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একই 
রূপ সে স্থলে সন্তানের সমুদয় অনপ্রতাঙ্ষ 
সাধারণতঃ উভয়ের ন্যায় হওয়া সম্ভব। 
যে সন্তানের" জনক জননী উভয়েই 
কাফি সে সন্তানের প্রতোক: অস্গপ্রতাঙ 
কাফির ন্যায় হইয়া থাকে। যে গো 
বদের জনকজননী উভয়েই খর্বকায় ব 
শৃঙ্গহীন সে বৎস অবশ্য উভয়ের ন্যায় 
খর্বকায় বা শৃঙ্গহীন হইবার সন্তাবন!। 
যদি তাহ! ন1 হয় তবে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 
পূর্ব পুরুষের সাদৃশ্য ঘটনার কথা যাহ! 
বল! গিয়াছে তাহ! ঘটিয়৷ থাকিবে বা! 
অন্য কোন ধিশেষ কারণ প্রবল হইয়া 
থাকিবে ।; নতুবা সচরাচর “যাহা দেখ! 
যায় তাহাতে এক প্রকার নিশ্চয় বলাঁ 
যাইতে পারে যে,যে স্থলে বৃষ ও গাভী 
উভয়েই খর্ধকায় ব! শৃঙ্গ হীন সে স্থলে বস 
অবশা খর্ব 1য় বা! শৃঙ্গ হীন হই বে। 


৫১৪ 


অতএব জনকজনীর মধ্যে আকৃতি ব! 
গ্রকৃতি সম্বন্ধে যতই সমসাদৃশ্য থাকিবে, 
সন্তানের সাদৃশ্য ততই সম্পূর্ণত1 লাভ 
নরিৰে। কিন্তু জনকজননীরা ভিন্ন 
ভিন্ন রংশোদ্ভব হইলে তাহাদের আপনা- 
€দের মধ্যে সমপাদৃশ্য বড় থাকে না। 
কাজেই তাহাদের সন্তান যে উভয়ের 
নায় হইবে এমত প্রতাঁশ। কর! যায় 
না। সন্তান এ অবস্থায় হয় পিতার 
নায়, নতুবা মাতার নায় হইবে, অথব! 
কতক পিতার ন্যায় কতক মাতার ন্যায় 
অপরাপর স্ত্রী পুরুষ অপেক্ষা 
শিক্ট জ্ঞাতির মধ্যে পরস্পরের সমনা- 
দুশা অধিক থাকে । আধার ভ্ঞাতি 
তাপেক্ষ। অহোদর সহে!দরার মধো মম- 
সাধুশা আরও প্রবল হ্য় এই জন্য বিপা- 
হেব পণ্ড বাবমায়ীরা, সাদৃশা আবশ্যক 
হুঈলে সহোদর সহোদর মধ্য শাবক 
উত্পাদন করিয়া লয়, পিত। ও কন্যার 
মধো সমসাদৃশা থাকে অতএব তাহাদের 
মধ্যেও শাবক উৎপাদন কবায়। এই 
গ্রথাকে ইংরেজিতে 10091001060172 বা 
11720170107 00169011)£ বলে । আমাদের 
ভাষায় ইহার কোন গ্রচলিত কথা নাই; 
বোধ হয় আপাতত ইহাকে কুলবী্গক 
বলিয়া নির্দেশ করিলে অর্থগ্রহ ৯ইতে 
পারে। এই প্রথার ফল ভাগ মন্দ 
ছুই আছে। 

ভাল ফল এই, যে যদি কোন বিশেষ 
গুণের নিমিত্ত কোন পণ্ড বা পক্ষী প্র- 
তির্টীপাপ্ত হয় অথবা তজ্জন্য পর 


হইবে। 


বঙ্গদর্শন । 


( চৈত্ 


পশ্ড পক্ষী অপেক্ষা তাছার অধিক মুল্য 
তয়, তাহা হইলে এই শ্রথার দ্বারা সেই 
বিশেষ গুণটি বংশগত করান যাইতে 
পারে। ৰিলাতের কোন কোন গোমেষ!- 
দ্রির ধংশ যে বিশেষ খ্যাতিলাভ করি- 
যাছে তাহা এই নিয়মের কৌশলে। 
মাতৃক্ল ও পিতৃকুল স্বতন্ত্র হইলে বাহ্ছিত 
গুণট হয়ত বংশগত করান বায় ন1। 
এককুলের গুণ হয় ত অপর কুলের 
বৈজিক প্রবলতা দ্বারা খণ্ডিত হইয়া 
যাইতে পারে অথবা হয় ত উভয় কুলের 
দোব গুণ সন্তানে আসিয়। গুণ ডাপেক্ষা] 
কোন দোষের ভাগ প্রবল হইতে পারে, 
এই ভয়ে ব্যবসায়ীরা কেবল সহোদর 
সহোদরার ও তদভাবে নিকট জ্ঞাতি 
মধ্যে শাবক উৎপাদন করিয়|লয়। নিকট 
জ্ঞাতিরা কতকটা সমগুণবিশিষ্ট এক 
রক্ত, কাজেই দোষ গুণ কতকাংশে একই 
গার । এই জন্য বান্ধি-ত গণটি তদ্দ।র! 
রক্ষা »ইলে হইতে পারে । 

পশ্ুদিগের মধ্যে এরূপ কুলবীজক যে 
কেবণ ব্যবসায়ীদিগের দ্বার! প্রথম ঘটন! 
₹ইয়াছে এমত নহে । তাহাদের অনেক 
জাতির মধ্যে ইহ ম্বভাবসিদ্ধ। মনুষ্য- 
মধ্যে ইহা কতদূর শ্ব।ভাবিক বলা যায় 
না, বোধ হয কেবল সংস্কারবিরুদ্ধ,শ্বতাব- 
বিরুদ্ধ নহে। ভ্তঠতিবিবাহ অধিকাংশ 
স্থলে প্রচলিত আছে জ্ঞতিবিবাহ্নও এক 
প্রকার কুলবীজক। ইহা দ্বারা,পশুদিগের 
মণ্রে যে ফল উৎপাদিত হয় মনুব্য- 
দিগের মধ্যেও তাহাই হইতে পারে। 


১২৮৪) 


অর্থাৎ জনকজননীর সহিত সন্তানের 
সমসাদৃশ্য জন্মিতে পারে । কিন্তু সেই 
উদ্দেশ্যে জ্ঞাতিবিবাহ যে সাধাবণতঃ 
প্রচলিত হইয়াছে এমত নহে । সন্তান 
জনকজননীর মত হউক ইহা কয়জন 
লোকে আন্তরিক প্রার্থনা করে ব1! সেই 
অভিপ্রায়ে বিবাহ সংঘটন করে 
তথাপি যে জ্ঞাতিবিবাহ ইংরেজ মুসল 
মাল প্রভৃতির মধ্যে সাধারণতঃ দেখা যায় 
তাহার মূল কারণ কুলানুরূপ সন্তান 
কামনা! নহে, কেবল মাত্র যে এই বিবাহ 
অল্প ব্যয়ে, অল্প মত্বে, অল্প বয়সে ঘটে 
বলিয়া প্রচপিত হইয়াছে । 

জ্ঞাতিগমন প্রথার ভাল ফলের কথা 
বলা গেল এক্ষণে মন্দ ফলের কথা উল্লেখ 
করা যাইতেছে । পশুবাব্সায়ীরা এবং 
অধিকাংশ বিজ্ঞানবিদের! বলেন যে এই 
প্রথা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অধিচ্ছেদে প্রচলিত 
রাখিলে ক্রমে পুরুষ পরম্পরার বলক্ষয় 
হইতে থাকে, আঁকার ক্ষুদ্র হইয়! যায়, 
সন্তান উৎপাদিকা শক্তিরও হাঁস হইয়! 
গড়ে। কিন্ত অনেকে এ কথা একেবারে 
গ্বীকার করেন না।* আমরা ইহার 
কোন পক্ষই সমর্থন করিতে প্রস্তত নহি, 
তবে ধীহা'রা বাবসা উপলক্ষে পুনঃ পুনঃ 
ইহার প্রমাথ পাইয়াছেন আমরা তাা- 
দের কথা' অবহেলা করিতে পারি না। 


* 399 12)010 0£77900 1 00 ঠা এ) 1875, 


180519_ সড0] 9০66 8150 1 
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. বৈদ্দিকতত্। 


৪১৫ 


রাইট নামক একজন ব্যবসায়ী একটি 
শুকর প্রতিপালন করেন, সপ্তম পুরুষ 
পর্যান্ত শুকর আপন কন্যার বংশে 
সন্তান উৎপাদন করে। তাহার ফল 
এই হইল; ষে কতক শাবক অল্প দিন্তের 
যধ্যে মরিয়া গেল, কতক চলৎশক্তি 
রহিত হইল, কতক বা জড়বৎ জন্মিল, 
এমন কি ছুগ্ধপানেও অনমর্থ হইল? 
আর কতকের সন্তান-উৎপীদিকা শক্তি 
একেবারে হইল ন11 নাথুসীস নামে 
একজন প্রতিষ্ঠাপর্ন জর্দান স্বদেশে 
এইরূপ আর একটি পরীক্ষা করেন। 
উয়রকস(ইয়ার হইতে তিনি এক বৃহৎ 
শৃক্রী আনয়ন করেন; শৃকরী তৎকালে 
গর্ভবতী ছিল) জর্্মনীতে আসিয়া কতক- 
গুলি বৎস প্রসব করিল। বৎসগুলি 
বড় হইলে নাথুসীস সাহেব তাহাদের 
পরস্পরের মধ্যে শাবক উৎপাদন করা- 
ইউত্তে লাগিলেন। এইরূপ তিন পুরুষ 
তই€ল পর নাথুসীম দেখিলেন, যে ক্রমে 
খর্ধাককতি ও তুর্বলকায় শাবক জন্মি- 
তেছে এবং কতকের সন্তান আদৌ 
জন্মিতেছে না। শেষ তিনি উহ্থাদের 
মধ্য হইতে একটা বৰিষঠা শৃকরী বাছিয়। 
অন্যবংশজাত শুকরের নিকট দিলেন । 
তাহাতে শৃকরীর প্রথমেই ২১টা শাবক 
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কয়েকবার গর্ভবতী হইয়াছিল তাহাতে 
৫টি কি ৬টির অধিক শাবক জন্মে নাই 


তাহারাও অতি চুর্ববল হইয়াছিলু। 
বাহারা,বলেন ফে জ্ঞাতিগামীদিগের 


ংশগত কোন ক্ষতি হয় না, তাহার! 
প্রায়' কেহই রীতিমত পণুব্যবসায়ী-ন- 
হেন। ধাহারাই পালিত পশুর অবনতি 
নিবারণ করিবারনিমিত্ত আপন পশুর বংশ 
অবিমিশ্রিত দ্রাখিতে গিয়াছেন, অর্থাৎ 
অনাবংশজাত পশুর সংস্পর্শে আসিতে 
দেন নাই, তীহারাই- দেখিয়াছেন যে 
ইহাতে বাস্তবিক অনিষ্ট হইয়াছে। পণুর 
মূল গুণ রক্ষ হয় বটে কিন্তু শারীরিক, 
দৌর্বল্য প্রভৃতি কয়েকটি দোষ বংশে 
উপস্থিত হয়। তবে. এই মাত্র বলা 
যাইতে পারে যে ইহ! সকল পপর পক্ষে 
সমভাবে অনিষ্টকব হয় না। যে সকল 
চতুষ্পদ দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে, 
যখ। গে। মেষাদি) তাহাদের পক্ষে কুল- 
বীজক বহুকালে অনিষ্ট করে, কিন্ত অন্য 
পশুর বংশে কুলবীজক ছুই চারি পুরুষের 
মধোই অনিষ্ট আরম্ভ করে। 

ইহার স্থুল কথা ডারউইন সাহেব 


বঙ্গদর্শন। 


(ত্র । 


বলিয়াছেন যে 'কুলবীজকে মন্দ ফল: 
সহঞ্জে ধরা পড়ে না,কেন-না তাঁহ1 অতি. 
অল্পে অল্লে সঞ্চয় হইতে থাকে ।* তিন 
চারি পুরুষ অতিবাহিত না হইলে 
সঞ্চিত দোষ লক্ষ্য উপযোগী স্পষ্টতা 
প্রাপ্ত হয় না কিন্তু কুক্ধুট, কপোত 
গ্রভৃতির সেই' তিন চারি পুরুষ অল্লকাল 
মধ্যেই অতিবাহিত হইয়া! যার অতএব 
তাহাদের সম্বন্ধে এই পরীক্ষা সকলেই 


অনায়াসে করিতে পারেন ।$ 
পশু পক্ষীর অবস্থা পরীক্ষা করিয়া 


হউক ব! অন্য কারণেই হউক, অনেকের" 
দৃঢ় বিশ্বাস যে মনুষা পক্ষে জ্ঞাতিবিবাহ” 
অবশ্য অনিষ্টকর-। আবার কেহ তাচা 
অদ্বীকার করেন। করুন, কিন্ত একটা 
অনিষ্ট স্পষ্ট দেখ! যাঁয়। এক বংশে যদ্দি- 
কোন রোগ থাকে জ্ঞাতিবিবাহে সে রে!গ" 
দুড়বদ্ধ হয়। জনক জননী উভয়েরই- 
রক্ত আশ্রয় করিয়া সেই রোগ সন্তানে' 
আইসে। জনক জননী ভিন্ন ভি বং- 
শের হইলে একের রোগাংশ অপরের - 
রক্ত দ্বারা সংশোধিত হইতে পারে। 
যে সকল দেশে বন্কালাঁবধি জ্ঞতি- 
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ঘাঅসিংছ। 


এ 


বিবাহ গ্রচলিত আছে সে সকল দেশে 
সকল বিবাহই জ্ঞাতির মধ্যে হয় ন 
অধিকাংশ বিবাহই ভিন্ন ভিন্ন বংশে 
কইয়া থাকে । মধ্যে মধ্যে এখানে সে- 
খানে যে দুহ একটা জ্ঞাতিবিবাহ ঘটে 
ভাহাতে দেশের মঙ্গলামঙ্গল জান 
যায় নাঁ। তত্ডিন্ন এই বিবাহ কোন বং- 
শেই পুরুষানুত্রমে হয় না, এবার যদি 
কেহ নিজগোণীর মধ্য বিবাহ করে, হয় 
ত তাহার সন্তানের আবার অপর বংশে 
বিবাহ করে। কাজেই অনিষ্ট বড় লক্ষ্য 
উপযোগী হয় না। 


৫৬৭ 


পশুদিগের মধ্যে ব্যরসায়ীর! যেরূপ 
করিয়া! থাকে, সেইরূপ যদি কোন বংশে 
পুরুষানুক্রমে চলিয়৷ আইস তাহাহইলে 
জ/তিবিবাহের ফলাফল বুঝ! ' যাইতে 
পারে। শুন! যায় যে মিশোর রাজ্যে 
রাজপরিবারের মধ্যে সহোদর সহোদরায় 
বিবাহ প্রচলিত হইয়াছিল কিন্ত মে বংশ 
শীত্রই লোপ পাইয়াছে। সম্প্রতি বহ্গ- 
রাজ্যের রাজপরিবারের মধ এই প্রথা 
কতক আরম্ভ হইয়াছে । আমাদের দেশে 
কিরূপ প্রথা! ছিল বা আছে তদ্বিষয় 
আগামী সংখ্যায় বলা যাইবে। 


সপে 28301023338 


রাঁজসিংহ। 


প্রথম খণ্ড । 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 
রাস্থানের পার্বত্য প্রদেশে বপনগর 
নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। রাজ্য 
ক্ষুদ্র হউক, বৃহৎ হউক, তার একট! 
রাজ! থাকিবে। রূপনগরেরও রাজ! 
ছিল। কিন্তু রাজ কষু্র হইলে রাজার 
নামটি বৃহৎ হওয়ার আপত্তি নাই" 


ক্ধপনগরের রাজার নাম বিক্রম সিংহ।. 


বিজ্রমসিংহের সবিশেষ পরিচয় যদি 
কেহ “জিজ্ঞামা করেন তবে আমর! 
বলিতে পারি । শর আছে যে তিনি 
গ্রানাহার করিতেন, এবং রজনীষোগে 
নিদ্রা দিতেন ইহার অধিক পরিচয় 


আমরা এক্ষণে দিতে ইচ্ছুক নছি। 


কিন্ত সম্প্রতি তাঁহার অন্তঃপুরমধ্যে 
প্রবেশ করিতে আমাদিগের ইচ্ছ। ক্ষুদ্র 
রাজ্য; ক্ষুদ্র রাজধানী; ক্ষুন্্র পুরী। ত- 
ম্মধ্যে একটী ঘর বড় সুশোভিত । শ্বেত 
প্রস্তরের মেঝ্যা) শ্বেতপ্রস্তরের প্রাচীর ; 
তাহাতে বহুবিধ লতা পাতা, পণ্ড 
পক্ষী এবং মনুষ্যমৃতি খোদিত। বড় 
পুরু গালিচা পাতা, তাহার উপর এক 
পাল স্ত্রীলোক, দশজন কি পনরজন, 
মান! রঙ্গের বন্ধের বাহার দিয়! বসিয়া, 
কেহ তান্ধুল চর্ণ করিতেছে, কেহ আল 
বোলাতে তামাকু টানিতেছে-_কাহারও 
নাকে বড় বড় মতিদার নথ ছুলিতেছে, 
কাহারও কাণে হীরকজড়িত “র্ভৃষা 


৫৬৮ 


ছুলিতেছে। . ধিকাঁংশই যুবতী; হানি 
টিটকারির কিছু ঘট! পড়িয়া গিয়াছে-_ 
বলিতে কি একটু রঙ্গ জমিয়া গিয়াছে । 
কেহ ইহাতে এই অবলাগণকে দূষিও ন! 
_মতদিন হাসিবার বয়স আছে--তত 
দিন ইহারা হাসিয়া লইবে--হালির অ- 
পেক্ষ। আর সুখ কি£ চিত্ত যদি: নির্মল 
হয়, আনন্দ যদ্দি পাপশুন্য হয়, তবে 
এই. যৌবনের আনন্দের চেয়ে, যৌব- 
' মের হানির অপেক্ষা সুন্দর আর কিছুই 
নাই। কীর্দিবার দিন সকলেরই আসিবে, 
শীঘ্রই আমিবে। যে যত পারে হাম্থুক, 
তোমার আমার চোখ রাঙ্গাইয়৷ কাছ 
নাই।, 
...খুবতীগণের হাসিবার স্থারণ, এক প্রা- 
, চীনা, কতকগুলি চিত্র বেচিতে আসিয়া 
 ভাহাদিগের হাতে পড়িয়া ছিল। হস্তী- 
দবস্তনির্িত ফলকে লিখিত ক্ষুত্র ক্ষুদ্র 
অপুর্বব চিত্রগুলি; মহামূল্য । গ্চীন! 
বিক্রয়াস্িগ্টুষে এক একখানি চিত্র বস্তা 
বরণ মধ বীতে 'বাহির করিতে ছিল ; 
যুৰতীগণ চিত্রিত'ধ্যক্তির পরিচয় জি- 
জ্ঞাসা করিতেছ্থিরা। 7" 


বঙ্গদর্শন ! 


(চৈত্র। 

আর একজন বনিল, «সেকি লো? 
ঠাকুরদাদ;র নাম দিয়! ঢাকিস কেন? 
ও যে তোর বরের দাড়ি।৮ পরে আর 
ষকলের দ্বিকে ফিরিয়! রসবত্তী বলিল 
“ও দাড়িতে একদিন একট। বিছ! লুকাঁ- 
ইয়া ছিল--সই আমার ঝাড়ু দিয়! সেই 
বিছাট। মারিল |” 

তখন হাসির বড় একট! গোল পড়িয়া 
গেল। চিত্রবিক্রেত্রী তখন আর এফ- 
খানা ছবি দেখাইল। 'বলিল এখান 
জাহাঙ্গীর বাদশাহের ছবি । 

দেখিয়া! রসিক যুবতী বপিল « ইহার 
দাম কত?” | 

প্রাচীন। বড় দাম হাকিল, 

রক! পুনরপি জিজ্ঞাসা! করিল, “এত 
গেল ছবির দ্াম। আসল মান্ষট! 
নূরজহা বেগম" কতকে কিনিয়াছিল ?1”" 

তখন প্রাচীনাও একটু রসিকতা ক" 
রিল; বলিল, 

« বিনামূলো 1৮015 

রসিক! বলিল, « যদ্দি আসলটার এই 
পা, তবে নকলটা ঘরের কড়ি কিছু 
রা আামান্দিগকে দিয়া যাও ।” 


দি $ রত প্র দু 
শ্রাচীনা প্রথম চিঞ্ঞুমি বাহির “ক-.' + আধার একটা হাদির গোল পড়িয়া 
. রিলে, এক. কামিনী লিজ্ঞাসা "কিল, টগেজ। প্রাচীন! বিরক্ত হইয়। চিত্র 


) “ এ কাহার তসবীর আয়ি ?” 
প্রাচীনা বলিল, « এ আক্বর বাদ- 
শাহের তসবীর ।” . 
যুবভী, রিল, “দূর মাগি, এ দাড়ি 


যে আমি চিনি। এ আমার ঠাকুর দাদার 


দাড়ি, 


গুলি 'ঢাকিল। বলিল, « হাসি মা 


তসবীর কেনা য়ায় না। রাজকুমারী 
আনুন তকেনামি তসবীর দেখাইব। 
'আঙ্গ তাঁরই জন্য এ সকল আনিয়াছি।” 
! তথন সাতজন সাত দিক হইতে ব- 
শিখ)“ ওগো আমি রাঙকুমারী! ও 


পিছনে কে কা নাথ. 
যাইয়া গিয়াছে." রা রঃ 


সা অনিষিন্‌ লোচনে, ভা রব 
চামরী ধবলপ্রসার নিত প্রতিমা 
| চাহিয়া রহিল--কি সুগার ্ 
দাষে একটু চোখে খাট, তত পার 
হিতে পার দা-_শাহা সা হইবে 
| হতে পছিত যে, ও, শ্বেত প্রস্তবের 








আতা সারে না।, পাতা দুরে, থাকুক, 
৮১ কর্ম পাওয়া যায়না), 





বা, গল রগ চাক, 


১ ! নহে; শাবা পার. পে গালা... 


ষা মৌল যে শতিমা,. - 








. বুবিপ। যে; কী, গা, 
আত 'আছধাপ্লাজমহ্ষী. 
ব1 রাজবুজার কইবে। : বুড়ী তখন. 
সষটাঙ্গে -প্রবিগাত, করিল. প্রণাম : 
স্বাজবুলকে নহে প্রণান সৌনর্যকে॥ 8. 
বুড়ী ফে-লৌনাধ্য জলি 
। প্রগত, হইতে ॥ ছয়: কবর্ট ০ ৭, 
আনি (জানি কাপের গো রখ খে 
আছে . ই. 
'ক্বপহ 








পুতুল ৮ 









[০ 


৪ 


মলয় ভূধর ছাঁডি, [বভবল মেতুর ওই+ 
ছুটে্ছ উলাণ্স 


নদীখাক়্ পবোকবে, ঞডেব অনা প্রাণ-- 


দাহ'ও বিকাশে । 

£মি কে পগাণ হম অনন্ত প্বাভম্ষ 
ঠষি এ লা” 

(বন মিশা য়ে বওত পাস শ্মশান মং 
হযেগাঅপম্ধ। 

খ নর 

চলন কব ত ০ নাহাশ।তত1৭ 15 মণ 
লাখ উথ 5। 

৮12 প্রবাত চাপি, আ লাডিগ এ ঢা 
গিশদ আকন । 

গতর উন্থাছে ৩7, িলশাখ শু কহ বত, 
1০ পে বা 

৩ই জোছিত বসন শত নত), 
(১5 বে ছিশ। 

এ পুল পালার গাছে 8০৩11 
তর শাখা 11 

হম শশা সনে কাত শরণ এপ 
পেত হিশাহ ক 


বিএস্ঠ আকুল হবেঃ ছুলব ভান তা রি 


কত ১২ঠায়ে 

অধুণ ।াড়না সাও) হধুৰ যাঠন। «3 
ভানেকানিশামে 

প্রাণে কক 8 শিশি বিপুণ এ চারাগখি 
উড়ক উপ । 

জড়ের অভাদ্ি বক্ষ, তের সধুং গে, 
চুক বিজি 


খানন্দ অসাম সহ, দে মাহিশা পতিাস, এশধু খে কহিল করি, নিখিল সংসার 


উঠ অলিক্য। 


বঙগদধণন। 


ফু 


র্‌ ৮ 


মপত্তের নব নাবী বিদ্ময়বিহবল নেতে 


দেখুক চাকিয। 
£ 
ইচ্ছা কবে থকবাব, অনাদি লন ওক 
গণাণব ভ।-। ১ 
কনলবর বিস্ারম! পর বিদখণ হবি, 
দিই গণ ৬শে। 
কাত রাশ ৬৮ ভাপ গ্রুগা ৩ পা 
প্রাণ গামা 


(হাডনাম ছি গা করি শ দই 


পাত শপ প 
ঠেলে বাটন বত ও পঠিত বি হা 
"পণ মু 2 
শি শান পাশ 1থ। বল 
২ 2 বে 
খস ৮৬ শক ক (ঠলণ এশ/শ সত 
্ বে, 
গুগল গন 2৮6 ছি হি চা 
“5 আঁশাগ) 
পণ ানি "ব্যস মলা সদা 


শাল মনন 
থামাল 11 সান ছি 5৯ পাহ। 
চা ১1 এশা) 
$ 
"151 আবার কত এ শিছ, পাস 
দানব *ঠাজ। 
এত প্র! 


বি 


“নন করিলে বা) 
একাদ ৬ 


থু রি খে ৩ এব 
বুঝে € নন 1৮ 
খাটি 


করিলে শ্্ছন । ৫) 


০০. 


পপ 43 





| উখা! নিয় থরজ পর্যিাম বলিতে | 


| হট খরজ তাহা এক গ্রামের ভিত ধা "কি 


| আহার প্রমাণার্গ বলেন যে, জজ 






কার, প্ক খরদ ইল না যব 












বানা টাকাকার রণি, উাটিন, ঘর্কাস 
হেন সা। : ভীহার, ভে, সা হটে) প্রভৃতি কুছ্ধেকটী প্রসিদ্ধ. ইউযোগী 
নি! পর্থাস্তই একটি প্রণাম, ভয়, ইজা | অত্রীত. কারের নাম লইাছেল। 


তিনি ৮৫ ৃষ্টায় টাকায় প্রকাশ, কবিয়া । ইঞ্তে সাধারণকে ঘোর পতারবা করা 


এক বৃহত্টতর্ক করিয়াঁতেন, টাকার | হইরঃটে 1, মা লোকে কত শস্থ। 


বললেন যে, সংীতে যখন সাঁত স্থরের ৬৫ ন্ট প্রাচীন, ও বহুমূল)) 
জন্য কোন'ৰ বক্ষাতিন গুতে, আছে. 
হা; থাকিপেও ইউকে 


অধিক নাই) হন আটস্কুর পবিস্িগ, য়ে তাহ 


০ 
নু 
শষ 







হইতে পে; ঘট সরটা অস্তগ্রামেক, | সং নাজ ০ পড়িবে: জংগবী, 
দ্যা এক সপ্রক্ষেই এক পূর্ণ স্বরগ্রায 1, খাহা লেখ! যুইবে। তাহার ক্হ/াসতা 

1 
হয়। এইস কহিা ইঞউতাবোপীয়েহা যে | নহসা ধরা রি না, তর এই হনুমানে 
“ককট্টেত' শব্ধ আমের তলার্থে বানহার 1 এন এ্িলীক লিগ্লিন্স পাহন' হয়া 
কারে, তাভার ও জো ধাউ়্াছেন) এএং রি থাকিবে; মা তর, ল গ্রঙ্ের অব 

1 

| 

1 

। 

ই 

ঁ 


শী 


ভাতা করিরা বুঝা হয় নাউ? কে সে 
ইংরাছি শিক্ষিত ব্যততি এ গছ বুঝাইথ! 
দিতে পারিদেন না) বিশেষ উ মল 


সনদের অর্থ আট, অতএক এক অনেত 

পরিহিত স্থুর দলিলে সারিশমগৰ, 
শি স| বকা, কিল ছউ আঠেভ বিলে । খ্প্ক অভিশর ইৈানিক। কাকা 
ইউরে'পীস্েরা” ৯৪টী জর না লইয়া কেন | ইহাও লিখিয়ে ইউফ্োপীয় সীতা 
যেএকসা, হই তাহার দ্বিতীয় উচ্চ; ধ্যাপক নার্কস সাহেব নাহ ইরেই এক 


সা পর্যন্ত টা ইর গ্রহণ' করেন, ইঙাব | পর্ণ স্বর গাম বলেন. কিন্ত 


1 


র্‌ ক (ফারণই ক্কাই। এইদপ যে কুট | কৃত 0৮/০৪৯এ ৪4941. গু আজও 
| তক, করিয়াছেন, তাহার মধ্যে মহ ভ্রম 
চু রহিরাঙ্ছে। অক্টেভ শকের অর্থে টা 
? আট' নহে। চিতল ্ 


৯ 


নামক গ্রন্থের ১১ পৃষ্ঠার খা 
1 পারেশাফে বাছা; নিখা আনে ইসি কহ ? 

1 আহা, দেখেন, হৈ পি িগা জাসিইউ, 
না পারিদেন।: উস্থের২প: ৪ লযাবাতে | 









০ সোপ বদ, প্ারগে রিট ৃ 


| 










লিখা পু জিবন 





। 





1 "লে অমর, উচ% লা-পাওয়! যায় 


ক ও এক গ্রাম স্বর উদ্ধাৎ, 
























রি বান) সি ). 
 তজ্জন্তই:ঃ ই প্রযাদ ঘটিবাছ্ে। নি গৈ গকরিতে কিল সে. বদি সা] 
অর্থ পরিমাণ বিশেধা, ঈং শীতে লৈই? কারন করিক্বা নি--এ পেৰ' করে, তাহা | 
পরিমাণকে দাঁপ। ঘটি, বা পর্দা রহা হইগে: নি হইতে উচ্চ মা--এর ষেক্কু 
.ষাগ। . ্র্কদ সাহেব ইহাই কহিযাগছের | | খানি বাবধান : তান গে দেখাইল ্‌ 
[ ক কোন সুর হইতে সা ধাপ উচঠিলে ) শব এ কাহাটা কোন্‌ গ্রাথের দা: | 
| এক গ্রাম পুর্ণ হয়। কেবল কোন একী | সা হইতে আরগঞ্করিয়! দি-এ সমাপ্ত 
সুর ধরন; যেন সা, উচ্চারণ করিলে | করিলে মনে একটু অপেক্ষা থাকিয়! যাহ 
এক ডিগার উঠা হয়না । সাল এব । কিছু উ্গ স--এ শেষ করিলে কেমন । 
| পর রি বলাল এক ডিপরি উঠা হরণ । | (যন বিশ্লাম পাওয়া যায়, ইহা ফেনী? 
উচ্চাণপ করিলে ছুই ডিশবি, আ তিন ৰ স্বীকার করিয়ে? অতএব চীন কাল | 
ভিগরি ঈ হ্যারি, এই গ্রধার সান ডিগবি | হইছে লারতবর্ষে সপ্রুক শ্ধই থে 
উঠিলে অই হর ১, গা প্যান উহ) গ্রাম শকেধ তুল্াথে বাবহাত হা 
কিনা, পাঠক দেখন। সপুক শবে 
অর্থ বদি এপ হইত যে, অষ্টম সর ৩ 


আিচেক। তাহ! অতি অসঙ্কত? এ 
হমের বশে গ্রন্থকার গ্রাম মাপন্র উল 
সা এব অব্)ব্গি পূর্ব পর্যন্ত বি । হদণ লনৃহে লা হইতে নি পর্যান্ত শিখি, 
স্থধ্ের সম্টিকে গপ্ুক কহে, তাহা হইলে 1 যছেন। কষে এই জপ আঁধনে ছ।লের। 
এক সগ্জাকই এক গ্রাম হউন । কিন্তু | অনর্থক প্লেশ পাইবে সন্দেহ মাই । 
মপ্তক বাললে.ন! হইতে শি গধ্যন্ড । মনে করুন) এক বালককে স্ব গ্রাম শিখ 
বুঝা? নি সুর.এামের শেষ দীমা | বলিয়া অন্থলোমে সা হইতে নি পর্য্যসত 
হ্ইস্ডে পরে রা, কারণ তাহ! সাএব | উঠিতে এবং বিলোৌমে নি হইত আজ । 
অধ্ারহিত' নীচে নহে। মধো কোন | নাধিছে টি . মে নিহইতে 
এধান নুর বাবখান,নাঁ খাক, দু একটা | উচ্চ সা--ও' ভাপনি ইঠিতে পাধিবে?। 
শতিও আছ্ছে। আরও নিবেচন! করিয়া | কখনই নহে) কারণ নি হইতে কতখানি 
দেখুন, হইতে হি কির হইছে ূ ডড়িলে উঠ» মা হুদ ভাহা তাঁতাক্চে : 
গার গা গ্‌ হইতে ম-এর যেমন | দেখান ভয় নাই । সেটা ুন্যন করিঘা 
]. এরএকটা আস্তব ব্যবহান আঙে, অর্থাৎ | দ্েখাইলে। সে। সাধন শ্রথন গ্রামের ৭ 
লা হষ্টতে কোন এক নির্দিষ্ট পরিমাণে | দিতীয় শ্রাছের? কেন হুর ইউিট। 
74 তরে রি গাওয়া যায়, সেই কূপ | তাহার'অ্টর চি ধা 


